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প্রথম, শকুষ্তলা ও মিরন্দা । 
উল ্াহকন্া : পস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি । উভয়েই 
ঝাষকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সলাহাহ)প্রাপ্ত । মিরন্দা এরিয়লরন্ষিতা, শকুন্তলা 
অপ্সরোরক্ষেতা । 
উভয়েই ঝযিপালতা । তুইটিই বনলতা-_দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উন্যানলতা 
পরাভূতা । শকুন্ডলাকে দেখিয়া রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য 
দুন্মস্তের স্মরণপথে আসল £ | 
শুদ্ধান্তদ্ুলভ নিদংবপুত্ত।শ্রনবাসিনো। যদি জন্ম | 
দূরীকতাং খলু শুণৈরস্যানলতা বনলতা: ৷ 
ফদিনন্নদও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন :=_ * 


Full many a lady 
I have eycd with best regard,— and many a time 
The harmony of tlhicir tongucs hath into bondage 
Brought my too diligent ear : for several virtues 
Have I liked several women i—— but you, O you 
৩ perfcct and so peerless, are created 
Of every creature's bcst ! 


উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা ; সরলতার যে কিছু নোহমন্ত্র আছে, 
উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ । (কিন্ত ননুষ্যালয়ে বাস করিয়া সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমনী- 








২ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 


প্রকৃতি বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়__কে আমায় ভালবাসিবে, কে আনায় সুন্দর বলিবে, 
কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, 
মেঘবিলুপ্ত চন্দমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুম্তল! এবং মিরন্দায় 
এই কালিমা নাই, কেননা তাহারা লোকালয়ে প্ৰতিপালিত! নহেন ৷ শক্ুন্তল! 
বন্ধল পরিধান করিয়া, ক্ষুদ্র কলসী হন্তে, আলবালে ভ্রলসিঞ্চন করিয়া দিনপাত 
ফরিয়াছেন__সিকিত জলকণাবিধৌত নবমল্লিকার মত নিজেও শুদ্র, নিক্ষলন্ধ, 
প্রফুল্ল দিগস্তস্ুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাহার ভগিনীস্সেহ, নবমল্লিকার উপর ; 
ভ্রাতৃস্মেহ সহকারের উপর ; পুজ্রস্বেহ মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর ; পতিগৃহ গমেন 
কালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুস্তল। অশ্রুমুধী, কাতরা, বিবশা । 
শ্রকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে ; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষর্কে 
আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সহী । কিন্তু শকুন্তলা 
সরলা হইলেও অন্িক্ষিতা নহেন ; তাহার শিক্ষার চিহ্ন, ভাহার লজ্ভা । লদচ্ছ! 
তাহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুশ্মন্ডের সম্মুখে লন্জাবনতমুখী 
হইয়া থাকেল-_লচ্জার অনুরোধে আপনার হান্গত প্রণয় সমীদের সম্মুখেও সহদে 
ব্যক্ত “করিতে পারেন না॥ মিরন্দার সেরূপ নহে । মিরল্দা এত সরলা যে, 
তাহার লদ্ডাও লাই । কোথা হইতে লঙ্জ্ঞা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অষ্য 
পুরুষকে কখন দেখেই নাই । প্রথম ফার্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল 
নাষে,কি এ? 


Lord ! 1505 it looks abourt ! Believe me, Sir, 
I¢ carries a brave form :i— but ‘tis a Spirit. 


সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার 

তাহা! কিছুই লাই । পিতার সম্মুখে ফদিনন্দের কূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ 

নাই--অশ্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা £ 
৮ I might call him 


thing divine, for nothing natural 
I ever saw so noble. 


অথচ স্বভাবদত্ত স্রীচরিক্রের: বে পবিত্রতা, যাহার লজ্জার মধ্যে লচ্জা, তাছা 
মিরম্দায় অভাব লাই, এজ্রস্য শকুম্তলার সরলত! অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব 
এবং মাধুর্য অধিক ॥ যখন পিতাকে ফর্দিনন্নের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া, মিরন্দা 
বলিতে ছে 








O dear (ather 
Make not too rash a trial of him, for 
He's gentle, and not fearful. 


১২৬২] শকু স্তল, মিরচ্দ। এবং দেস্দিতআনা ৩ 
যখন পিতৃণুখে ফলিনন্দেত্র রূপের নিন্দা শুনিয়া নিরন্দ। বলিল _ 


My affections 
Are then most humble ; I have no ambitions 
To sec a goodlier man. 


তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিস্ত নিরল্দা পরত্ঃখ- 
কাতরা, মিরন্দা স্রেহশালিনী ; মিরন্দার লজ্দ্রা নাই । কিন্তু লঙ্জার সারতভাগ যে 
পবিত্রতা, তাহা আছে । 
যখন রাজপুল্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ. হইল, তখন তাহার হৃদয় প্রণয়- 
সংস্পর্শশৃহ্ত ছিল ; কেননা শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে 
তিনি কখন দেখেন নাই । শকুন্তপাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শুহ্ত- 
হৃদয়, খষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই । উভয়েই তপোবন মধ্ো--এক স্থানে 
কথ্বের ভতপোবন-_ অপর স্থানে প্রম্পেরোর তপোবন,_মন্ুক্ধপ নায়ককে দেখিবামাত্র 
প্রণয়শালিনী হইলেন । কিন্ত কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ ; সাহারা পরামর্শ 
করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দ। চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একভানে দুইটি 
চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে । যদি একজনে দুইটি 
চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার 
প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন £ তিনি বুঝিতভেন যে, শকুশ্থলা সনাজপ্রদত্ত 
সংক্কারসম্পন্না, লঙম্চাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে কেবল 
লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্ত নিরন্দ। সংস্কারশুন্া, লৌকিক লভ্ঞা কি তাহা ক্রানে না, 
অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিশ্কু্উ হইবে । পৃথক পৃথক 
কবি-প্রণীত চিত্ৰহ্থয়ে ঠিক ভাহাই ঘটিয়াছে। ছুম্ন্তুকে দেখিয়াই শকুম্তল। প্রণয়!- 
সক্তা ; কিন্তু দুয়স্তের কথা দূরে থাক্‌, সধীদ্বয় যত দিন ন! তাহাকে ক্রিষ্টা দেখিয়া, 
সকল কথা অন্থতবে বুঝিযা, লীড়াপীড়ি করিয়। কথা বাহির করিয়া লইল, ততদিন 
তাহাদের সম্দুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটিএকথাও বলেন নাই, কেবল 
লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত 
শ্লিস্বং বীক্ষিতমক্ষতোপি নয়নে বত প্রেরয়ন্ত্য। তয়া, 
বাতং যচ্চ নিতস্বদ্বোগু রুতস্লা মন্দং বিলাসাদিব । 
মাগা ইত্যুপরুত্ধরা যদপি তৎ সাতে সুতণ সখা, 
সর্বাং তৎ কিল নৎপরাদ্রণ সহে! ! কাম: স্বতাং পক্চ[তি । 
শকুন্তলা দুন্মস্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাহার বন্ধল বাধিয়া যায়, 
পদে কুশাঙ্কুর বিধে । কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই_ মিরন্দা সে 
সকল জানে না; প্রথন সন্দর্শন কালে মিরম্দা অসঙহ্ধুচিত চিত্তে পিতুসমক্ষে আপন 
প্রণয় ব্যক্ত করিলেন 
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This 
Is the third man TI cer saw thie Arst 
That c’er I sighed for. 
এবং পিতাকে ফদিনন্দের গীডনে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়- 
জন বলিয়া, পিতার দঘার উদ্তেকের বত্র করিলেন । প্রথম অবসরেই ফদিনম্দকে 
আত্মসমপ্ণি করিলেন । 


হদ্মন্ডের সঙ্গে শকুম্তলার প্রথম প্রণয়-সস্তাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা । 
“সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিদ্‌ কেন 1--4তবে, আমি উঠিয়া যাই”__“আমি এই 
গাছের আড়ালে লুকাই”_ শকুম্তলার এ সকল “বাহান!” আছে; মিরম্দার সে 
সকল নাই । এ সকল লড্চাশীল! কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লদ্ভাশীলা 
কুলবাল| লহে--দিরন্দা বনের পাখী-প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার 
লা করে ন! ; বৃক্ষের ফুল, সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটিয়া, ফুটিয়া উঠিতে 
তাহার লঙ্া করে লা। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে 
না যে-_ 
By my modesty, 
The 0০৬০1 in my dower—lI would not wish 
Any companion in the world but you : 


Nor can imagination form a shape 
Besides yourself, to like of. 


পুনশ্চ: 
Hence basbful cunning ! 
—And prompt me, plain and holy innocence. 
I am your wife, if you will marry me. 
—lIf not, I die your maid : to be your fellow 
You 7095 deny me, but I will be your servant 
Whethér,you will or no. 
আনাদিগের হচ্ছ! ছিল যে, মিরম্দা ফদ্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ 
সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিপ্রয়োজ্ন । সকলেরই 'ঘরে সেক্ষণীয়র আছে, সকলেই 
মূলগ্রন্থ খুঁলেয়া পড়িতে পারিবেন । দেখিবেন উদ্ভানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে 
প্রশয়-সস্তাযণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্ববতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কঠস্থ, ইছা 
কোন অংশে তদপেক্ষা নুনকল নহে । যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন যে, 
“আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর,” 
মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্‌ চিন্তভাবে পরিপ্লঃত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, 
= ল্তানগুপতলে, হছচ্ষস্ত শকুস্তলায় যে আলাপ, _যে আলাপে শকুম্তলা চিরবন্ধ 


১২৮২ এ শকুন্তলা, মিরন্দা! এবং দেস্দিমোন। ৫ 


হাদয়কোরক প্রথম অভিমত সুর্য সমীপে ফুটাইয়া হাসিল_এস আলাপে তত 
গৌরব লাই__মানবচরিত্রের কুলপ্রান্ত পর্যন্ত প্রঘাতী সেরূপ টলটল চঞ্চল 
বীচিমালা তাহার হ্ৃদয়নধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা! বলিয়াছি, তাই-_ কেবল, 
ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাছুরি__একটু একটু চাতুরী আছে-__যথ! 
“অদ্ধপধে স্মরিঅ এদম্ম হথত্তংসিণো মিণাল বলতম্ম কদে পড়িণিবুতন্ষি ৷” 
ইত্যাদি । একটু অগ্রগামিনীস্ব আছে, যথা তুন্মস্তরের যুখে__ 

“নন কমলম্য মধুকরঃ সন্ধস্যতি গক্ষমাত্রেণ ।” এই কথা শুনিয়া শকুন্তলা 
লিজ্ঞাসা, “অসস্তোসে উপ কিং করেদি ?”__-এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই 
নাই। ইহা কবির দোষ নহে- বরং কবির গুণ ॥ ভুস্্ন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্র! 
শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে । ফদিনন্দ বা রোমিও শ্ষুত্র ব্যক্ত, 
নায়িকার পায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য, অকৃতকীতি-_ হপ্রঙগিতযশাঃ; কিন্তু 
সসাগরা প্রপিবীপত্তি মেজ্ুলথ ছুক্মঘ্রের কাছে শকুন্তলা কে ? হাছন মহাবুক্ষের 
বৃহচ্চায়া এখানে শকুম্তলা-কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে_ সে ভাল করিয়া সুখ 
তুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না । এ প্রশয়-সম্ভাবণ প্রণয়-সম্ভাফণ নতে- বাজজক্রীড়!, 
পুথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেমকরা রূপ খেলা গেলশিতত বসিয়দছেন ও 
মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শ্রকুন্থলা-নলিনী-কোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীডার সাধ 
মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি? 

যিনি এ কথা গুলি স্মরণ না রাঞ্চিবেন তিনি শকুহলা-চবিত বুঝতে পারিবেন 
না; যে জলনিষেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জর্সনিদেকে শকুন্তলা ফুটিল 
লা; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা 
দেখিলাম ; কিন্তু রমণীর গাস্তীর্ষ্য, রমণীর শে কই? ইহার কারণ কেহ কেহ 
বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা ; দেশভেদ । বস্ভতঃ তাহা নহে ! দেশী কুলবধু 
বলিয়া শকুস্তলা লড্ডায় ভাঙ্গিয়া পড়িল, _আর মিরুন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া 
বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত' নহে । হক্ষুদ্তাশয় সমালোচ- 
কেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহাভেদ হয় মাত্র ; মনুষ্থয- 
হাদম় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মন্গুষ্ন্ৃদয়ই থাকে । বরং বলিতে গেলে 
-_ তিনজনের মধ্যে শকুম্তলাকেই বেহায়া বলিতে হয়, “অসন্তোসে উপ কিং 
করেছি 1” তাহার প্রমাণ । যে শকুস্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে 
দাঁড়াইয়া দুস্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল “অনার্য ! আপন হৃদয়ের অচ্গমানে 
সকলকে দেখ ?”__সে শকুন্তলা যে জতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ 
কুলকণ্যান্থলভ লন্ডা নহে। তাহার কারণ হুম্সন্তের চরিত্রের বিস্তার । যখন 
শকুম্তল। সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, নাতৃপদে আরো- 
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হশোষ্যতা, স্তহাং তখন শকুস্থল! রমনী; এখানে তপোবনে” তপন্থিবন্থা, 
রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাধিণী,_ এখানে শকুন্তলা কে ? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র । 
শকুন্তলার কবি যে টেশ্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন ইহাই দেখাইবার জন 
এস্মলে আয়াস স্বীকার করিলাম । 

শকুল্তলার সঙ্গে মিরম্দার তুলনা করা গেল- কিস্ত ইহাও দেখান গিয়াছে 
যে, শকুম্তলা ঠিক মিরন্দা নহে । কিন্ত মিরম্দার সহিত তুলনা করিলে শকুম্তলা- 
চরিত্রের এক ভাগ বুঝা যায়। শকুস্তলা-চরিত্রের আর একভাগ বুঝিতে বাকি 
আছে । দেসজিমোলার সঙ্গে তুলনা করিয়া সেভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে । 

শকুম্ভশ। এবং দেস্দিমোলা, ছইজনে পরস্পর তৃলনীয়া এবং অতুলনীয়া । 
তুলনীয়া, কেননা উভয়েই খুরল্তনের অস্ুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিলেন । গোতমী শকুন্ভলা সম্বন্ধে তুক্ষমস্তকে যাহা বলিয়াছিলেন, ওথেলোকে 
লক্ষ্য করিয়া দেসদিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পানে 

পার্বেবিগ্রদে ওক আলো ইমিএ প তুএবি পুচ্ছিদে! বন্ধু । 
এককং এবব চরিএ কিং ভনছু একং একস্ঘ 1 

" তুলনীয়া, কেননা উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন 
উভয়েরই “কুরারোক্ছণী আশালতা” মহামহীরুহ অবলশ্থন করিয়া উঠিয়াছিল। 
কিন্ত বীরমন্ছের যে নোত, তাহ! দেস্দিমোনায় যাদৃশ পরিস্য,ট, শকুম্বলায় তাদৃশ 
নহে । ওখেলো কুষ্ঃকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে কিচার্য্য 
নহে, কিন্তু রূপের নোহ হইতে বীর্যের মোহ নারীহ্ৃদয়ের উপর প্রগাঢতর | 
যে মহাকবি, পঞ্চপ‘তকা দ্রৌপদীকে অৰ্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাহার 
শ্ৰশরীরে স্বর্গারোহণ-পথ রোধ করিয়াছিলেন, তিনি এ তত্ব জানিতেন, এবং যিনি 
দেসদিমোনার স্থ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহার গৃঢ়তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । 

তুলনীয়া, কেননা তুই নায়িকারই “দুরারোহিণী আশালতা” পরিশেষে ভযগ্না 
হইয়াছিল--উভয়েই ন্বামীকর্ৃক বিসন্জিতা হুইয়াছিলেন'। সংসার অনাদর, 
অত্যাচার পরিপূর্ণ । কিন্ত ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের 
যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িতা হয়। ইহ! মনুষ্থোর 
পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে, কেননা সয়য্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোরৃত্তি 
আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্‌ প্রকারে শ্ফ_ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা 
মমুয্যলোকে সুশিক্ষার বীজ--কাব্যের প্রধান উপকরণ । দেলদিনোনার অদৃষ্টদোযে 
বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তির শ্ফ,ত্তি প্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল। 
শকুস্থলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব ছৃইটি চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয়া 

= হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে । 


১২৮২] শকুব্তলা, মিরল্দ। এবং দেল্‌দিয়োল। ৭ 


এবং দুইজনে তুলনীয়। কেননা উভ্তয়েই পরন স্টরেহশালিনী উভয়েই সতী । 
ন্েহশালিনী এবং সতী ত যে সে। আজ কাল রাম, শ্যান, নিধু, বিরবু, বাহ্‌, নাধু 
যে সকল লাটক, উপগ্যাস, নবশ্তাল, প্রেতশ্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকা মাত্রেই 
স্ত্রেশালিনী সতী । কিন্তু এই লকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল 
আসিলে,ডাহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান,আব পতিচিন্তামগ্রা শকুন্তলা দুর্ববাসার ভয়স্বর 
“অয়মহং ভোঃ” শুনিতে পান নাই । সকলেই সতী, কিন্ত জগৎসংসারে অসতী 
নাই বলিয়া, স্্ীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া, দেসদিমোনার যে দৃঢ় 
বিশ্বাস, তাহার মশ্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে ? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত 
ভক্তি; প্রহারে, অত্যাচারে, বিসম্্নে, কলক্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই 
যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেস্দিমোনা গরীয়সী । স্বামী কর্তৃক 
পরিতাক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের চ্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে 
ভৎ্সনা করিয়াছিলেন । যখন রাজ! শকুম্তলাকে অশিক্ষা সবেও চাতুর্য্যপটু 
বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দন্তে, পূর্বের বিনীত, লডিজ্ত, 
ছুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, “অনার্য, আপনার হাদয়ের ভাবে সকলকে 
দেখ ?” যখন তহত্তরে রাক্রা, রাঙ্গার মত, বলিলেন, “ভদ্রে ! ছয্সন্তের চরিত্রপ্সবাই 
জালে,” তখন শকুষ্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন, 
তুন্ষে জ্জেব পসীণং জাণধ ধৰ্ম্ম থদিঞ্চ লোজন্দ। 
লচ্ডাবিণিচ্চিদাও জাণব্তি প কিল্পি মহিলাও ॥ 


এ রাগ, এ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেস্দিমোনায় লাই । যখন খেলে! দেস্‌- 
দিমোনাকে সর্ববসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীকৃত করিলেন, তখন দেল্ছিনোনা কেবল 
বলিলেন, “আমি দাডাইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।” বলিয়া যাইতে- 
ছিলেন, আবার ডাকিতেই “প্রভু !” বলিয়া নিকটে আঙদিলেন । যখন ওথেলো। 
অকরুতাপরাধে তাহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের এঝশেব করিয়াছিলেন, তখনও 
দেস্দিমোনা “আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন ।” ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই 
বলেন নাই। তাহার পরেও, পতিন্সেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শুন্ঠ দেখিয়া, 
ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেল__ 


Alas, Iago ! 
Wheat 51061 I do to win my lord again ? 
Good friend, go to him ; for, by this 11810 of beaven 
I know not how I lost bim ; bere I kneel 7১ 


ইত্যাদি । যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের স্ফায় নিশীথ শহ্যাশারিনী সুপ্তা 
সুন্দরীর সম্মুখে, “বধ করিব!” বলিয়৷ দাড়াইলেন, তখনও রাগ নাই-_-অভিমান 


চি 


৮ বজছ শপ [ বৈশাখ 


নাই-_অবিলয় বা অস্গেহ নাই-_দেস্দিমোনা কেবল বলিলেন, “তবে, ঈশ্বর আমায় 
রক্ষা করুন 1 যখন পেল্দিমোনা, মরণ ভয়ে নিতাস্ত ভাঁতা হইয়া, একদিনের 
ভশ্যয এক রাত্রির জগ্ঠ, এক মুহুর্ত জন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল 
না, তখনও রাগ লাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্সেহ নাই । মৃত্যুকালে ও, 
যখন ইমিলিয়। আসিয়া তাহাকে যুযুধ্ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এ কার্য কে 
করিল ?” তখনও দেস্দিমোলা বলিলেন, “কেহ মা, আমি নিজে । চলিলাম ! 
আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও ৷ আমি চলিলাম 1” তখনও দেস্দিমোনা 
লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্ব্যমী আমাকে বিনাপরাধে বধ 
করিয়াছে । 

তাই বলিতেছলাম যে, শকুন্তলা দেস্ছিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং 
তুলনীয়াড নহে । তুপনীয়া নহে, কেননা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় 
লা। সেঙগলীয়বরের এই নাটক সাগরবত্, কাপিদাসের নাটক নন্দনকানন তুল্য । 
কাননে সাগরকে হুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, ঘাতা সুগন্ধ, যাহা 
স্থরব, যাহা মনেই, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্যাপ্ত, স্ত.পাকৃত, 
রাশিরাশি, অপরিছেয় । আর যাহা গভীর, ছৃস্তর, চঞ্চল, 'ভীমনাদী, তাহাই এই 
সাগরে । সাগরবত সেক্ষলীয়রের এই অন্থপম নাটক, হাদয়োদ্ধভ বিলোল 
তরক্ষমালায় সংক্ুজ্দ 7 ছুরম্ত রাগ, দ্বেষ, ঈধ্যার্দি ব্যাত্যায় স্গাড়িত; ইহার প্রবল 
বেগ, ছুরস্ত কোলাহল, বিলোল উশ্মিলীলা,__ আবার ইহার নধুর নালিনা, ইহার 
অনস্ত আলোক্চর্ণ প্র্ষেপ, ইহার জ্যোতি, ইহার ছায়া, ইহার পরত্বরাজি, ইহার 
মৃত স্টিতি- সাহিভ্যসংসারে তুলত । 

তাই বলি, দেস্নিমোনা” শকুস্তলায় তুলনীয়া নহে । ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন 
জাতীয়ে তুলনীয় নহে । ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে । 


ভারতবর্ষে যাহাকে “নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে 
লা। উভয় দেশীয় নাটক দৃন্তকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা 
নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য 
আছে- হ্বাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রদীত, অথচ, প্রকৃত নাটক নহে । নাটক 
নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বল যাইবে, এমত নহে--তল্গধ্যে অনেক- 
গুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে প্রণীত কষ্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানক্রেভ- _কিন্তু 
উৎকৃই হউক লিক হউক-_এঁ সকল কাব্য, নাটক নহে | সেক্ষপীয়রের টেস্পেষ্ট. 
এবং কালিদাসকুত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, লাটকাকারে অত্যুৎকুই উপাখ্যান 
কাব্য ; কিন্ত নাটক নহে । নাটক নহে বলিলে এতছ্ৃভয়ের নিন্দা হইল না, কেনন! 


১২৮২ ] শকুন্তল।, মিরদ্দ। এবং দেস্দিমোন। ৯ 


এরূপ উপাখ্যান কাব্য প্রথ্িবীতে অতি বিরল-অতুল্য বলিলে হয়। আমর! 
ভারতবর্ষে উভয়ফেই নাটক বলিতে পারি, কেননা ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের 
মতে ‘নাটকের যে সকল লক্ষণ তাহা সকলই এই তুই কাব্যে আছে। কিন্তু 
ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে 
তাহা নাই । ওথেলো।' নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে । ওথেলো, নাটক-_ 
শকুষ্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য । ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্দিমোনার 
চরিত্র যত পরিশ্মটট হইয়াছে-_মিরন্দ। বা শরকুস্তলা তেমন হয় নাই । দেস্দিষোনা। 
জীবস্ত। শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যালপ্রাপ্য । দেস্দিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, 
বিকৃত কণন্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের আল কোটা কোটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে 
পড়িতেছে দেখিতে পাই-__ডুলগ্রন্থান্থ সুন্দরীর স্পন্দিতভার লোচনের উদ্ধ দৃষ্টি 
আমাদিগের হাদযমধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলা আলোহিত চক্ষরাদি আমর) 
দুদ্মস্তের মুসে না শুলিলে বুঝিতে পারি না, যথাঃ 
ন তি্যাগবলোক্িতং, ভন্তি চচ্ষরালোভিতং 
বচোপি প্রুষাহ্ষরং নচ পদেছু সংগচ্ছতে । 
চিমার্ভইব বেপতে সকলইব বিদ্দাধরং 
প্রকনবিনতে ক্রবৌ সুগপদেব ভেদংগতে । 
শকুম্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই লা, বেগ 
দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্দিযোলায় অত্যন্ত পরিল্দুট । শকুন্তলা চিত্রকরের 
চিত্র; দেস্দিমোলা ভাক্ষরের গঠিত সভজীবপ্রায় গঠন । দেস্দিমোলার হাদয় 
আমাদিগের সম্মুখে, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পুর্ণ বিস্তারিত 7 শ্রকুস্তলার হৃদয় কেবল 
ইঙ্গিতে ব্যক্ত ৷ 
সুতরাং দেদ্দিনোনান্র আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্ল বলিয়া দেস্দিমোনার 
কাছে শকুস্তলা দাড়াইতে পারে না। নতুবা, ভিতরে দুই এক । শবুম্তলা অৰ্দ্ধেক 
মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেস্দিমোনা । পরিণীতা শকুন্তলা দেস্দিমোনার অনুরূপিপী__ 
অপরিনীতা শকুস্তল! মিরন্দার অন্থরূাপিনী । 
সমালোচন সমাপনান্তে আমরা যদি একবার বঙ্গদর্শনের পূর্বতন বন্ধু 
ব্যাজাচাধ্য বৃহল্লাঙ্গএল মহাশয়কে শ্মরণ করি, ভরসা করি পাঠকগণ মান্না 
করিবেন । প্রাগুক্ত আচার্যের মত এই যে, এই সাদৃশ্য বার প্রমানীকৃত হইতেছে 
যে, কালিদাস সেক্ষলীয়রের পরবর্তী ; এবং ইংরেজীতে ব্যুত্পন্ন ছিলেন । এবং 
মিরন্দা ও দেস্দিমোনার অনুকরণ করিয়াই শকুন্তলা প্রনয়ণ করিয়াছেন । 





রাম ! বড বির করিল যে! এই ঘরের কোণের মশাঞ্চলা, আর 
এই সংসারের কোণের মশাগুলা । আজি কোথ। মনে করিলাম যে, একটু 
মারা চড়াইয়া একবার Freedom এবং Freewill (অদৃষ্ট ৪ পৌরুষের) তর্কটা 
মীমাংসা করিব, না কোথা হইতে ছুই কাহন ক্ষুদ্র পতঙ্গ আসিয়া শরীরের সমস্ত 
রক্ত শোষণ করিয়া ডবল মাত্রার নেশাট একবারে নিন ত্র করিল ! 
সংসারের ক্ষদ্র মশকগুলা আরও বিরক্তিকর । কোন একটি বিহল্স 
কার্ধোর একটু স্কত্রপাত করিয়া কেহ বসিল যদি, অমনি জঙ্গল কদিন অন্ধকার 
হইতে পালে পালে পতঙ্গ উড্ডশীন হইতে আরম্ভ হইল ৷ মৃদু গুণ, গুণ, মৃছ গুণ, 
গুণ, ভ্রমনে দংশন ও শোণিতশোষণ | 
প.থিতে পড়িলাম যে, অতি অপরিদ্ধার জল হইতে মশার উৎপত্তি হয়। 
বারাণসীস্ জ্ঞানবালীর অপূর্বব পয়োরাশির আন্মাদ ও আস্্াণের কথ! তখন আমার 
স্মরণ হইল | হিন্দুধর্মের কল্যাণে ও আমার পূর্ববন্রন্মের পুণ্যফলে, সেই উদক এক 
গণ্ডষ আমি উদরস্থ করিয়াছিলাম, তাহা। আমার স্মরণ হইল । মনে হইল সেই 
জ্ঞানবাপীর এক গণ্ড,য জল আনিয়া এই জীবতত্বের রহস্য পরীক্ষা করিব। কিন্ত 
জ্ঞানবাপী কাশীধাে, আর আমি অন্তান পাপী লশীধামে | সুতরাং সে ছল 
আমার অতীব ছশ্প্রাপ্য । তখন মনে হইল যে, বোধ হয় কালাপাহাড়ের ভয়ে 
বিশ্বেশ্বর সেই পথে পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার জ্বল এরূপ সমল ও 
দুর্গন্ধ হইয়াছে । যানবই হউন আর দেবতাই হউন, পলায়নের পথে সৌরভ 
ছ্ুটিবে কেন? সেই পথ অবশ্য আলোকহীন হইবে, তাহার বাদ, দূষিত হইবে, গন্ধ 
দুর্গক্ষ হইবে ও জল পদ্ধিল হইবে । তবে আমার স্বদেশে এমন জল বিস্তর পাইব; 
যে পথে নবত্বীপ হইতে লাম্প্রণেয় পলায়ন করেন তাহাই আনার বঙ্গের জ্ঞানবাপী, 
সেই আল হইলেই আমার জ্বীবতব্বের পরীক্ষা হইবে | কিন্তু তাহার ত চিহ্ন 


১২৮২) কমলাকাক্তের দপ্তর ১১ 


দেখি লা। সেই পথ থাকিলে আনি সেইখানে একটী মেলা বসাইতাম ৷ নব্য 
বঙ্গসম্তানগণকে একবার সেই ধুলা মাথাইয়া পিয়া বলিভান, “যাও বাছা, 
শ্রীক্ষেত্রে যাও, যে পথে তোমার ধাম্রিক রাজ গমন করিয়াছেন, সেই পথে যাও ।” 
তা-তাহারও কোন চিহ্ন নাই | বিশ্বেশ্বরের পথের জল আনিতে আমি যাইতে 
পারিলাম না, বঙ্গেম্বরের পথের লঙ্গান নাই। তবে এখন প্রসন্পর 
গোশালায় আত্রয় লইতে হইল! স্বয়ং কমলাকান্ত অনেকবার 
সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন । সেই জলেও কার্য হইতে 
পারে। অমনি আমার চিরেতার শিশিটি ধুইয়! প্রত্তত করিয়া পাখিলাম | প্রসন্ন 
আসিলে বলিলাম, “প্রসম্স ! তুমি সে দিন তোমার সেই পাড়া বেড়ান পঞ্চরসের 
সেই যে এক গঞ্ষ দিয়াছিলে, মনে আছে ত ?” প্রসঙ্গ যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া 
বলিল, “ঠাকুর মহাশয়, আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার সে দুধ 
আপনাদের ঠাকুর দেবতাদের জন্ত নহে ! আপনার কি মন হইল, কিছুতেই 
ছাড়িলেন না, তাহাতেই সে দুধ আপনাকে একটু দিমাছিলাম |” প্রসম্থকে অ প্রতিভ 
হইতে দেখিয়া আমি বলিলাম, “আমি সেজন্ট তোমাকে অনুযোগ করিতেছি নাঃ 
তুমি যে জল দিয়া সেই পঞ্চরস প্রস্থাত কর, তাহ! আনাকে এই শিশিটির এক 
শিশি দিতে হইবে ।” প্রসন্ন ঈযৎ হাসিয়া বলিল, “ঠাকুর মহাশয় ! আমরা কি 
ছধে জল দি?” সানি বলিলাম “তা যাই হৌক, সেই জল একটু দিতে হইবে ৷” 
আমি শুনিয়াছিলাম (বোধ হয় দেখিয়া থাকিব), প্রসন্ন গোশালার নিভৃত কোণে 
মৃত্পাত্রে জল থাকিভ, যাহারা দূর জ্ঞাভিকুটুশ্বগণকে ছধে বডি খাওয়াইবার জন্য 
স্থলভ মূল্যে নির্জল দুগ্ধ লইত, প্রসঙ্গ তাহাদিগকে সেই গোশালার বাহিরে দাড় 
করাইয়া গাভী দোহন করিত । গোশালায় কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিত ন!। 
তাহা হুইলে কাচা গাই চমকিয়া উঠে। যাহা হউক প্রসন্ন আমাকে সেই অমৃত 
কুণ্ডের জল প্রদান করিয়াছিল । শিশিটি আমি বসু করিয়া রাখিয়া দিলাম । 
সবত্রবৎ সুস্ম স্শ্বে কীট তাহার মধ্যে অনবরত উষ্টিয়া পা্টিয়া খেলা করিতে 
লাগিল । তল হইতে উদ্ধে' উঠিতেছে, উদ্ধ” হইতে তলে নামিতেছে ; উঠিবার 
সময় যেমন ক্রীড়া, নামিবার সময়ও তেমনিই ক্রীড়া । ক্ষুদ্র জীবের উত্থান পতন 
জ্ঞান নাই । স্ম্্ে সূত্ৰ কীট উঠিতে পড়িতে লাগিল | আমি বসিয়া থাকি । 
ক্রমে সেই সুত্রগুলি স্ফীত হইতে লাগিল । একদিক কিছু স্থূলতর হইল । 
তখন সেই দিক মুখ বলিলে বলা যায়। পুরে সুত্রেকীটগুলি নিমেষ কাল স্থির 
থাকিতে পারে নাই ; এখন, বয়ঃপ্রাপ্তে কথঞ্চিৎ স্থির হইল, আর জলের উপরি 
মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া বেড়ায় । ছুই একদিন পরে একটি মৃতবৎ ভাসিয়া রহিল: 
কচিং কিঞ্চিৎ চেতনাযুক্ত বোধ হয়; কখনও বা একেবারে জ্রডবং । আমার 


ই, বজদর্শন [ বৈশাখ 


শহ্যা হইতে উঠিতে কিছু বিলম্ব হয়, পরদিন উঠিয়া দেখি, একটি মশক শিশিমধ্যে 
উড়িয়া বেড়াইতেছে, অর শ্রলোপরি একটি ক্ষুদ্র কাটানর্মোক ভাসিতেছে | একটি, 
ছুটি, তিন চারিটি করিয়া ক্রমে আমার এক শিশি মশা হইল। আমার 
বিজ্ঞানপরীক্ষার সার্থকতা অবলোকনে আমি পরিতুষ্ট হইলাম । একদ্রিন নশীবাবুর 
গৃহিণীর স্বহস্তপ্রস্ততীকৃত পায়স পিষ্টক সেবনে চিত্তের কিছু প্রশস্ততা লাভ 
করিলাম । সুন্দর উদর পুত্তি না হইলে মানবের উদারতা হয় ন!। সেদিন 
সন্ধ্যার পর উদার মনে একে একে ছিপি খুলিয়া সেই পতঙ্গ গুলিকে বিপুল বিশ্বে 
বিচরণ করিতে দিলাম । শিশিটি সরকারদের ছাদের উপর ফেলিয়া দিলাম, 
চুর্নীকৃত হইয়া গেল । জীবরহস্যোদ্েদ হইল । এইকরূপে জ্রন্ম যে জীবের, সেই 
জীব আমাকে আজি বিরক্ত করিল, আমার নেশ। দূর করিয়! আমাকে লেখকের 
আসনে বসাইল । একেই বলে মানব অহঙ্কার । But man is the Lord 
of 07176301017. but al— yet !'e 

বাস্তবিক মহ্ুষ্যের অই অহকঙ্কারের কথাটি মনে হইলে এত মশার কামড়েও 
হাস্য পায় । কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বকূলমে "কলমবন্দী করিলেন যে, “ব্যাসন্ত 
নারায়ণ: স্বয়ং ।” ইংলগ্ের অন্ধকবি শিখিয়াছেল যে, 

“গদ্যে পদো অচেষ্টিত সাধন সাধিব ।” আলাদের বাঙ্গালির সাহিত্য 
বিপাক বিপন্তে মধুস্থদন শ্রীমধূস্থদন লিখিয়াছেন যে, 





র্লচিব হণুডক্র 
গৌড়জন্গণ যাহে আনন্দে করিবে পান, 

সুধা নিরবধি ; 

মানবাবভার মহাপ্রভু হুর্শেল লিখিলেন যে, ‘মানব-_স্থপ্টির মহাপ্রভু |? 

আমি কগলাকান্তও মধ্যে মধ্যে উত্তম পুরুষের গৌরব গান করিয়া থাকি ! এ সকল 
কি হাস্যকর নহে ? সত্যসত্যই কি মন্ব্য স্থপ্টিকাণ্ডে একেম্বর প্রভূ? এই যে 
ভারতবর্ষে বৎসর বশুসর “সহস্র সহস্র প্রাণী আন্শীবিয বিষে তাড়িত গতিতে 
শামনলদনে রপ্তানি হইতেছে, yet man is the Lord of Creation | 
এই যে কোথাও একটি ক্ষিপ্ত শ্বরগালের দৌরাত্ম্য হইলে অমনি শত শত ভগ্ন পাইক 
সাপ্তাহিক পত্রে পোলিশের বিক্দ্ধে প্রবন্ধ প্রকটিত হইতে থাকে, 56 an is 








» শুলিপ্াছি এই ইংরেদি কথা কম্সটিতে ব্যাকরণের তর্ক ছে । হুইটি ইংরেজি অব্যর়ের 
তর্ক আছে । অব্য লইহা এত বাক্যব্যয় করিতে কমলাবান্তের মত নব্যয় পারে, ভব্যয় পারে 
না) 'বাহুপ জানব!পীত জল আনিদ্রা মশা করিতে বায় । সেট নল পর্ণ করিলেই বে জীব 
মুক্ত হয় তাহা দানে না । মার নবরীপেত্র শীবহাপ্রচুর নেলার থে কিছণ বিদ্ধপ করিঘাছে, তাহা 
ত বুন্িতেই পাতিলান লা 1_ ই্রজীশ্মদেৰ গোশলবীশ । 
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the Lord of Creation 1 এই যে বীভন লাহেবের বেল্বিভিয়র বালে চিত্র 
প্রদর্শনের প্রথম দিনে, একটি শার্দুলের পিজ্লরদ্বার অবন্ধ ছিল বলিয়া শত শত 
শ্বেত পুরুষ উদ্ধম্বাসে পলায়ন্পর হইলেন, বিধিদের ত কথাই লাই, ১6 man 
is the Lord of Creation | যে মানব বাতবৃ্টি হইতে রক্ষার জন্য অনবরত 
গুহা। রচনা করিতেছে, কীট পতঙ্গ বিনাশের জ্রন্ত দিবারাহি যন্ত্র স্থুি করিতেছে, 
তাহার এরূপ আত্মগরিমা ভাল দেখায় না। সাগরের অলবৃদ্বুদ সাগর শাসক 
নাম ধারণ করিলে ভাল দেখায় না । ভীষণ মারীভয়ে, গ্রাম, নগর, দেশ, অঞ্চল 
নি্মানব হইতেছে, তবু বলিবে মানব স্থষ্টির একেশ্বর ! ব্যোনদেবের নিশ্বাস 
প্রশ্থাসে চীন হইতে লীরু উতলল্প হইয়া যাইতেছে, তনু বলিবে নানব বিশ্বসংসারের 
একেশ্বর ! দেবী ধরণীর হ্যদয়াবর্তভরে, উদশীরিত বহ্নিরাশি জীবকাকলি-পরিপুরিত 
জনপদ জ্বলন্ত কবরে প্রোথিত করিতেছে, তবু কি বলিতে হইবে মানব 
বিশ্বরাজ্যের রাজা ! আর এই মৃদু মধুর তারম্বরাচ্করণকারী অণুপতঙ্গে আনাকে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে,_ তথাপি আমাকে বলিতে হইবে যে আনি ও আমার 
সঙ্লাতিগণ প্রকৃত ধরাধিপ ! এ অন্থতবাদে কোন প্রয়োজন লাই । আনি সর্বেরেশ্বর 
বলিলেই যদি এই দুবন্তগণ দূরীভূত হইত, তাহা হইলে আমি স্বয়ং মশাক্চিদয়িনী 
গাথা প্রকটন ন! করিয়া কমলাকান্ডের স্তব রচনা করিতাম ! কিন্তু এই হবু সুগণ 
হর্শেলের স্যায়শান্রের বলবন্তা বুঝিতে পারে না । অতএব আস্তি আনি বাঙ্গালির 
স্যায়শান্ত্রের সহায় গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে দূরীভূত করিব । বাঙ্গালির গ্যায়শান্ত্রের 
অর্থ ' গালাগালি ।” বড় ছোটকে গালি দিবে, ছোট বড়কে গালি পিবে, সমান 
সমানে গালাগালি চলিবে, ইহার লাম Ar৪॥uদেent বা যুক্তি । আমি এই 
যুক্তি অবলম্বন করিয়া আছি কলির মশানেধ যভ্তে এই পুর্ণাহুতি প্রদান 
করিলাম । 


রে কীটপ্রস্থত ক্ষুদ্র পতঙ্গ । অভিমানী . মানবের তুই [চর-শক্র ; 
কমলাকান্তকে আর জ্বালাতন করিস্‌ ন।। কমলাকান্ত সম্যাসী, অভিমানের সঙ্গে 
ইহার চিরশক্রতা । দুর হ রে! পতঙ্গ মশক । আর ' দূর হ রে! মানব 
মশক । 

ক্ষুপ্রকট, তোর গুণ, গুণ. মধুর সমালোচন, তোর অকারণ পুষ্ঠদংশন, নীরবে 
শোণিতশোষণ_-আর আমার সহা হয় না) ভামস-প্রিয়! তুই অদ্য হইতে আর 
আলোকে দেখা দিস না। কোণ-প্রিয়। সমানে যেন ভোকে আর দেখিতে না 
হয় । জন্ধ্যামোদি ! দিনদেবের রাজত্বকালে তুই আর কদাপি নির্গত হইস্‌ না । 
কর্দমে, জঙ্গলে, বনে, পূর্তিগন্ধে, পয়োলালীতে তোর অন্ম-_দ্ধকারে,। নিভৃত 
লুতানিকেতনে, শয়নতলে তোর আবাস- পৃর্ঠদংশনে আর শোণিতশোহণে তোর 
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আমোদ--পক্ষ হেললে, পক্ষকম্পনে মৃতু গুণ. গুণ. রব, তোর তোষামোদ গান । 
কিন্তু কে তোর এ রবে মোহিত হইবে ? যে হয় সে হউক, কমলাকান্ত চক্রবর্তী 
কখন মোহিত হইবে লা। তোরা আমাকে জ্বালাতন- করিয়াছিল । অল্পপ্রাপ 
পতঙ্গ! ক্ষীণ জীব! তুই প্রভাকরের প্রভায় নষ্টপক্ষ হইয়া পথন্থ প্রাপ্ত হস্‌, শীত 
সঞ্চারে পলায়ন করিস্, সমীরণের ঈবদ্ধেগে কোথায় চালিত হুস্‌, তাঁহার স্থিরতা 
নাই, দেবানম্দ সুগন্ধ সঙ্জ্ররস ধূমে তোর বংশধবস হয়, রে কীটস্ত কীট পতঙ্গাবম, 
অস্ত হইতে তোকে যেন আর সম্মুখে বা পৃষ্ঠে না দেখিতে হয়! আর অভ হইতে 
যেন কমলাকাস্ত চক্রবন্তীকে সামান্ড মশা বিনাশে কৃতসন্বল্ল হইয়া ভীষণ মহাদপ্তরে 
মসীবর্ধী ত্রন্বাজ্ত্ক্ষেপ না করিতে হয় । মশা মারিতে নিত্য কামান পাতিলে 
লোকে বলিবে, 
কাপুরুষ--কমলাকান্ত চক্রবস্তী । 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
মিত্রের সঙ্গে ললিতলবঙ্গলতার সম্বন্ধ হইবার মাগে আমার সঙ্গে 
তাহার সম্বন্ধ হহয়াছিল। ললিতলবঙ্গলতার পিত্রালয়, ভবানীনগরের 
অনতিদূর কালিকাপুর গ্রামে । কালিকাপুরে আমার এক পিসীর বাড়ী ছিল। 
পিসীকর্তৃক এই সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের কথাবার্তী অবধারিত হইয়াছিল-_ কিন্ত 
এমত সময়ে আমাদিগের সেই কুলকলক্ক কন্যাকর্তার কর্ণে প্রবেশ করিল ৷ সম্বন্ধ 
ভাঙ্গিয়া গেল । অবশেষে রামসদয় মিত্র আসিয়া ললিতলবঙ্গল'তানে ছিশডিয়। 
লইয়া গেল । 
বিবাহের পূর্ব্বে আমি ললিতলবঙ্গলতাকে সর্বদাই দেখিতে পাইত 
আমার পিসীর বাড়ীতে আমি মধ্যে মধ্যে যাইতাম । লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও 
দেখিতাম-_তাহার পিত্তালয়ে৪ দেখিভাম । মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে 
“কৃ” য়ে করাত, “খ” য়ে খরা শিখাইতাম ৷ যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 
হইল, তখন হইতে সে আনার কাছে আর আসিত ন! । কিন্তু সেই সময়েই 
আমিও তাহারে দেখিবার জন অধিকতর উৎসুক হইয়। উঠিলাম । তখন লবঙ্গের 
বিবাহের বয়ংক্রেম উত্তীর্ণ হইয়াছিল-_-লবঙ্গ-কলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল । চক্ষের 
চাহনি চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল-_উচ্চহা্য মৃতু এবং ত্রীড়াযুক্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল-_দ্রুতগতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন 
সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই-_এ সোন্দর্ধ্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না। বস্তুতঃ 
অতীত শৈশব, অথচ অপ্ৰাপ্তযৌবনার সৌন্দর্য্য, এবং অন্ফটবাক্‌ শিশুর সৌন্দর্য্য, 
ইহাই মনোহর-_যোৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন ভূষণের ঘটা, 
হাসি চাহনির ঘঢটা,-_বেনীর দোলনি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি- 
যুবতীর রূপের বিকাশ, একপ্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে যে 
সৌন্দর্য্য দেখি, ভাহাও বিকৃত । যে যৌবনের উপভোগে ইন্দ্রয়ের সহিত সম্বহ্ধযুক্ত 
চিত্তভাবের সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেই সোন্দর্ধ্যই সৌন্দর্য্য । 
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যাহা হউক, এই সময়ে লবঙ্গলতা লাভে নিরাশ হওয়ায় আমি বড় ক্ষুল্ 
হইলাম-বৃদ্ধ ধনকলস রামসদয়ের উপর এমন জাতক্রোধ হইলাম যে, অনেক 
সময়েই তাহার লম্বোদরমধ্যে ভুরিকা প্রবেশের অভিলাষ হইত । তাহার পর 
আর আমি বিবাহ করিতে পাইলাম না--সকল রাগটুকু রামসদয়ের উপর বন্তিল। 
সে কথা আমি আর কখন ভুজিজাম না । 

ইহার কয্পবহুসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, তাহা আমি বলিতে 
পান্রিতেছি ন! ! পশ্চাৎ বলিব কিন; ভাহাও স্থির করিতে পারিতেছি লা ।- -সেই 
অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলায় । সেই পর্য্যন্ত নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াই 
বেড়াই । কোথাও স্থায়ী হইতে পারি নাই । 

কেন বল দেখি ? আমি ক্রুর, খল, ত্বেষক, মন্দ__যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় 
ৰবল-_আমি সব স্বীকার করিলাম । কি আমি এই স্ুখময় গৃহ-_এই উদ্যানতুল্য 
পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম, 
কেন বল দেখি? কেন আমি, আমার সেই জ্বম্মচভূমিতে রম্য গৃহ রম্য সঙ্দায় 
সাঙ্গাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়! দিয়া, হাসির বানে দুখ-রাক্ষসকে 
বধ করিলাম লা £ আমার কি দুঃখ £ আমার কেহ নাই? কাজ কি কেহতে 1 
কে কার ? কার কে ? জীবনের নদী কি এক! পার হওয়া যায় লা? কে বারণ 
করে? কতটুকু পাড়ি? কিসের সহায় ? সহায়ে কি হইবে ? একা আসিয়াছি, 
একা যাইব, একা থাকিব না কেন? জড়জগত্ড জগত, অন্তর্জগণ্ড কি জগৎ 
নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোনার বাহান্রগতে কয়ট! 
সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি নাই ? আমার অন্তরে যাহা আছে, ভাহা। তোমার 
বাহ্থদ্ৰগৎ দেখাইবে সাধ্য কি? যেকুম্থস এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায় এ আকাশে 
বয়, যে চাদ এ গগনে উঠে, যে সাগর এ অক্ককারে আপনি মাতে, তোমার বাহ 
জগতে তেনন কোথায় 1 . 

তবে কেন, সেই নিশীথ কালে, সুযুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা--দূর হৌক ! 
কেন গরল খাইলাম না--কেন অলে ডুবিলাম না, কেন গলায় ছুরি দিয়! মরিলাম 
না! আমার বড় যন্ত্রণা হইতেছে-_আমি মনের কথা বলি বলি, অথচ বলিতে 
পারিতেছি না । একদিন নিশীথ কালে-_এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে 
শক্ষ বদরীর মত শুদ্ধ হইয়া গেল-_আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে 
দেশে ফিরিলাম- জ্বাল নিবিল না। 

আবার ফিরিলাম কেন? সংসারের বন্ধন ছস্ছেগ্ধ কেন } কিছুতেই এ 
বাধন কাটা যায় না কেন? আমি কার, কে আমার ? তবে আমি আবার ফিরিয়া 
লোকালয়ে আসিলান কেন ? লোকালয়ের অন্ত আমি এত কাতর কেন? লোক 
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আমার কে? আনি লোকের কে? কে আনায় ভালবাসে? কে আমার জন্য 
কাতর ? কে আনার জন্য এক দিনের সুখ অল্প করিয়। ভোগ করে? কে আমাল 
জন্য এক দিনের আমোদ বঙ্গ করে? সুখের সময় কে আমাকে ভাবে? এমন কে 
লোকালয়ে আছে £ তবে মামি লোকের অন্য কাতর কেন? আমি কাহার সুখ 
বাড়াইব,_কে আমার সুখ বাড়াইবে ? আমি কাহার হঃখ নিবারণ করিব--কে 
আমার হুংখ নিবারণ করিবে? এমন কি পৃথিবীতে আমার কেহ নাই ? না, . এই 
অনন্ত অসীম, সাগর নদ নগর দেশ প্রদেশ প্রস্তর কানন মণ্ডিত, বিশাল, সুশ্চিন্ত্য 
ভগতে আমার এমন কেহ নাই | কেহ নাই 1” কেহই নাই! ভাবিয়া, ভাবিয়া, 
ভাবিয়া, খুজিয়া, খু'জ্দিয়া দেখিলাম এমন কেহ নাই । তবে ভাবি কেন? কেন 
ভাবি, তাই ভাবি । 
তবে, এ সংসারের মায়া বড়ই ছশ্ছেদনীয়া । অথবা মন বড়ই অরশ । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোল সচ্চরিত্রৎ অতি প্রাচীন ম্স্তান্ত 
ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল । হরেরুঝ্দাসের নিবাস যে গ্রামে, ইহারও 
নিবাস সেই গ্রামে । সে কথ) আমি জানিতান না। ইনি বহুকাল হইতে কাশী- 
বাস করিয়া! আছেন । 

একদা তাহার সঙ্গে কথোপকথন কালে পুলিসের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গ- 
ক্রমে উত্থাপিত হইল । অনেকে পুলিসেত্র অত্যাচারঘটিত অনেকগুলিল গল্প 
বলিলেন-_ছুই একটা বা সত], ছুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত । গোবিন্দ্‌- 
কান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সারমর্শ্ম এই-__ 


“ছরেকুঞ্ দাস নানে আমাদিগের গ্রামে একঘঘর দরিদ্র কায়ন্থ ছিল । তাহার 
একটি শিশু কন্যা ছিল । তাহার গৃহিনীর মৃত্যু হইয়াছিল, এবং সে নিজেও কিগ্র। 
এজন্য সে কণ্ঠাটি আপন স্ঠালীপতিকে প্রতিপালন করিতে 'দিয়াছিল। তাহার 
কক্তাটির কতকগুলিন স্বর্ণালঙ্কার ছিল । লোভবশতঃ তাহ! সে শ্ালীপতিকে দেল্স 
নাই । কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলক্কারগুলি সে আমাকে 
ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল__ বলিল যে “আমার কল্কার জ্ঞান হইলে তাহাকে 
দিবেন- এখন দিলে রাআচজ্্র ইহা! আত্মসাৎ করিবে । আমি স্বীকৃত হইলাম । পরে 
হরেকৃষ্ের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া, নন্দী ভূঙ্গ সঙ্গে দেবাদিদেব 
মহাদেব দারোগা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । হরেকৃষ্ণের ছটিবাটী পাতর 
টুকনি লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন । কেহ কেহ বলিল যে, হরেকৃষ্ণ 
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লাওয়ারেশ নহে-__কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে । দারোগ! নহাশম তাহাকে 
কটু বলিয়া, আজ্ঞা করিলেন, ‘ওয়ারেশ থাকে, হজুরে ভাজি হইবে | তখন, আমার 
দুই একক্রন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া? বলিয়া দিল যে, গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার 
স্বর্ণালঙ্কার আছে । আমাকে তলব হইল । আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে 
আসিয়া যুক্তকরে গলাড়াইলাম ॥ কিছু গালি খাইলাম । আলামীন শ্রেণীতে চালান 
হইবার গতিক দেখিলাম ৷ বলিব কি? ঘুয়াঘুমির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি 
সকল দারোগা! মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম ; তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা 
নগদ দিয়া নিচ্কৃতি পাইলাম । 

বলা বাহুল্য যে দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কণ্ঠার ব্যবহারার্থ 
নিঞালয়ে প্রেরণ করিলেন । সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, হরেকৃষ্ণ 
দাসের এক-লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তিই নাই ; এবং সে 
লাওয়ারেশা ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই ৷” 

যখন রামসদয়ের সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হয়, তখন রামসদয়ের বাপের 
উইলের কথা সবিশেষ শুনিয়াছিলাম। হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম এবং 
জানিতাম যে কথিত লাৎয়ারেশ! রিপোর্টের নকল পদ্ৃ্ট করিযাই বিষ্ণুরাম বাবুর 
বিষয় রামসদয়ের পুল্রদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আমি গোবিন্দবাবুকে ভ্রিন্ঞাস! 
করিলাম যে, “এ হরেকুষঃ দাসের এক ভাইয়ের নান মনোহর দাস ন! ?” 

গোবিন্দকান্ত বাবু বলিলেন, “হঁ।। আপনি কি প্রকারে জানিলেন 1” 

আমি বিশেষ কিছু বলিলান ন! । জিজ্ঞাসা করিলান, “‘হরেকৃষ্যের শ্যালী- 
পতি বাড়ী কোথা ?” 

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, “কলিকাতায় ৷ কিন্তু কোন্‌ স্থানে তাহ! আমি 
ভুলিয়া গিয়াছি ।” 

ইহার অল্পদিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম । লবঙ্গলতা- 
অপহরণের প্রতিশোধ করিব 

অনেক দিন কলিকাতায় রাব্চজ্দ্র দাসের অনুসন্ধান করিলাম । কোন সন্ধান 
পাইলাম না । 


পঞ্চম পরিচ্ছেছ 


একদা কোন গ্রাম্য কুটুন্বের বাঁড়ী নিমস্ত্রণে গিমাছিলাম । প্রাতঃকালে 
গ্রামপর্য্যটনে গিয়াছিলাম । একস্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল ; দয়েল সপ্ত- 
স্বর মিলাঈয়া আশ্চর্য্য একতানবাছ। বাজাইতেছে ; চারিদিগে কৃক্ষরাক্তি ; ঘনবিন্তস্ত, 
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কোমল শ্যাম, পঈবললে আন্ন ; পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি বিশানিশি, শ্যানক্রপর 
রাশি রাশি; কোথা কলিকা, কোথাও স্বুটিত পুষ্প, কোথাও অপক, কোথা ও 
স্থপন্ষ কল । সেই বননধ্যে আর্নাদ শুনিতে পাইলাম ৷ বনাল্যন্তনে প্রবেশ করিয়। 
দেখিলাম, একজন বিকট মূৰ্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্ব্বক আক্রনণ করিতেছে । 

দেখিব! যাত্র বুঝিলাম পুরুষ অতি নীচ জাতীয় পাৰও-_বোধ হয ডোম কি 
সিউলি-_ কোমরে দা। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত । 

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চান্তাগে গেলাম । শিয়া তাহার কঙ্কাল হইতে দা। 
খানি টানিয়া লহয়। দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম । তুষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল 
আমার সন্মূখীন হইয়া দাড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়) 
আমার শক্কা হইল । 

বুঝিলাম, এম্ছলে বিলম্ব অকর্তব্য ! একবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ 
করিলাম । ছাড়াইয়। সেও আমাকে ধরিল । আমিও তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিলাম । 
তাহার বল অধিক । কিন মানি ভীত হই নাই--বা অন্ছির হই নাই । অবকাশ 
পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, তুমি এই সময়ে পলাও-__আমি ইহার উপযুক্ত 
দণ্ড দিতেছি । i 

যুবতী বলিল,__কোথায় পলাইব ? আনি যে অঙ্ক! এখানকার পথ 
চিনি না ! 

দেখিলান, সে বলবান্‌ পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, 
কিস্ত আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়! যাইতেছে । তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম, যে 
দিকে আমি দা ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই দিকে দে আমাকে টানিয়! লইয়া 
যাইতেছে । আমি তখন ছকে ছাড়িয়া দিয়া অগ্ৰে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম । সে 
এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়। লইয়া, তাহা ফিরাইয়া আমার হস্টে প্রহার করিল-_ 
আমার হস্ত হইতে দ] পড়িয়া গেল । সে দা তুলির লইয়া, আমাকে তিন চারি 
স্থানে আঘাত করিয়া পলাইয় গেল ৷ রি 


আমি গুরুতর সীড়৷ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ৷ বহুকষ্টে আমি কুটুস্বের গৃহাভিযুখে 
চলিলাম । অঙ্ক যুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে 
লাগিল । কিছুদূর গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিক লোকে 
আমাকে ধরিয়া আমার কুটুন্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল । | 

সেই স্থানে আমি কিছু কাল শয্যাগত রহিলাম-_ অন্য আশ্রয়াভাবেও* বটে, 
এবং আমার দশা কি হয়, তাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, সে জন্যও 
বটে, অন্ধ যুবতী ও সেইখানে রহিল 1 


২৬ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 


বহুদ্রিনে, বহুকঠে আনি আরোগ্য লাভ করিলাম | ক্রমে যুবতীর পরিচধা 
পাইলান । তাহার নান রক্নী_-পিতার নান রাজ্চন্দ্র দাস । আমি যে রাদচন্দ 
দাসের সন্ধান করিতেছিলাম এ সেই রাজ্জচন্দ নহে ত ? 

রজনীর নিকট হইতে ঠিকানা জ্রানিয়া লইলাম | ঠিকান। বলিতে রজনী 
নিতান্ত অনিচ্ছুক, কিন্তু আমাকে অদেয় তাহার কিছুই ছিল না, কেন না আমি প্রায় 
আপনার প্রাণ দিয়া তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলাম । 

রজনী আপাততঃ সেইখানেই রহিল । আমি রাজচজ্দর দাসের অন্থসন্ধানে 
কলিকাতায় গেলাম । তাহার সঙ্গে কথোপকথনে ক্ষানিলাম যে, রদ্রনী হরেক 
দাসের কন্যা বটে। 

তখন আমি রঙ্গনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম । এক নিভৃত গ্রহে তাহাকে 
স্থাপিত করিলাম । সে আমার কাছে স্বীকৃতা হইল যে, সে গৃহ হইতে বাহির 
হইবে না৷ বা কাহাকেও দেখা দিবে না । তগুপরে আমি প্রবাণ সংগ্রহে যাত্রা 
করিলাম । পুনরপি গোবিম্দকান্ত বাবুর কাছে গেলাম । বালার মোকদ্দাার 
সন্কান ভাহারই কাছে প্রাপ্ত হই । সে মোকদ্দামা বন্ধনানে হয়। তাহার 
সাহায্যে অগ্যান্ প্রবাণ৪ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলান ॥ বিস্তারে প্রয়োজন 
নাই । 

এখন নোকন্পমা করিলে, বক্মনী যে বিষয় পাইবে তাহা নিশ্চিত বুঝিলাম । 
আমার অভিপ্রায়, রঙ্গনীকে বিবাহ করি । কিন্তু আশ্চর্য্য ! রজনী, আমার জদ্য 
প্রাণদানে ৪ সম্মতা, তথাপি বিবাহ করিতে লম্ঘতা হইল না। ভাবগতিকে 
বুবিলাম যে আনি যদি লীড়ালীড়ি করি, তবে সে আত্মহত্যা করিবে । 

কিন্তু যদি আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ না হইল, তবে তাহার বিষয়োচ্ধারে 
আমার ই কি? আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, বিবয়োদ্ধারেও রজনী লিতাস্ত 
অসম্মতা ! পরিশেষে, আম্যর অনুরোধে তাহাতে সম্মত হুইল-_তাহার উচ্ধারার্ঘে 
আমি যে আহত হইন়া শয্যাগত হইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া, আমার অনুরোধে 
সম্মত হইল ৷ বিষয়োছ্ধারের পর বিবাহ করিবে, এমত ভরসাও পাইলাম । এবং 
ইছাও স্বীকার করিল যে, যতদিন না বিবাহ হয়, ততদিন সে আমার গৃহে, আমার 
পত্থীপরিচয়ে থাকিবে । বহুকষ্টে এ সকল কথা তাহাকে স্বীকার করাইলাম । 
আমাকেও স্বীকার করিতে হইল যে, যত দিন না বিবাহ হয়, ততদিন আমি তাহাকে 
পরক্ত্রী বিবেচনা করিব । 

কেবল আমার ঝণ পরিশোধার্থ রজনী এতদূর স্বীকার করিয়াছিল । তাহার 
পরে সে কি প্রকারে যে ফাকি দিল, তাহা বলিয়াছি । 


শি 


১২ল্ই ] রক্ত নী ২১ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

রজনীর শাণ্ডিপুরে যাইবার কথা রাজচন্দ্র দাসকে কাজে কান্ডেই বলিতে 
হইল । শুনিয়া রান্রচন্দ্র বলিল যে, তবে আনি আর কি সন্বচ্ধে এখানে থাকি 1 
আমাকেও বিদায় দিন্‌। 

অগত্যা তাহাও স্বীকার করিতে হুইল । রাজচন্দ্রকে একটি বাড়ী কিনিয়া 
দিলাম ৷ কিছু কিছু মাসিক দিতে স্বীকৃত হইলাম । রাজচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া) নূতন 
বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিল । রঙ্গনীকেও সেইখানে লইয়া যাইবার আস্ত 
সে অনেক যত্ব করিল, কিন্ত কিছুতেই রজনী সম্মতা হুইল না। সে শাস্টিপুরে 
গেল । 

আমি তখন একা- একা কি করিলাম ? এই কণ্টকময় জীবনারণ্যে ঘুরয়। 
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। আপাততঃ কলিকাতাতেই *হিলাম ৷ দেখিব, 
লোকালয়ে কি স্ুখ। লোকের সঙ্গে মিশিতে লাগিলাম । লোকও আমার সঙ্গে 
মিশিতে লাগিপ। অনেক লোক আমার বশীভূত হইতে লাগিল । কাহাকে 
কথায় বশ করিলান, শুধু মিষ্ট কথায়, কাহীকে আলাপে $ কাহাকে অর্থের দ্বার! 
বশ করিলাম, অর্থাৎ কাহাকে অল্প অল্প নগদ দিলাম, কাহাকে গণের ছ্মাশায় 
রাখিলাম । কাহাকেও ্ন দিলাম না__কজ্ লইলেই শত্রু হয়। কাহাকে কেবল 
পরামর্শ দিয়া বাধ্য করিলাম--কাহারেও পরামর্শ জিন্রাসা করিয়ী আরও বাধিত 
করিলাম । কাহারও সীড়ার সময়ে আহ্মীয়তা করিয়া আস্মীয় করিয়া তুলিলাম, 
কাহারও স্মুখের দিলে স্তর বাড়াইয়া দিয়া অনুগত করিয়া লইলাম । কাহারও 
বক্তৃতা লিখিয়৷ দিলাম-__লোকের কাছে প্রকাশ করিলাম লা ;-_কাহারও সুখ্যাতি 
সম্বাদপত্রে লিখিম়্া তাহাকে ক্রীতদাস করিলাম- কাহারও শক্রনিন্দা লিবিয়া 
আরও আপ্যায়িত করিলাম । কাহারও কাছে মিষ্ট গল্প করিয়৷ বন্ধু করিয়া 
লইলাম- কাহার অমিষ্ট গল্প নীরবে কান পাতিয়া শুনিয়া তাহাকে প্রেমডোরে 
বাঁধিলাম । কাহাকে হাস্য পরিহাসে প্রীত করিলাষ ; কাহারও রসশৃন্ত পরিহালে 
হাসিয়া কিলিয়া রাখিলাম । কেহ আমাকে ধার্মিক ভাবিয়া ভাল্বাসিল-_কেহ 
আমাকে তাহার আপনার মত অধা শ্মিক বলিয়া ভালবাসিল । কেহ কোন জ্ঞাতি 
বা অঙ্ক শত্রুর নিন্দা করিতে ভালবাসিত, আমি বিনা আপন্তিতে তহুকৃত 
জ্ঞাতিবিন্দা শুনিতাম ;_কেহ আপনার কুচরিত্রা পত্নীর বা কুপুজের বা ততোধিক 
নিন্দাঞ্ছ কোন প্রেমাম্পদীতূত বা প্রেমাম্পদীভূভার শ্ুখ্যাতি করিতে ভালবাসিত, 
তাহাও কান পাতিয়া শুলিতাম ; উভয়েরই প্রিয় হইলাম । পাণ্ডিত্যাভিমানী 
মুখের কাছে কতক গুলা গ্রন্থের নাম করিয়া পৃজ্য হইলাম-_-ঘধার্থ পণ্ডিতদিগের 
সারগর্ড বাক্যের মন্মগ্রহণে যত্ন করিয়া ভাহাদিগেরও অন্ধ লাভ করিলাম । 
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অনেকেই শুধু আনার গাড়ি জুড়ি বাড়ী দেখিয়া গোলাম হইল । কেহ বাসে 
সকলের নিদ্দ। করিয়া আপনার এশ্বর্য্য ইঙ্গিতে জালাইতেন, আদি সে নিন্দ! 
প্রকারতঃ স্বীকার করিতাম- সুতরাং সাহাদিগেরও আমি প্রিয় হইলাম । কেহ 
কেবল আমার গাড়ি ঘোড়াতে চড়িয়াই বাধ্য ! অল্লপদিন মধ্যেই শুনিতে পাইলাম 
যে, অমরনাথ ঘোষ কলিকাতায় একজন সপ্রসিদ্ধ লোক- সকলেরই প্রিয় ! 
অল্পকালমধ্যে দেখিলাম আত্মীয় লোকের জ্বালায় আমার ন্লানাহারেরও অবকাশ 
লাই । 

কাহারও কিছু কাডিযা লইব, কাহাকেও বঞ্চনা করিব, পাকচক্রে বড় লোক 
হইব এরূপ কোন অভিসঙ্ষিতে আমি এ জ্ঞাল পাতিঙলাম না । আমি যাহা হই 
আমাকে যদি ক্ষুদ্র প্রবঞ্চক মনে করিয়। ত্বক, তবে ভুলিয়াছ। রকনীর সম্পত্তি 
আমি বন! করিয়া লই নাইসে ইচ্ছাপুর্ধক আমাকে দিয়াছে যে দিন চাহিবে 
সেইদিন প্রত্যার্পণ করিতে রাজি আছি । শচীন্দ্রের সম্পত্তি ষ্কায়ানুসারে রজ্রনীর_ 
তাহাভেও কাহাকে প্রবঞ্চনা করি নাই । এখনও কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা জন- 
সমাজকে প্রবন্ধনা করিব, সে অভিপ্রায় রাখিতাম না । 

‘তবে কেন এ জ্াালবিস্তার ? কেবল লোকালয়ে কি সুখ তাহা দেখিব, এই 
কামনায় । তাহা দেখিলাম ; ইহা অপেক্ষা অরণ্য ভাল । এখন মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলান, কেন এ বিষয় সংগ্রহ করিলাম ? রজনী ইহা পুনগ্রহণ করুক 


ললইয়া যাহ! ইচ্ছা তাহা করুক । 


| 
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দুইটি উদ্দেশ্য ; বৰ্ণন ও শোধন । 

এই জভ্রগৎ শোভানয় । যাহা হদৈখিতে' সুন্দর, শুনিতে সুন্দর, যাহা 
সুগন্ধ, যাহা সুকোমল, তৎসমূদায়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ । কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, কিন্ত 
সৌন্দর্য্য খু'জিতে হয় না__এ জগৎ যেনন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি 
ইহার যথার্থ প্রকৃতির স্থবটি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ 
করিতে পারিলাম । অতএব কেবল বর্ণন। মাত্রই কাব্য ৷ 

সংসার সৌন্দধ্যময় কিন্ত যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই । প্রশিবাতে 
কদাকার, কুবর্ণ, পূ্তিগন্ধ, কর্কশল্পর্শ ইত্যাদি বহুতর কুঙসিত সাল আছে 
এবং অনেক বস্তু এমনও "আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের ভাব কা অভাব কিছুই 
লক্ষিত হয় ন! ! ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী ? অথচ এ সকলের বণনা ও ত কাব্য- 
মধ্যে পাওয়া যায়_-এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই স্যভ্ভন কবির মূখ্য 
উদ্দেশ্টন্বরূপ প্রতীয়মান হয় । কারণ কি? 

সকলেই বৃদ্ধিশালী । কাব্যের অধিকারও বৃদ্ধির নিয়নাঙুসারে বৃক্ছি 
পাইয়াছে। আদে সুন্দরের বণনা বর্ণনাকাবোঁর উদ্দেশ্য । কিন্তু জ্রগতে সুন্দর 
অসুন্দর মিশ্রিত ; অনেক সুন্দরের বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের 
বর্ণনা; অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক" অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্পষ্ঠীকৃত 
হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যে স্থান পাইয়াছে ; কালে 


বর্ণনা মাত্রই বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছে। 85748 


এ, 
অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা । ন্রগৎ যেমন 
আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের স্বজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা অত্র করেন । 
আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে । অপ্রকৃত 
বৰ্ণনাও তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। জাহার! প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন--যাহা 
স্বন্দর, তাহাই বাচছয়া বাছিয়া লইয়।, যাহা। অসুন্দর তাহা বহিস্কৃত করিয়া কাব্যের 
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্রতুবর্ণন। এগসাচলণ সন্কান প্রণীত । চু'চুড়৷ সাধারন যন । 


- 


২৪ বজদ্বর্শন [ বৈশাখ 


প্রণয়ন করেন । কেবল তাহাই নহে । সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই, যে রস, যে রূপ, 
যে স্পর্শ, যে গক্ধ কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, “যে আলোক জলে স্থলে 
কোথাও নাই” সেই আয্মচিত্ত-প্রসৃতে উজ্জল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্ল,ত করিয়া 
সুম্দরকে আরও নুল্দর করেন_ সৌন্দর্য্যের অতি প্রকৃত চরমোতকর্ধের স্্টি করেন । 
অতি প্রক্কৃত কিন্ত অপ্রকৃত নহে ৷ তাহাদের স্বপ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের 
বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার 
আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা প্রবন্ধারন্ডে শোধন বলিয়াছি। 
যে কাব্যে এই শোধনের অভাব, যাহার উদ্দেশ্য কেবল “যথা দৃষ্ তথা লিখিতংগ 
তাহাকেই আমরা বর্ণন বলিম়াছি । 


আমরা দুই জন আধুনিক বাঙ্গালি কবির কাব্যকে উদাহরণস্বরূপ প্রয়োপ 
করিয়া এই কথাটি স্বম্পষ্ট করিতে চাহি । যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেমবাবু 
প্রণীত দ্বৃত্রসংহার” তাহার উৎকু্ট উদাহরণ । তাহার কাব্যে প্রকৃতি পরিশুদ্ধ 
হইম্া, মলোহর নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া লোকের মনোমোহন করিতেছেন । 
মানব স্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া! দৈব এবং আন্ুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে; 
কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধা হইয়া স্বর্গে ও নৈমিঘারণ্যে পরিণত হইয়াছে । 
যে জ্যোতিঃই দেবগণের শিরোমগুলে, তাহা জগতে নাই--কবির হ্বাদয়ে আছে । 
যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই--কবির হাদয়ে আছে । সংসারকে 
শোধন করিয়! কবি আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । 


দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত খতু-. 
বৰ্ণন । ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দি্উ নহে” প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ 
আগতের আলোকচিত্র ইহার উর্দেন্ত । উভয়েই কৃতকাধ্য, উভয়েই সুকবি কিন্তু 
প্রভেদও অতি স্পষ্ট । একটা ইউন্টহরণে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উভয়ের 
কাব্যে বিদ্াৎ"-আছে-_গঙ্গাচরণ বাবুর কাব্যে বিহ্যা উৎকৃরূপে আত্মকার্ধ্য সম্পন্ন 
কিরে, বথা- 
খনতন তোরটা ক্রমে ঘোৱতন, 
চতুর্দিকে অন্ধকার, অতি তক্ষক । 
চপল!। চমকি প্রভা করিছে বাহির । 
ভীষণ লিনাদে পন নির্থোষে পতীর । 
_ চারি ছত্রে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ, ইহাতে অসম্পূর্ণত! কিছুই নাই । দোষ 
ধরিবার কথা কিছুই নাই ৷ যাহা প্রকৃত তাহার কিছুরই অভাব নাই--তাহার 
অতিরিক্ত একটি কপর্ছিক নাই । পরে হেমবাবুর বিদ্যুৎ দেখ-_ 


০ একি 


১২৮২ ] খতুবর্ণল ২৫ 
কিন্দা গিত্রিশৃহ্ষ রাজি 
মধো যথা তেছে সাজি 
পল প্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা । 
খেলে রঙ্গে তীবভঙ্গি, 
শিখর শিথয় লৱিছ, 
শৈলে হৈলে’ জাহাতিজ। মন তকে টাও, RL 
নিমেষে নিমেব অঙ্গ, 
দদ্ধ গিরিচুড়া অশ্গ, 
আদ্রিকুল-ভয়াকুল ছাড়ে খোর রবাবে, 
বেপে দীপ্ত গিরি কান, 
বিদ্যুৎ আবার ধায়, 
ছড়ায়ে অলস্ত শিপা উল্লালিত ভাবে ৷ 
স্থানান্তরে বিদ্যুৎ আরও শোধিত, উতকর্ধতা-প্রান্ত-_- 
কেমনে ভূলিল বল, মেখে ঘবে আপণ্ডাল 
বলিত কাপ্মুক লরি করে। 
তুই সে নেঘের আশ ধেলাতিশ্‌ কত রঙ্গে 
ঘটা করি ল্রহাত্রে লহবে ॥ 
এক্ষণে গঙ্গাচরণ বাবু প্রণীত ছুই একটি “আলোকচিত্র” পাঠককে উপহার 
দিব। দেখিবেন আলোকচিত্র ঠিক উঠিয়াছে। নিদাঘ কালের গৃহদাহ বর্ণন। 
করিতেছেন 


বায়ু সঙ্গ চালি ভক্ষ দেখ অগ্সি রোষিছে, 
ক্ষ ঘাস, রক্ষু. বাশ শক্তি তার পোষিছে ; 
দীপ্ত কান মন্রতীয় তীম মুবি খেলিছে; 
রম্মিভাগ রক্তন্বাগ পরল্লিমাঝ মেলিছে; 


দক্ধকায় শারিকায় মৃত্যুত পারছে; I 
"বায়ি আন,” *চাল টান,” লোকপুঞ্জ হাঁফিছে ; 
দীনতায় কাতার দেবতাঘ ডাকিছে ; 

দূর্য্যা, ধান, বস্ম, পান, অবিমাঝ ডালিছে ; 
বাস্পবানি কুস্তবারি একভার ঢালিছে; 


বজছর্শনি 


আন্লাঁদি তৈক্গলাদি জিনা নাড়িছে; 
কেহ কেহ বাস গেছ ভাজি ভূমি পাড়ে; 
মুক্ত কেশ, ছিদ্র বেশ, দৌড়াদৌড়ি পাইছে; 
তপ্ত অক্ষ, চিত্ত ভঙ্গ, পানবারি চাইছে ; 
গেল বাস, সর্বনাশ, বালবৃদ্ধ কাদিছে ; 
একি দায় ! চোর তায় চৌরখাবৃত্তি সাধিছে; 
বনক্চিজাল পণ্যশাল ঘেছি দেখ লাগিছে; 
মাস, মুগ, তৈল, পূগ, খায় আর রাগিছে; 
গেল ঠাট, পু 'জিপাট, শুদি মুণ্ড কুটিছে , 
হায় হাম ! মৃত্তিকায় মেহপাতি জুটিছে 
নষ্টদেশ, অর্থশেহ নাহি কার থাকিছে, 
ছারখার ভশ্যভাত্র দ'্বধাম ঢাঁকিছে ; 
গ্রামপণ্ড লণ্ডভণ্ড অগ্রিচও নামিছে ; 
দিবার নাহি আর ধিকি ধিকি পাঁসিতছ 3 


লিক্নোস্কত কয় ছত্র বাত্যার পর প্রকৃতির অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে 


দেখি শিয়া পরদিন, জনপদ শোডাহীন, 
লও্ডডণ্ড মানব বসতি ; 

দু্রাচার প্রভ কন দৌরাত্ম্যের নিদর্শন 
গেছে মেপে? শোচনীয় অতি ; 

কতশত তক্ৰবর মূলসহ কলেবার 
মৃত্তিকায় করেছে বিস্তার ; 

আরু নাহি তুলি কারা, পথিকেছে দিবে চছায়া!, 
ফল ফুলে তুষিবে না আর । 

তাছাদেন্র অধিবাসী, বিহঙ্গম রাশি রাশি, 

* আছে পড়ে এথানে সেখালে ; 

কত বৃক্ষ কাণ্ড সার, শাহি শাখা অলক্ষার, 
দ্ণাশু ছয়ে আছে স্থানে স্কালে। 

নরবাগ আলখাল, গছ ছত্তে কত চাল 
দুরে পিয়া, শুয়েছে ভূতলে; 

আলেক ইটের পেহ ত্যজেছে প্রাচীন দেহ, 
অজহীল হয়েছে সকলে । 

পথে চলা কষ্ট অতি, ভালে চালে রোধপতি, 
শালে স্থানে সেতুর নিপাত ১ 

বিন বালাত হাট, ভেঙেছে দোকান পাট, 
হালে দুদী শিত্ে করাঘাত । 


[ বৈশাপ 
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হত গদি, ভালে সবে, 


হ্জুবপল ২৭ 


মন্ত্রে মগ হছে পে 


পেল মেধ মছিছ বিস্তর ; 


কত নর ভাগা দোনে 


পড়িয়া কণার রোনে 


গেছে চলে শমনেয় খর । 


ভাসে শব নদী নীরে, কত বা লেগেছে তীরে, 
কত দ্রব্য লোতে ভেসে হান, 

উলটিঘ্রা কত তরী ভণসিছে -সলিলোঁপরি, 
ভেঙে কত রয়েছে চড়ায় । 

বিদলিত কত কুঞ্জ, ছিল ভিছ লতা পুঞ্জ, 
বিহঙ্গের নাহি কষ্ঠকল, 

নর নারী হতচ্ঞান, হয়ে অতি স্রি্রমাণ, 


ফেলিতেছে নয়নের ফল । 
আমরা যে তুষ্টটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম, উভ্ভয়েই শোধনশুন্য উৎকৃষ্ট বর্ণনার 


উদাহরণ । 


( Crabbe )কে মনে পড়ে । 


গঙ্গাচরণ বাবুর কবিতা পড়িয়া, ইংরেজি কবিদিগের মধ্যে ক্রাব 
কিন্তু ক্রাবের সঙ্গে তাহার সাদৃষ্য নির্দেশ করিতেছি 


বলিয়া; বাঙ্গালি কিদিগের মধ্যে বর্ণনাকাব্য দুর্লভ এমত নহে । বাঙ্গালি সাহিত্যে 


শোধন এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য্য আছে । 
বর্ণনকাব্য প্রণেতৃগণমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 


গীতিকাব্য প্রণেতগণ শোধনপটু ৷ 
একাল | 


বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব 


ইহাও বক্তব্য যে গঙ্গাচরণ বাবু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন যে, তিনি শোধন 


কাব্যেও অপটু নহেন । উদাহরণ 


করিতেছি 

মরি কি তরল নল কিরণে, 
ঢল ঢল আভা ঢালিলা ভুবনে, 
পুলকদনক আলোক ভূহশে, 
প্রাচী নভোত্বারে উহা! উপনীত, 
আর্দ্র আঅধলে কিব! ছাসি ছাসে, 
সে ছাসি ছিল্লোলে চরাচত্ন ভালে, 
নিশার তামস মিশায় আকাশে, 
ছেরিয়া হইল অধিল মোহিত । 
মোহিনী মাধুরী কমি দরশন 
প্রণন্র প্রয়াসে আপনি তপন 
আদরেতে কর করে প্রসারণ, 
র্ূপসীর্রে যেন হাদয়ে ধরিতে, 


স্বরূপ প্রভাত-বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত 


অপরূপ রুচি মানস রক্জন, 
শাস্তির সহিত শোডার মিলন, 
সে রুচি ঘ্রেখ্খাতে বিহজমগপ 
জাগায় জগৎ মধুর ধবলিতে । 
সুধীর পগমলে সমীর শীতল 
গ্রফুল্প আননে প্রশ্থন সকল 
পরশলে তার নাচে হীরে ধীরে; 
নলিনী নিকর তাহার হিল্লোলে 
ক্কাচসম স্বচ্ছ সন্রপীর কোলে 
হাসি হালি মুখে আধ আধ দোলে, 
নিরখি গগনে নবীন মিহিনে । 
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আমরা যাহা কিছু উদ্ধত করিয়াছি তাহ! নিদাঘ হইতে । এই ঝ্রতুবর্ণনে 
ছয় তুর বর্ণনা নাই-__আপাততঃ বসন্ত এবং নিদাঘই প্রকাশিত হইয়াছে । 
তন্মধ্যে বসম্ত হইতে নিদাঘ সৰ্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট এবং এতছৃভয় যে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ের রচনা তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায় ॥ নিদাঘের উৎকর্ষ হেতু আমরা নিদাঘ হইতে 
উদ্ধৃত করিয়াছি । 
পরিশেষে বক্তব্য যে, আমরা ভরসা করি যে, গঙ্গাচরণ বাবু এই প্রতুবর্ণনা 
সম্পূর্ণ করিয়া আমাদিগের আনন্দ বর্ধন করিবেন । আমরা তাহার কবিতা পাঠ 
করিয়া সুখী হইয়াছি । তাহাকে আমরা উচ্চশ্রেণীর কৰি বলিব লা _না বলিলেও 
তিনি আমাদিগের উপর অসন্ত্ট হইবেন না। তাহার শ্যায কৃতবিদ্য এবং 
মাহ্ছিতরুচি লেখক কখনই আপনার রচনার দোষ গুণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হইবেন না । 
তবে ইহা! আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার কবিত্ব আছে, এবং তাহার 
কবিতা শ্রীতিপ্রদ বটে । 
পরামর্শ স্বরূপ ইহাও বলিতে হয় যে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে খতুবর্ণনের কোন 
জোন হার দিলে ভাল হয় । উদাহরণ- ইক্ষুরস বর্ণনা ইত্যাদি ৷ 
অললেতে চক়্াইপ্রা সেই ত্রস জাল সিল 
করে রুধী ওড় অপরূপ । 
কিবা মিষ্ট ভার তার লা হয় তুলনা! তর 
পাক নর দেবতা লোলুপ ॥ 
ওড় চতে ভারে ভাক্গ হয় চিনি চমত্কার 
স্ধ! সম যার আস্বাদন | নং 
ভোগ সপ বাড়ে তান নানা দেশে লয়ে ঘা 
বুকের! বাশিলা কারণ ॥ 
এই যে ভাত্রতবর্ষে নভে! হাতে বর্ষে বর্ষে 
বর্ষে বারি বারিধরগণ । 
সেই দলে ধত চাষী উৎপাদিয়া শশ্ষয়াশি 
করে দেশ লক্ষ্মী-নিকেন্তম । 
যত ধনী মছাজল বাধে গোলা অগণন 
পূরে তাঁর খন্দ নানা মত! 
প্রতুল প্রশ্বধ্য হয় সতত স্বাধীন রয় 
কত লোক ছয় আঅন্থগত ॥ 
গঙ্গাচরণ বাবুর পন্যের গঠন দেখিয়া বোধ হয়, তিনি রহম্যকাব্যে সফল 
হইতে পারেন । খভুবর্ণনে রহস্যের কোন উদ্যোগ দেখি নাই--কিন্ত ভবিন্যুতে চেষ্টা 


করিলে কি হয়, বলা যায় না । 








বি ৪৪৭ হিন্দুধন্মের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্ত তিনটি পূথক্‌ পৃথক্‌ 
মুক্তিতে তিনি বিভক্ত । এক সৃজন করেন, এক পালন করেন এবং এক 
ধ্বংস করেন । এই ত্রিদেব লোকপ্রথিত । 

বেদ অনুসন্গান করিলে এন্প বিশ্বাসের কিছু অঙগুরে পাওয়া যাইতে পারে। 
দর্শনে যে পাওয়। যায়, ভদ্বিধয়ে সংশয় লাই । কিন্তু এক্সল বিশ্বাসের কোন 
নৈসগিক ভিত্তি পাওয়া যায় কি? 

জনই্য়াট মিলের মৃত্যুর পর, ধর্শ্মসম্বস্ধে তশুপ্রণীত তিনটি প্রবন্ধ প্রচারিত 
হইয়াছে । তাহার একটির উদ্দেশ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মীমাংসা কলা । মিলের 
মত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্বঙ্গে যে সকল প্রনাণ ঈশ্বরবাদীরা প্রয়োগ করেন, তাহার 
মধ্যে একটাই সারবান। জগতের নিশ্মাণকৌশল হইতে তাহার মতে, শিম্মাতার 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । এটি প্রাচীন কথা, এবং অখণ্ডনীয়ও নহে । ডাবিনের মত 
প্রচারের পূর্বেব ও ইহার সহুন্তর ছিল ; এক্ষণে ডাবিন দেখাইয়াছেন যে, এই নিশ্মাণ 
কৌশল ম্বতঃই ঘটে ॥ মিলও ডাধিনের এই মত অনবগত ছিলেন এমত নহে; 
তিনি স্বীয় প্রবন্ধমধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, যদি এই 
মতি প্রকৃত হয় তবে উপরি কথিত নিশ্মাণকৌশল ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক 
হয় না । কিন্তু ডাবিনের মত প্রচারের অল্লকাল পরেই নিলের প্রস্তাব লিখিত 
হয় । সে মতের সত্যাসত্য পরীশ্ষিত এবং নির্বাচিত হওয়ার' পক্ষে কালবিলম্বের 
প্রয়োজন । কালধিলম্বের সে ফল তিনি পান নাই । অতএব তিনি এই মতের 
উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতে পারেন নাই। নির্ভর করিতে পারিলে তাহাকে 
স্বীকার করিতে হইত যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্গে কিছুই প্রমাণ নাই । 

এখনও অনেকে ডাধিলের প্রতিবাদী আছেন- কিন্তু বহুতর পণ্ডিতগণ কত ক 
কাহার মত আদৃত এবং স্বীকৃত । অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদ এবং দর্শনবিদ পণ্ডিতের 
এক্ষণে ডাবিনের মতাৰলম্্ী । কিন্তু ডাবিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর ন 
এ কথ! সিদ্ধ হইল না । ঈশ্বরের আষ্টিহ সন্বঙ্গে প্রবাণাভাব, ঈশ্বরের অনি 
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প্রমাণ নহে । কেন পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণাভাবে তাহার অনস্টিস্ব প্রমাণ 
হইবে, যদি বিচারের এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থানে 
প্রমাদ ঘটে । উদাহরণন্বরূপ একটা তব গ্রহণ করা যাউক । জগৎ নিত্য না 
স্ষ্ট ? জগতের আদি আছে না আদি নাই? যদি বল আদি আছে, সে আদির 
প্রমাণ কি? কিছুনা) তবে আদির প্রমাণাভাবে, জগতের অনাদিস্ব সিদ্ধ ৷ 
যদি বল আদি নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি ? এখানে প্রমাণাভাবে জগতের সাদিত্ব 
বা স্থষ্টতা সিদ্ধ । অতএব জগৎ. সাদি এবং অনাদি স্থষ্ট এবং অস্থষ্ট_উভয়ই 
প্রমাণ হুইয়। উঠে । অন্তিত্বের প্রসাণাভাব অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে । 

অতএব ঈশ্বরের অস্তিবকে প্রমাণশৃক্ত যাহারা বলিবেন, ভাহারাও বলিতে 
পারিবেন না যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রমাণবিকুদ্ধ বিশ্বাস । ঈশ্বর আছেন এ কথা 
সতা হউক না হউক কথা অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবেন না। প্রায় 
এইরূপ ভাবেই (মিল ঈশ্বর শ্বীকার করিয়াছেন । ভার্ষিন স্বয়ং স্পইতঃ ঈশ্বর 


স্বাকার করেন । 

, অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক, ঈশ্বর স্বীকার করা যাউক । কিন্ত যদি 
ঈশ্থর আছেন, তবে তাহার প্রকৃতি কি প্রকার ? এ বিষয়ে একটি প্রতভেদ এস্থলে 
স্পর্টীকরণ আবশ্যক । কতকগুলি ঈশ্বরবানী আছেন, তাহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
স্বীকার করিঘাও তৎপ্রতি আটা বিধাতা ইত্যাদি পদ ব্যবহার করেন লা। অন্তে 
বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছা প্রনৃন্তা বিশিষ্ট_এই জগতের নির্ল্মাতা ; ইচ্ছাক্রমে এই 
জগততর সটি কয়াছেন । উপরি কথিত দার্শনিকেরা বলেন, আমরা সে সকল 
কথ! জানি না, জালিবার উপায়ও নাই; হরহাতে কেবল জানি যে, সেই জগৎ- 
কারণ অজ্ঞেয় ৷ হর্যট স্পেন্সর,এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ।* তাহার দর্শনে ঈশ্বর 
অগছ্যাপক জ্ঞালাতীত শক্তি মাত্র । 

মিল যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয নহেন । মিল 
ইচ্ছাবিশি্, আগন্সিশ্মাতা স্বীকার করিয়াছেন.1: স্বীকার করিয়া এীশিক স্বভাবের 
মীমাসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ৷ লঈশ্বরবাপীরা সচরাচর ঈশ্বরের তিনটি গুণ বিশেষ- 
রূপে নিব্ধাচন করিয়া থাকেন শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া । ভাহাদিগের মতে ঈশ্বরের 
গুণ মাত্র সীমাশৃন্ত- অনন্ত । অতএব ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং দয়াও অনন্ত । 
ঈশ্বর স্ববশক্তিমান্‌, সব্বজ্ঞ এবং দয়াময় । 

® The consciousness of an 11907002016 Power manifested to us 
tbrough all phenomena bas been Browing ever clearer.— Firs? 
Principies. p. 108. 
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নিল এই মতের প্রুন্তিবাদ করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, যেখানে জগতের 
নিশ্মানকৌশল দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেইখানেই 
ডাহার শক্তি যে অনন্ত নহে তাহা স্বীকৃত হইতেছে । কেননা যিনি সর্ববশক্তিমান্‌ 
তাহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন হয়? যেখানে 
কৌশল ব্যতীত ইঠ্টসিদ্দি হয় না, লেইখালেই কৌশল প্রম্মোজন হয়-যিলি 
সর্বশক্তিমান, ইচ্ছায় সকলই করিতে পারেন, তাহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। 
কেবল ইচ্ছা বা আত্ৰামাত্রে কৌশলের উদ্দেস্ট কর্শ্ম সিদ্ধ হইতে পারে। যদি 
মন্ুস্ের এরূপ শক্তি থাকিত যে, সে কেবল ঘড়ির ডায়ল প্লেটের উপর কাটা 
বলাইয়া দিলেই কাটা নিয়ম মত চলিত, তবে কখন মনুব্য কৌশলাবলম্বন করিয়া 
ঘড়ির স্স্রিঙ্গের উপর স্্রিঙ্গ এবং ছুইলের উপর হুইল গড়িত না । অতএর ঈশ্বর 
যে সর্ববশত্তিমান্‌ নহেন, ইহা দিচ্ছ । 

একথার দুই একটা উত্তর আছে কিন্ত হিন্দুধর্মের নৈসগিক ভিত্তির 
অন্থসন্ধান আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, অতএব সে সকল কথা আমনা। ছাড়িয়া যাইতে 
পারি। দে সকল আপনিও মিল সম্যক প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন । 

সর্ববন্ত্রতা সম্বন্ধে মিল বলেন যে, ঈশ্বর সব্র্ধজ্ঞ কি না তদ্বিষচুর স্নেহ । 
থে প্রণালী অবলম্বন করিয়া নস্ুস্যের কৃত কৌশলের বিচার করা যায়, সে প্রণালী 
অবলম্বন ক্ত্রিয়া ঈশ্বরকুত কৌশল সকলের সমালোচনা করিলে অনেক লোষ 
বাহির হয়। এই অনুষ্যদেহের নিশ্াণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে, 
কত যত্বে তাহা রক্ষিত হইয়া থাকে । কিন্ত যাহাতে এত কৌশল, এত শক্কিব্যয়, 
এত যতু, তাহা! ক্ষণতন্গুর__-কখন অধিক কাল থাকে না। যিনি এত কৌশল 
করিয়! ক্ষণভন্ুরতা বারণ করিতে পারেন নাই, তিনি সকল কৌশল জ্ঞানেন ন! 
_ সর্বজ্ঞ নহেন । দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, তাহ! পুনঃ সংযুক্ত. 
হইবার কৌশল আছে ; উহাতে বেদনা হয়, পুঁজ হয় এবং লেই ব্যাধির ফলে 
পুনঃসংযোগ ঘটে । কিন্তু সেই ব্যাধি লীড়াদায়ক ৭ যাহার প্রতীত কৌশল, 
উপকারার্থ প্রশীত হইয়াও সীড়াদা্াক, তাহার কৌশলে অসম্পুর্তা আছে । 
বাহার কৌশলে অসম্পূর্ণতা আছে, তাহাকে কখন সর্বজ্ঞ বল! যাইতে পারে না। 

ইহাও মিল স্বীকার করেন যে এমতও হইতে পারে যে, এই অসম্পূর্ণত৷ 
শক্তির অভাবের ফল-__অন্ব্বজ্ঞতার ফল নহে । অতএব ঈশ্বর সর্ববন্ত হইলেও 
হইতে পারেন । 

যদি ইহাই বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর সর্ববদ্ঞ, কিন্তু সর্বশক্তিমান নহেন, তবে 
এই এক প্রশ্থ উত্থাপিত হয় যে, কে ঈশ্বরের শক্তির প্রতিবন্ধকতা করে? মন্ুদ্যাদি 
যে সর্বশক্তিমান নহে, তাহার কারণ তাহাদিগের শক্তির প্রতিবন্ধক আছে । তুমি 
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যে হিমালয় পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সাগর পারে নিক্ষেপ করিতে পার না-তাহার 
কারণ মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে । শক্তির প্রতিবন্ধক না 
থাকিলে, সকলেই সর্ব্বশক্তিমান্‌ হইত ৷ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নহেন, এই কথায় 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ ব। কিছু আছে । নেই প্রতি- 
বন্ধক কি? কোন বিস্রের জন্য স্র্ববজ্ঞতা তাহার অভিপ্লেত কৌশল নির্দোষ 
করিতে পারেন নাই ? 

এই সম্বন্ধে দুইটি উত্তর হইতে পারে । কেছ বলিতে পারেন যে, দেখ, 
ঈশ্বর নিশ্মীতা মাত্র, তিনি যে স্রষ্টা এমত প্রমাণ তুমি কিছুই পাও নাই ৷ তুমি 
তাহার নিশ্মীণপ্রণালী দেখিয়াই তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ ; কিন্ত নিশ্াণ- 
প্রণালী হইতে কেবল নিশ্াতাই সিচ্ধ হইতে পারেন, সা সিদ্ধ হইতে পারেন না 
ঘটের লিশ্মাণ দেখিয়া ভুমি কুম্তকারের অস্থিত্ব সিদ্ধ করিতে পার; কিন্তু কুম্তকারকে 
মৃত্তিকার স্য্টিকারক বলিয়া তুমি সিদ্ধ. করিতে পার না। অতএব এমন হইতে 
পারে যে, ঈশ্বর তা নহেন, কেবল নির্শ্মাতা । ইহার অর্থ এই, যে সামগ্রীকে গঠন 
দিয়া তিনি বর্তমানাবন্থাপল্ল করিয়াছেন, সে সামগ্রী পুর্ব হইতে ছিল- ঈশ্বরের স্ব 
নহে £ ভট দেখিয়া কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে, কোন কুম্তকার মুত্ডিকা লইয়া ঘট 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে । ম্বত্তিকা তাহার পূর্ব্ব হইতে ছিল, কুম্তকারের স্ষষ্ট নহে, 
একথা বলা বিচারসঙ্গত হইবে । লেই অন্ষ্ট সামগ্রীই বোধ হয় শী শক্তির 
সীমা নিশ্দেশক _ঠাহার শক্তি প্রতিবন্ধক । সেই জাগতিক ভুড় পদার্থের এমন 
কোন দোষ আছে যে, তঙ্ডচ্ উহা ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ন্ত নহে ॥ নেই 
কারণে বহু কৌশলময় এবং বহু শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর আপনকৃত কাধ্যসকল সম্পূর্ণ 
এবং দোযশুন্য করিতে পারেন নাই । 

আর একটি উত্তর এই “যে, লীশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন চৈতস্যই তাহার 
শক্তির প্রতিপ্রবন্ধক ৷ যদি নিপ্মাতার কাধ্য দেখিয়া নির্শ্মাতাকে সিদ্ধ করিলে, 
তবে তাহার কার্যের প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়াও প্রতিকুলাচারী চেতন্চেরও 
কল্পনা করিতে পার । পারসিকদিগের প্রাচীন 'দ্ধৈতধর্শ্ম এইকবূপ- তাহারা বলেন 
যে, একজন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিযুক্ত-আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে 
নিযুক্ত ৷ শ্রীউৎশ্মে ঈম্বর ও সয়তানে এই দ্বৈতমত পরিণত । 

ীম্বরতত্ব সন্বস্থীয় প্রবন্ধে মিল প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন করারই কারণ 
দর্শীইয়াছেন । কিন্তু তৎপূর্ববপ্রশীত “প্রকৃতি তব” সন্বন্মীয় প্রবন্ধে তিনি দ্বিতীয় 
মতের পৃষ্ঠরক্ষা করিয়াছেন । সংসার যে অনিষ্টময়, তাহা কোন মনুয্যকে কষ্ট 
করিয়া বুঝাইবার কথা নহে_-সকলেই অবিরত দুঃখ ভোগ করিতেছেন-_এবং পরের 
দুংখভোগ দেখিতেছেন । জীবের কার্য্যমাত্রই কেবল ছহখ মোচনের চেষ্টা । ঘিলি 
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কেবল জীবের নঙ্গলাকাভক্ষী, তংকর্টক এরূপ তঃখময় সংসার কুষ্ট হওয়া অসম্ভব । 
এ সন্বন্দে কথিত প্রবন্গ হইতে কয়েক পংক্তির মশ্ঘান্তুবাদ করিতেছি । নিল বলেন-__- 

“যদি এমন হয় যে, ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তবে 
জীবের দুঃখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই | বাহানা 
মন্ুব্য প্রতি ঈখ্বরের আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য 
বিবেচনা! করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে বাহারা মতবৈপরীত্যশৃস্য, তাহারা 
এই সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, হ্বদয়কে কঠিন ভাবাপন্ন করিয়া স্থির 
করিয়াছেন যে, দুঃখ অশুভ নহে । তাহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়ানয় বলায় 





‘Next to the greatacss-of these Cosmic Forces, the quality which 
most forcibly strikes every one who does not avert his eyes from 
IC is their perfect and absolute recklessness. They fo straight to their 
end, without regarding what and whom they crush on the road....... In 
sober truth, nearly all things for which men are hanged or imprisoned 
for doing to once another are Nature's every day Performances. 
Killing, the most criminal act recognised by human laws, Nature docs 
once to every being that lives: and in a large proportion of cases. 
after protracted tortures such as only the greatest monsters whom we 
read of ever purposcly inflicted on their living fellow-crcaturs. If, by 
an arbitrary reservation we refuse to account anything murder but 
what abridges a certain term supposed to be allotted to human life. 
nature does 315০ this to all but a small percentage of lives, and does 
It in all the modes, violent or insidious in which the worst human 
beings take tlhe lives of onc another. Nature impales men, breaks them 
as if on the wheel, casts them to be devouted by wild beasts, burns 
them to death, crushes them with stones, like the first Christian 
Martyr. starves them with hunger, freezes them with cold, poisons 
them by the quick or slow venom of her exhulations, and has hundreds 
of Other hideous deaths, such as the ingenious cruélty of a Nabis or 
৪. Domitian never surpassed. Al this Nature does with the meost 
supercilious disregard both of mercy and of justice, emptying her 
shafts upon the best and noblest indifferently with the meanest and 
Worst ; upon those who are engaged in the highest and worthiest 
enterprises, and often as the direct consequence of the noblest acts; 
and it might almost be imagined as a punishment for them. She 
mows down those on whose existence hangs the well-being of a whole 
people, perhaps of the prospects of the human race for 06003001029 to 
come, with as little compunction as those whose death is a rclief 


to themsclves and to those under their noxious influences. Such are 
A H 
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এমত বুঝায় না যে, মন্ুষ্যের মুখ তাহার আভিপ্রেত ; তাহাতে বুঝ্ধায় যে, 
মন্গষয্যের ধর্মই উহার অভিপ্রেত ; সংসার সুখের হউক ন! হউক, ধশ্মের সংসার 
বটে। এইরূপ ধশ্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, 
তাহ! পন্রিত্যাগ করিয়াও ইহা। বলা যাইতে পারে যে, স্থুল কথার মীমাংসা ইহাতে 
কই হইল ? মন্ুয্যের সুথ, স্যটিকর্তার যদি উদ্দেশ্ট হয়, তাহা হইলে সে উদ্দেশ্য 
যেমন সম্পূর্ণরূপে বিফলীকুত হইয়াছে, মনুষ্যের ধর্শ্ম তাহার যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে 
সে উদ্দেশ্যও সেইরূপ সম্পুণ বিল হইয়াছে স্থভিপ্রণালী লোকের * সুখের 
পক্ষে যেরূপ অনুপযোগী, লোকের ধন্মের পক্ষে বরং তদধিক অন্থপযোগী । যদি 
স্যটির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত, এবং স্কপ্িকর্তা সর্ধধশ[ক্তনান হইতেন, তবে সংসারে 
যেটুকু স্থখ হুঃখ আছে, তাহ! ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধশ্ছাধশ্মের তারতম্য 
অনুসারে পড়ি, কেহ অগ্যাপেক্ষা অধিকতর ছুক্রিয়াকারী ন! হইলে অধিকতর 
ছঃখভাগী হইত না ; অকারণ ভালমন্দ বা অস্যায়ানুএহ সংসারে স্থান পাইত লা; 
সব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নৈতিক উপাখ্যানব গঠিত নাটকের অভিনয় তুল্য মনুষ্যজীবন 
অতিবাহিত হুইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, তাহা যে উপরিকথিত রীতি- 
যুক্ত সহে, এ বিষয়ে কেহই ভীবীতীর ডি হারের ভি ইহলোকে 


+ — সপ সপ 





Nature’s dealings with life. Even Whe ele PR not intend to kill, 
she inficts thc same tortures in apparent wantonness. In the clumsy 
provision which she has made for that perpctual renewal of animal 
lic, rendered 17050552015 by the prompt termination she puts to it in 
every individual instance, 2০ human being ever comes into the world 
but another human being is literally stretched on the rack for houts 
or days, not 40063৩88019 issuing in death. Next to taking life (equal 
to it according to a high authority ) is taking the means by which we 
live : and Nature does this too on the largest scale, and with the most 
callous indifference. - A single hurricane destroys the hopes of a 
season, a flight of locbsts or an inundation desolates a district; a 
trifling chemical shange in an edible root starves a million of people. 
The waves of the sea, like banditti seize and appropriate the wealth 
of the rich and the little all of the poor with the same accompaniments 
Of stripping, wounding. and killing as their human prototypes. Every 
thing in short which the worst men commit either against life or 
property is perpetrated on a larger scale by natural agents. Nature 
has Noyades more fatal than those of Carrier ; her explosions of fire 
damp are as destructive as human artillery : her plague and cholcra 
far surpass the poison cups of the Borgias...... Anarchy and the Reign 
of Terror are overmatched in injustice, ruin, and death by a hurricane 
and a pestilence.— Aull on Nature. pp. 28-31). 
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যে ধর্শ্মাধর্শ্বের সুচিত কল বাকি থাকে, লোকান্তরে তাহার পরিশোধন আবশ্যক, 
পরকালের অস্ড্রিহ সন্বঙ্গে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এরূপ 
প্রবাণ প্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয় যে, ইহঞ্জগতের পদ্ধতি অবিচারের পদ্ধতি, 
সদ্ধিচারের পদ্ধতি নহে । যদি বল যে ঈশ্বরের কাছে সুখ দুঃখ এমন গণনীয় নহে 
যে, তিনি তাহ! পুণ্যাস্মার পুরস্কার এবং পাপাস্মার দণ্ড বলিয়। ব্যবহার করেন, বরং 
ধর্মই পরসার্থ এবং অধর্শ্মই পরম অনর্থ, তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধর্ম্মাধ্র 
যাহার যেমন কর্শ্ম তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়া কর্তব্য ছিল । তাহা না হুইয়া, 
কেবল জন্মদোধেই প' বহুলোকে সর্বপ্রকার পাপাসক্ত হয় ; তাহাদিগের পিতৃ মাতৃ 
দোষে, সমাজের দোষে, নানা অঙ্গজ্ব্য ঘটনার দোষে এরূপ হয় ;_ তাহাদের 
নিজদোষে নহে । ধর্শ্মপ্রচারক বা দার্শনিকদিগের ধশ্মোম্মাদে শুভাশুভ সম্বন্ধে যে 
কোন প্রকার সঙ্গীর্ণ বা বিকৃত নত প্রচার হইয়া! থাকুক না কেন, কোন প্রকার 
মতানুসারেই প্রাকৃতিক শাসন-প্রণালী দগ্যাবান্‌ ও সর্ববশক্িমালের কৃত কার্ধ্যাহুরূপ 
বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিবে না!” *$ 


এই সকল কথ! বলিয়া মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহার এমত অর্থ করা যায় 
যে, এই জগতের নিশ্দ্াতা ব। পালনকর্তা হইতে পৃথক্‌ শক্তির দ্বার৷ জীবের ধ্বংস 
বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে । এরূপ মত স্ুসঙ্গত । মিল, এরূপ মত, ইঙ্গিতেও 
ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহ! তাহার ল্রীবনচরিত যে না পড়িয়াছে, তাহার সংশয় 
হইতে পারে। এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা কিঞিণ উদ্ধত করিতেছি 


“The only admissible moral theory of Creation is that tbe 
principle of go0d caruot at once and altogether subdue the powers of 
evil, either physical or moral: could nor place mankind in a world 
free from tbe ncucessity of an incessant struggle with the 10215755180 
powers, or make them victorious in that struggle, but could and did 
make them capable of carrying on the ght with vigour and with 
progressively increasing success. Of all the’ religious explanations 
of the order of nature, this alone is neither contradictory to itself, 
nor to the facts for which it attempts to account.” « 


বদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, জগতের পালনকর্তা, 
এবং সংহারকর্তা স্বতন্থ, এমত কথা অসঙ্গত লহে। ইহার উপর যদি একজন 





1 খ্রীষ্টান ইউরোপে এ কথার উত্তর নাই । পুলজ্জন্সবাদী হিন্দুর ছাতে দিল তত সহজে 
শিল্তার পাইতেল ন|। 

I Milt on Naturc. pp. 37-38. 

e Mil! on Naturc.PpP. 38-39. 
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পৃথক্‌ স্থ্রিকর্তা পাওয়া যায়, তাহ! হইলে হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি পাওয়া 
গেল । 

মিলে তাহা! পাওয়া যাইবে না, মিল হিন্দু নহেন, হিন্দুর পক্ষসমর্থন জস্য 
লিখেন নাই। তিনি নিশ্বীণকৌশল হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, 
নিগ্ঘাভা ভিন্ন স্যটিকর্তা মানেন না । কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নিশ্াণ মাত্র; 
ভৌতিক পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবন্ব। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু, দেখি_ ন্সীব, 
উদ্ভিদ, বায়ু, বারি, স্ৃতপ্রস্তরাদি, সকলই সেইরূপে নিশ্মিত ; পৃথিবীও তাই ; সুর্য, 
চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নিশ্মিত | অতএব সকলেই 
সেই নিশ্মাতার কীপ্তি--ভাহার হস্তগ্রন্থ্ত । সচরাচর স্কিকর্কা যাহাকে বলা যায়, 
ঈদৃশ নিশ্মাতার সঙ্গে তাহার প্রতেদ অল্প । যে আকার শূন্য, শক্তিবিশিষ্ট পরমাণু 
সমন্টিতে এই বিশ্ব গঠিত, তাহা লিশ্মিত কি না-নিশ্মাতার হস্তপ্রস্থত কি না 
তাহার কেহ শ্রষ্টা আছেন কি লা, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। এইটুকু স্মরণ রাখিয়া, 
স্যতিকর্তী শব্দের প্রচলিত অর্থে লিশ্মাভাকে সৃষ্টিকর্তা বলা যাইতে পারে । তাহা 
হউক বা ন। হউক, ঈলৃশ শষ্টাল সঙ্গেই ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের নিকট সম্বক্গ । অতএব 
তাহাকৈ পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল । 

মিল বলেন, তাহার অনভ্িব প্রবাশীকত | তবে মিল, নিশ্মাতা এবং পালন 
ব! রক্ষাকর্তার মধ্যে পরতেন করেন না। ইউরোপে, কেহ এন্ধপ প্রতেদ স্বীকার 
করে লা। এরূপ শ্বীকার না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায় যে, জস্মও 
জাগতিক নিয়নাবলীর ফল, রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল ; যে লিয়মাবলীর 
ফল জন্ম বা স্থল্রন, সেই নিয়মাবলীর ফল রক্ষা । অতএব যিনি জন্ম, নিশ্মাণ, বা 
সৃষ্টির নিয়স্তা, তিনিই রক্ষা বা পালনেরও নিয়ন্তা ইহা সিদ্ধ । 

কিন্ত ধ্বংস সম্বক্ষেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও জাগতিক 
নিম্সমাবলীর ফল ; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর ফল । যে সকল নিয়মের ফল 
রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল ধ্বংস । যে রাসায়নিক সংযোক্রন বিশ্লেষণে 
জীবের দেহ রক্ষিত হয়, সেই রাসায়নিক সংযোজন বিল্লেষণেই জীবের দেহ লয়- 
প্রাপ্ত হয় । যে অল্লজানের সংযোগে জীবের দেহ প্রত্যহ গঠিত ও পরিপুষ্ট 
হইতেছে__শেষ দিনে সেই অল্লকান সংবোগেই তাহা নষ্ট হইবে । অতএব যিনি 
পালনের নিয়ন্তা, তিনিই যে সংহারের নিয়ন্তা ইহাও সিদ্ধ । 

তবে, পালনকর্তা চেতন্ক সংহারকর্ড। চৈতন্ পৃথক্‌, এরূপ বিবেচনা 
অপঙ্গত নহে, একথা বলিবার কারণ কি? কারণ এই যে, খিনি পালনকর্তা, 
তাহার অভিপ্রায় যে জীবের মঙ্গল, জগতে ইহার বছুতর প্রমাণ দেখা যায়। কিক 
মঙ্গল ভাহার অভিপ্রেত হইলেও অমঙ্গলেরই আধিক্য দেখা যায় । বাহার 
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অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্চি, তিনি আপনার অভিঞ্জায়ের প্রতিকূলতা করিয়া অনঙ্গলের 
আধিক্যই সিক্ত করিবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। এই জন্য সংহার যে পৃথক্‌ 
চৈতস্তের অভিপ্রায় বা অধিকার, একথ!। অসঙ্গত নহে বল! হইয়াছে ! 

তবে এরূপ মতের স্থূল কারণ, পালনে ও ধ্বংলে দৃশ্যমান অসঙ্গতি । স্থজন 
ও পালনে যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে অষ্টা ও পাতা পৃথক, 
এরূপ মতও অসঙ্গত বোধ হইবে না) 

স্তনে ও পালনে এরূপ অসঙ্গতি আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বার) 
সিদ্ধ হইতেছে । নহিলে ভাবিনের “প্রাকৃতিক নির্বাচন” পরিত্যাগ করিতে হয়। 
যে মতকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, যে 
পরিমাণে জীব সষ্ট হইয়া! থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত বা পালিত হইতে 
পারে না। জীবকুল মত্যম্ত বৃদ্ধিশ্ীল-_কিন্তু পৃথিবী সঙ্ধীর্ণ। ৷ সকলে রক্ষিত হইলে 
পৃথিবীতে স্থান কুলাইত না, পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোযণ হইত 
না । অতএব, অনেকেই জন্মিয়াই বিনষ্ট হম়__অধিকাংশ অগুনধ্যে বা বীন্রে ধ্বংস 
প্রান্ত হয়। যাহাদিগের বাহ্যিক বা আত্যম্তরিক প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য 
আছে যে, তদ্দার! তাহারা সনানাবন্থাপয় জ্রীবগণ হইতে আহার সংগ্রহে, কিহ্ব অন্য 
প্রকারে জীবন রক্ষায় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অন্য সকলে ধবংস-প্রাপ্থ 
হইবে । মনে কর যদি কোন দেশে বহুজাতীয়, এরূপ চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা 
বৃক্ষের শাখা ভোর্জন করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে যাহাদিগের গলদেশ 
ক্ুপ্র, তাহার! কেবল সর্ধ্নিক্সস্থ শাখাই ভোজন করিতে পাইবে, যাহাদের গলদেশ 
দীর্ঘ তাহারা নিম্নন্থ শাখাও খাইবে তদপেক্ষা উদ্ধস্থশাখা ও ধাইাতে পারিবে । 
স্রতরাং যখন খাদ্যের টানাটানি হইবে- সর্ধ্বনিক্ষন্থ শাখা সকল ফুরাইয়া যাইবে, 
তখন কেবল দীর্ঘক্কদ্ধরাই আহার পাইবে-_ হুম্যন্ক্ধরা অনাহারে মরিয়া যাইবে বা 
লুপ্তবংশ হইবে । ইহাকেই বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন । দীর্ঘন্বন্দেরা প্রাকৃতিক 
নির্বাচনে রক্ষিত হইল । হুন্বস্কন্তের বশলোপ হইল & * 

প্রাকৃতিক নির্ববাচনের মূল ভিত্তি এই যে, যত জীব স্বষ্ট হয়, তত জীব কদাচ 
রক্ষ। হইতে পারে না । পারিলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রয়োজনই হইত না । দেখ 
একটি সামাস্ত বৃক্ষে কত সহস্র সহস্র বীজ জন্মে ; একটি ক্ষুদ্র কীট, কত শত শত 
অণ্ড প্রসব করে । যদি সেই বীজ, বা সেই অণ্ড, সকলগুলিই রক্ষিত হয়, তবে 
অতি অল্রকাল মধ্যে সেই এক বৃক্ষেই, বা সেই একটি কীটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, 
অন্য বৃক্ষ ব! অশ্য জীবের স্থান হয় লা। যদি কোন কীট প্রত্যহ হুইটি অশ্ প্রসব 
করে, ( ইহা অন্যায় কথা নহে ) তবে হুই দিনে সেই কীট-সস্তান হইতে চারিটি, 
ভিন দিনে আটটি, চারি দিনে ঘোলটি, দশ দিনে সহস্রাধিক, এবং বিশ দিনে দশ 
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লক্ষের অক কীট ভ্রম্সিবে। এক বতসরে কত কোটি কীট হইবে তাহা শুভহরে 
হিসাব করিয়া উঠিতে পারেন না । মন্ধস্থোর বহুকাল বিলম্বে এক একটি সন্তান 
হয়, এক দম্পতি হইতে চারি পীচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয় না; অনেকেই 
মরিয়া যায়; তথাপি এমন দেখ! গিয়াছে যে, পঁচিশ বশুসরে মনুশ্য সংখ্যা দ্বিগুণ 
হইয়াছে । যদি সর্ধতর এইরূপ বৃদ্ধি হয় তবে, হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, 
সহস্র বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে মঙ্ুন্যের দীড়াইবার স্থান হইবে না। হনস্তীর অপেক্ষা 
অল্পপ্রসবী কোন জীবই নহে, সমুয্যও নহে কিন্তু ডাবিন হিসাব করিমা দেখিয়াছেন 
যে, অভি ন্যুনকল্পেও এক হস্ত্িদম্পতি হইতে ৭৫* বৎসর মধ্যে এক কোটি নবতি 
লক্ষ হস্তী সম্ভুত হইবে । এমন কোন বর্ষকীবী বৃক্ষ নাই যে, তাহা হইতে বৎসরে 
দুইটি মাত্র বীজ জন্মে না । লিনিয়স হিসাব করিয়াছেন যে, যে বৃক্ষে বৎসরে দুইটি 
মাত্র বীক্র জন্মে, সকল বীল্্র রক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বতসরে দশ লক্ষ 
বৃক্ষ হইবে 1৬ 

এক্ষণে পাঠক ভাবিয়া দেখুন, একটি বার্তাকু বৃক্ষে কতগুলি বার্তাকু-__পরে 
ভাবুন বার্তাকৃতে কতগুলি বীন্ত থাকে । তাহা হইলে একটি বার্তাকু বৃক্ষে কত 
অসংখ্য বীজ ক্ঞম্মে তাহা স্থির করিবেন । সকল বীজ রক্ষা হইলে, যেখানে বার্ষিক 
দুইটি বীক্ হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষত্বক্ষ হয়, সেখানে বৎসর বৎসর প্রতি 
বৃক্ষের সহস্র সহন বার্ভাকু বীজে বিংশতি বৎসরে কত কোটি কোটি কোটি বার্ত্তাকু 
বৃক্ষ হইবে, তাহা কে মলে ধারণা করিতে পারে? সকল বীজ রক্ষা পাইলে, কয় 
বৎসর পৃথিবীতে বার্ডাকুর স্থান হয়? 

চেতন সম্বদ্ধেও এরূপ । যে পরিমাণে সুষ্টি, তাহার সহস্রাংশ রক্ষিত হয় 
না! যদি স্রষ্টা এবং পালনকর্তা এক, তবে তিনি যাহার পালনে অশত্তু তাহা এত 
প্রচুর পরিমাণে স্থষ্টি করেন "কেন? জীবের রক্ষা ধাহার অভিপ্রায়, তিনি 
অরক্ষণীয়ের স্ি করেন কেন ? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অসঙ্গতি দেখা যায় না? 
ইহাতে কি এনত বোধ হয়*না যে, শ্রষ্টী ও পাতা এক, একথা না বলিয়া, স্রষ্টা 
প্রথক্‌ পাতা পৃথক্‌ একথা বলাই সঙ্গত ? 

ইহার একটি উত্তর আছে _জীবধ্বংসের জন্য একজন সংহারকর্তা কল্পনা 
করিয়াছ । স্থ্ট জীবের ধ্বংস তাহার কার্য্য--যত স্থছি হয় তত যে রক্ষা হয় না, 
ইহ তাহারই কার্য । পাতা এবং স্বষ্টিকর্ত। এক্৯, কিন্ত তিনি যত স্যরি করেন, 
তত যে রক্ষা করিতে পারেন না, তাহার কারণ এই সংহারকর্তার শক্তি । নচেৎ 
সকলের রক্ষাই যে তাহার অভিপ্রায় নহে, এমত কক্সনীয় নহে । যেখানে তিনি 
সর্ববশক্তিমান্‌ নহেন, কলনা করিয়াছ, সেখানে তিনি যে সকলকে রক্ষা করিতে 
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পারেন লা, ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে াহার অভিত্রেত নহে, ইহ! 
বলিতে পার না । উত্তর এই । 

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে । জগতের অবস্থা, জগতে যে সকল নিয়ম 
চলিতেছে, সে সকলের অথবা সেই সংহারিকাশক্তির আলোচনা করিলে ইহাই 
সহজে বুঝা যায় যে, এদ্রগতে অপরিমিত সংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে-_অতএব 
অপরিমিত জীবস্যটি লিক্ষল। সামাম্ঠ সন্থ্ষ্যের সামান্/ বুদ্ধি দ্বারা একথা! 
প্রাপদীয়। অতএব বিলি স্রষ্টা ও পাতা, তিনিও ইহা অবশ্য বিলক্ষণ জাশেন । 
নাজানিলে তিনি মনুষ্যাপেক্ষা অনুরদর্শী । কিন্তু তিনি কৌশঙ্ময়-__জীবস্যআন- 
প্রণালী অপুর্ব কৌশলসম্পন্ন, ইহার ভূরি ভুরি প্রমাণ আছে। বাহার এত কৌশল 
তিনি কখনও অদূরদর্শী হইতে পারেন না। যদি তাহাকে 'অদূরদর্শী বলিয়। 
স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সকল কৌশল যে চেতষ্য-প্রণীত, একথা আর বলিতে 
পারিবে না, কেননা অদৃূরদর্শী চৈতন্য হইতে সেরূপ কৌশল সম্ভব । তবে, 
বলিতে হইবে যে তিনি জ্ঞানিয়া নিস্মল স্থ্টিতে প্রবৃত্ত ) দূরদর্শী চৈতন্য যে নিক্ষল 
সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ নিক্ষলত! বুদ্ধি বা 
প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে ন! । 

অতএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালনকর্তা, অআপপ্রিনিত জীব-স্থঙি তাহার ক্রিয়া 
নহে । এজন্স পালনকর্থী হইতে পরক্ক চৈতশ্কে স্থগ্রিকর্তা বলিয়া কল্পনা করা 
অসঙ্গত নহে । 

ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা এ পাত। পৃথক্‌ শ্বীকার করিলেও 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে যে, স্রষ্টা নিষ্ফল সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত ; চৈতন্য নিষ্ফল 
কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পানে না, এ আপন্তির মীমাংসা কই হইল ? সত্য কথা, কিন্ত 
বিবেচনা! করিয়া দেখ যে, পাতা হইতে স্রষ্টা যদি-পৃথক্‌ হইলেন, তবে = ভ্রীবের 
রক্ষা তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করিবার আর কারণ লাই । সবপ্টি তাহার এক- 
মাত্র অভিপ্রায় ; এবং স্যরি হইলেই তাহার অভিপ্রান্বের সফলতা হইল- রক্ষা না 
হইলেও সে অভিগ্রায়ের নিক্মলত! নাই । 

অতএব, স্রষ্টা, পাতা এবং হর্তা, পৃথক্‌ পৃথক্‌ চৈতন্ঠ এমত বিবেচনা করা 
অসঙ্গত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে ইহাই হিন্দুধশ্বের নৈসগিক ভিত্তি এবং এই অষ্টা 
পাতা ও হর্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত । কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে আমাদের 
করেকটি কথা বলিবার আছে । 


প্রথম আমরা বলিতেছি না হে এই ত্রিদেবের উপাসনা এইরূপে ভারতবর্ষে 
উত্পন্ত্র হইয়াছে । আমর! এমত বিশ্বাস করি ন! যে, ভারতীয় ধর্দস্থাপকগশ 
এইরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার কর্রিয়। ব্রিদেবের কলুনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । 


৪৬ বঙ্গদর্শন [ বৈশাথ 


ইহাদিগের উৎপত্তি বেদগীত বিষ্ণু রুদ্াদি হইতে ৷ বৈদিক বিষ্ণু রুদ্রাদি বৈচ্ানিক 
সন্ধল্প নহে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদেই আছে । কিন্তু পাতৃত্ব হত বব সর্ট ত্বের 
সচনা৪ বেদে আছে । তবে অদ্বিতীয় দর্শনশাত্রবিৎ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কড় ক 
এই ত্রিদেবোপাসনা গৃহীত হইয়াছিল, জ্রনসাধারণে উহা! বন্ধমূল, ইহাতে অবশ্য 
এমত বিবেচনা করা কর্তব্য যে, উহার সুদৃঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি আছে । লোকবিশ্বাসের 
সেই গৃঢ় নৈসর্গিক ভিত্তি কি তাহাই আমরা দেখাইলাম । 

আমাদিগের দ্বিভীয্ন বক্তব্য এই যে, এই জিদেবোপালনার লৈসগিক ভিত্তি 
আছে বটে, কিন্তু আমরা এমত কিছু লিখি নাই এবং বিচারেও এমত কোন কথাই 
পাওয়া যায় না যে, তদ্দারা এই ত্রিদেবের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীকৃত বলিয়া 
স্বীকার করা যায়। প্রমাণে ছহইটি গুরুতর ছি লক্ষিত হয় 

প্রথম এই যে, জগতের নিশ্মাণকৌশলে চৈতচ্যযুক্ত নি্শ্মাতার অন্ডিত্ব প্রমাণ 
হইতেছে, এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদেবের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংন্থা পিত 
হইয়াছে । কিন্ত প্রথম স্ত্রটি ভ্রান্তিক্নিত :; প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলকেই 
নিশ্মাণকৌশল বলিয়া আমাদিগের ভ্রম হয়; সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই আনব নিশ্মাতাকে 
সিদ্দপ্করিমাছে । নচেৎ লিশ্মাভার অস্তিত্বের নৈসগিক প্রমাণ লাই ৷ নিশ্মাতার 
অস্তিত্ব স্বীকার কর্রিয়াই আমরা সংহার কর্তা, এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্রষ্টা পাতা 
পাইয়াছি । যদি নিশ্দবাতার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তবে ভ্রিদেবের মধ্যে কাহারও 
অন্থিতের বৈজ্ঞানিক প্রবাণ নাই ! 

দ্বিতীয় দোষ এই যে, স্চ্ঞন পালন সংহার একই নিয়মাবলীর ফল । বিজ্ঞান 
ইহাই শিখাইতেছে যে, খে যে নিয়মের ফলে স্কজন, সেই সেই নিয়মের ফলে 
পালন, সেই সেই নিয়মের ফলে ধ্বংস । নিয়ম যেখানে এক, নিয়ন্তা সেখানে 
পৃথক্‌ স্বল্প করা প্রামাণ্য নহে ।' আমরা কোথাও বলি নাই যে তাহা প্রামাণ্য । 
আমরা কেবল বলিয়াছি যে, তাহা অপ্রামাণ্য বা অসঙ্গত নহে, সঙ্গত । যাহা 
প্রমাণবিরুক্ধ নহে, বা যাহা-কেবল সঙ্গত, তাহা স্ুুতর্ং প্রামাণিক, ইহা বলা 
যাইতে পারে না । 

আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ব্রিদেবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা স্বীকার 
করিলেও, তাহাদিগকে সাকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পুরাণেতিহাসে 
যে সকল আন্যঙ্গিক কথা আছে, ততপোষকে কিছুমাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া 
যায় লা। ক্রহ্ষা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতকগুলি অন্ভুত উপন্যাসের নায়ক । 
সেই সকল উপন্যাসের তিলমাত্র নৈসগিক ভিত্তি নাই । যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, 
মহেস্বরকে বিশ্বাস করেন, তাহাকে নির্কেবোধ বলিতে পারি না; কিন্ত তাই বলিয়। 
পুরাণেতিহালে বিশ্বাসের কোন কারণ আমরা নির্দেশ করিতে পারি না । 


১২৮২] মিল, ভাবিন এবং হিস্দুণর্শ্ম ৪১ 


চতুর্থ, ভ্রিদেপের অস্িহের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, ইহা যথার্থ, কিন্ত 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবিজ্জানকুশলী ইউরোলীয় জাতির অবলপস্বিত 
খ্ৰীষ্ট ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুদিগের এই ভিদেবোপাসনা বিজ্ঞানসঙ্গত এবং নৈসগিক । 
ভ্রিদেবোপাসন! বিজ্ঞানমূলক না হউক, বিজ্ঞানবিরুচ্কধ নহে । কিস্ত একজন 
সর্ববশক্তিমান্‌, লর্ধধ্ঞক এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস যে বিজ্ঞানবিক্ুদ্ধ, তাহ! 
উর্পরিকধিত যিলকুত বিচারে সপ্রমাণ হইয়াছে । 

পঞ্চম, অনেকের বোধ হইবে যে, এ সকল কথায় আমরা! উপধর্শ্মের পক্ষ 
সমর্থন করিতেছি । কিস্ক প্রচলিত একেশ্বরবাদ যে উপধশ্ম নহে একথা আমরা 
স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি । আমাদিঙ্গের বিবেচনায় ভ্রিদেবোপাসনাও উপধ্শ্ম, 
প্রচলিত একেম্বরবাদও উপধশ্শ এবং নাস্তিকতাও উপধশ্ম । হইতে পারে 
একোপাসনাই প্রকৃত ধর্খ, আমরা সে কথা অপ্রমাণ করিতে পারি না। আমরা 
কেবল বৈজ্ঞানিক তৱ্বেরই সঙ্গান করিয়াছি ; এবং বিজ্ঞান ভ্রিদেবের অপেক্ষা 
সর্বশক্তিমান একেশ্বরে অধিক আদর করেন লা, ইহ! দেখাইয়াছি । তবে যদি 
কেহ বলেন যে বিভ্গানের কাছে ধশ্রোপদেশ গ্রহণ করিব না, তাহাতে আমাদের 
আপত্তি নাই । 

ষ্ঠ, বাহারা চিন্দুধর্শ্মের পুনঃ সংস্কারে নিযুক্ত, ভাহাদিগকে আনরা ক্তিজ্হাসী। 
করি যে, একেম্বরবাহের পুনকস্ডীবন অপেক্ষা, ত্রিদেবোপাসনার পুনক্জ্চীবন 
অধিক সহজ, বিচ্ঞানসঙ্গত, এবং লোকামুমত হয় কি না? 

সপ্তম, এই প্রবঙ্ধে অনেক স্থানে এমত কথা আছে যে তদ্দারা অনেকে 
বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বর বৈজ্ানিক প্রমাণের ছারা সিদ্ধ নহে । বন্্তঃ এ কথা! 
আমরা বলি নাই, ভাহা অভিপ্রেতও নহে । সর্ধশক্তিনান্‌ সর্বব্রয, দয়াময় এবং 
প্রবৃত্তিশালী উশ্বরই বিজ্ঞানের দ্বারা অসিদ্ধ, ইহাই আমরা বলিয়াছি । ভ্রগতের 
লিশ্মাতা বিজ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ নহেন । কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাশীকৃত 
হইতেছে যে এই জগত ব্বাপিম্সা, সর্বত্র সর্ধবকাধ্যে, এক অনস্ত, অচিন্তনীয়, অজ্ঞেয় 
শক্তি আছে ইহা সকালের কারণ, বহির্জগতের অন্তরাত্মাস্বরূপ। সেই মহাবলের 
অন্তিত্ব অস্বীকার করা দুরে থাকুক আমরা তহদ্দেশে ভক্তিভাবে কোটি কোটি কোটি 
প্রশাম করি । আমরা ত্রিদেবের উপাসক হি । 





ধা বা মকুদ্বীপ মরুভূমি মাঝে 


জুড়া পথিক আধি শ্যামল শোভায়। 


এ স্মতি নম্ন পথে তুমিও তেমনি, 
স্বপধাম হ্দচলর সতত সুন্দর ! 

তব সেই সরোবর __কুহ্থম কানন 
বিশাল স্বসাল রাজি_ চির দিন তরে 
করে যেন বোপেছে আনি কমে আমার ! 
যখনি সংসার তাপে জ্বল এ আহার 
দিরাই কাতর আপি সুড়াইতে জ্বালা, 
অমনি নয়নে ভাসে সেই সব শোভা! ; 
সমীরণ আলে লিত কুহ্থুন পলির, 
সরসী শৃতল বাজি, তৃণ সুস্যানল । 
বহুদিন ছল টি, এখনো তেমলি 
নাপ্সিয ভুলিতে তোমা থাকিতে জীবন ! 
আর কি আসিবে ফিরে সে সুখ সময ? 
আলি লা অনৃষ্টে নন লিপেছে কি বিধি ! 
আম কি ভ্রনিব আঁকি সে কু হৃদয়ে 
মধুর বিছুল গ্বানে ববৃক্ষাবলিমাঝে ? 
অনি কি সুপথের দিল ঠিয়াছে চলিয়া ! 
্বৃতি মাত্র রেখে গেছে তুষিতে জদয় ! 
সধুক্স বসস্ত নিশি প্রভাত মধুর 
মধুর খুনের ঘোরে পশিত অ্রবলে 

অশ্মুট বিহঙ্গ-কুল-কাঁকলি-লছরী, 
বাতারন সম্ত্রিহিত শাথ। দল হতে 
মাঝে মাঝে সকক্ুণ “বউ কথা কও” 
“বউ কথা কও” রবে ব্যথিত হাদয়__ 


ভাঁবিতাম এত কিরে বিতচ্ছদ ঘস্ত্রণা_ 
এত ঘদি বাছে প্রাণে তবে কি কায়ণ 


মিছা দোষে নিছা হ'মে--মানেতে মজিয়ে 


প্রিপ্ম্লে প্রিয়ছন লেগ এ যাতলা ? 
শুনিতাম সুপে শ্রয়ে এ লকল রব 

নীরব সমম়ে সেই ; প্রভাত সমীর 
গঙ্গাত তহ্”-ভঙ্ণ নির্গ্গচল পুলিনে_ 
“অবির[জ সেই ধ্বনি শ্বপলের মত" 
মিশায়ে মধুর তাবে চ্ছ নটি কের 
জুলামান কালের ঠল ঠন্‌ রবে, 

ধীরে ধীরে বেশি ত শ্রবণ কুছ ১772 
আবার খুনের ঘোল্রে আদ তান আখি । 
কমে দিক পরিকর ৪-- বিহু কুজলঃ 
গ্রামবাসি-কোলাংলশ, বাড়িতে লাগিল; 
মাঝে মাঝে ঘাত্রী তরে নাদিক চীংকার 
শুনা! ঘায় বুহবূ হু ভাচ্গনী উপত্রে ।= 
এই্ক্ষপে পোহাইত সুপদ যানিনী। 
উবার কোমল বিভা শোভিলে গগনে 
যেতাম প্রফুল্ল ননে ভাগীলণী কুলে 
দেখিতে তরঙ্গ-যঙ্গ প্রভাত সনীয়ে_- 
প্রক্ষাতির চারু শোভা ভুঙ্গিতে বিরলে । 
ক্রেমেতে উঠিত রবি কিরণ বি্ব।লি,_ 
কঘিত কাঞ্চন যেন সোহাগে গলাসে 
চালিত গগন গায় সূ্ব্বদিক্‌ ব্যাপি, 
নির্ঘল সরদী ভুলে" পাতায় 
স্বর্ণ বান্রিত্ৰ ছটা দিত চঢ়:ইদ| Hf 


১২৮২ ] 


আবশেনে তটিনীর তলুক্ষ শিকল 

আলু ভপন-সশি পড়িত আলিয়া 
সেই সে সুবর্ণ লাগে হইস্বা জড়িত 
অগংখ্য লহরী মাল! কিক্‌ মিন্ট করি 
লাচিতে লাগিত খুজে জাকনী-হদয়ে | 
ভ্ৰমে সেই রবিকর হইলে প্রখর, 
পশিতাদ হৃষ্টদলে আপন মন্দিরে । 
পুরাতন বাটী সেই ভাটনী-পুলিলে, 
তিন দিকে লতা পাতা কুহ্মম উদ্যান, 
পশ্চিমে সৃস্থিংপক্ম।__সোপান উপরে 
লোহমর স্বার তায় প্রবেশিতে পুরে = 
ক্রম প্ৰান-_রন্য বাটী- দা সে তটিনী, 
ভীবল দ্বপলমত বছি যায হে 1 
মধ্যাহ্ন-মিছিব্র-করে পধরত্রণী যখন 

জ্বলন্ত অনল ক্লপ কত্ত ধাতুণ, 

নীরব বিহঙ্গ যত,__কেবল কোপ্াও 
অমঙ্গলরূপী সেই কালা শ্ব-বাহন 
বায়সের কা। কা! রন--তষিত চাতক 
সকাতর মৃছন্ব সুদূর হইতে 

অবিরত প্রবেশিত শ্রবণ কুৎরে; 
জড়াতে নিদাঘ আল। বলিতাম গিয়া 
বিশাল-ঈসাল-মুলে নিক্ষন কাননে | 
পার্শ্বে স্বচ্ছ সরে।বর্-_তাহাতর পুলিনে 
শ্যামল তৃণদলশ তুলিছে বাতাসে 
তুলিছে পল্লব-কুল__ল।/গিছে- অঙ্গেতে 
লীতল দক্ষিণ-বাদু ঝুসু ঝুছ করি 
নীরবে ঝরিছে পাতা--ধলিছে ধর 
আগত জীবের মাতা-_বতনে অক্ষেতে । 
মদ অঙ্গ পত্র শব্দে শীতল হায়ার, 

মুদি আখি দেখিতাম কতই স্বপন 
কতই কোমল ভাব উঠিত এমনে 
কেমনে-কাছারে-'আাঁমি কহিব প্রকাশি-_ 
বুঝিবে ব1 কেবা । জ্বলিলে সংসারতাপে, 
হৃদঘ আলাম ঘদি ঘাই কার কাছে-_ 
প্রিন্জনও প্রিযবন্ধু, প্রি সহবাসে 


হম্খচর ৪৩ 


দ্বিগুণ লিসা উঠে লে গালা আনান ং, 
শুদ্ধ না তোনালু শাহ শ্যামল মুরতি 
দেখিলে নদ্রলে মৌল ছুড়াদ জীবন ! 
আর কিছু এসংসানে ভাল নাহি লাগে! 
বৃক্ষ-অন্তবালে ক্রমে নামিলে তপন, 
ব্যাপিলে স্থুখদ ছায়া! ধরণী অজেতে। 
উঠিতাম তথা হতে । সন্্রসী উত্তরে 
ছে এক তীর্থরমা, পূর্ব পাশে তার 
একটি বকুল পাচ, -দোশিতে হুম্বেরুঃ 
নিবিড় পাতাল ঢাকাঃ নবীন বয়স, 
অসংখ্য বকুল ফস রাঙ্গা রাঙ্গা! তান ॥ 
নীল, সীত লালাবর্ণ ক্ষুদ্র পাযী কত 
রাক্ষা ফল লোভে আলি বকুল শাখানু 
বসিল্লা মনের স্থপে পায় নিসন্থর ! 
এই তকাতলে আসি বসিয়া তখন, 
গীতল সলিল মাপ! মন্দ সমীস্ণ * 
সেবিতাম মল সুখে সোপান উপস্রে, 
দেখিতাম স্বচ্ছ জলে মংস্তদের ্রীড়া, 
মৎশ্যয়ন্ক-মংশ্যধত্র আরো শোডা। কত 
মধুর শীতল ভাব উপজিত মনে । 
পয়ে বেলা কিক্‌ মিন করিয়া আসিলে 
তালি সে বকুল তর” তালি সরোবর 
যেতাম আাচ্চবী কূলে মনের 'আানন্দে 
দেখিতে তপন অন্ত তনাঙ্গণী পারে, 
দ্বাদশ মন্দির পাছে, অপূর্যব সে দৃশ্য ! 
প্রাচীন লেতল সেই, ক্ষণ শ্বেতবর্ণ - 
সন্মুখে দ্বাদশ ক্ষত পাদম্প অন্দর ; 
দক্ষিণ বাঁছিলী গঙ্জা বহিছে নিয়েতে ! 
পবিত্র তটিনী বারি_ মোক্ষদ! মহীতে ! 
পশ্চাতে বৃক্ষের শ্রেণী সুদূর বিস্বৃত । 
দেখেছে যে এক বার এই রম্য স্থানে 
রবি অন্ত শোভা, নানিবে ভুলিতে করু । 
এক দিন সূর্য্য অন্তে দেখিবার আশে 
গেলেন গঙ্গার কূলে, দেখি গগনে 
লাহিক তপল ; শুদ্ধ শীল মেঘ ঘত 


বজ দর্শন 


নিবিড় বাণাশিন্া নভে বহ্ছি প্রান্ত প্রায়; 
খসে নক্ষত্র এক দেপিহু সছলা 
ফুটিয়া লীরদ চাদ আলিতে লাগিল; 
বিশ্ময্ন ছইগু হেরি সে দৃশ্য গগনে ! 
ক্রমশঃ বাড়িল ততো বোধ ছল বেল 
অগ্নিময় রাল্াা এক আছে সেখ পাছে। 
তপন মণ্ডল শেষে হইল নাছির ! 
চারিদিকে নীল মেঘ, সে মেঘের গার 
সুদীর্ঘ সুবর্ণ ছটা পড়েছে আলিঙ্গা ॥ 
ক্রমে নীল তল হতে গোলাপরঞ্জিত 
বিচিত্র গগন গাম নামিল তপন, 
আবরণে চাপ, যেন মধ্যদেশ তার 
বিভক্ত শ্যামল মেতে, চন্য মনোহর ! 
অবশেছে তাম বর্ণ ধর্মিয়া তপন 

ডুবিল মন্দির পাছে দেখিতে দেখিতে । 
দিবা অবসান । ক্রমে আইল হামিনী ; 
পক্ষিগণ নিল লিড কুলাদ্ব পশিল, 
সন্ধ্যার উচ্ছল মণি শোভিল গগনে ; 
নৌকায় জলিল দীপ সহস্র আলোক 
ভাতিল বিমল জলে ভাঙ্গ বী দহ, 
শান্ত তাব ধরি সহী লিল বিহ্বল) 
হইলে চাদএ্রী বাতি উঠত যথন 
রজতের চাপ সম বৃক্ষ অন্তরালে 
ভুবন মোছন সেই সধাংশু সুন্দর, 
হাসিত কুহ্ুম কুল- হাসিত কানন, 
হাসিত জাহবী দেবী_ হাসিত গগন, 
কুন্থম স্তধকমাঝে পশিয়া দুজনে 
আমি ও আমার প্রিা--তুলিতাম কত 
মল্লিকা, মালতী, যুধি, সুপন্ধি কুসুম ; 
সেই সে ফুলের দল একত্র নিশায়ে 
মনোঁছয় মালা প্রিয়া প।পিত যতনে, 
দেখিতাম কাছে বসি কিবা চন্্রালোকে 
বিমল চন্তিকা সাথা ফুলদল পাশে 
প্রেয়সীর মুখচজ হয়েছে মধুর ! 


[ বৈশাখ 


অনিমিহ নুণপানে গাক্িচাম চাচছি। 
অবশেষে সেই দাল। দিতাম পরা 
ছুজলে দুদন-গলে “প্রমের সোহাপে, 
হাত ধরা ধরি ফ্রি পশিতান গৃছে 
যথা! সেই শু হ্য-প্রানদ গুচ্চন্্কার, 
মর্্র খচিত তল গ্রকো সুন্দর, 
বসিতাম গিঘা তথা | সন্দুপে জাহ্বী, 
অবিরাম বাচিলব পশিছে শ্রবণে, 
হ ছু কাব সমীরণ বহিছে তথা, 
উদাস করিছে মন এসংলার হতে 
কোথা বেন অন্থনিত করিয়া রাখিছে। 
প্রহরান্তে পশিতাম শয়ন মন্দিরে, 
লভিতে মৃখদনিড1 সুদ শয্যার, 
দেখিতভাম চত্দ্রালোকে উচ্ছল সে প্রন 
নিড্িত গৃহ সব__লীলগব জগত ; 
কেবল কপন সুদুর বাজনা শব্দ, 
কতু বংশীধ্বনি, কতু নাবিক সঙ্গীত 
নিথর আকাশ তলে তুলেছে তরঙ্গ, 
মধুর বসস্ত-বানু বভিতছ নধুত্র ; 
অবশেষে নিঢছাবেশে নুদিয়া নদ্রন 
সুখের স্বপনন্ররোতে ছেভান ভাসি 1 
কতু বা সন্ধ্যার আগে পশিয়া কাননে 
বসিতাম ন্রলাতলে ভাগরথী তীয়ে। 
কছিত আমারে প্রিয়া “দেখ ফেবা আগে 
দেখিবারে পায় তারা একটা আকাশে ।” 
একদৃষ্টে দুইজনে আকাশের পানে 
একটী তারার আশে থাকিতাম চেয়ে, 
দেখিলে একটা ভারা প্রেল্রশী আমার 
করতালি দিনা উঠি সদর্পে কহিত, 
“দেখেছি আপেতে তারা ওই যে আকাশে!” 
এই অত কত দিন যাপিঙহ তথায় । 
আর কি স্থপের দিন আসিবে ফিরিয়া ? 
লা এ জন্মের সত গিয়াছে চলিয়! ? 
আঁগোপালকৃষ্ণ ঘোষ । 





তু" স্পব নিমৰ হই প্রকার পদার্থ আছে । সুতরাং বিশ্বকারণশশ্বঙ্গে 
কোনরূপ কল্পন। করিতে হইলে, হয় জড়জগণ্ড নতুবা প্রাণিমগ্ুলী এ হয়ের 
মধ্যে একটিকে অবলম্বনইবি করিতে হয় । জড়ল্রগতের তিনিরহারী আ্ালোকপ্রকাশে 
এবং প্রাণিযণ্ডলীর জীবোৎপত্তি ব্যাপারে যেরূপ স্থির ভাব লক্ষিত হয়, সেরূপ 
আর কিছুতেই হয় লা । এ নিমিত্ত এই তৃইটী ঘটনা লইয়াই প্রাচীনকালে গ্রথা- 
ক্রমে দেবোপাসনা ও লিক্ষোপাসনা, এই ছই প্রকার উপাঙনা-পন্সতি প্রবর্তিত 
হইয়াছিল । ভারতবর্ষের বেদ, পারস্যের জেন্দাবেস্তা, এবং এ্রীসের ঈলিয়ড। ও 
ওডিসি পাঠ করিয়া জানা যায় যে, প্রাচীন আধ্যের। দেবোপাসক ছিলেন ; এবং 
এতিহালিক অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণাত হইয়াছে যে কাল্ডীয়, আজাসিরীয়,। মৈসরায়, 
ফিনিসীয় প্রভৃতি অনাধ্যজাতিদিগের মধ্যে অতি প্রাচীনকালে লিঙ্গাপাসনা 
প্রচলিত ছিল । 


পূর্ব পরিচ্ছেদে প্রদশিত হইয়াছে যে; পাধিব অগ্নি, অন্তরীক্ষবিহারী 
অশনিধানী ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশবাসী দিবাকর, বৈদিক সময়ে আধ্্যদিগের 
প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন ; এবং অন্ত সকল দেবতা ডাহাদিগেরই রূপাস্তর 
বা নামান্তর বলিয়া গণ্য হইতেন । কিন্তু কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও" শিব দেবতাদিগের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদে আরোহণ করিয়াছেন । তাহাদিগের সৌর-প্রক িসঙ্বঙ্গে 
আমরা পূর্বের কিছু বলিয়াছি, এবার শিবের বিষয়ে কয়েকটী কথা বিশেষ করিয়া 
বলিতে চাই । 

বেদে শিব নামে কোন দেবত! দেখা যায় না; কিন্তু মঙ্গলকর অর্থে 
শিবশব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়! যখন শিবের ক্রোধানল প্রজ্জলিত হয়, যখন 
তিনি সংহারমৃত্তি ধারণ করেন, তখন তাহাকে ক্ুত্র বলে। বেদের অনেক স্থলে 
কুপ্ের উল্লেখ আছে। শ্ূর্যা, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির হ্যায় বধ নিন্দি স্থান বা 
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নিদ্চিই কার্য নাই । তিনি কখন স্বর্য্যরূপী, হেমবর্ণ, রথারূঢ ও ধনু:ংশরধারী ; 
কখন হায়ুভাবাপন্ন, মক্ষৎকুলের পিতা ও গিরিশায়ী ; কখন অগ্নিমৃত্তি, কপন্দী, 
নীলক, সিতিকঠ, সহস্রাক্ষ, বিলোহিত, হিরণ্যপাণি ইত্যাদি । বোধ হয় যেখানে 
উগ্রতা, প্রচণ্ডতা বা ক্রোধ দৃষ্ট হইত, সেখানেই আদৌ রুদ্র শন্দ প্রযুক্ত হইত ৷ 
বানু ও অগ্নির কোপ সচরাচরই লক্ষিত হয়। সুতরাং বায়ু ও অগ্নি হইতেই রুদ্রের 
অনেক লাম উৎপন্ন হইয়াছে । প্রচণ্ড ঝটিকায় সহঅ্র সহস্র গৃহ বৃক্ষ প্রন্থতি সহসা! 
বিনষ্ট হয়, এবং পর্ববতশিখরেই প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বিশেষরূপে অনুভূত হয়; স্বতরাং 
রুদ্র যে মরুত্কুলের পিতা ও গিরিশ বলিয়া উক্ত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে । যাহার! 
অগ্নিশিখার আকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারাই বুঝিবেন যে কপদ্দা 
অর্থা জটাল্ারী, লীলক$ প্রভৃতি নাম কিরূপ সুসঙ্গত ৷ করুদ্রের অধমূত্তি । এই 
অই্টমৃন্তি সন্বঙ্গে শতপথ ত্রাহ্মণ হইতে একটী উপাখ্যান উদ্ধৃত কর! যাইতেছে £- 
“অভূতেয়েন, প্রতিষ্ঠেতি । তদ্গুমিরতবৎ । তামপ্রথয়ৎ সা পৃথিব্যভবৎ । 
তন্তামস্থান্‌ প্রতিষ্ঠায়ান্‌ ভূতানি ভূতানাঞ্চ পতিঃ সংবংসরায়াদিক্ষস্ত । ভূতানাম্‌ 
পতিগৃহ পতিরাসীছষাঃ পন্ত্রী। তগ্যানি তানি ভুতানি ফতবস্তে। অথ যঃ স 
ভূতানান্‌ পতি সম্বংসর:; স;ঃ। অথ যা সা উষা পত্নী ওঁষসী সা । তানি ইমানি 
ভূতানি চ ভূতানাঞ্চ পতি; সম্বতসর উষসি রেতোহসিঞ্চন্‌ । স সম্বংসরে কুমারোই 
ভ্রা়ত। সোহরোলাং । তান প্রঙ্গাপতিরত্রবীৎ “কুমার কিং রোদিসি যচ্ছ,মাৎ 
তপসোঃধিক্তাতোহসীতি 1” সোহলবীৎ ‘অনপহতপাপ্যা বাশ্মি অহিতনামা নাম 
মে দেহী"তি। তশ্মাৎ পুশ্রস্ত জাতস্য নাম কুর্য্যাৎ পাপানিমেবাস্য তদপহস্ত্যপি 
ত্বিতীয়মনপি তৃতীয়নভিপূর্ব্বমেবাস্য তৎপাপ্যানমপহস্তি । তমত্রবীভ্রজোহসীতি । 
ভম্ঘদস্থ তল্লানাকপ্পোশ অগ্রিন্তক্রপমভবত্ আগ্নিরবৈরুদ্রো যদরোদীৎ তশ্মাৎ রুদ্র: । 
সোহত্রবীহ জ্যায়ান্‌ বা অসতোহশ্যি ধেহেব মে নামেতি । তমত্রবীৎ সর্ব্বোইসীতি ! 
তগ্যদস্থ তন্নানাকরোদাপ স্তদ্রপমভবস্লাপোবৈ সর্ব্বোহন্কোোহি ইদম্‌ সর্ববম্‌ জায়তে । 
সোহত্ৰবীৎ জ্যায়ান্‌ বা অসতোহশ্মি ধেস্থেব মে নানেতি । তমত্রবীৎ পশুপতিরসীতি। 
তদযদস্য তয়ানাকরেোৎ ওমধয়সুদ্রপমভবঙ্লোযষধয়ো বৈ পশুপতিস্তম্মাদা পশব 
ওবধিল ভম্তেহথ পতিযস্তি । লসোহত্রবীৎ জ্যায়ান্‌ বা অসতোইশ্মি ধেহেব মে 
নানেতি। তমত্রবীৎ উপ্লোহসীতি। তগ্চদস্ত তল্লামাকরোশ বায়ুস্তত্রপমভবহ 
বায়র্বোগ্রস্তস্মাৎ যদা বলবদ্ধাতি উগ্রো বাতি হুত্যাহুং। সোহব্রবী জ্যায়ান্‌ 
বা অসতোহশ্মি ধেহ্বেব মে নামেতি | তমব্রবীদশনিরসীতি । তত্যদস্য তল্লামীকরো- 
দ্বিছ্যৎৎ তদ্রপমভবত বিছ্যন্বা অশনিস্তম্মাত্যম্‌ বিদ্যুদ হস্তাশনিরবধীদিতি আহঃ । 
সোইব্রবীজ্ত্যায়ান্‌ বা অসতোইশ্মি ধেহোব মে নামেতি । তমত্রবীৎ ভবোহসীতি । 
তগ্যদ্স্য তন্ভামাকারোত পর্জ্জশ্যস্তদ্রপমভবৎ পর্ল্জন্যোবেতবঃ। পঙ্জন্যাত হীদম্‌ 
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সর্ববম্‌ ভবতি । সোহত্রবীৎ শ্র্যায়ান বা অসতোইস্মি ধেশ্যেব মে নামেতি । তনত্রবীহৎ 
মহাঁদেবোইসীতি | তঙক্যদস্য তল্লানাকন্োচ্চন্দ্রমান্তদ্রপমভবত প্রদাপতিদে চন্দ্রম। 
প্রজাপতির্বৈ নহান্‌ দেখঃ। সোহব্রবীশু জ্যাম্ান্‌ বা জসতোহন্দ্ৰি পেহ্যোব নে 
নামেতি । তমত্ৰবীৎ ঈশ্শালোহসীতি । তদযদক্য তদ্ৰানাকরোৎ আদিত্যন্তক্রপন'ভবৎ্ 
আদিত্যো বা ঈশান আদিত্যোহি অস্য সৰ্ব্বস্য ঈ% । সোহত্ৰবীৎ এতাবান্সান্সি মা 
মেতঃপরোনামধেতি । তাম্যেতাস্যষ্টাবপ্রি ক্ূপাণি কুমারো। নবমহ ৷” 

অর্থাৎ 

“এই অধিষ্ঠান ছিল । তাহা ভুমি হইল । তাহা বিস্তৃত করা হইলে পৃথিবী 
হুইল । এই অধিষ্ঠানে ভূতসকল ও ভূতসকলের পতি সম্বতসর দীক্ষিত হইলেন । 
ভূতদিগের পতি গৃহপতি ছিলেন, উহ! পত্নী । এই যে ভূত সকল তাহারাই খতু ; 
এই যে ভূতলকলের পতি, সে সম্বংসর। আর এই যে পন্থী উষা, সে উবসী। 
এই ভুতসকলও তাহাদিগের পতি সন্বৎংসর উষাতে বীর্জক্ষেপ করিলেন । সন্বতসরে 
কুমার জন্মিল। সে কাঁদতে লাগিল । তাহাকে প্রজাপতি বলিলেন, “কুমার 
কেন কাদিতেছ ? অনেক শ্রমে ও তপস্যা তোমার জন্ম ।” সে বলিল, “আমার 
পাপ যায় নাই, আমার নাম নাই, আমাকে লাম দাও ।” এই নিমিত্ত পুত্র জর সমূলে 
তাহার নামকরণ করিবে; ইহাতে তাহার পাপনাশ হয়; এইরূপ দ্থিতীম ও 
তৃতীয় নাম দিবে; ইহাতেও পাপনাশ হয় । প্রজাপতি কুমারকে বলিলেন, 
“তোমার লাম রুদ্র হউক 1” তাহার যখন এই নামকরণ হইল, অগ্রি তাহার মূণ্তি 
হুইল, কারণ অগ্নিই রুদ্র, রোদন করিয়াছিল বলিয়া রুদ্র । সে বন্দিল, “আমি 
অসশ হইতে শ্রেষ্ঠ আমাকে নাম দাও ।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি সর্ব 
হইলে ।” তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, জল তাহার যৃণ্ঠি হইল, কারণ 
জনই সর্ব, জল হইতে এ সকল আন্মিয়াছে । " সে বলল, “আমি অসশ হইতে 
ষ্ঠ, আমাকে লাম দাও” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি পশুপতি হইলে ৷” 
যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, ওষধি তাহান্ন' মূর্তি হইল, কারণ শষধিই 
পশুপতি ; এই নিমিত্ত পশ্তুর। ওষধি পাইলে পরাক্রান্ত হয় । “সে বলিল, “আমি 
অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ আমাকে নাম দাও ।” প্রদ্ছাপতি বলিলেন, “তুমি উগ্র 
হইলে (৮ যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, বায়ু তাহার মুত্তি হইল, কারণ, 
বায়ুই উগ্র, এই নিমিত্ত যখন প্রবল বাতাস বহিতে থাকে, লোকে বলে যে উগ্র 
বহিতেছে। সে বলিল, "আমি অসশ হইতে শ্রেষ্ঠ আমাকে নাম দাও 1 
প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি অশনি হইলে 1” তাহাকে যখন এই নাম দে ওয়! হইল, 
বিদ্যুৎ তাহার মৃদ্তি হইল, কারণ বিছ্যৎই অশনি, এই নিমি যে বিহ্যাতর আঘাতে 
মরে, লোকে বলে অশনির ( অর্থাৎ বজ্রের ) আঘাতে মরিয়াছে । সে বলিল, 
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“সামি অসং হইতে শে, আমাকে লাম দাও ৷” শ্রজাপতি বলিলেন, “তুমি 
ভব হইলে |” যখন তাহাকে এই লাম দেওয়া হইল, পর্চ্চন্য তাহার মূর্ত্তি হইল, 
কারণ পশ্ধন্তই তব, পঞ্জন্া হইতেই সকল হয় । সে বলিল, “আমি অসৎ হইতে 
শ্রেষ্ঠ; আমাকে নাম দাও ।” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি মহাদেব হইলে ।” 
তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, চন্দ্ৰমা তাহার মস্তি হইল, কারণ এ্রজাপতিই 
চজ্দমা, প্রক্াপতিই মহাদেক । সে বলিল, “আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে 
নাম দাও ৷” প্রজাপতি বলিলেন, “তুমি ঈশান হইলে ৷” তাহাকে যখন এই 
নাম দেওয়া হইল, আদিত্য তাহার মূর্তি হইল, কারণ আদিত্যাই ঈশান, আদিত্যই 
এসকল আসন কঠুতেছেন । সে বলিল, “আমি এত ছহুইয়াছি ; আমাকে আর 
লাম দিও লা?” আগঘ্নর এই আটটী মুর্তি, কুমার নবম ।” 

শতপথ ত্ৰাহ্মা হইতে যে উপাখ্যানটী উদ্ধৃত হইল, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, রুদ্বের রূপে আগ্রহ প্রবলতা, কিস্ত তথায় সূর্ধ্য, 
চন্দ্ৰ, বায়ু প্রভূতিরও স্থান আছে। প্রাচীনকালে যে সকল দেবতার উপাসনা 
প্রচলিত ছিল, সকলই সনয়ে সময়ে ভীম মুত্তি ধারণ করিতেন ৷ স্বর্য্য কখনও 
কখন দেশ দক্ধ করিতেন বায়ু সময়ে সময়ে বৃক্ষ উন্ম,লিত, গৃহ ভগ্ন ও নৌকা জলমগ 
করিতেল । আগ্ন কখন কখন লোকের সর্ববন্থান্ত করিতেন । অশনির আঘাতে 
সময়ে সময়ে লোকের প্রাণ যাইত । প্রবল জলপ্লাবনে কখন কখন ভনপদসকল 
বিনষ্ট হইত । ভয়ছর শিলাবুর্টিতে কথন কখন বিলক্ষণ অপকার করিত । মনোহর 
চন্দ্রমাও সনয়ে সময়ে রাকুগ্রস্ত হইয়া ভয়বিস্তার করিতেন । এইরূপে প্রত্যেক 
দেবতারই কথন কখন উগ্রভাব লক্ষিত হইত । সুতরাং ক্রমে সর্বঅই রুদ্রমৃত্তে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল । সকলের উগ্রতার সমষ্টি লইয়। রুত্রের বিরাট সুপ্তি 
বিরাজ্নান হইল ৷ ইহাতে কালে কালে সুধা অগ্নি প্রভৃতি কেন না তাহার নিকটে 
ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে ? কি প্রকারে বৈদিক দেবতাদিগের প্রাধাস্ত বিলুপ্ত হইয়া 
ভারতবর্ষে শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়, স্থির করা সহজ নয় ; কিন্ত একস 
অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, সমুদায় প্রাচীন দেবতার উত্ডাভাব লইয়া শিবের 
এবং সৌম্যভাব লইয়া বিষ্ণুর স্থষ্টি, এবং এই কারণে লোকে ক্রমে অস্ঠ দেবতা 
অপেক্ষা ডাহাদিগের প্রতি অধিক ভক্তি দেখাইতে আরম্ভ করে! হয় ভয় নয় 
ভালবাসা এই তুইটীর মধ্যে কোন একটীর বশবর্তী হইয়া সাধারণতঃ লোকে আতি- 
মানবিক শক্তির উপাসনা করিতে যাঁয়। ইহার মধ্যে একটা হইতে শৈবধশ্মের এবং 
অপরটী হইতে বেম্ণবধর্শ্মের উৎপত্তি ৷ 

কিজ্ঞ বর্তনানকালের শিব কেবল বৈদিক রুদ্র নহেন। তিনি লিক্ষমূত্তিতে 
পুক্ষিত। অথচ বৈদিক খষিদিগের কোন উপাস্য দেখতাই ক্গিঙ্গমৃত্তি বলিয়া বিত 
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নহেন, এবং আমরা পুর্বেই বলিয়াছি যে অতি প্রাচীনকালে অলাধ্য জাতিদিগের 
মধ্যে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল! সুতরাং ভারতবর্ধায় অনার্যজাতিদিগের 
নিকট হইতে আধ্য্যেরা এপ্রকার শিবপৃজা-পন্ধতি পাইয়াছিলেন, ইহা অনেক দূর 
সম্ভব । শৈব উপাসনা যে অনাধ্যভাবাপন্ন, নিয়ে তদ্বিষয়ের কয়েকটা প্রমাণ প্রদত্ত 
হইতেছে = 
(১) বেদে লিঙ্ষোপাসকদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ আছে। কঝ্রগ্বেদে 
লিখিত আছে, 
পল শধ্দৰ্যো| বিষুণশ্য জন্তোন। শিশ্রদেব! অপিশুঞ্চ তংনঃ 1” 
অর্থাৎ “ইন্দ্র শত্রদিগকে শাসন করুন যেন লিঙ্গোপাসকেরা আমাদিগের 
যচ্ভের নিকট লা আসিতে পারে |” ইহাতে বোধ হচ্ম যে, যে দস্যগণ আৰ্য্য থষি- 
দিগের যজ্ঞের বিত্র করিত, তাহার। লিঙক্ষোপাসক ছিল । ব্রামায়ণের অনেকস্থানে 
বর্িত আছে যে, রাক্ষপেরা যন্যকালে মুনিদিগের প্রতি অনেক উৎপাত করিত ॥ 
রাক্ষসেরা যে আব্যধদ্ছছেটী শ্বতন্থধশ্মাক্রান্ত অনাধ্যজাতি, তদ্দিষক্ে সন্দেহ হইতে 
পারে না। সুতরাং উত্তরকালব্ীঁ বর্ণনাহারা বৈদিক শ্লোকার্থের সনর্থনই 
হইতেছে । * 
(২) স্বতিতে ত্রাহ্মণদিগের শিবপুজা নিষিদ্ধ দেখা যায়। বশিড-শ্বৃতিতে 
লিখিত আছে,__ 
শুডাপান।ন্ত রুপ্রাদ্য। অর্চশীঘা প্রযস্থতঃ ॥ 
বস্ত্র ক্রুলার্চন: প্রোক্তং পূরাণেষূ শ্বতিঘপি । 
তদক্রক্ষপাবিষ্য়নেবমাছ প্রদাপতিঃ: ॥ 
কদ্রারচ্চনং ত্রিপুণ্ড ফন পূরাণেষুচ শীতে 1 
ক্ষরবিট শুদ্রল্সাতিনাং নেতক্রেঘাং তদ্ভুচ্যাতে ॥ 
অর্থাৎ শৃত্রাদিদিগের যত্বপূর্ব্বক রুদ্ৰাদি অর্চচন। কর! কর্তব্য । পুরাণে ও 
স্বৃতিতে যেখানে রুদ্রার্চনার কথা আছে, তাহা ব্রাহ্মণের জন্য নহে, প্রন্ষাপতি 
বলিয়াছেন । পুরাণে রুত্রার্চনা ও ত্রিপুণ্ডধারণ কীন্ডিত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য ও শূদ্ৰদিগের জন্য উক্ত হইয়াছে, অপরের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্য নহে । 
(৩) রামায়ণ, মহাভারত প্রনৃতিতে রাক্ষস ও দৈত্যগণ মহাদেবের ভক্ত 
বলিয়া বর্দিত, এবং মহাদেবকেও অনেক সময়ে তাহাদিগের প্রতি সদয় দৃষ্ট হয় |. 
(৪) ইতিহাস পুরাশাদিতে দক্ষযন্তরভঙ্গের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, 
তাহাতে বোধ হয় শিব পুর্বের্ধ যজ্ঞভাগ পাইতেন না, অনেক মারামারির পরে ' তিনি 
দেবতা বলিয়া গৃহীত হন | রামায়ণে প্রথমে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় । হরধন্ 
সম্বঙ্গে লক বলিতেছেন, = 
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৬ বঙ্গ শনি [ বৈশাখ 
দক্ষঘচ্ড বধে পূর্ববং ধ্থুরাহমা বীর্ণ্যবান্‌ । 
বিধ্বস্ত ত্রিদশান্‌ রুদ্রঃ সলীলমনিদদত্রবী ত | 
যন্ছাদ্‌ ভাগাধিলো ভাগান্‌ নাকল্লয়ত সে স্থরাঃ | 
বরাঙ্গাণি মহার্ছাশি ধন্ছঘ! শাতয়ামি বা 0 
ততে! বিমনস: সর্ষে দেবা বৈ মুন্িপুক্গহ। 
প্রাসাদদন্ত দেবেশম্‌ তেষাং প্রীতোংতভবদ তব: 1 
প্রীত্চাপি দদে তেষাং তাচ্ঙ্গানি মহৌজসাং ! 
বন্যা বানি ঘাক্কসন্‌ শাতিতানি মছায্মনা ॥ 
তদেতদ্‌ দেব দেব ধম্দরত্রং মনাস্তুন: | 
প্লাসভূতং তদা চ্যন্তং অস্থাকদ্‌ পূৰ্ব্বকে বিভো| ॥ 
অর্থাৎ “পুরে দক্ষযজ্ঞ নাশকালে বীর্ঘ্যবান্‌ রুদ্র ধনুরাকর্ষণ করিয়া দেবতা- 
দিগকে পরাজয় করত উপহাস করিয়! এই বলিয়াছিলেন, “দেবগণ, আমি ভাগার্থা 
হইলেও তোমরা আমাকে ভাগ দাও নাই ; আমি ধন্দ্বারা ভোমাদিগের মহা 
বরাঙ্গ সকল কর্তন করি!” অনন্তর, হে সুনিপুঙ্গব, দেবতাসকল বিমনা হইয়া 
মহেমশ্বরকে প্রসন্ন করিলে, তিনি প্রীত হইলেন । মহাদেব ধনুদ্বারা মহাতেজসম্পন্ন 
দেষতাদিগের যাহার যে অঙ্গ কাটিয়াছিলেন, প্রীত হইয়া প্রদান করিলেন । এই 
সেই ধন্ুরত্ু, মহাদেব ইহা আমাদিগের পূর্বপুরুষের হস্তে শ্যস্ত করেন ।” 
মহাভারতের শাস্তিপর্ধে লিখিত আছে যে, অন্য দেবগণকে রথারোহণে 
দক্ষ্যজ্ঞে যাইতে দেখিয়া উমা পতিকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে তিনিও কেন 
যাইতেছেন লা । মহাতদব উত্তর করিলেন” 
“সুক্লৈয্েৰ মহাভাপে পূর্বমেতদক্ুষ্তিতং | 
যল্জেষু সর্ব্যেযু মম ন ভাগ উপকলিতঃ ৪ 
পূর্ব্বোপাস্রোপপহ্েন নার্পেশ বয়ব্ণিনি। 
ন নে সুরা: প্রযচ্ছন্তি ভাগং বজ্ঞস্য ধর্শ্মতঃ ॥ 
অর্থাৎ “হে মহা'ভ্রগে, দেবতাদিগের প্রাচীন অনুষ্ঠান এই যে কোন 
যজ্ঞেই আমার ভাগ নির্দিষ্ট নাই। হে বরবণিনি, পূর্ব্ব পদ্ধতি নির্ধারিত 
মার্গাঙ্সারে ধর্শ্মত:ঃই দেবতারা আমাকে যজ্ঞের ভাগ দেয় না” 
(৫) শিবের নিশ্ঘাল্য গ্রহণ কর! যায় না। বহর চ গৃহ পরিশিষ্টে লিখিত 
আছে, _ 
অগহং শিবলৈবেস্তৎ পত্ৰং পুষ্পং লং ফলং | 
শাল গাম শিলাস্পর্শাং সর্ব্বোষাতি পবিত্রতাং ॥ 
অর্থাৎ “পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি শিবনৈবেন গ্রহণীয় নহে । শালগ্রাম 


শিলাম্পর্শে সকল পবিত্র হয় ।” 
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বরাহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে, 
অভ্তদক্কাং শিবনির্শ্বালাং পত্রং পুষ্পং ক্কলং জলং । 
শাল শ্রামশিলাযৌগাৎ প।বনং তদ্ভবেৎ, সদা ॥ 

অর্থাৎ “পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি শ্রিবনিশ্মাল্য অভক্ষ্য । শালপগ্রাম- 
শিলাযোগে তাহা সদ! পবিত্র হয় |” 

লিঙ্গার্চন-তস্থ শিবভক্ত কোন এক ব্যক্তির রচিত । তাহাতে সহাদেবকে 
ব্রিস্তা সিডত হইতেছে, _ 

দুম ভুং তব লিৰ্শ্মালাং ্ৰক্মাদীনাং রুশ নিছে । 
তৎ কথং পরমেশীন নির্শ্মালাং তব দূবিতং ॥ 

“হে কৃপানিধে, তোমার নিশ্মাল্য ভ্রহ্মাদির ছুল্লভ। তবে, হে পরমেশ, তব 
নিম্ধাল্য দূষিত কেন 1” 

মহাদেব উত্তর করিলেন যে তাহার কণ্ঠে বিধ আছে বলিয়া লোকে তাহার 
নিশ্মাল্য ভক্ষণ করে ন।। উত্তরটি ঠিক হউক আর না হউক, মহাদেবের নৈবেদ্য 
যে গ্রহণ করা যায় না ইহা শিবতক্তেরা ও স্বীকার করেন। 

(৬) চণ্ডাল চম্মকার প্রভৃতি অতি হেয় জাতিও স্বহন্তে শিবপুজা! করিতে 
পারে। কিন্তু দ্বিজ্ঞসহায়তা ব্যতিরেকে অন্ত দেবতার পুজা হয় না । ইহাতে 
বুঝা যাইতেছে যে শ্িবপূঙ্গা পদ্ধতি অনাধ্যভাবাপন্ন, এবং তদ্দিমিন্তই অনার্য্যবংশ- 
সম্ভুত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ আপনা আপনি মহাদেবকে অর্চনা করিতে ও নৈবেপ্যাদি 
দিতে অধিকারী । আর বোধ হয় এই কারণেই শাস্ত্রে শিবনিশ্মাল্য গ্রহণ নিষিচ্ধ 
হইয়াছে । 

(৭) পুরাণাদিতে শিবের যে প্রকার মূর্তি বর্ণিত আছে, তাহা সভ্য 
আর্্যক্রাতিদিগের কলিত বলিয়া প্রতভীত হয় নী। গলায় হাড়ের মালা, অঙ্গে 
ভস্ম মাথা, মস্তকে সর্প, পরিধান ব্যাআচশ্ম অথবা দিগম্বর, সঙ্গে ভূত প্রেত, সিদ্ধি ও 
ধূতুরা সেবনে চক্ষু রক্তবর্ণ ও বিকৃতাকার ; উপান্ঠ “দেবতার ঈদৃশ রূপ আর্য 
ফাবিদিগের চিন্তাসমুদ্ুত না হইয়া অসভ্য দন্্যদিগের কল্পনার ফল হইবারই 
সব্ভাবন! । 

কি প্রকারে অনার্্য-মহাদেব বৈদিক রুত্বের সহিত এক বলিয়া গণ্য হইল, 
স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না । কিন্ত অনুমান হয় যে স্বভাবসাদৃশ্তট এরূপ একতার 
প্রতিপাদক হইয়াছিল । অনার্থয-মহাদেব এবং বৈদিক রুদ্র, উভয়েই ভীম মূর্তি, 
উভয়েই উগ্রপ্রকৃতি । আর স্লাওতালদিগের উপাস্য গিরিদেব ও প্রাচীন অনাধ্য- 
মহাদেব যদি একই দেবতা বলিয়া ধর! যায়ঃ রুদ্রের গিরিশ নায় তারাও একত। 
স্থাপনের একটি উপায় লক্ষিত হয়। যখন প্রাচীন আধ্যগণ ভারতস্মি জয় 
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করিয়া অনেক দন্থ্য প্রজা প্রাপ্ত হইলেন, এবং যখন উক্ত প্রল্গারা সমাজের নিয় 
শ্রেণীতে দাসরূপে স্থান পাইল, তখন ধর্শ্ম বিষয়ক অনেক বিবাদের পরে প্রজাদিগের 
প্রীতি লাভ তার! রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপন বাসনায় দ্বিজগণ এতনদ্দেশীয় আদিম 
নিবাসীদিগের পরমপৃজনীয়স মহাদেবকে রুদ্র-মৃস্তি বলিয়া উপাস্য দেবতা দলভুক্ত 
করিয়া লন, এপ্রকার কল্পনা নিতান্ত অমুলক বোধ হয় না। যদি এরূপ হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি অপেক্ষা শিব কেন বড হইয়া উঠেন, তাহার 
আর একটি কারণ বুঝা যায়। অনা্্মী তারতবাসীদিগের সংখ্যা আর্য্যদিগের 
অপেক্ষা অধিক ; সুতরাং অনার্ধ্য জাতিগণ হিন্দুসমাজতুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত 
অধিক লোকের নিকটে শিবের সমাদরাধিক্য দৃই হইতে লাগিল । একে ত রুদ্ 
সৰ্ব্বত্ৰ স্বীয় ক্রোধ-প্রজ্দ্রলিত সৃত্তি প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র চন্দ্র রবি বহি অপেক্ষা 
আপনার প্রতাপ বিস্তার করিতেছিলেন, তাহাতে আবার ভারতীয় লেঙ্গোপাসকদল 
ভাহাকেই তাহাদিগের মহেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিল, রুদ্রের ক্ষমতা কেন না 
অনিবাধ্য ও বনুবিস্তীর্ণ হইয়া উঠিবে ? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বে, জড়লগত ও 
জীবমগুলী এই ছইটি হইতে দেবোপাসনা ও লিঙ্গোপাসলা এই দুইটি উপাসনা 
পদ্ধতির উৎপত্তি । এই ছুই প্রকার উপাসনার সংযোগে শৈব উপাসনা সংগঠিত, 
স্থৃতরাং ভারতবর্ষে যে শিবপুক্তা বহুকাল প্রবল রহিয়াছে, ইহা আশ্চর্যের 
বিষয় নহে । 

কোন সময়ে আধ্য ঝষিগণে লিঙ্গোপাসনার প্রতি মনোযোগ দিতে আরস্ত 
করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি পুরুষ ও বেদান্ত দর্শনের 
মায়াবাদে যে লিঙ্গোপাসন্যর আভাস আছে, কিঞ্চিৎ. বিবেচনা করিলেই প্রতীতি 
হইবে। স্ৃতরাং বুদ্ধদেব জন্মিবার পূর্ব্বে যে শিবশাক্তির সমাদরের স্থচনা হইয়াছিল, 
এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় নহে । 

শিব যে অনেক দেবতার সমষ্টি, শিবানীর প্রতি দি করিলেও তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। কালী ও 'করালী এই দুইটি অগ্নি জিহ্বার লাম।* পার্বতী, 
হৈমবতী, গিরি, এসকল গিরিশায়ী বায়ুপত্বীর নাম । গৌরী নামটি সুর্যাজায়া 
উয! হইতে প্রাপ্ত । প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, শক্তি, এসকল নাম লিঙ্গোপাসনা হইতে 
সমুৎপদ্ন তাহার সন্দেহ নাই । শ' » 

* কালী করালী মলোজ্ব15 সুলোহিতা বাঁচ সথধুতরব্ণ। স্ষ,লিঙ্গি নী বিশ্বরূপীচ দেবী লেলায়- 


মালা দছনম্ লিহবা: | 
মুণ্ডক উপনিবছের টীকা। 


1 এই্‌ প্রবন্ধ, এবং “বিল, ডাধিন এবং হিন্দুর” শির্ধক প্রবন্ধ যে ভিল্ল ভিন্র লেখক প্রণীত, 
ইহ! বুদ্ধিমান্‌কে বলিম্বা দেওয়া! বালা! বংসং! 


চতুর্থ বর্ষ £ দ্বিতীয় সংখ্য! 





দক ধৰ্ম্ম আধ্যভ্রাতির প্রাথমিক ধশ্ম। বেদ হিন্দুগণের বিশ্বাসের মূল 

ভিত্তি এবং সংসারযাত্রা নিব্ধাঙ্গের সমস্ত কাৰ্য্যকলাপ বেলিক ধর্শ্মান্ুসারে 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এই বেদে কাহারও অবিশ্বাস করিবার ক্ষমত। নাই । কেন 
না বেদ ঈশ্বরের বাক্য-_নানবীয় বাগ্যন্ব হইতে নিঃস্ছত হয় নাই, সুতরাং (যনি 
বেদে অবিশ্বাস করেন, তিনি নাস্তিক, ঘোর পাষণ্ড __-সমাজশক্র । বৈদিক আনার 
ব্যবহারে হিন্দ্ুগণের বিশ্বাস ক্রনেই অটল হইল এবং যজ্ঞার্থে প্রতাহ অসংখ্য অসংখ্য 
পশুর প্রাণ বধ হইতে লাগিল। সোমরস পান এবং পশু বধ কনা প্রতি 
গৃহস্থের কর্তব্য ॥ এ সকল না করিলে বৈদিক ধর্শ্ম অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই । 
আধ্যগণ ধশ্ম সাধন করিতে গিয়া নিঢুরতার একশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করলেন । 
এ সনয় সমাহ্রের বিপ্লব নিভান্ত আবশ্যক, বিপ্লব না হইলে সমাজের মঙ্গল হওয়া 
দূরপরাহত । সাধারণে ধশ্মান্ধ হইয়া যথেচ্ছাঢারে প্রবৃত্ত হয় বটে কিন্তু অসাধারণ 
তেজন্থী ঝুর্ধিমান্‌ ব্যক্তির এ সকল দেখিয়া হৃদয়, শোকে আচ্ছন হয় । এ সময় 
মহাতেজ। বিপ্লবকারী অতি ছুর্নভ। সাধারণ লোকে ভাহার উদয় সহজে বুঝিতে 
সক্ষম নহে । বৈদিক কার্যকলাপ অনুষ্ঠানে আধ্যগণ প্রবৃত্ত হওয়াতে সমাজের 
অহিত হুইতে লাগিল । সাধারণ লোক ধম্মাক্ষ, ব্রাহ্মণগণ সমাজের একমাত্র কর্তা 
এবং তাহারাই সমাজকে যেদিকে ইচ্ছ। সেই পথে চালাইভে লাগিলেন । নৈসগিক 
নিয়ম অনুসারে সমাজ কখন এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। অমঙ্ুন্তের মনও 
পরিবর্তনশীল সুতরাং ভারত-সমাজের পরিবর্তন উপস্থিত হইল । মনুক্যের 
মনোমধ্যে অভিনব চিন্তার অবতারবৎ সমাজের পরিত্রাতা শাক্যসিংহ উদয় 
হইলেন । ইনি বৈদিক ধশ্মানুষ্ঠানের নিন্দা করিতে তথা সমাজের অভিনব প্রণালী 
বন্ধ করিতে প্রকৃত যোদ্ধার হ্যায় জ্ঞানের শাণিত আসহন্তে উপস্থিত হইলেন | 
এক্ষণে ইহার প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্মের বিবরণ প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ 
উদ্দেশ্য এবং তাহাই লিয়ে সঙ্চলিত হইল । 
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বৌদ্ধধশ্ম অতি প্রাচীন ৷ বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ডীয় নবোত্তর শততম 
সর্গে বৌন্ধ ধশ্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাক্স, ষথা__ 
হথাছি চোরঃ স তথাহি বৃদ্ধ 
শখাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি ॥ 
তন্যাদ্বি: শক্যতম প্রজানাং 
মনাত্তিকে লাতিদুখো। বধঃ কাছ ॥ 
অর্থাৎ যেমন বৌদ্ধ তক্ষরের শ্যায়* দণ্ডার্হ, নাস্ডিককেও তদ্রুপ দণ্ড করিতে 
হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিস্কত বলিয়া পরিহার করা কর্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি 
সেই নাস্তিকের সহিত সম্তাবণ করিবেন না 1৬ এতত্প্রমাণে বৌক্ষ ধর্শ্মের প্রাচীনত্ব 
সম্বন্ধে কোন সংশয় রহিল না! ইসা! ভিন্ন বায়ু, কম্তিপুরাণে, গণেশ শঙ্কু প্রভৃতি 
উপপুরাণে বৌদ্ধ ধশ্ঘ এবং বুদ্ধ অবতারের উল্লেখ আছে । শাক্যসিংহ শেষ মত্য বুদ্ধ । 
ইহার পূর্বে ৫৫ জন বুদ্ধ বর্তমান ছিলেন ; তাহার মধ্যে পদ্মোস্তর হইতে সমপুজিত 
পর্যন্ত 9৯ জন বুদ্ধ স্বর্গে ও বিপশ্চিত, শিখি, বিশ্ব, ক্রবুচ্ছন্দ, কণক মুনি ও 
কাশ্যপ নত লোকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অতঃপর শেষ বুদ্ধ শাক্যসিংহ “বহুজন 
হিতাঁয় বহুজন সুখায়” মতগলোকে বোধিসব্র উল্লতি জঙ্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তিনি মহাজ্ঞানী ও সৰ্ব্ব শুভতপ্রদ ধশ্মের একমাত্র উপদেশক ; যথাঁ-ললিত বিস্তারে 
তাহার সম্বস্মে লিখিত আছে যে-_- 
ভেল প্রভং হত তন সপ্রভাকরং শুভ পদং শুভ বিদ্লা গুতেছসম্‌ | 
প্রশান্ত কাছং শুভ শান্ত মানসং পুলি সমাঙ্গিক্ষম্ত শীকাসিংহম্‌ । 
ম্ঞানোদধিং শুদ্ধ মহাহভাবং ধর্শ্মেশ্বরং সর্ধববিদং মুনীশম্‌ ইত্যাদি ॥ 
অভিধান মধ্যে শাক্যসিংহেল নামান্তর, ঘথা--খল্রিৎ, শ্বেতকেতু, ধর্মমকেতু, 
মহামুনি, পঞ্চজ্ঞান, সর্থহদ্শী, মহ্যবোধী, মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমূ্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, 
সর্ববার্থ সিদ্ধি, শৌদ্ধোদনি, অর্কবন্ধু, মায়াদেবী স্থত, গৌতম । হেমচন্দ্ৰ তাহার 
শ্রই কয়েকটা নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা 
শাক্যসিংহ, -অর্কবাক্ষব, রাহুলেযু, সর্ব্বার্থ সিদ্ধ, গৌতমানেয় মায়াস্থত, 
বত্রদ্ভোদন সমত । 
অমরকোবের নামগুলি প্রসিন্চ। তাহার সিংহলে পালি ভাবায় অনুবাদ 
বথা -শ্রদ্ধোদনিচ গৌতম, শাক্য সিংহে! তথা শাক্য সুনিচ অরিচ বন্ধুচ ।” 
শাক্য সিংহ এই লামা নামকরণের নাম নহে ! শাক্যবংশের কোষ্ঠ বলিয়া 
তাহার এ নাম । “শাক্য বংশ” ইহাও আভিজ্রনিক সংজ্ঞা নহে । হক্ষাকু বংশীয় 
কোন ব্যক্তি পিতৃশাপে আক্রাস্ত হইয়া কপিলাশ্রমে কিছুকাল পর্য্যন্ত এক 





লতা স্ nd 
. 


* প্রানীয়ণ অমোদ্য। কাণ্ড অীযুকু হেদচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক অন্বাদিত । 


১২৮২ ] বোৌ দ্ধ ধৰ্ম্ম ৫৫ 


শাক বৃক্ষে ( শেঞ্চন ) আশ্রয় লইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এ ইক্ষাকু- 
বংশীয় পুরুষের নাম শাক্য বলিয়! প্রথিত হয়। তদ্বংশীয়েরা৪ও তদবধি শাক্য 
বলিয়া বিখ্যাত! আচাৰ্য্য ভরত “শাকা মুনি” এই নামের ব্যুৎপত্তি স্থলে 
লিখিয়াছেন, যথা--“শাক্য বংস্যন্বা শাক্যঃ পাক্যশ্চাসৌ মুনিশ্চেতি শাক্যমুনিঃ 
তথাহি--শাকো বৃক্ষবিশেষঃ তত্রতবা বিদ্যমালাঃ শাক্যোঃ পিতুঃ শাপেন কেচি- 
দিক্ষাকুবংশীয়া গৌতমবংশজক পিল মূনেরাশ্রমে শাকবৃক্ষে কৃতবাসাশ্চ শাকো। 
উচ্যতে তহ্‌স্ত “শাকবৃক্ষ প্রতিচ্ছল্পং বাসং যন্রাৎ প্রচক্রিরে ৷ তম্মাদিক্ষাকু 
বংষ্যাস্ডে ভুবি শাক্য ইতি শ্রুতাঃ 1” শাক্যের অপর প্রসিদ্ধ নাম গৌতম । এই 
নাম দেখিয়া অনেকে তাহাকে গৌতমবংশীয় মনে করিয়। থাকেন কিন্তু সেটা 
তাহালিগের ভ্রম । শাক্যসিংহ প্রকৃত ইক্ষাকুবংশীয়, তাহার পৃর্বপুরুষেরা গৌতম- 
বংশীয় কপিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুকায়িতভাবে শাকরুক্ষে বাস 
করিয়াছিলেন, তাহাতেই ফ্তাহার। শাক্য ও গৌতম নামে বিখ্যাত হল । ইনিও সেই 
বংশে জন্মিমাছেন বলিয়া এ নামে খ্যাত ॥ 


শাক্যসিংহের পিতার নান শুহ্ছোদন । মাতার নাম মায়াদেবী ৷ শুক্দোদন 
কপিলবহ্ঘ নগরের রাক্সা ছিলেন । আর্ত অভিধানে লিখিত আছে, শুক্েশদল 
রান্জা অতি স্কায়বান, ভিলেন এবং পবিত্রান্ন ভোদ্ধন করিতেন, যথা-_“শুদদ্দোদন যতো 
ডূংক্তে শ্যায়বান্‌ শুদ্ধনোদনম্‌।” ললিত বিস্তারে লিখিত আছে শাকাসিংহ জঙ্দু 
দ্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮ কুল অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্যকুলকে নির্দ্দোষ 
জ্ানিয়াছিলেন-_মগধে বিদেহ কুল, কোশলায় কৌশল কুল, বংশরাজ কুল, বিশাল! 
নগরে প্রস্যোতন কুল, মথুরা। হস্তিনায় পাশুব কুল ইত্যাদি । তিনি পাগুৰ 
বংশকেও দোষ বিবেচনা করিয়াছিলেন “পাগুব কুলপ্রস্থতৈঃ কৌরব বংশোহতি 
ব্যাকুলী কুতো যুধিষ্টিরে! ধর্ম্মস্ত পুজ ইতি কথয়স্তি ভীম সেনো বায়োঃ__ইত্যাদি__” 
একুলের দোব হুইল যে পাণগবেরা কুরুদিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং তাহারা 
জারজ । এইরূপ সকল বংশেই দোষ, কেবলমাত্র শাক্য বংশ নির্দোষ । 

শাক্য কপিলবন্ত নগরে বসম্তকালে শুক্রপক্ষে পুবিমা তিথিতে মায়াদেবীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । ভগবান বোধিলত্ব যে কালে তুখিত পরিত্যাগ করিয়া 
সায়াদেবীর দক্ষিণ কুক্ষে প্রবেশ করেন, সেই সময় তিনি নিদ্রিতাবস্থায় এইরূপ ক্প্প 
দেখিয়াছিলেন, যথা 


ছিম রজত নিভশ্চ ষড্ড্যাণঃ স্চরণ চারুভডুজঃ সুরক্রশীর্ধা উদয়মুপগতো 


৫৬ বঙ্গদর্শন [ লোষ 


শ্বেত বর্ণ, ছয়টি দত যুক্ত, মলোজ্ঞকর, সুরক্ত শীর্ষদেশ, একটা গঞ্জ মনোহর গ(ততে 
তাহার উদলে প্রবেশ করিল । তৎকালে তিনি কিরূপ সুখে ছিলেন, তাহ! বর্ণনা 
করা যায় লা “নচ মম সখ জাতু এবরূপং দৃষ্টমপিক্রুতং না(প চাঙ্বহুতম্‌।” ভাবিলেন, 
একি! কখন আমার এরূপ সুখোদয় হয় নাই, আর এরূপ রূপণ্ড কখন দেখি 
নাই বা শুনি নাই এবং ধারণ করি নাই । লিম্তরাভঙ্গে তিনি রাজাকে স্বপ্ন বিবরণ 
সমুদায় অবগত করাইলেন । রাজা গণকদিগকে ইহার বৃত্তান্ত দিজ্ঞাসা করিলে, 
তাহারা উত্তর করিল, আপনার সকল প্রাণীর হিতকারী একটা রাজচক্রবর্ভাঁ পুস্র 
আন্মিবে এবং তশ্কালে এইরূপ দৈববাধী হইল, যথা-স্তুবিত পুরি চ্যবিত! 
বোহিসত্বো মহাত্া নৃপতি তব স্বতত্বং মায়াকুক্ষোপন্নঃ ৷” অর্থাৎ, হে নৃপতি, 
তুমি শক্ষিত হইও না, মহাত্মা বোধিসত্ব ভূষিত পুর পরিত্যাগ করিয়া 
তোমার পুল্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া, এই মায়াদেবীতে উপপন্ন 
হইয়াছেন । মায়াদেবী সুখে বিবিধ সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলে অষ্টপ্রকার 
নিনিত্ত ঘটিয়াছিল, যথা--তৃণ কণ্টকাদির কাঠিন্য ছিল না, দংশ মশকাদির দোৌরাত্য্য 
ছিল না-_হিমালয় পর্বতের সমস্ত বিহঙ্গগণ আসিয়া রাজা শুচ্মোদনের গৃহে রব 
করিয়াছিল, রাজা শুস্থোদনের আগারে সর্ববকালীন ফল পুষ্প একদা প্রকাশ 
হইয়াছিল _শুচ্ছোদনের গৃহে আহার করিলেও আহারীয় দ্রব্য ক্ষয় হয় নাই এবং 
তাহার অষ্থঃপুরে যে সকল বাত্যযস্ত্র ছিল তাহা সমুদায় আপনা আপনি বাদিত 
হইয়াছিল, ইত্যাদি । শেষ বুদ্ধের জন্ম সন্বঙ্কে এইরূপ বিবিধ অলৌকিক বিবরণ 
ললিত বিস্তারে লিখিত আছে, তাহার এখানে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রস্তাব 
বাহুল্য হইয়া উঠে । 

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শাক্যসিংহ গ্রীষ্ট জাশ্মবার ৬২৩ বৎসর পুর্বে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার মাতা মায়াদেবীর তাহার জন্মের এক সপ্তাহ 
পরে নৃত্যু হয় এবং তিনি তাহার মাতার ভগ্নী ছারা অতি যত্রের সহিত প্রতিপালিত 
হইয়াছিলেন । রাজার পুল্রমুখ নিরীক্ষণে দিন দিন আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল 
এবং শাক্য অচিরকাল মধ্যে বহু বিদ্যায় পণ্ডিত হুইম়্া উঠিলেন। তিনি স্বভাবতঃ 
গম্ভীরপ্রকৃতি, বালকগণের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে একদণ্ডও অতিবাহিত করিতেন 
ন!। তাহার কিছুমাত্র বালস্থুলভ চপলতা ছিল না এবং সময়ে সময়ে তিনি গভীর 
চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন ৷ রাজা তদ্দ ষ্টে তাহাকে সংসারে সুধী করিবার অন্ক নানা 
উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

একদা মহঙ্গক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য রাজ! শুদ্ধোদনকে বলিল, 
গহারাজ ! দৈবজ্হ ব্রাহ্মণের! নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন যে, “যদি কুমারোইভি লিক্রু- 
[নস্চতি তথা গতোতবিণ্যতে অর্থন সম্যক সন্ুহ্ধঃ উত নাভি নিক্রমিষ্যতি রাজ! 


১২৮২] বৌজ্ছ ধৰ্ম্ম ৫৭ 


তবিষ্যাতি চক্রব্ডাঁচ বিজেত1 ধাশ্রিকে] ধর্শ্মরাজ: সপ্তরত্র সনসদ্বাগতঃ” ( ১২ অধ্যায় 
ললিত বিস্তার ) । 

যদি আমাদের কুমার প্রত্রঙ্গা করেন, তাহ! হইপে ইনি সম্যক্‌ জ্ঞানী বৃদ্ধ 
এবং আর্হঁৃত হুইবেন। আর যদি গৃহাশ্রমী হন, তাহা হইলে চক্রবর্তী রাজ 
হইবেন । অতএব কুমারকে অচিরাত্ড [বিবাহিত করা কর্তব্য । তাহা হুইলে 
শাকাবংশের চত্রবপ্ডিব আর লোপ হইবে ন! । 


প্লাজা শুদ্ধোদল কন্যার অন্বেষণ করিবার আদেশমাত্র শতশত শাক্য কস্যা- 

দানের নিমিত্ত উদ্যত হইল । কুমারকে ততথ্ব ত্তাম্ত বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি কহিলেন, 
সপ্তম দিবসে উত্তর দিব । ভগৰান্‌ শাক্যসিংহ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, 
আমি কাম ভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। যে আমি ধ্যাননিমীলিত নেত্রে 
ধ্যেয় সুখে উপবন মধ্যে বাস করিব, সেই আমি কি স্রী-গৃহে বাস করিতে পারি £ 
না তাহাতে আনার শোভা পায়? আবার ভাবিলেন, লা, সহগুণের পরিপাক 
হইলে কিরূপ হয়, তাহা আনাকে দেখাইতে হইবে, লোককে শিক্ষা দিতে হইবে, 
পন্ব্জ কর্দমের মধ্যেই বৃদ্ধি পায়; জল মধ্যেই শোতা পান ; অতএব যদি কোন 
বোধিসত্ব পরিবার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি তল্মপ্যে কদাচি থাকিয়া ও বিনেয় 
হইতে বা থাকিতে অথবা করিতে পারেন | পূর্ব পূর্ব বোধ্রিলতেরা ও ভার্য্যাপুল্ঞ 
পরিগ্রহ করিয়াদছলেন । অতএব লোকশিক্ষার নিমিত্ত আমাকে ভাঙ্যাগ্রহণ 
স্বীকার কর! আবশ্যক । ইহার মুল “বিদিতং ময়ানস্ত, কামদোকাঃ শরণ সর্বববাস 
শোক দুঃখমূলা ভয়ঙ্কর বিখপত্র সন্গিকাস। জনেননিভা অসিধারাতৃল্যরূপান়্ কাম গুণে 
নমেক্তিচ্ছন্দং রাগো নচাহং শোভেভ্ত্যাগার মধ্যে যোশ্বহমুপবলনে বসেয়ং তুষ্ণীম্‌ 
ধ্যান-সমাধিস্থখেন শান্চচিন্ত ইতি ।” 

“সঙ্ধীর্ণ পক্ষি পহুমালি বিহৃদ্ধিমেক্তি, 

আকীর্ণ রাজ্ফু দলমধো লভাতি পৃজ্জাম্‌+ 

বদি বোধসত্ব পরিবার বলং লত্ক্ঞে 

তদসত্ব কোটি নিনুতাক্ষমৃতে বিনেস্তি ॥ 

যেচাপি পূর্বক অহৃত্বিভুবোধিসতা:ঃ, 

সর্বেভি ভাধাহৃত দশিতইস্বীপারা: 

নচ রাগ রক্র লচ ধ্যান হখেতিজ্ইা 

হল শিক্ষায়ি অহংপিখডশেবু তেছাং। (১২ অঃ) 

এই (সত্ধান্ত স্থির করিয়া সপ্তম দিনে বলিলেন, _ 
পত্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কস্তাং বেস্যাং শূদ্রাং তথৈবচ । 
বন্যা এতে প্ুণাঃ সন্ধি তাং মে কঙ্কাং প্রবেদদ ॥” 


3৮" বঙ্গদর্শন [বিশ 


ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুক্র বা বৈশ্য যে কোন জাতির কন্যা হউক, যাহার পূর্বেবোক্ত 
গুণসকল আছে, সেই কন্টার সহিত আমার বিবাহ দাও । 
রাজা শুত্ধোদন, নিজ নগরে প্রচার করিলেন,__ 
“ন জুলেন ন গোত্রেশ কুমারে| মদ বিশ্ঘিত 
গুণে সতো চ ধরে চ তত্রাম্য রমতে মল: ০ 
আমার কুমার কুল, গোত্র বা রূপলাবণ্যে মোহিত হন না; গুণ, সত্য ও 
খশ্মেই জরমারের মল, ইহা বিবেচনা করিয়া কল্তার অনুসন্ধান কর । 
অনস্তর অনুসন্ধান দ্বারা দণ্ডপাশিশাক্যের দুহিতা গোপা নাম্মী কামিনী 
শ্রাক্যর অভিলধিত গুণবতী হইলেন । স্ৃতরাং ভগবান শ্াক্য তাহারই পানিগ্রহশ 
করিলেন । “অথ দণুপাণেঃ শাক্যস্য দুহিতা শাক্যকন্তা সা দাসীশতপরিবৃতা” 
ইত্যাদি ৷ 
কিছুকাল দম্পতি অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু শাক্যসিংহু 
সতত গভীর চিস্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন । তাহার হদমষপ্যে সর্বদা সংসারের 
অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা উখিত হইত | তিনি মনশ্চক্ষুদ্বারা দেখিতিৈন- 
“সৰ্ব্ব অনিতা, আকামা, অক্রব! নচ শাশ্ব তালি, 
ন কলা আামামরীচি সদৃশা, বিদ্যুৎ ফেপোপমাশ্চপলা ॥” 
রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া তাহাকে নানা প্রকার প্রবোধ 
দিতে লাগিলেন । কিস্ক কিছুতেই কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিলেন ন! । ক্রেমেই তাহার 
সংসারের সাথে বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল । একদা তিনি বহুক্তন সনভিব্যাহারে 
রথারোহণে নগরের পুর্ধ তোরণ দিয়া কুসুম নিকেতনে গমন করিতেছিলেন ; এমত 
সময়ে পথিমধ্যে একজন দস্তহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া সারখিকে তাহার 
এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কারণ 'জিভঞাসা করিলেন । সারথি কহিল, রাজকুমার ! 
এ ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়স জন্য এতাপৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইন্মাছে। এ ব্যক্তি কোন বিশেষ 
রোগগ্রস্ত নহে । ক্রমে যৌন্বনাবন্থী গত হইলে আমাদিগের সকলেরই এইব্প 
অবস্থা! ঘটিবে। 
তচ্ছ.বণে রাজ্রকুমার কহিলেন, হায়। আমরা কি যুঢ়, যৌবনগবের্ মনস্ত- 
শরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা একবারও চিন্তা করি না। সারথি ! 
রথবেগ সম্বরণ কর, আমি সংসারের ছুরস্ত কশাঘাত সহা করিতে ইচ্ছা করি না। 
সাংসারিক সুখ ক্ষণভদ্গুর, তাহাতে লিপ্ত থাকিয়া কে বৃদ্ধ বয়সের এতাদৃক্‌ কষ্ট সহ্য 
করিবে 1 অন্য একদিবস শাক্যসিংহ রথারোহুণে নগরের দক্ষিণ তোরণ সন্মুখে 
স্রআ্জনপরিত্যক্ত বন্ধুস্বীন, বহুরোগ্রান্ত জীর্ণ শীর্ণ কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে 
পাইয়া সারথিকে তাহার এতাদৃক অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । সারথি কর- 


১২৮২ ] বৌকে দৰ্ল্ম ৫৯ 


যোড়ে তাহার অবস্থার প্রকৃত কারণ বিজ্ঞাপন করিল ; তাহ! শুনিয়া রাভকুমান্ 
কহিলেন, “হায় : শারীরিক অবস্থা কতদূর পরিবর্তনশীল, এবং রোগের তাড়নান্ম 
মঙুয্যের এতাদৃক্‌ হীন অবস্থা হইয়। থাকে । কোন্‌ জ্ঞানী এই সকল দেখিয়া 
সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করেন ?” এই বলিয়া রাজকুনার উদ্দেশ্য স্থানে 
গমন লা করিয়া লগরমধ্যে প্রত্যাগত হইলেন । এইরূপ তৃতীয় বার রথারোহশে 
নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাস-কাননে গমন করিবার সময় পথিমধ্যে বস্ত্রান্ত 
এক ম্বতশরীর দেখিতে পাইলেন । তাহার চতুঙ্গিকে স্বজন বাগবেরা হাহাকার 
করিয়া ক্রন্দন করতেছে । তন্দর্শনে রাজ্জকুমারের মনে সংসারের প্রতি বিলক্ষণ 
বিরক্তি প্রকাশ পাইল । তিনি সারধিকে কহিলেন, “যৌবন গর্বব বৃদ্ধ বয়সে শেষ 
হইবে, শারীরিক স্বাস্থ্য ব্যাধি দ্বারা বিনাশ পাইবে এবং জীবনও কিছু, কালের 
মধ্যে বিনাশ হইবে । এ সকল দেখিয়া সংসারের স্বখে কে মুদ্ধ হইতে বাসনা করে 1 
যদি বৃত্ধ বয়স, রোগ-ঘন্ত্রণা এবং মৃত্যু সংসারের মধ্যে না থাকিত, ভাহা হইলেই 
এই স্থান চিরসুখের হইত।” তাহার পর সুক্তকণ্ডে কহিলেন, “সারথি ! নগর 
মধ্যে গমন কর, আমি এক্ষণে রথ হইতে অবতরণ করিয়া সংসারের কই হইতে 
মুক্তির উপায় চিন্তা করিব |” 


অবশেষে চিন্তা করিতে করিতে নগরের উত্তপাভিুখে বিলাস ভবনে গমন 

করিবার সময় এক শাস্তযূন্তি, রোগশোকবিমুক্ত ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া সারথিকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ ব্যক্তি কে?” সারথি কহিল, “রাজকুমার ! এ ব্যক্তি ভিক্ষু, 
সংসারের সকল বন্ধন ত্যাগ করিয়। ধশ্মের কর্তব্যসাধনে নিযুক্ত । এ ব্যক্তি সকল 
রিপুকে পরাজয় করিয়া, আনন্দচিত্তে ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করিতেছে 1” 
রাক্রকুমার কহিলেন, “সংসারের মধ্যে এই ব্যক্তিই সাধু, জ্ঞানিগণের এই পথ 
অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ 1 আমিও এই পথ অবলম্বন করিব, এবং অন্যান) লোককেও 
এই ভিক্ষুর প্রদগিত পথ অবলগ্বন করিতে উপদেশ দিব। ইহাতে আমাদিগের 
জীবনের মহত উদ্দেশ্য সাধিত হুইবে ।” এই বলিয়া! রাজকুমার বাটী প্রত্যাগত 
হইলেন । রাকা শুদ্ধোদন পুত্রের ত্রদমেই সংসারের বিরাগ হৃদয়ে বদ্ধমূল দেখিয়া, 
তাহার চিত্তবিনোদলের জন্চ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন; কিন্ত 
তাহার. হৃদয়ের ভাব কিছুতেই পরিবর্থ হইল "না । তিনি সংসারের সকল সুখ 
পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কণ্র হইলেন । তিনি সুক্তকণ্ঠে কহিলেন, জীবনে ধিক্‌; 
জনাগ্রন্ত হইবার সম্ভব এমত যৌবনে ধিক্‌; ব্যাধিতে জগ্রররিত হয় এমভ স্বাস্হ্য 
ধিক্‌ ; এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় এমত জ্বীবনকেও ধিকৃ__হায়। | 

ধিগ্যোৌবনেন অর্হ্া সমভিজ্ঞতেন । 

আরোগা খািবিবিধব্যাধি পরাহতেন ॥ 


৬৬ বজদর্শন্ন [ টো 


ধিশভ্রীবিতেন পুক্রযো ন চিরস্থিতেন। 
ঘিকু পত্তিতশ্য পুকুবঙ্ত রতি প্রসঙ্গে ৷ 
তিনি কহিলেন, যদিও ব্যাধি, নৃ্ত্যু না থাকিত, তথাপি তিনি সংসার পঞ্চ 
স্বচ্ছ * অন্য একমাত্র হুঃখস্থান বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন ; কিন্তু এক্ষণে জরা ব্যাধি 
মৃত্যু নিশ্চয়ই জীবনকে অধীন কারবে। এজন্য দুঃখ হইতে পররভ্রাণার্থ উপায় 
কর! কর্তব্য । বথা--- 
যদি জনা ন ভবেঘা লৈব হ্যাধির্ন মৃতুযু- 
সথা(পিচ মছন্দ,:খংপঞ্চস্কনক্ধং ধনুন্যো । 
কিং পুনর্্রয়া ব্যাধি মৃত্যু নিতাণনবন্ধা 
সাধু প্রতি নিব্তা চিন্তডয়িস্কে প্রমোচং 0 
এইরূপ ভাবিয়া তিনি পিতাকে সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন ৷ শুহছ্ধোদন 
তখন সজলনেত্রে পুকজ্রকে রাজতোগের সকল সুখ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া 
স্বখে রাজ্য ভোগ করিবার জন্য নান! অনুনয় করিতে লাগিলেন । তাহাতে তিনি 
কহিলেন যদি জরা আক্রমণ না করিয়া শুভ্রবর্ণ যৌবন চির অবস্থিতি করে, তাহা 
হইলেই তিনি সুখে সংসারে থাকিতে পারেন, যথা 
“ইচছ্বামি দেব জর নহনমাক্রমেয়া । 
শুশ্বর্ণ ঘৌবন স্থিততাভবি নিত্য কলং ॥ 
আরোগ্য গা, তবিলোচ ডবেতব্যাধি ॥ 
রমিত আঘুস্চ ভবিনোচ ভবেত মৃত্যুঃ ॥'' 
রাজা এসকল শুনিয়া কিংকর্তব্যবিযূঢ় হইয়া কহিলেন ; “হেপুজ্র! যে 
চারিটী বিষয় প্রার্থনা করিলে, তাহা আমার প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই ।” 
রাজকুমার তখন পিতার নিকট সংসার হইতে গমন করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা 
করিলেন । নৃপতি শোকপূর্ণ আঁননে পুত্রকে অভিষ্টসিদ্ধি জন্য আশীর্বাদ করিয়। 
অগত্যা বিদায় দিলেন । 
এক গভীর রজলীধৌোগে শাক্যসিংহ ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমে তাহার স্ত্রী এবং 
একমাত্র শিশু-পুজ রাহুলকে পরিত্যাগ করিয়। থোটকারোহণে রাক্ভবন হইতে 
প্রস্থান করিলেন । সমস্ত রাত্রি ভ্রমণের পর প্রভাতকালে ঘোটক পরিত্যাগ 
করত অনোমানদীতীরে স্গানাদি করিয়া ভিক্ষুবেশে ইতস্তত; ভ্রমণ - করিতে 
লাগিলেন। প্রথমে বৈশালীতে * আসিয়া এক ব্রাহ্মণের সমীপে শাত্র অধ্যয়নে 
__ ত ছবির ভাল প্রকীত্তিভায বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সকাল ক্লসমেৰচ । 
বিচ্জাল, বেদনা, সংচ্গোা, সং্বার এবং রূপ এই পঞ্চ শ্বহ্ম, ইহাই সাংসাত্রিক আম্মার দুঃপ্র হেতু । 
+ বৈশালী_ বিশাল! বদরী অর্থাৎ এক্ষণে যাহা ছারতর্বারের উতর-পৃর্জীংশে বদনী কাশ্রম 
বলিয়া প্রসিদ্ধ, তহ্রিকটবন্তী নগরের লাশ বৈশালী | 





১২৮২ ] বৌদ্ধ পরশ ৮১ 


প্রন্ব্ত হইলেন ; কিন্তু তথায় মুক্তির উপযোগী কোন শিক্ষা প্রাপ্ত না হওয়াতে 
অগত্যা তথা হইতে ডাহাকে প্রস্থান করিতে হইল । তাহার পর রাজগৃহের এক 
ত্রাহক্মণের নিকট আধ্য শাস্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্ত তাহাতে কোন 
ফল দলিল লা। এস্থান হইতে পঞ্চঞন সহাধ্যায়ী সমভিব্যাহারে উ্ষিবলব নামক 
গ্রামে ৬ বর্যকাল, কঠিন পরিশ্রমের সহিত সমাধি, মহাপ্রধান প্রভৃতি যোগাভ্যাস ' 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু এত কষ্টেও তাহার অভীষ্টসিস্ি হুইল না। ক্রেমেই 
তাহার সহাধ্যায়িগণ পরিত্যাগ করিলে, তিনি একাকী নিঠসহায়ে পৃথিবী মধ্যে 
বিচরণ করিতে লাগিলেন । তৎপর বুদ্ধিক্রম মূলে ধ্যানে নিযুক্ত হইয়া তাহার 


উদ্দেশ্য সফল হইল, এবং তিনি ভবনের একমার উদ্দেশ্য পবিত্র বৌদ্ধ জ্ঞান লাভ 
করিলেন । 


৫৮৮ খুষ্টজন্মের পূর্ব্বে তিনি বৌস্কধর্শ্বের বিমল জ্ঞান লাভ করিয়া বারাণসীতে 
ধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন । তথায় কাহার পূর্ব্বের পঞ্চ সহা ধ্যায়ী এবং কতিপয় 
ব্যক্তি এই নবধৰ্শ্মে দীক্ষিত হইল । ভারতবর্ষের ন্বপতিগণ ডাহার মশলীর্ভন 
করিতে লাগিলেন । মগধাধিপতি মহারাজ বিশ্বসরের প্রযত্রে রাঞপুহে বক্তুতাকালে 
বছ্ব্যক্তি বৌদ্ধধশ্মে দীক্ষিত হইয়াছিল । কালাস্তক বিহার ঠাহার উদ্দেশে এক 
ধনাঢ্য বণিক কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছিল; তথায় তিনি কিছুকাল বকুতা করিয়। 
অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এ সময় তাহার ধশ্ধের গৌরব দিন দিন বুদ্ধি 
হইতে লাগিল ; এবং দেশ বিদেশ হইতে বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ তাহার উপদেশে মুগ্ধ 
হইয়া বেদবিধি পরিত্যাগ করত বোদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন । শাক্য 
সিংহ তাহার প্রধান শিশ্য সারিপুল্র মৌদগল্যায়ন, এবং কাত্যায়ন সনভিব্যাহারে 
কিছুকাল মগধেস্বরের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন । পরে উক্ত ন্বপতি 
অঙ্জাতশ্রক্র কর্তৃক নিহত হইলে, তিনি আবন্তীতে * বাস করেন ; তথায় অনাথ 
পিগুদ নামক বণিক তাহার রম্য একটী স্ুরম্য বিহার নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন । 
শাক্যসিংহের বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য শিশ্য সংগ্রহ হইতে 
লাগিল । সুপণ্ডিত ভ্রাহ্মণগণ, যুদ্ধপ্ডিয় ক্ষত্রিয়গণ, বাণিজ্যব্যবসাম়ী বৈশ্যগণ, 
সকলেই তাহার ধন্ছে দীক্ষিত হইল । কোশলাধিপতি এবং প্রসন্গত্রিৎ নৃপতি 
তাহার প্রধান শিষ্য ছিলেন ॥ দ্বাদশ বর্ষ পরে তিনি কপিলবস্ততে গমন করিয়া 
কাহার পিতৃম্বসা, স্ত্রী এবং শাক্যবংশীয় অন্যান্য লোককে বোদ্ধধর্শ্মে দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন । এইরূপ ধশ্মপ্রচারে কালাতিপাত করিয়া বুদ্ধদেব ৮* বৎসর 


সর পর পর স্ এট সস সস স্ সপ্ত ৮7৮7 পা আস 


= আাবত্বী__ইহা দাক্ষিণাতা প্রদেশে অবস্থিত | এই নগর এত প্রাচীন যে ইহার উল্লেখ 
মহাভারতেও দৃষ্টি হয়! 


৬২ হল্গদ্শন [ গেষ্ট 


বয়ক্রমে ৫৪৩ স্ব? জন্মের পূর্ব বৎসরে কুশী নগরে মানবলীঙ্গা সম্বরণ করিলেন । 
এসনয় তাহার অসংখ্য শিল্ু উপস্থিত ছিল। তাহারা সকলেই বোধিসত্বের 
ভয়ধ্ধনি করিতে লাগিল | এবং মৃত্যুশয্য। হইতে বুদ্ধদেব তিনবার শ্বশিত্যবর্গকে 
বশ্থের কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে "অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু কেহই উত্তর করিল 
ন]। সে সময় কাহারও ধর্মবিঝয়ে অপুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। অবশেষে 
মৃত্যুকালে ভগবান্‌ কহিলেন, এভিক্ষুগণ : আমি শেষবার তোমাদিগকে উপদেশ 
দিতেছি ; সংসারের সকল বস্যই ক্ষণভঙ্গুর, এজশ্য তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্মশীল 
ছও।” ভগবাল্‌ নির্ববাণ প্রাপ্ত হইলে সাধারণ ভিক্ষুপণ উচ্চন্থরে বিলাপ ও 
অন্গুতাপ্‌ করিতে লাগিল ; কিন্তু অর্হঁতগণ প্রথিবীর সকল বন্য ক্ষণভস্গুর ভাবিয়া 
শ্যোকবেগ সম্থরণ করিলেন । চন্দন কান্ডের চিতার উপর কাহার মৃত শরীর 
নববস্্রাবৃত করিয়া স্থাপিত হইলে, মহা কাশ্টুপ তথ! ৫-- শত ভিক্ষু উহা তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিলেন । তংপরে সকলে ভগবানের চরণ বন্দনা করিয়া চিতা প্রজ্জলিত 
করিয়া দিলেন | নশ্বর শরীর ধ্বংস হইয়া ভশ্মাবশে্ট রহিল । ভিশ্ষাগণ সেই 
ভশ্মরাশি ধাতুনিশ্মিত পাত্রে পূর্ণ করিয়া সুগন্ধ পুস্পে আচ্ছাদিত করত ন্ৃত্যগগীত 
কন্টেতে করিতে নগরমণ্যে আনয়ন কব্রিল ৷ উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্তদিবস 
রক্ষেত হইয়াছিল । অবশেষে তাহার ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র অস্থখণ্ড রাজগুহ, বৈশালী, কপিল- 
বস্ত, অলকাপুর, বাম গ্রাম, উদ্দ্বীপ, পাওয়া এবং কুশীনগর এই ৮ স্থানে প্রোথিত 
ক'নয়া তাহার উপর অন্টস্ত,প নিশ্মিত হইল । বুদ্ধদেবের উপর এত ভক্তি এবং 
অমুরাগ যে ভাশার দস্ত কেশাদি লইয়া বহু ব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জ্চ্য বৃহৎ 
বৃহ মন্দির নিশ্মিত হইয়াছে । এসকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া 
পরিগণিত এবং একাল পর্যন্ত বিখ্যাত । 

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই । চৈতম্যদেবের যায় তাহার 
মত শিষ্যবর্গ কর্তৃক মৃত্যু অস্তে জগতের হিতের জন্ প্রচারিত হয় । তাহার প্রসিদ্ধ 
শি্যু তিতয় “জিপেটক” স্রচনা করেন । প্রথম অধ্যায় অভিধর্শ্ম কাশ্যপ দ্বারা, 
দ্বিতীয় অধ্যায় সূত্র আনন্দ দ্বারা এবং তৃতীয় অধ্যায় বিলম্ব উপালী দ্বারা, শ্ব 
অন্মিবার ৫৪৩ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া! ৫০০ শত সুপণ্ডিত ভিক্ষুগণ সাহায্যে 
প্রচারিত হইয়াছিল । ব্রিপেটক প্রচারের পরে তিনটা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্গমে 
আচার্য্যগণ ধর্শ্মের হঃহা কথাসকল মীমাংসা করিয়া বিবিধ গ্রন্থ প্রচার করেন। 
আযাঢ় মাসে কাশ্যপ ৫০-০ শত স্ুপগ্ডিত স্থবির ও ভিক্ষুগণকে আহ্বান করত 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভগবান্‌ মায়াময় মত দেহ পরিত্যাগকালে আনন্দকে 
কহিয়াছিলেন যে, “আমি গত হইলে আমার প্রচারিত ধশ্ম ও বিনয় তোমাদিশের 
পথপ্রদর্শক হইবে । এক্ষণে হে জ্ঞানিগণ ! আমাদিগের ভদালোচনায় প্রবৃত্ত 
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হওয়া নিতান্ত কর্তব্য” । এতদবাক্যে লকলেই সন্মত হইলেন । এবং হগধরাজ 
অজ্াতশক্র শতপাণি শিখর মূলে একটি বিহার নিশ্পাণ করিয়া সকলকে সাদরে 
আহ্বান করিম্টছেলেন । তথায় আচার্য্যগণ কর্তৃক ধর্শ্মালোচন! হইয়৷। ৭ মাস 
পরে ( স্বঃ পুঃ ৫৪৩ বৎসরে ) প্রথম সঙ্গম শেষ হয় । ইহার পর দ্বিতীয় ও তৃতীস্ব 
বৌদ্ধ সঙ্গম কালাশোক কর্তৃক আহুত হইয়াছিল । এই সকল সঙ্গমে বৌদ্ধবর্ের 
সমূহ উল্লতি হয়। এসময় বৌন্ধধর্খের উন্নতির সীমা ছিল লা। হহন্দুগণ আধ ধর 
পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ গ্রহণ করিতে লাগিলেন ; রাজা প্রজা সকলেই এই-নক 
হশ্মাবলম্বী । বেদিক কার্যকলাপের অ্রদমেই হুতাদর হইতে লাগিল ; এবং সেই 
সঙ্গে সঙ্গে যল্জার্থে পশুবধের শোণিতস্রোত ক্রমেই বন্ধ হইল । 


অশোক নৃপতি বৌদ্ধধর্মের প্রধান উল্লতিকারক । ইনি বিন্দুসরের পুজ 
এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌজ্ । বৈরনির্য্যাতনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ থাকাতে ইহাকে সকলে 
প্রচশ্াশোক বলিত। তংপরে ইনি পিতার অবর্তমানে ২৬৩ খং পৃঃ 
মগধের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে পর বোদ্ধধর্শ্মের উল্লতি করাতে সকলেই 
ইহাকে ধর্শ্মাশোক বলিত ॥ ইনি মহাপরাক্রমশালী নৃপতি । চারি বৎসরের মধ্যে 
শোক সমুদায় ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন মহাচীন পর্যন্ত ইহার 
করতলন্ হইয়াছিল । এমন কি পাশুবেরাও অশোকের শ্যায় ভারতবর্ষে একাধিপত্য 
করিতে পারেন লাই । ইনি হিন্দুধর্শ ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্শ্ব গ্রাহণ করিয়াছিলেন | 
এই ধনে কাহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল । তাহার সময়ে বৌদ্ধধর্শ্ম উন্নতির উচ্চ- 
শিখরে আরোহণ করিয়াছিল । ইনিই বৌদ্ধগণের “দেবালাম্‌ প্রিয়; শ্রিঘদর্শী ।” 
অসংখ্য প্রচারকের। ইহার অন্ুুচ্ঞান্থুলারে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এবং পুরস্্রীবর্গের 
নিকটও ধশ্মপ্রচার করতঃ অল্লকাল মধ্যেই ভারতৃবর্ধের সকল জ্ঞাতিকেই বোদ্ধ- 
মতাবলন্বী করিয়াছিলেন । 


অশোক ৮৪ সহস্র জ্তম্ত নিশ্ঘাণ করিয়া বৌদ্ধধর্শ্বেরু “মহিমা ঘোষণা করেন । 
এই সকল স্তম্ভ ভারতবর্ষের বিবিধ নগরে লিশ্মিত ছইক্সাছিল। আমরা কয়েকটী 
প্রসিদ্ধ অশোক-ত্স্ত দেখিয়াছি । তাহার মধ্যে ফিরোজ সাহেব’ নামে খ্যাত 
লাটটী সর্বধাপেক্ষা উচ্চ । এই সকল স্তন্তের অঙ্গে পালিভাবায় বৌদ্ধধশ্মের বিবিধ 
অন্থজ্ঞা খোদিত আছে । ইহা ভিন্ন কটকে বাউলা, গুজরাটে গিণারে শিখরে 
এবং আফগালিস্থালে কপন্ছ গিরি অঙ্গে অশোকের যশোখোষমণ! খোদিত ছিল । 
এই সকল লিপি আলোচনায় উরো্টীয় পণ্ডিতগণ অনেক এতিহাসিক সত্য 
খবঙগভ হইয়াছেন । জুনগডের পার্ববতীয় লিপিমধ্যে আস্তভিয়োকস, টলেনী, 
আস্তিগোনো এবং মগা নামক যবন নৃপতির লাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । অশোকের 
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খৃঃ পৃঃ ৯২২ বংসরে দহা তয়।। ডাহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষে বোৌদ্ধধর্শ্মের আর উন্নতি 
হয় লাই । অশোকপুজ্র মহেন্দ্ৰ সিংহলে ৩০৭ স্ব; পৃঃ বৌদ্ধধৰ্ম প্রচার করেন । 

পূর্বেবই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন এাদ্ব প্রণয়ন করেন নাই । তিনি 
শিশ্যদিগকে প্রশ্বামূরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন | শিয্যেরা তদর্থ সকল ধারণ 
পূৰ্ব্বক বহু বিস্তার করিয়া প্রকাশ করিতেন । ইহাতে ধর্শ্মকীত্তি বলেন “তদ্বিনেয়াঃ 
প্রচর্রিরে 1” সম্ভব বটে; বুদ্ধের বাক্য সকল গম্ভীর, অর্থবান্‌ এবং স্থপরিপাটী । 
'লুদ্ধদেবের বাক্য কিরূপ গাম্ভীর্য্যার্থপূর্ণ, তাহ! পাঠকগশের গোচরার্থে আমরা বহু 
অস্বেষণ করিয়া কিয়দংশ নিয়ে প্রকাশ করিতেছি ।__ 

"ইদম্প্রত্যয়ফলমিতি । উৎপাদাদ্ধ তথাগতানামন্ত্পাদাদ্বা স্িতেবৈষাং 
ধন্মাণাং, ধর্শ্িতা ধর্্স্থিতিতা ধশ্নিয়ামকতা শ্রতীত্য সমুৎ্পাদান্থলোমতা ইতি-__ 
অথ পুনরয়ং প্রতীত্য লমুত্পাদোদ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং তবতি হেতুপনিবন্ধতঃ 
প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্ড, যদিদং বীজাদহুরোহহ্ুরোৎ পত্রং পত্রাৎ কাঁওং কাণ্ডাযরালং 
নালাদগর্ভে। গর্ভাচ্ছুকং শৃকাৎ পুষ্পং পুস্পাৎ ফলমিতি ; অলতি বীজেহঙ্গুরো ন 
ভবতি যাবদসতি পুস্পে ফলন্রভবতি, সতিতু বীজেইঙ্কুরো তবতি, যাবত পুষ্পে সতি 
ফঙ্গনিতি তত্রবীক্তহ্ লৈবং তবতি জ্ঞানং অহমঙ্গুরং নির্বর্তয়ামি অুর্হ্যাপি নৈবং 
ভবতি জ্ঞানং অহং বাজেন নির্বতিত ইতি, এবং যাবত পুস্পহ্য নৈবং ভবতি 
জ্ঞাননহং ফলং লির্ব কুয়ামীতি ফলস্যাপি নৈবং ভবত্যহং পুস্পেনা ভিনিব্বগিতমিতি, 
তশ্মাশ স্ত্যপি চৈতন্বে বীজাদীনাযমসত্যপি চান্যোন্যশ্মিক্লধিষ্ঠাতরি কার্য কারণ ভাব 
লিয়লোদৃশ্যতে,উত্ুযুদ্কা হেতৃপনিবন্ধঃ । প্রতায়োপনিবন্গঃ প্রতীত্য সমুৎপাদস্য উচ্যতে 
প্রতায়ো! হেতুনাং সমবায়ঃ, হেতুং হেতুং প্রতি অয়স্তে হেবস্তুরাণীতি তেষাময়মানানাং 
ভাব: প্রতীত্য সমবায় ইতি যাবৎ । যগ্রাং ধাতৃনাং সমবায়ং বীজহেতুরহুরো জায়তে, 
তত্র পৃথিবী ধাতুবাঁজস্থ্য সংগ্রহে ‘কৃত্যং করোতি,যথাস্কুরঃ কঠিনোভবর্তি, অপ ধাতুবাঁজং 
স্মেহয়তি, তেতো ধাতুর্বাজং পরিপাচয়তি, বায়ুর্ধাতুর্বান্তমভিনির্হরতি হতোহঙ্কুরো 
বীলান্ির্গচ্ছতে । আকাশ ধাতুবীজস্যাবরণং কৃভ্যং করোতি রূপ ধাতুরপি বীজস্য 
পরিণানং করোতি, তদেতেঘাং অবিকৃতানাং ধাতুনাং সমবায়ে বীজে রোহত্যাঙ্কুরে! 
জায়তে নাম্যথা। তত্র পৃথিবীধাতোর্নৈবং ভবত্যহং বীলস্য পরিণামং করোসীতি; অঙ্কু- 
রহ্তাপি নৈবং ভবত্যহমেভিঃ প্রতাপনৈরিব্বন্ঠিত ইতি । তথাধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্য সসুৎ- 
পাদোদ্বাভ্যাং কাঁরণাভ্যাং ভবতি,হেতৃপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ। তত্রাস্থয হেতৃপ- 
নিবন্ধো যথা, যদিদমবিদ্তা প্রত্যয়্াঃ সংক্কারা যাবজ্জাতি প্রতায়ং জরা মরণাদীতি 
অবিষ্ঠাচেন্সাভবিহ্ং নৈবং অঙ্গুরো অজনিব্াস্ত এবং জরামরণাদয় উদপত্স্তম্ত 
যাবজ্জাতিশ্চেন্নাভবিল্যন্সেবং তত্রাবিষ্যায়া নৈবং ভবত্যহং সংস্কারানভি নির্বধর্তম্া মীতি 
সংস্কারাণানপি নৈবং ভবতি বয়মবিগ্যয়া নির্ব্বত্তিতা ইতি । এবং যাবজ্জাতা। 
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আপি নৈবং ভবত্যহং জরা মঅরণাগ্চডি নিব্ধর্তয়ামীতি জরামরণাদীনানপি নৈবং 
ভবতি বয়ং জ্াত্যা অভি নির্ব্বস্তিতা ইতি অথচ সৎন্সবিদ্যাদিযু স্বয়মচেতনেযু 
চেতনানম্তরানধিষিতেঘপি সংস্কারাদীনামুপতত্তিবাঁজাদিষিব সংস্থচেতনেষু চেতনা- 
স্তরাপধিষ্ঠিতের্বপ্যক্গুর!দীনাং, ইদং প্রতীত্য শ্রাপ্যেদম্বতপছ্ন্ত ইতি । এতা- 
বস্মাত্রস্ত দৃষ্টাত চেতনা ধিষ্ঠানস্থাম্থপলন্ধে । সোয়মাধ্যাত্মিকস্ক প্রতীত সমুদায়স্য 
হেতৃপনিবন্ধঃ । অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধ: প্রথিব্যপ্তেজো বায্ণাকাশ বিজ্ঞান ধাতুনাং 
সমবায্মান্তবতি কায়: । তন্রকায়স্থ পৃথিবী ধাতুঃ কাঠিম্যমভি নির্বর্বয়তি অপ খ্রাতুঃ 
নেহয়তি কায্নং তেজো ধাতুঃ কারস্থ শিত লীতে পরিপাচয়তি বায়ু ধাতুঃ কায়স্য শ্বাস- 
প্রশ্থাসাদি করোতি আকাশ ধাতুঃ কায়স্ত শুশিরভাবং করোতি যাশ্চ নামরূপান্ধুর- 
মভিনিবধর্তয়তি পঞ্চবিজ্ঞানার্থ সংযুক্ত সা্রবঞ্চ মনোবিজ্জানং সোহয়্মুচ্যতে 
বিজ্ঞান ধাতুঃ ৷ যদাধ্যাত্মিকাঃ পৃথ্ব্যাদি ধাতবো ভবস্ত্য বিকলাস্তদা সর্ক্বেষাং 
সমবায্মান্তবতি কায়স্যোংপত্তিঃ তত্র পৃথিব্যাি ধাতুনাং নৈবং ভবতি বয়ং কাঠিন্যাদি 
নির্বর্তয়াম ইতি কায়স্থ্াপি নৈবং ভবতি বিজ্ঞান মহনেভিপ্রত্যয়ৈরভি নির্বর্ষিত ইতি 
_অথচ পৃথিব্যাদি ধাতুত্যাইচেতনেভ্যশ্চেতনান্তরানধিছিতেভ্যোইক্রস্তেব কায়- 
স্যোৎপত্তিঃ; সোইয়ং প্রতীত্য সমুত্পাদো দৃষ্টধান্গান্যথয়িতব্যঃ । তইৈতেধেষ স্টল 
ধাতুযু মাতৃসংজ্ঞা, পিতৃলংজ্ঞ।, নিত্যসংজ্ঞা, স্থখসংজ্তা, সত্যসংজ্ঞা, পুদ্‌গল সংজ্ঞা, মনুস্া- 
সংজ্ঞা, মাতৃ তৃহিত সংখা, অহঙ্কারমমকারসংজ্ঞা । সেয়নবেগ্ঠাইস্থয সংসারানর্থ 
সম্ভারস্য মূলকারণং তস্থামধিগ্যায়াং সত্যাং সংস্কার রাগছেষ মোহাবিষয়েষু প্রবর্তন্তে 
_বস্ভতবিষয়া বিজ্ঞপ্তি বিচ্ছানং বিজ্ঞানশ্চত্যারোন্দপিণং,  উপাদানস্থক্ষান্তম্লাম, 
তাম্্যপাদায় রূপন(তনিবর্কতে | তদেকত্বমভিসংক্ষিপা নামরূপং নেনধপাতে | 
শরীরস্তেব কলল বুদ্,দাগ্যবস্থা মামরূপ সম্ম্রিতা, তানীন্ডরিয়ানি বঢ়ায়তনং লাম 
রূপেন্দ্রিয়াণাং, ত্রয়াণাং সক্ষিপাতঃ স্পর্শ স্পর্শাদবেদন স্ুখাদিকা, বেদনায়াং সত্যাং 
কর্তব্যমেতত সুবং পুনর্ময়! ইত্যধ্যবসিতং তৃষ্ণা ভবতি-__” ইত্যাদি । 

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের ভ্ঞানপুর্ববক রচয়িত। কেহ নাই; ইহ! প্রমাণ 
করিবার নিমিত্ত তগবান্‌ বুদ্ধদেব, শিব্যলিগের নিকট জগতের কার্য্যকারণ ভাব থটিত 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন । 

বৌদ্ধমতে সকল বস্তই প্রতীতিনিষ্পন্ন । তজ্জস্য তাহারা কার্য্যমাত্কেই 
প্রতীত্য নামে ব্যবহার করে ৷ সমুদায় কার্যে ছুই প্রকার কারণ অম্মস্যুত আছে । 
একের লাম হেতৃপনিবন্ধ ; অপরের নাম প্রত্যয়োপনিবন্ধ, হেতৃপনিবন্ধ এই যে, 
কার্য্যোৎপত্তি কালে যাহাতে মাত্র হেতৃভাব থাকে, যেমন অঙ্গুরোত্পত্তির প্রতি 
বীজে হেতুভাব ৷ প্রত্যয়োপনিবন্ধ এই যে, কার্যখ্যোৎপত্তির পূর্বে কারণ দ্রব্যের 
সমবায় ( সংযোগ ) থাকে, যথা উক্ত অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্বে পাথিবাদি কাধ্য দ্রব্যে 
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সমবায় ছিল । এই হেতৃপনিবন্ধ ও প্রত্যয়োপনিবন্ধ নামক কারণদ্ধয় বাহা জগতে 
আছে; আশ্যাস্মিক কার্য্যেও আছে । তন্মধ্যে বাহ প্রতীত্য সঘুৎপন্তি বিষয়ে € ঘট 
পট বৃক্ষাদি উৎপত্তি বিষয়ে ) এইরূপ নিয়ম লৃষ্ট হয় ॥। প্রথমতঃ বীঙ্গ হইতে অঙ্কুর, 
অন্ধুর হইতে পত্র, ক্রমে কাণ্ড, নাল, গর্ত, শুক (পুষ্প বা ফলের কোষ), পুষ্প ও ফল 
জন্মে। এই একটি হইতে আর একটির জন্ম হওয়াকে হেতৃপনিবন্ধ বলা! যায় । 
বীজ না থাকিলে অন্ধুর জন্মে না; পুষ্প না থাকিলে ফল জন্মে না; পুস্প থাকিলে 
ফল হইতে পারে; বীজ থাকিলে অঙ্কুর হইতে পারে; কিন্তু বীজ যে অন্ুরেকে 
ভ্রদ্মায়, তাহাতে বীজের এমন জন্তান হয়না যে, আমি অস্ুরকে শ্রহ্থাইতেছি । 
অস্কুরের৪ এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি বীক্ত হইতে জন্মলাভ করিয়াছি । পুষ্প, 
ফল সকলেরই এইরূপ জানিবা ; অতএব বীদ্াদির চেতগ্য না থাকিলেও, চেতনা- 
স্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও, কার্য্য-কারণ ভাবের ব্যাঘাত নাই । বরং কা্ধ্য- 
কারণ ভাব নিয়মিতরূপেই আছে। অঙ্কুর কার্ধ্যের হেতুভাব পক্ষে যেমন, প্রত্যয়- 
ভাব পক্ষেও ( কারণ দ্রব্যের সংযোগ ঘটনা পক্ষে ) সেইরূপ । পৃথিবীধাতু, গ্রল- 
ধাতু, বায়ুধাহু, তেজোধাতু, আকাশধাতু, ও রূপধাতু (বৌক্ধেরা নূল পদার্থকে ধাতু 
বলে), এই ছয়টি ধাহুর সমবায় অর্থাৎ সংযোগবিশেধ দ্বার! উক্ত অদুরে উৎপন্ন হয়। 
তন্মধ্যে পৃণিবীধাতু সংগ্রাহ কার্য করে ( যে কাধ্য ছার! অঙ্গুরের কাঠিন্য আঙ্মে ), 
জলধাতু অদ্ধুরের স্নেহত্যব সম্পাদ্ন করে (যাহাতে অগ্গুরে সরস থাকে বীজের 
উচ্চুনতা জন্মে), তেজোধাতু বীক্তকে পরিপাক করে (যে ব্যাপারে বীচাংশ অঙ্গুর 
ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে ), বায়ুধাহু অভিনির্হার করে ( যহ্থরে অঙ্ুুর বীজ হইতে 
বহিষ্কৃত হয় ), আকাশধাতু বীঙ্গকে অনাবরণ করে (যাহাতে বীঙ্গনধ্যে অস্কুর স্থান- 
প্রাপ্ত হয় ), রূপধাতু বীজকে রূপান্তরে নিয়োজিত করে (ইহার প্রভাবেই অঙ্কুর 
দৃশ্যমান হয় ), এই রূপ ষড় ধাতুর সমবায় বলেই অগ্কুর কার্যে আম্মলাভ করে। 
সমবায় লা থাকিলে আত্মলাভ করে না। এখানেও পৃথিবীধাতুর এমন জ্ঞান হয় ন! 
যে, আমি অঙ্গুরিত করিবার নিমিত্ত বীজকে সংগ্রহ করিতেছি । বাহা প্রতীত্য 
সমুত্পাদ মধ্যেও (বাহ্ন্থ কাৰ্য্য সমূহ মধ্যে ) রূপভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না! । যেমন 
বাহ কাখ্োর জ্ঞানপুরর্ধক উৎপত্তি নাই, তেমনই আধ্যাত্মিক কাব্যের নাই । 
আধ্যাত্মিক কার্ধ্য সমুত্পাদেরও পুর্ববপ্রকার ছিবিধ কারণ আছে। অবিস্তা, 
সংস্কার, যাবচ্ভ্রাতি, জরামরণ প্রভৃতির উত্তরোত্তর হেতু হেতুমন্তাব, আর পৃথিবী, 
জল, তেত্রঃ, বায় আকাশ ও বিদ্ঞান, এই বডিখ কারণ দ্রব্যের সমবায় ভিন্ন 
দেহোশুপত্তি হইতে পারে না । অবিদ্যা ব্যতিরেকে সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতি- 
রেকে যাবগ্জাতি, যাবচ্ডাতি ব্যতিরেকে জরামরণ হয় না। এখানেও যখন 
অবিদ্যা সংস্কার জল্মীয়। তখন অবিষ্যার জ্ঞান হয় না যে, মামি সংস্কার উৎপয় 
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করিতেছি ; সংস্কারেরও জ্ঞান হয় লা যে, আমি অবিদ্যা হইতে জন্মলাত করিয়াছি 
বা করিতেছি । অতএব বীজা দির ম্যায় অবিস্কা প্রভৃতির চৈতন্য না থাকিলেও, 
অন্য চেতনাবান্‌ পুক্রযের অধিষ্ঠান ন! থাকিলেও সংস্কারাদির জন্মলাভ দৃষ্টি হয় । 
এই আধ্যাস্বিক হেতৃপনিবন্ধ পক্ষে যেরূপ, প্রত্যয়োপনিবন্ধপক্ষেও সেইরূপ; 
পূর্বোক্ত যড়ধাতুর সমবায় বশতঃ শরীরের উৎপত্তি । প্রথিবীধাতু শরীরের 
কাঠিন্য সম্পাদন করে; অলধাতু শ্েহিত করে। তেন্দোধাতু ভুক্তান্ন পানাদি 
পরিপাক করে, বায়ুধাতু শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে, আকাশধাতু ছিদ্রভাব 
জন্মায় । বিজ্ঞানপাতু, নাম রূপাদির কারণ । এই বিজ্ঞান পঞ্চস্কঙ্গাত্মক ; এই 
যড় ধাতু অবিকল ভাবে সংহত হইলেই শরীরের উৎপত্তি হয়, নচেৎ হয় না। 
এস্ছলেও পৃথিবীধাতুর কখনই জ্ঞান হয় না যে, আমি শরীরের কাঠিন্য সম্পাদন 
করিতেছি । শরীর হইযতই বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানান্তরের উৎপত্তি হয়; কিন্ত 
শরীর কখনই জ্ঞানে না যে, আমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি করিতেচি। অতএব 
পৃথিব্যাদি সমস্ত ধাতু স্বয়ং অচেতন হইলেও চেতনাস্তরের অধিষ্ঠান ন! থাকিলেও 
শরীরের উৎপত্তি হয়, অশ্যথা হয় লা। ইহা প্রতাক্ষসিদ্ধ, সুতরাং অম্যথা করিঝার 
পথও নাই ।* 

উক্ত ধাতু যট্‌্কের সনবায় ভাবকে লোকে দেহ, পিণ্ড, নিত্য, স্ুথ, স্ব, 
পুরুগল, মনুক্ত ইত্যাদি নান! নামে ব্যবহার করে। এবং তাহার স্ত্রী, পুল্র, 
পিতৃ, মাতৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি নানা নাম কল্পনা করে। উহাকে অনথ শতসম্তার 
সংসার বলে; এই সংসারের মূল কারণ অবিদ্যা । অবিগ্ভা হইতে (বিষয়ের প্রতি 
রাগ, ছেষ, মোহ জন্মে । বস্ত আকারধারী বিজ্ঞানবিষয়। বস্তাকার বিদ্বান 
চারি প্রকার । রূপবিশিষ্ট উপাদান স্বঙ্ধ নাম প্রত্তিকে গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন 
হয়। বিজ্ঞানদ্ধয়ের একীভাব, নাম রূপের আশ্রয় । শরীরের কলল ও বুদ, 
দাদি অবস্থা, নাম রূপ, মিঙ্বিত ইন্দ্রিয় সকল, যড়ায়তন, . নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়ের 
সংযোগকে স্পর্শ বলে । স্পর্শ হইতে বেদনা ( অমুভব শক্তি ) বেদনা হইতে তৃষা 
( এই সুখ পুনশ্চ করিব ইত্যাকার ভাবনা ) জন্মগ্রহণ করে । 

সংক্ষেপতঃ বৌছ্ধি লক্ষণ এই রূপ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে 

“তথাহি ক্ষত্যাদেবী + বাক্যং 
লোকে ভগবতা লোক নাখাদারভ্য কেবলম্‌ । 

যে জন্তবে। গত ন্লেশান্‌ বোধিসবান চেহিতান্‌। সাগসেপি নকুপ্যস্তি ক্ষময়} 

ভোপকুর্ববতে । বোধিং স্বস্যৈব নেব্যস্তি তে বিশ্বধরণোছমাঃ ।” 


এএতাবতা এই বল! হইল যে প্রগতের কোন চৈতন্তবান্‌ স্থতগ্ন কর্তা নাই ৷ 
1 কত্যাদেবী বৌদ্ধানাং অ(ভচারো২পহা ধর্ম্মাধ্টাত্রী দেবী । 





৬৮ বঙ্গ দর্শন [ মোষ্ট 


অর্থাৎ ভগবান লোকনাথ হইতে আরস্ত করিয়া, যে সকল জীব গতক্রেশ 
(মুক্ত ) হইয়াছেন, তাহাদিগকে তুমি বোধিসব বলিয়া ক্রান। অপরাধ করিলেও 
যাহার! কোপ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাণ্ডণে উপকার করেন, অন্থকে গতক্রেশ 
করিবার বাঞ্ছ। করেন, ভাহারা বোধিসত্ব, তাহারাই বিশ্বধারণে উঠ্ঠত । 

বৌদ্ধগণের মতে তাদৃশ ধর্ম্ম কখন প্রকাশ হয় নাই, যথা “বোধিসস্বল্য 
পূর্ববমশ্রুতেষু ধশ্মেয্ু_-” এবং বুদ্ধদেবকে তাহারা “জরা, মরণবিঘাতী ভিযত্বর 
ইবোদগতঃ” জ্ঞান করিত । তাহাদিগের মতে মন্গযটজন্ম কেবল কষ্টদায়ক এবং 
জ্স্মিলেই সকল ভ্রীবকে জর! ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে, সুতরাং 
স্ৰানিগণের নির্ববাণ কানন। করা একান্ত কর্তব্য, বোৌদ্ধমাত্রেরই পুর্বধন্রম্ম এবং 
পরজম্মে বিশ্বাস আছে, এবং তাহাদের মতে নিল্প নির্্ কম্ম দ্বার! জীব মাত্রে বিবিধ 
যোনি পরিভ্রমণ করে। কথিত আছে, শাক্যসিংহ স্বয়ং হসী, মুগ প্রভৃতি 
পশুযোনি হইতে নন্দন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সংসার কেবল কণ্ঠময় ; এবং 
জাব নিক্রকম্্ দ্বার! সুথ ছুঃখ ভোগ করিয়। থাকে । 

* নিরীশ্বর সাংখ্য কপিল, ঈশ্বরের সত্বা অস্বীকার করিয়াছেন। বোতদ্ধের! 
ঈশ্বরের সম্বঙ্গে কোন বিচার উপস্থিত করে নাই বটে, কিন্তু সাংখ্যের ম্যায় ইহারাও 
নাস্তিক ৷ বৃদ্ধের উপদেশ মধ্যে কোন স্থানেই ঈশ্বরের প্রসঙ্গ লাই । বোৌদ্ছের' 
প্রায় স্বাভাবিকবাদী ; তাহার! বলে, স্বভাব স্বটি হয় নাই ; চিরকাল এক অবস্থায় 
আছে। ইকার্ট, টলর, ব্যুকনর প্রভৃতি জম্থণ তববিদ্গণের এই নত, অধিকন্ধ 
তাহারা ঈশ্বরের সত্বা লোপ করিবার জন্য নানা কৌশলনয় তর্কপরিপুর্ণ গ্রন্থ প্রচার 
করিয়াছেন। যিশ্তত্রীষ্টের হ্যায় শ্বাক্যসিংহ বৌছ্ধগণকে এই দশ আন্তা প্রতিপালন 
করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যুথা জীবহিংলসা করিও না, চুনী করিও না, পরদার 
করিও না, মিথ্যা বলিও না এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও ন1। এই পাঁচটা ভিন্ন 
ভিক্ষুগণকে এই ৫টী আত! দিয়াছেন ; যথা, দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে 
আহার করা অকর্তবা, নাট্যক্রাড়া ও সঙ্গীতাদি হুইতে বিরত থাকা কর্তব্য, 
অলঙ্কারাদি এবং স্ুগন্ষদ্রব্য ব্যবহার কর! উচিত নহে, হগ্চফেণনিতশব্যায় শয়ন 
অনুচিত এবং স্বরবর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করা৷ উচিত নহে । বুদ্ধের নীতি অতি চমৎকার, 
তাহা পাঠ করিলে বৌদ্ষধর্মের উপর ভক্তির উদ্্রেকহুয়। আধুনিক সভ্যগণ কহেন, 
বীশুপ্রনীত উপদেশ একমাত্র সুখশাস্তির উপায়স্বরূপ, কিন্তু বুদ্ধের উপদেশ তাহা 
অপেক্ষা সহগুণে উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ একবার “ধর্ম পদ” গ্রন্থপাঠে তাহারা 
বুঝিতে পারিবেন ৷ বিগ্যাবৃহস্পতি আধুনিক তত্বদর্শা অগষ্ট কোমত্ড বোদ্ছগ্রা্থের 
বিশেষ আদর করিয়াছেন এবং উহা! প্রত্যক্ষ দর্শনবাদিগণকে এক এক বার পাঠ 
জন্য নিন নিরূপণ করিয়! নিয়াছেন । 


১২৬২] বৌক্ছ ধৰ্ম্ম ৬৯ 


মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্বাণ লাভ করাই বৌস্ধগণের জীবনের 

মুখ্য উদ্দেশ্য । ভিক্ষুপণ তঙ্ছম্য নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন । মাধবাচাষ্য 
কহেন “কুত্তি; কমশুলু মৌশ্যং চীরং পূর্বাহ্ন ভোজনম্‌। সভেব। রক্তান্বরহক্চ শিশ্রিয়ে 
বৌদ্ধ ভিক্ষুভিঃ” অর্থাৎ চশ্ঘাসন, কমণ্ডলু, যুগ্ন, চীর, পুর্বাহ্ন ভোজন, সমূহাবন্ছান 
ও রক্রান্বর এই কয়েকটি বৌক্দিগের যতি ধর্শ্মের অঙ্গ* । ইহারা নালা জপিবার 
সময় এই মাত্র পালি তাষায় কহিয়া থাকে “অনিত্য হখম্‌ অনাত্য” ইহাকে ত্রিলক্ষণ 
কহে। বৌছ্েরা কোন প্রকার উপাসনা করে না, কেবল বিহারে বুচ্ছ মৃদ্তির 
সমীপে ধৰ্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে । রোমান্‌ কাথলিকগণ পাত্রির নিকট 
যেমন প্রতি সপ্তাহে আপনার পাপকার্য সকল স্বীকার করিয়া ভাইসে, তক্কূপ 
পূৰ্ব্বকালে বৌদ্ধগ্ণ যর্শ্মসঙ্গমমধ্যে স্থবিরগণ সমীপে স্ব স্ব পাপ স্বীকার করিত। 
প্রিয়দর্শা এঞ্রন্য মাসে দুইবার সভা করিতে স্তম্ভের লিপিতে অন্ুুজ্ঞা দিয়াছেন। 
সিংহলে ভিক্ষুকগণ বিহারমধ্যে ভক্তিসহকারে নিম্মলিখিত পালি প্রতিজ্ঞ পাঠ 
করে, ঘথা-_ _খুদক পাঠ । 

“নন তসতাগবত নর্ছত সম সমবুন্ধসঃ 

বুক্ধম্‌ শত্রণম গচ্ছামি | 

ধর্ম শরণম গচ্ছামি । 

সম্বঘন শরণম গচ্ছামি । 

“ছা ত’ল্প বুদ্ধম শরণম্‌ গদ্ছামি । 

হাতাম্প বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। 

দুতা্ল্প ধর্্মম্‌ শর্ণম গচ্ছাষি | 

দ্যুতাল্পি সম্তযম্‌ শরণম্‌ পচ্ছামি । 

তীৱা্ল্প বুদ্ধম্‌ শরণম্‌ গচ্ছানি । 

তীত্তাল্প ধ্শ্মম্‌ শরণম্‌ প্রচ্ছামি । 

তীঝশ্পি সজ্বম্‌ শরপম্‌ গচ্ছাঁমি । 

শরণাতম 4৮ 


বৌদ্ধ আচার্য প্রশীত অনেক সংস্কত-গ্রস্থ আছে; কিন্তু আমাদিগের 
আর্ব্যশাক্্র ব্যবসাফিগণ তাহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই । তাহারা প্রবোধ 
চন্দ্রোদয় নাটক এবং সর্ধবদর্শনি সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্শ্ম সম্বহ্ধায় বিবরণ আছে 
তাহাই জানেন মাত্র; কিন্তু হ:খের বিষয় আমাদিগের কোন কেনে বঙ্গদেশীয় 
সামান্য নৈয়ায়িক, ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুম্ুমাঞ্জলি 


ও Cn পা” পপ 
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পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্ভত হইয়া থাকেন । ভাহারা। মূল বৌদ্ধন্ত্র 


* সর্বদশন সং গহ । এজফ্রনালানণ তর্ক পঞ্চানন কর্তৃক বাক্ষালীয় অশ্বাদ । 


৭° বল্গম শন ( চোষ 


সকল পাঠ করিলে এরূপ বালস্থূলভ চাপল্য প্রকাশ করিতে কখনই সাহসী হইতেন 
না । বৌদ্ধদিগের সংস্কৃত-গ্রন্থ সকল অনেক কাল হইতে দূর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। 
আকবর বাদশাতের অন্থজ্ঞান্থসারে ত্রাহ্মণগণ দ্বারা আবুল ফছল বহু অহ্রসন্ধানে এক- 
খানিও বৌদ্ধস্ূত্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । কিন্তু আমরা ইউরোশীয় 
পণ্ডিতগশকে ধন্যবাদ দিতেছি, তাহাদিগের প্রযত্ে নেপাল হইতে অসংখ্য সংস্কৃত 
বোৌদজ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে । 

নেপালের বৌচ্ধগণ কহেন ৮৪ সহত্র বৌদ্ধগ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে নিম্ম- 
লিখিত গ্রস্থগুলি নবধর্শ্ম নামে খ্যাত-_অষ্ট সাহজিক, গণগুব্যুহ, দশস্তৃসীস্বর, 
সমাধিরাজ, লম্কাবতার, সন্ধণ্থ পুগুরিক, তথাগত গুহাক, ললিত বিস্তার, স্থবর্ণ 
প্রভাস । বোদ্ধধশ্মের গ্রন্থ সকল দ্বাদশ অ্েনীতে বিভক্ত $ যথা, শূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, 
গাথা, উদান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈশুল্য অদ্ভুত ধর, অবদান, উপদেশ । 
প্রসিঙ্তজ কতিপয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বোদ্ধগ্রন্থ,, যথা প্রজ্ঞা পারমিতা, 
লারিপুত্রকত অআভিধর্, দেবপুত্রক্ৃত আভি ধর্ম, EH: কারগওব্যুহ, ধর্ম্মবোধ, 
ধন্মসংগ্রহ, সপ্ত বৃদ্ধস্টোত্র, বিনয় সুত্রে মহাস্য সূত্র, মহাম্য সৃত্রালন্কার, জাতক মালা, 
চৈত্য মাহাত্ম্য, অনুমান খণ্ড, বুদ্ধশিক্ষাসমূচ্চয়, বুদ্ধচরিত কাব্য, বুদ্ধকপাল তত্ব, 
সঙ্ধীর্ণতস্্র প্রভৃতি; এই সকল গ্রন্থ অধিকাংশ অনেক অনুসক্ধাননে হঙ্গ সন সাহেব 
নেপালায় বোদ্ধগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


এবোধিচিন্ত বিবরণ” নামক বোদ্ধগ্রন্থ প্রণেতা ধর্শমকীত্তি বলেন, বৌদ্ধের 
বহুতর শিল্যের মধ্যে “সৌত্রান্ডিকো বৈভাবিকো, যোগাচারে। মাধ্যনিকশ্চেতি চত্বারঃ 
শিল্যাঃ “সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক এই চারিজন শিশ্যাই তদীয় 
ধর্শ্মের আচার্য্য । উক্ত সৌত্রান্তিক্ষ প্রভৃতি শব্দগুলি ওস্থানে নামমাত্র বোধক কি 
তাহার শাস্ত্র প্রস্থানবোধক স্থির করা! যায় না। আমাদের যেমন হ্যায়, সাংখ্য, 
পাতঞ্রল, মীমাংসা প্রভৃতি *শ্রান্ত্র প্রস্থানবোধক, গ্রস্থকর্তাদিগের নাম ভিল্ল, এ 
সকল শন্দ তৎসদৃশ কি না, বলা যায় না। 


যাহা হউক উক্ত চারি ব্যক্তি হইতেই বৌদ্ধধর্মের মতভেদ উপস্থিত 
হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নচেৎ বুদ্ধের উপদেশ কখনই বিভিন্ন মত্যক্রাস্ত নহে। 
উক্ত বোধিচিত্ত বিবরণ গ্রন্থকার ধর্্মকীর্ত্তি এইরূপ বলেন, যথা-_ 
“দেশনা লোকনলাখালা 'সত্বাশয় বশছেগাঃ । 
বিচ্যন্তে বছধা লোকে উপাক্ৈর্হতিঃ পুনঃ ॥ 
গশ্্ীরোত্তান ভেছেন কডিচ্চোভদ্ন লক্ষপা | 
ভিন্লাপি দেশন! তিন্বা শৃন্তত। ছয় লক্ষণা ৷” 


১২৮২] বৌদ্ধ ধর্ম ৭১ 


লোকনাথ অর্থাৎ বুদ্ধদেবের উপদেশ একরূপ হইলেও তদীয় শিল্যদিগের 
অবস্থা ও বুদ্ধি একরূপ ন! হৎয়াতেই বুদ্ধ শাস্ত্র বিভিচ্বাকার প্রান্ত হইয়াছে । 
বুদ্ধমতের মূল প্রত্রবণ এক হইয়াও আচার্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন নত দ্বারা বৌদ্ধধর্ম 
ক্রমে বিক্ৃতভাব ধারণ করিয়াছে , এমন কি শাক্যসিংহের মত কিরুপ ছিল তাহা 
সহক্রে আচার্য্যগণের এন্থ পাঠে জানিতে পারা) যায় ন! । মাধবাচার্য্য সব্বদর্শন 
সংগ্রহে চারিজক্সন প্রধান আচার্খ্যের ‘মত সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র ; তাহাতে বুদ্ধের 
নিজের মত যাহ] সারিপুত্ আনন্দ উত্পালী প্রভৃতি এহণ করিয়াছিলেন, তাহার 
কিছুমাত্র আভাস দেওয়া হয় নাই । কৃষ্ণমিশ্র, প্রবোধচক্দ্রোদম নাটকে যে বৌদ্ধ 
মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতি স্বণিত, বিকৃত ভাবাপন্ন । বোধ হয় 
তিনি “প্রুদ্জাপারমিতা” প্রভৃতি স্ুত্রগ্রস্থ কখনই পাঠ করেন নাই ; কেবল অন্য 
ধর্্মাবলশ্বী প্রণীত অধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ পাঠে তাহার ভ্রম হইয়াছে । বুদ্ধের নিজের 
মত অতি পবিত্র, এম হিম্দুগণ তাহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া থাকেন । 
বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্শ্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের অনেক সৌ সাদৃশ্য আছে ।' 
বৌদ্ধধর্্ধ সিংহল হইতে ক্রমে চীন, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া, জাপান, শ্যাম, উত্তর 
সাইবেরিয়া এবং লাপলাণু পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল । অন্য কোন ধর্মের এপ্তদুর 
উদ্ভতি হয় নাই । এখনও পৃথিবীতে ৪৫৫০০০০০০ ব্যক্তি বৌদ্ধধন্্রাবলব্বী আছেন । 
িংহলে ও চীনদেশে এক্ষণে বৌক্কধশ্মের বিশেষ আদর আছে । চীনদেশের 
বৌদ্ধগ্রস্থ সকল সংস্কৃত ভাষ! হইতে অন্থবাদিত । পিংহলে বৌদ্ধএ্রান্থের বহুল 
প্রচার, তথাকার গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় লিখিত । সিংহলে বোক্ধধর্ম্ম প্রচার তথ! 
পালি ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ নিচয়ের বিবরণ স্বতন্ব প্রস্তাবে লিখিত হইবে । আমরা 
পাঠকবর্গকে উক্ত প্রস্তাবে পালিভাবারু মূল গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় উপহার দিব। 
শরামদাস লেন । 


Al প্র তার 
ভি? রী টি দি 


সপ্তম প্রস্তাব 

বৈশ্ঠবর্গ-_ কুবি এবং বাণিদা 
ণ ও রাক্তশ্বর্গ এবং তাহাদের আঙ্যঙ্গিক বিষয় সমস্ত যথাসম্ভব বিবৃত 
করিয়া এক্ষণে বৈশ্যবর্গ এবং তদান্থবঙ্গিক বিষয় সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতেছি | বেশ্যেরা আর্ব্যসম্ভতান, আর্য্যসম্প্রদায়ের তৃতীয় শেণীডুক্ত, বেদে 
অন্রিকারযুক্ত এবং আধ্যসম্তান হইলে নিকৃষ্ট বর্ণের নিকট যে যে মাল মর্যাদা ও 
প্রভস্ব পাগয়া যায়, ইহারাও সেই সকলের অধিকারী । এই কথাগুলি আমি 
রামায়ণের অনুসরণ করিয়া বপিতেছি না, আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনতম এ্ম্বাবলীর 
অঙ্গুসরণ করিয়) বলিতেছি এবং এ নিয়ম, এ রীতি যখন পরবর্তা সময়েও প্রচলিত 
দেখিতে পা ওয়! যায়, তথন যে উচ্তা রামায়ণেরও সাময়িক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র । 
প্রচর্শিত তন্টয়াডে যে, লাহ্মণেরা সমাজের শিরোরত্ব ভাবে জ্ঞান ও ধশ্ম প্রভৃতির 
শিক্ষা বারা এবং রাক্তচ্চবর্গ রাজাপালন, দেশর ক্ষা, শান্তিন্থাপন ইত্যাদি কার্ধা ছারা 
সামাজিক কল্যাণের যথাসস্তব অংশ সাধন করিয়া স্ব স্ব ভার হইতে মুক্ত হইতেন | 
বৈশ্যেরা সেই সামাজিক কল্যাণের কোন্‌ অংশ কি পরিমাণে সাধনের ভারঘুক্ত 
ছিলেন তাহা বিবেচ্য । মন্ু চন্ত্ব্বর্ণের বৃত্তি-নির্দেশ নিল্সে উদ্ধৃত শ্লোকে 

কতিয়াছেন,-_ 


“ব্রাহ্মণ শ্য তপো জঞালং তপ: স্কত্রশ্ঃ রুক্ষণং । 
বৈশ্ন্ততু তপো বার্তা তপঃ শৃদ্রক্ত সেবনং ॥? ১১ ‘অ: ২২৬ । 
ব্রাহ্মণের তপ জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তপ রক্ষণ, বৈশ্যের তপ বার্তাশাস্ত্র এবং শূত্রের 


তপ সেবন ।--(১) 
বৈশ্যের! বাল্মীকির সময়ে সমাজের জন্ক কখন বা কৃষিকার্য্যসাধন ও পশু 
পালন, কথন ব। তাহার তত্বাবধারণ এবং সাধারণতঃ বাণিল্য ব্যবসায় করিতেন । 


(১) বৈশ্য লামের বু।ৎপত্তি এক্প-_“বিশ. to enter € 8৫143 &c ) ক্কিপ এহ and 
ফা added'’_—Wil50n. ইহার দ্বার! বৈশ্যবৃত্তি বিশেষর্ধপে জ্ঞাপিত হইতেছে । 





১২৮২] বাল্মীকি ও তৎলাময়ক বৃত্তান্ত ৭৩ 


বিশেষ বিদ্যা ও গুণবন্তা দেখাইতে পারিলে, কখন কখন বা রান্দরনস্রিত্রেও অভিষিক্ত 
হইতে পারিতেন। এবং অনুর গ্রন্থের সহ রামায়ণের যদি কোনরূপ সন্বন্ধ স্থাপন 
করা মায়, তবে ইক্তাদিগের সামাঞ্জিক মধ্যাদা, গাহন্হ ধর্ম্ম, আছার-ব্যবহার মনু" 
প্রোক্তমত অবিকল না হউক, প্রায় তদ্রুপ ইহা জ্ঞাতব্য । 

এস্থানে একটি বিষয় বিবেচ্য ॥ পূর্ব্বগত প্রস্তাব সকালের মধ্যে একাধিক 
শহরে, মন্ুর ব্ধানিত নিয়ম-মালা রামায়ণোক্র' বিষয়গুলি পরিদ্কট করণে এবং 
সমর্থনে নিঘুক্ত হইয়াছে এবং হইবে । কিন্তু হ্হা ঘুক্তিসিদ্চ.কি না? বর্তমান 
সময়ে অশ্মদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত সমালোচকদিগের মধ্যে এই এক নূতন সৌখিনদ্বের উদর 
হইয়াছে যে, আদিমকালীয় আর্ধযগণ জগত্স্থ পূর্ববাপর সকল জ্ঞাতি অপেক্ষা সর্ব 
বিষয়েই শ্রেষ্ট ছিলেন তাহা যে কোনক্ধপে হউক প্রদর্শন করিতে হইবে ; এবং তাহা 
সমর্থনার্থে প্রমাণন্থলে ইস্তক আর্ঘ্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, 
নাগাইত ভবভৃতিপ্রশীত উন্তররামচর্িত এবং শ্রীহর্ষ প্রণীত নৈষধচক্রিত পধ্যন্ত সমস্ত 
প্রস্থ হইতেই বচন উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে, যেন এ সকলই এক সময়ের প্রস্থ এবং 
একই সময়ের চিত্র প্রদর্শন করিতেছে । এরূপ লেখক এবং সমালোচক- 
দিগের বিবেচনা করা উচিত যে, যুগপরিবর্ত্তনে রীতিলীতির ভয় 
পরিবর্তন হইয়া থাকে ;-_এক যুগের এমন অনেক বিষয় মাহা স্থকাজ 
বলিয়া আলৃত ও গৃহীত হয়, যুগপরিবর্তনে তাহাই আবার অকর্তব্য 
বোধে ছ্বণিত ও পরিত্যক্ত হইয়া থাকে । এতজ্দ্রপ যুগ হইতে যুগান্থরের পরিবর্তন 
সাধারণ বা আগণনীয় নহে । অতএব যে সময়ের বিঘয় আলোচনা কর! যায়ে, 
তাহার প্রমাণস্থলীয় মূল ভাগে সেই সময়েরই প্রমাণ ব্চনাবলী প্রয়োজন 
যুক্তিসিদ্ধ | বান্মীকির্র সময় সমালোচনায় সেই নিয়মই পুর্ববাপর নিরপেক্ষ 
ভাবে অবলশ্থিত হইয়াছে ॥ মনু প্রভৃতি যে যে শরহ্থাবলীর বচল উদ্ধৃত হইয়াছে, 
তাহার সহ মূল প্রস্তাবের যথাসম্ভব অস্তরত! রক্ষা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে । 
তথাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পরস্পরের মধ্যে অন্তুরতা রাখার চেষ্টা সবেও 
মন্থত্ধোজ। বচন ও বিধান অধিক পরিমাণে এবং অধিক ঘনিষ্টতার সহিত গৃহীত 
হইয়াছে ও হইবে । ইহার কারণ নির্দেশ করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, মনু 
সঙ্গে রামায়ণের কি সম্বন্ধ । রামায়ণের চতুর্থ কাণ্ডে অষ্টাদশ সর্গে যৎকালে 
বিনাপরাবে শত্রুতা করার নিমিত্ত বালি রামকে ভত্'গনা করিতেছে, তখন রাম 
নি্মমত বাক্যে বালির পাপের উপযুক্ত শ্রাস্তি দিয়াছেন বলিয়া আত্মদোষ ক্ষালন 
করিতেছেন 

পক্রদ্তে মন্ুনা দিতে কোকো চারিত্র বংসলৌ। 


গৃছিতো ধর্কুশলৈম্তথা তচ্চব্ৰিতং ময় ॥* 


৭৪ বঙ্গদর্শন [ ল্যৈষ্ট 


এখন লেখ। যাইতেছে যে, মন্্ুর নাম রালায়ণেক পর্রধ্ভী বা সমসামদ্িক 
হওয়া দূরে থাকুক, উক্ত শ্লোক দ্বার প্রমাণিত যে তাহা বু পূর্ববর্তী । ফলতঃ 
অনুর নাম বহু প্রাচীন, কণেদের প্রাচীনতম স্ুক্তে উক্ত । কিন্তু রাম এখানে যে মন্ুর 
কথা কহিতেছেন, তিনি স্মতিকর্তী মন্তু, এবং রাম রাজ্ধর্শপালনার্থে তাহার 
অনুগামী । রামের আপন মুখ হুইতে উক্ত হওয়ায় দেই স্বৃতি তাহার অর্থাৎ. 
বান্মীকির পূর্বেবে প্রণীত । এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমুকে স্মতিকারক বলিয়া উল্লেখ 
ব্যতীত বছুস্থলে সমুসংহিতা স্থিত বিধানমালা সহ বাল্মীকির সাময়িক ব্যবহারের 
অনেক সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছি ও করিব । এ সকলের হবার! কি সিদ্ধান্ত করিতে 
পার! যায় যে মন্পংহিতা সে সময়েরও সমাজ পরিচালক ছিল ? তৎপক্ষে উপরি 
উক্ত প্রমাণ যথেষ্ট বলিয়া আপাততঃ গ্রহণ করিতে পারা যায় না, যাহা হউক 
এততদ্বিষয় প্রবন্ধশেষে বাল্মীকির কাল নির্ণয়ে সবিস্তারে বিবেচ্য । এক্ষণে এই পর্ধ্যস্ত 
বলিতে পারি যে, এই মন্দুসংহিতা বাল্দীকির পূর্ক্বের, সমসাময়িক ব। পরবর্তাঁই হউক, 
কিন্তু তাহাতে প্রোক্তরূপ ব্যবহার বাল্সীকির সময়ে যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত 
ছিল তৎপক্ষে অণুমাত্ৰ সন্দেহ নাই । এই কারণেই মন্ুসংহিতা এই প্রবন্ধে এত 
বহুলভাবে ব্যবহ্যত হইয়াছে । 

বৈশ্যবর্গের সহ কৃষিকার্য্যের সশ্বহ্ধ একটি প্রধান সম্বন্ধ । যে দেশে সপ্তসিন্ধু 
এবং গঙ্গাদেবী ছহতৃগণ সহ হিমগিরি পরিত্যাগ করিয়া শতমুখে সাগরগামিনী 
হইয়াছেন, যে দেশে কমলাসনা লক্ষ্মী দেবীর জন্ম ও প্রভব, সে দেশে যে অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই কৃষি'বষয়ে লোকের আগ্রহাধিক্য এবং সময়োচিত উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল, তাহা বলা ছ্বিরুক্তি নাব্র । আর্য্জাতির অতি প্রাচীনতম এতিহাসিক 
তথময় আগ্বেদে ভুয়ো ভূয়ঃ কৃষি কাব্যের উল্লেখ, তাহার শ্রেইভা জ্ঞাপন, এবং 
“কিনাশক শব্দে নামিত কৃষক ও “কুল্যা” অন্দে জল প্রণালীরও অস্তিত্‌ সূচন 
হইয়াছে! (২) তহ্যাতীত কৃত্ৰিম জল প্রণালীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
(৩) বছন্থানে ধান ( ৪’) এবং যবের ( ৫ ) নাম উক্ত হইয়াছে । অথব্ববেদের 


~(২) গ্রন্বেদ ১০-৩৪-১৩, ১০+-১৯১৭০৭১ ১=-৪৩-৭ ইতাদি || 
(৩) "বাঃ আপো দিব্যা: উত বা শ্রবস্তি খনিত্রিমা: উত বা ঘাঃ স্বয়ং জা: ৷” এই স্থান 
সন্বন্ষে জনৈক ইউল্োপীয় পণ্ডিত কহেন "from this ict is not unreasonable lands 
under cultivation may have been practised”— Muir. 
(9) স্ব প্বৰ ৩৩৫-৩, ৬-২৯-৪ ইত্যাদি I 
(৫) খাণ্বেদ ১-৬৬-৩ বব সম্বন্ধে Messrs Bohtlink and Roth বলেন, ঘব অর্থে 
বৈদিক সমস্ত উতৎপরয় সকল প্রকার শশ্ককেই বুঝাইত । এ স্থল নুর সাহেব কর্তৃক উদ্ধৃত অংশ 


হইৰ্কেসক্চলিত ছইল । 


১২৮২] বাল্মীকি ও ভগুসামসিক বৃক্তান্ত ৭৫ 


এক স্থানে কথিত আছে “ত্রীতিম্‌ অভ্তং যবম্‌ অন্তং অথো মাসন্‌ সথো। তিলন্_” 
(৬) ১৪০-২৷৬ ইত্যাদি । এই সকলের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, বৈদিক 
সময়ে কৃষি কার্য্যের যথেষ্টই উন্নতি সাধন হইয়াছিল, এবং নানা উপায়ে ও পরিশ্রমে 
রস্তপ্রসবিনী বন্ুক্গরা হইতে আধ্যেরা বলহু রত্র দোহন করিয়। লইতে সক্ষম 
“হইয়াছিলেন । 


এক্ষণে বান্সীকির সাময়িক কৃষিকার্য্যের অবস্থা দেখা যাউক ৷ এই সময়ে 
দেশের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক সময়ের স্যায়, এখানেও কৃষির 
অন্ডিত্ব, কৃষিপ্রণালী ব। তথাবিধ বিনয়ের নিমিত্ত রামায়ণ হইতে প্রমাণ বচন উদ্ধৃত 
করা বাহুল্য মার এবং কিয়দংশে হাস্তজলক । বাল্মীকির সাময়িক সমাজের স্যাম 
অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজ্জে কৃষিকার্য্য রাজনিয়মে কতদূর রক্ষিত, কৃষিজ্বীবীর। কিরূপ 
‘ব্যবহৃত, এবং কৃষিকাধ্য কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল তাহাই দেখা আবশ্যকীয় 
বলিরা বোধ হয়। এই প্রবন্ধের চতুর্থ প্রস্তাব হইতে, দ্বিতীয় কাগুর ১০০ সর্গের 
অংশ বিশেষের অনুবাদ এন্থলে গ্রহণ করিলাম । তথায় রামের অপ্রেষণে ভরত 
চিত্ৰকূট পব্ধতে উপস্থিত হইলে, স্বদেশ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ক প্রশ্ন মধ্যে 
রামকর্তৃক ভরত ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতেছেন “সীমন্তে ক্ষেত্র সকল হলকষিত ও 
শঙ্কা নুপ্রচুর ; যথ। নদীঞ্লেই কৃষিকাধ্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই স্ুসমৃদ্ধ জনপদ 
ত এক্ষণে উপদ্রব শুন ? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে? 
এবং উহার! স্ব স্ব কার্যে রত থাকিয়। সুখ স্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে ? 
ইষ্টসাধন ও অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক তুমি ত উহাদিগকে প্রতিপালন করিরা থাক ?” 
(৭) এইটি কৃঘকদিগের পক্ষে যেমন অন্থকূলবাক্য, এমনটি রামায়ণের অন্থত্রে 
দূর্লভ । কিন্তু এটি খাঁটি বান্ট্রীকির মুখ নিঃস্থৃত বাক্য বলিয়৷ সন্দেহহীন হওয়া 
যায না, বা তাহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারা যায় না, ততপক্ষে কিঞ্চিৎ 
ব্যাঘাত জন্মিয়াছে । পুনল্চ রামায়ণের দ্বিতীয়কাণ্ডে সপ্তযষ্ি সর্গে রাজশাসনের 
শিথিলতায় কৃষিকার্ধ্যের দুরবস্থ। বিত হইয়ান্থে, এবং ত্রয়ন্ত্িংশ সর্গে রামের 
বনবাস এবং ভরতের রাজ্যপ্রাপ্ততা হেতু কৃষিঙ্গীবী ও পশুপালকগণ যথেষ্ট পরিমাণে 
আসর পাইবে না বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছিল । ইত্যাদি ইত্যাদি । এ সকলের 
দ্বার! অনুমিত হয় যে, রাজশাসনের শিথিলতা বা রাক্ষা অকম্ঘণ্য অথবা! অন্লাশয় 
হইলে,কৃবিজীবীর উপর অত্যাচারীর অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইত। সে যাহ! হউক, 


(৬) Muir's Sanscrit test নামক পুস্তক হিতে গৃহীত বচন । 


(৭) এ স্থানের মুলাংশ বাহুল্য ভয়ে উদ্ধত হইল লা। ঘাহাদের দেখিজে ইচ্ছা হইবে 
২।১*৭1৪৪-৪৮ এবং রানাহ্রুলব্ টীকা দেখিবেন। ০০০ 


৬ বঙ্গ দৰ্শন [ পলোষ্ঠ 


সমস্ত বিবেচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, দেশে যখন “রামরাজ্য” প্রবর্তিত হত, 
তখন ত কৃষির প্রতি তৎকালোচিত বুদ্ধি অন্থন্প যত্ব এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ 
হইতই ; তত্যতীত অন্য সময়েও যথাযথ হইতে ক্ৰটি হইত না। রাজারা স্বয়ং 
আত্মহিসাবে লোকত্বারা পশুপাল রক্ষা এবং কুবিকার্ধ্য করাইতে ক্রটি করিতেন না । 
সন্ুসংহিতাঁয় দৃষ্ট হইবে যে, সকল শ্রেণীর আধ্যেরাই কৃষিকার্ধ্য সম্বন্ধে যঘথাসন্ভব 
মমতা করিতেন, এবং তাহার উন্লতিসাধন পক্ষে যতুপরায়ণ ছিলেন । . ইহার 
আদরও এতদূর ছিল যে, আবশ্যক মতে ত্রাহ্মণেও লাঙ্গল ধরিতে কুষ্টিত হুইতেন 
না) রামায়ণের এক স্থানে উক্ত হইয়াছে, 
“তত্ৰাসীং পিন্দলো গাৰ্গ ত্রিজটো| নাম বৈ সং | 
ক্ষতবৃতির্বলে নিভাং ফালকুদ্দাল লাজলী ॥২।৩২।২৯ 

এখন জিজ্ঞাস্থা, যেন কৃষিকার্যয আদৃত বা সুরক্ষিত হইল, কিন্ত কৃষিজীবী কি 
সৰ্ব্বদা তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে এবং ধনশালী হইতে পারিত€ বোধ হয় 
সর্ধশ্থানে লহে । তাহা হইলে সাধারণ প্রক্ষাবর্গের অসম্পন্র অবস্থা লক্ষিত হয় 
কেন ? কুষিকার্যের প্রতি তিদ্ধ হইতে আদর, যত এবং স্বুরক্ষণ সংযোজন হইলেই 
যদি'কুষিভীবী আপন পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে পারিত, তবে নীলকরের 
প্রজার এ ছুদ্দশা কেন ? নীলকরেরা ত নীলের চালের উপর কন আদর, কম যত, 
কম রক্ষণ করে না। 

কুমি এবং ক্ুষিজ্জীবীর অবস্থা অন্তক প্রকারে দেখা যাউক । রামায়ণ দৃষ্টে 
স্পইতিঃ দেখা যাইবে যে তখন ভারতবর্ষে বহুধনের সমাগন হইয়াছে । শ্চাটিক 
গবাক্ষ (৮) যুক্ত ইন্ডতবন তুল্য অত্যুচ্চ অট্টালিকা, স্ুুরন্য উদ্যানমালা, রথ, শিবিকা! 
প্রভৃতি যান, অণিমাণিকের ছড়াছড়ি, দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পজাত বছবিধ অ্রব্য 
সকল, ইহাদের ভূয় উল্লোখে কে না অনুমান করিবে যে রামায়ণের সময়ে উত্তর 
ভারত অত্যন্ত ধনশালী হইয়াছিল? বন্যতঃ তাহাই । কেবল রামায়ণের প্রমাণ 
যদি অত্যুক্তি বলিয়া অভ্রাস্তভাবে গ্রহণ করিতে লা পার! যায়, তবে মন্তুসংহিতা 
দেখ, বাল্মীকিকণিত সমাজের হ্যায় অনুরূপ উল্নত সমাজের চিহ্ন পাওয়া যাইবে, এবং 
ইভা কিয়দংশে রামায়ণের উপর সময়ের বর্তিতে পারে । আবার বৈদেশিক ইতিহাস 
আলোচনা দ্বার! জানা যাইবে যে আসিরীয়া দেশীয় রানী শমিরমা ( যাহার প্রাহর্ভাব 
কাল বান্সীকির সময় হইতে অল্পই এদিক ওদিক ) অন্যান্য দেশ জয় করিয়া ভারতের 
গৌরব এবং ধনশালিত্ব শ্রাবপে ভারতজয়ে অগ্রসর হয়েন । এরূপ বাল্মীকির অনতি- 
দীর্ঘকাল পরবর্তী দরায়ূস একমাত্র প্ত-সিদ্ধুর কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা 


(৮) রামায়ণ ৪র্থ কাণ্ড ১সর্গ ৩৮ স্কোক । ইউরোপ তুমে গ্লিনির সনয়ের অব্যবহিত পরে 
ইহাত্র ব্যবহার আম হম । 








১২৮২] ব।জ্ীকি ও তৎসান্য়েক বৃত্ত৷স্ত ৭৭ 


বাহিলক প্রভৃতি ঘ্ধণাস্পদ এবং হীনজাতি দ্বারা অধিকাংশ অঘধিবেশিত হইলেও এত 
ধনশালী ছিল যে, তথা হইতে বাৎসরিক কর ৩৬০ ট্যালেন্ট অর্থাত ১০০৮০০০ 
টাকা আদায় হইত। ( ৯) হিরোডোটসের পরবর্ত্তা টিসিয়স সন্তসিদ্ধুবিষয়ক 
বর্ণনায় কহিয়াছেন যে, তাহার জ্ঞাতসারে যত দেশ আছে, সপ্তসিন্ধ প্রদেশ সে সকল 
অপেক্ষা স্বচ্ছন্দতা ও সৌভাগ্যযুক্ত এবং ধনশালী । যখন একমাত্র পঞ্জাবের অংশ- 
বিশেষ সম্বন্ধে ধনবত্তার এত গৌরব, তখন সর্ববগরিমার স্থল অন্থগঙ্গ মধ্যদেশ বে 
আরও ধলশালী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । এবং শমিরমার সাময়িক ও হিরো- 
ডোটস এবং টিসিয়ন কর্তৃক বর্নিত ধনশালিতার পূর্ববসস্বহ্ধ স্বচ্ছন্দে রামায়শের 
সময়ের সহিত যোজনা করিতে পারা যায়। 


দেশ এন্প ধনশালী হওয়ার প্রধান কারণ বাণিজ্য । বাণিজ্যের পূর্ব্মগামী 
সচরাচর শিল্প অথবা তদভাবে কৃষি, কিন্তু কৃষি উভয়েরই পূর্ববগানী । স্থতরাং 
কৃষির শ্বদ্ধির উপর পূর্বকথিত সর্বপ্রকার ধনম্পালিত! প্রধানত: নিতর করে । 
স্মরণ থাকে যেন এ নিয়ম উর্ব্বর ভূমিযুক্ত প্রদেশের প্রতিই প্রযুক্ত হইতেছে । 
এক সমাজ যত্তগুলি লোকছার! সঙ্বটিত, তাহার যে অংশ কৃষক, কুষিদ্বারা তাহাদের 
ভরণপোষণ হইয়াও যদি সমাজস্থ অবশিষ্ট লোকের পোমষণার্থে কৃধিজাত 
দ্রবা উদ্ধর্্ন থাকে, তবেই তদ্দারা সমাজ্র রক্ষা এবং ভাবী ধনশালিতার উপায় 
বৃদ্ধি হয় । এই সময়ে কষিকার্য্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীর বস্তু সম্বচ্ধে 
সামান্য শিলের উদ্ভব হয় বটে, কিন্ত কষিকাধ্যের ষ্যায় লাভযুক্ত ন! হওয়ায়, 
শিল্পীরা বহু পরিশ্রমে কৃষিকরণোপযোগী কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিলেই, কুষিকাধ্যে 
ব্যাপৃত হয় । ইউনাইটেড ্টেটে অবিকল এই অবস্থা গিয়াছে, এবং এখনও অনেক 
পরিমাণে চলিতেছে । এতদ্দারা সমাঞ্জ পোষণোপযোগী দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াও যখন 
অনেক অধিক থাকে, তখন সেই সকল শিল্পও বাণিজ্যার্থে, বা তল্দিমিত অপরাপর 
দ্রব্য উৎপর্লে এবং তাহাও তদ্রপ নিয়োগ হেতু নিয়োজ্তিত হয়, এবং তন্দারা দেশ 
ধনশালী হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বোক্ত কারণান্সারে ভারতের এশ্বর্য্য গণনা 
করিলে, ইহা অবশ্যই অনুমেয় যে, তৎকালে ভারতের কৃষিকার্য্য সময়োচিত বিপুলতা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল ৷ 


(৯) Hero: 11194. হিত্রোডোটসের মতে ( Hero : II1 99) ভারতবর্ষ অতি 
পূর্বতন দেশ । তৎপরে মরুস্থান । ইহাতে বোধ হয় দন্বাস্থদের ব্রাত্য হিরোডোটস হাহ! নিরূপণ 
করিয়াছেন, তাছা পঞ্জ!বের অংশ মাত্র । উপরোক্ত মক্রচ্থান বোধ হল পঞ্জাব হইতে আরম্ভ 
রাদপুতানার মকুত্থাণ £ তাহার পর (1 10) পঞ্জাবেহ অর্থাৎ কখিভ দেশের দক্ষিণে লোকের 
বাস এবং ভাহার। দরাম্থুসের অধীন নহে বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই সকল হইতে সিদ্ধান্ত করা 
যায় গে দর।দুসের ডানতীদ র।দোর বিশ্বার কত সন্ধীর্ণ ছিল। 


৭৮ বঙ্গদর্শন [ লো 

কথিত আছে যে, যে দেশে যত খানের উৎপত্তি হয়, সে দেশে কেবল 
উপস্থিত ভ্তীবন সমূহের পোষণার্থে উপঘুক্তাংশ মাত্র রাখিলে, অপরাংশ হয় উপস্থিত 
ব্যক্তিগণের স্খন্চ্ছন্দতা বৃদ্ধি করে, নতুবা সে সুখ স্বচ্ছন্নতার খর্কবতা সাধনে 
রাজ্যে লোক বৃদ্ধি করিয়া থাকে । বৈদিক সময়ের সহিত তুলনা করিলে, বাল্মীকির 
সময়ে সেরূপ লোকরুদ্ডির আধিক্য বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। ম্যাল্থস্‌ যে 
হারে যত দিনে লোকবুৃক্ষির নিয়ম নির্ূপণ করিয়াছেন, সে নিয়মামুসারে বৈদিক 
সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বাল্মীকির সময়ের মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষ লোকে পরিপূর্ণ 
হওয়া উচিত। কিন্ত আধ্ধ্যাবর্তের প্রায় সমস্ত স্থান যেমন আর্ধ্যরাজভুক্ত হইয়াছে, 
তেমন সমস্ত স্থান লোকসঞ্চুল হয় নাই । ভরতকে আনলযনার্থে দূত যে পথে 
কেকয় রাচ্জভবনে গ্লিয়াছিল, এবং ভরত যে পথে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন, 
তাহার অধিকাংশই নিবিড় ও দুরতিক্রম্য জঙ্গলে পূর্ণ । আবার যমুনার দক্ষিণ তীর 
হইতেই নিবিড় বনের সঞ্চার । গৃহদ্ধারস্থিত অন্গরান্রভবনে গমনকালীন দশরথকে 
এমত জঙ্গল জনশূন্য স্থান দিয়া যাইতে হইয়াছিল ঘে, কর্ণেল টড. তাহাতে 
মোহযুক্ত হইয়া ভ্রম প্রমাদে পড়িয়া অঙ্গকে তিববত বা আভা বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছিলেন । রামচন্দ্র জনক-তবনে গমনকালীন কতই জনশূন্য স্থান অতিক্রম 
করিয়াডিলেন । এখন দেখ, সেই সকল স্থানে এতই লোকের আধিক্য হইয়াছে 
যে, তাহাদের কম আজি কালি অন্যকে উপনিবেশ স্থাপনের আন্দোলন হইতেছে । 
এই সকল বিবেচলা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বাল্পমীকির সময়ের লোকসংখ্যা 
কত অল্প ৷ সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে জীবনোপায় বুদ্ধির সঙ্গে বাল্দীকির সময়ে 
অন্থকূুপ লোক বুদ্ধি না হইয়া বিলাস বৃদ্ধি হইয়াছিল । বন্তুতঃ তাহাই । বলিতে 
কি, বেন্ূপ অপরিমিত, সুশৃদ্খল বিলাস এবং শ্বচ্ছন্দতা তৎকালে দেখা যায, সে 
সময় বিবেচনা”করিলে, তাহা আঁশ্চধ্যজনক । কিন্ত এ বিলাস, এ ধন, এ স্বচ্ছন্দতা 
কোথায় প্রবাহিত হইত £-_ ধনীর ঘরে, রাজার ঘরে ; কিন্তু ধনী দেশশুদ্ধ লোক 
নহে । বিশ্বব্যাপিনী রৌসরাজ্য যেমন হই সহল্্র মাত্র পরিবারের মুখোত্পাদন 
করিত, ভারতেও তেমনি ভাত্কালিকী শএশ্বর্য্য কয়েক পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল 
বলিম্মা বোধ হয়। কাঙ্গালের দশা সব কালেই সমান। রাজকর যষ্ঠাংশ, 
(১০) অতএব যেখানে ৬ টাকার দ্রব্য উপার্জন করিয়া এক টাকা রাজাকে দিতে 
হইবে, সেখানে তাহাদের স্বচ্ছন্দতার সম্ভাবনা কোঁথায় ? এতছাতীত অন্য কোন- 
রূপ কর, যুদ্ধব্যয় এবং মহাজ্জনের দেনাও সম্ভবতঃ ছিল, তাহার পর রাজ্ঞকর্শ্মচারীর 
অত্যাচার বা প্রজার অবশিষটাংশ ধন রক্ষায় অমলোযোগিতা, প্রজার নিধ নতার 
অপর কারণ ৷ এই শেষোক্ত কারণ বোধ হয় বিশেষরূপেই প্রবল ছিল । যেহেতু 


(১০) বঙ্গদর্শন অন দণ্ড ২৭৯ পৃষ্ঠা দেখ । 


১২৮২ বাল্সীকি ও তশুস।মন্সক বৃত্তান্ত ৭৯ 


দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃষক আপন আবশ্যকীয় ব্যতীত কিছু বেশি ধন উপার্চ্ছন 
করিলেই, তাহা ভয় প্রযুক্ত ভুগর্ভে প্রোথিত করিয়া র।(খত । একাধিকম্হুলে 
তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। একস্থান হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে 
“সমুদ্ধতনিধানানি পর্িঘন্ডাজিরাপিচ । 
উপাত্ত ধন ধাঙ্কানি জৃতসারাপি সধশ: ॥” 

রাম বনে যাইতেছেন বলিয়া দুর্ডাগ্যেরা আশঙ্কা করিতেছে যে, যে ধন ভুগর্ভে 
প্রোথিত আছে তাহা পর্য্যনস্তও অপরাপর ধন ধাঙ্ট সহ কেকয়ী-পুলের রাজত্বকালে 
অপহৃত হইবে । এখালে কেকম্ীর চরিক্রদৃষ্টে কেকয়ী-পুল্রের গুণ অবধারণ 
করিয়াই তাহারা এত আশঙ্কাযুক্ত হইতেছে । ভ্যল র্যজ্জার আমলে, মাটিতে 
পুতিলেও বা কিছু রক্ষা হইত, এবার তাহাও হইবে না। যেখানে ধন 
প্রথমতঃ পূর্ববপ্রদশিত কারণে সঞ্চিত হওয়াই কঠিন, দ্বিতীয়তঃ যদি বা হইল, তাহ! 
প্রকাশ রাখাই দায়, সেখানে নিক্পশ্রেবীর স্বচ্ছন্দতা বা এঁশ্বর্য্য সম্ভ্রবে না । তাহাদের 
পরির্জ্রমের ফল অপরে তোগ করিয়া থাকে । 

এস্থূলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অপর শ্রেণীর লোক, যাহারা সামান্য শিল্প 
ত্বারা কেবল জীবিকা নির্ববাহ করিত এবং অপর লাভহ্ছনক কাজে প্রবৃত্ত হইবার 
নিমিত্ত উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত না, তাহাদেরই সম্ভবত: ভীনলাবস্থায় 
থাকার কথা । কিন্তু কথিত আছে যে, কৃষি, পশুপালন ৪ বাণিজ্য তিনই বৈশ্যের 
হাতে, তবে কেন কুষিজীবী বা পশুপাপকের দশা তদ্রুপ হইত 1 এ্রস্থলে উত্তর 
করি যে, কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য এ তিনই, এক ব্যক্তি সব সনয়ে স্বহস্তে 
করিতে পারে না । যদিও বা কাহার এ তিন বিষয়ে একীভূত বিষয় ছিল, প্রথমতঃ 
তাহার কথা স্বতন্ত্র, এশ্বর্যযে তাহাকে এ তিন কার্যে প্রবর্তিত করিয়াছে, ত্বিতীয়তঃ 
অপর লোক দ্বারা সেই সেই কাধ্য সম্পন্ন করাইত ।. এমন স্থলে যাহারা স্বহস্তে 
কাজ করিত, এবং কৃষি দ্বারাই দিনান্তে যাহার অল্প, তাহাদেরই অবস্থাকল্পে উপরে 
সমস্ত কথিত হইল । স্বাধীন কৃষক হইলেও তাহার সঙ্গে £এক্ষিজন বাণিজ্য ব্যবসায়ীর 
ল্াভালাভের তারতম্য দেখ । একক্ন কৃষিক্সীবী ৬ টাকার ধান উপাঙ্ছন করিয়া 
রাজাকে এক টাকা দিবে, আর একজন বণিক ৫০ টাকার স্থবর্ণ উপাঙ্ছন করিয়া 
সেই এক টাক। দিবে। এই তারতম্য হেতু, ইহাও জ্ঞাত হওয়। যাইতেছে যে, 
আদম শ্মিথ কর্তৃক উদ্ভাবিত মুদ্রার মূল্যাবধারণ তত্ব তৎকালে এবং অনুর সময়ে 
আর্ধ্যদিগের নিকট সম্পুর্ণ ই অপরিজ্ঞাত ছিল। সামান্য শিল্প বা তথাবিধ ব্যবসায়ী- 
দিগের অবস্থাও কৃষিজীবিগণ হইতে উল্লত ছিল ন! । ( ক্ৰমশঃ ) 

শীপ্রফ্ল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


এ 
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বঙ্ষকাব্য-কাননের পিকবর । তাহার সঙ্গীতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সরস 

কবিতাকুস্থমের বাসভ্তসৌরভ বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়াছে । তাহার সুধাময় 
বঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর স্বমধুর তানে গান করিতে আরম্ত 
করিয়াছে : কত শত ভক্তের হাঁদয়ের ছার খুলিয়া গিয়াছে ; কত প্রেমিকের পুলকিত 
তন্তু অতুল আনন্দানিল হিশ্রোলে আন্দোলিত হইয়াছে । যখন অমৃতময় স্বরলহরী 
বিস্তার করিয়া কোকিল ঞভুহাজের আগমনবার্তা দেয়, সে কি বলে বুঝি লা বুঝি, 
তাহার স্বরে মন নোহিত হয়, হৃদয়তন্ত্ী বাজিয়া উঠে ; সেইরূপ যখন -বিগ্যাপতির 
গীত শ্রবণ করি, 'ভাল করিয়া বুঝি না বুঝি, তাহাতে মন সুক্ষ হয়, হৃদয়ের অন্তরতম 
Et ET OE উঠে । এই কলকণ্ড ভাবুক পিকবরের জীবনবৃত্তাম্ত জানিতে 
কাহার না ইচ্ছ। হয় ? আমর! অনুসন্ধান ছারা ধাহা যাহ! জানিতে পারিয়াছি, এই 
প্রবন্ধে প্রকাশ করব । আমর! যাহা বলিব, হয়ত তাহাতে অনেকের সুখ দ্বপ্র 
ভাঙ্গিয়া যাইবে, অনেকের চিরসৃঞ্চিত বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে । একাল 
পর্য্যন্ত ধাহারা বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 'লিখিয়াছেন, তাহাদিগের সহিত আমরা 
এরকমত্য রাখিতে পারিব না।* 

বিগ্ভাপতি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও কোন্‌ সময়ে প্রাহভূতি হুইয়া- 
ছিলেন, এ পর্য্যন্ত কেহই হ্ির করিয়া বলিতে পারেন লাই ৷ তবে ইহা পালা আছে 
যে তিনি চৈতস্টুদেবের পুর্বববর্তী ও কবি চণ্তীদাসের সমসাময়িক লোক ছিলেন এবং 
তিনি শিবসিংহ নামক রানা ও লছিম। নামী রাস্তীর আঙ্জয় পাইয়াছিলেন, আর 
রূপনারায়ণ নামে তাহার একদল বন্ধু ছিল । বিভাপতি ও অন্যান বৈষ্ণব কবিগণ্রে 
লেখা হইতে এ সকল কথা সংগ্রহ করা যায় । চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে,_ 


চণ্ডাদাল বিশ্যাপতি, বারের নাটক গীতি, 
কর্ণামৃত উ্্টিত গোবিন্দ । 
স্বরূপ র।নানন্দ সনে, ম্ছাপ্রভু রাত্রিদিনে 


এল শুনে পর্মদ আনন্দ ॥ ( মধাথণ্ড ) 


১২৮২ ] 


বিস্তাপতি 


চৈতস্য চরিতামৃতের এই এবং অন্যান্য কয়েকটা, স্থল পাঠ করিয়া, জানিতে 
পারা যায় যে চৈতম্যদেব বি্যাপতি ও চশ্তীদাসের কবিতা শ্রবণ করিতে ভাল- 
বাসিতেন । ভালবাসিবারই কথা! । ঠচতচ্ যেমন কৃষ্স্প্রেমের প্রেমিক, ক্বষ্ণরসের 


৮১ 


রসিক, বিভাপতি ও চন্ডীদাসও তেমনই ক্লুব্প্রেমের প্রেমিক, কৃষ্চরসের রসিক 


ছিলেন। গ্রীমন্ভাগবত যে প্রীতির উৎস, বিস্তাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় তাহা 


বেগবতী নদী হুইয়াছে, প্রেমের পাগল পরিজ ফেন ন! তাহার রস পান রুরিতে 
উৎস্রক হইবেন ? নরহরিদাস লিখিয়াছেন,_ 


জয় বিদ্ঠাপতি কবিকুল চন্দ । 
রসিক সভাহৃবণ সুপ কন্দ ॥ 
শিব সিংহ নৃপতি সহ প্রীত | 
আগত ব্যাপি রহ বিশঘ চরিত ॥ 
লছিম। শুণছি উপক্তে বহরক্গ 1 
বিলসনে রূপনাত্রা্নণ সঙ্গ ॥ 


পুনশ্চ,_ 


বন্দাবন নব কেলি৷ বিলাস । 
করু কত ভান্তি তলে পরকাশ & 
উগোকুল বিধু গৌর ক্ষিশোর 1 
গণ সহ বাক গীতরসে ডোর ॥' 
নয়হাঁর ও অক্ষ কিকহুব তায় । 
অন্ন মন জন র্স্বে তচু পাদ ৷ 


বিদ্যাপতি কবি তৃপ ৷ 


জগণিত গুণল্রন রঞ্জন, 


শিক্ষঃ লময়াবছি 


ভণব কি স্ুথমন্র 


বির্চল দেবচত্রিত বহু ভাতি । 


কোহ করল উপদেশ 


পরম করল : উপসিত 


তাঁহে লিরত রন মাতি ॥ 


গ্রীশিব সিংহ নৃপতি 


ল্ছিমা শ্রিন্ন অদ্ুল 


বিমল ঘশ বিদিত ছি ভেল $ 


ল্যামস্র গোপী 


কেলিমলি সংপুউ 


যতনে উহাতি ভুবন ধনি'কেল ৷ . 


ময়ি মনি যাক 


গত নব অমিয় 


পিবি পিবি লীবহ সে রসিকচকোর। লা 


নরছন্ষি তাক 
| 


=বৈষ্ণব দাস লিবিয়াছেল-_ 


পরশ -নাহি. পাওল 


i বুঝব ক্ষি ওরস মরুমতি মেরে ৷ 


দয় লয় দেব কবি, নৃপতি শিরে|মনি, 
বিস্ডাপতি রসধাম । 

জত জঘু চওীদাস, রসশেখের, 
অখিল তুবলে অনুপাম ॥ 


উস” 


টি এ 
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যাকর রচিত মধুর রস লিরমল 
গন্য পঞ্চ ময় শীত । 
প্রস্থ মোর গৌর চক্র আন্বাদিলা 
পায়, আ্ন্ঞপা সহিত ॥ 
যবছ যে ভাব উদ ছু” কমাবে, 
তব গায়হি দুহু” সেলি। 
শুনইতে দাক্ন পাষাণ গলি বাত, 
খীছন ্ৃষপুপ্র কেলি ॥ 
আছিল গোপতে, ঘতন করি পহুশ্মোহু 
জশাতে করল পর্রকাশ ॥ 
সোরস শঅবণে, পরশ নাহি ছোয়ল, 
রোয়ত বৈষ্ণব দাল ॥ 


গোবিন্দগ্গাস লিখিয়াছেল-ল_ 
কবিপতি বিস্যাপতি মতি মালে । কণ্ঠহি ক% পল্লাগল লনিগা! | 


থাক দিত, ছগতটিভ চোরাঘল, জলন্দ নারল লা পবা পেচ! | 
গোবিন্থ গৌরী সরস সরস গানে ॥ সে জ্ঞানন্দরস, এণনরি বনি খন, 
ভুবলে আছে যত ভারতী বাণী ৷ স্বথময় [বিস্যাপতি স্সসমেহা ॥ 
তাকর সার, সার পদসঞ্চযে, যত ঘত রসপদঢ কালছি বক্ষে | 
বাধল পীত কতহু” পরিমাণি ॥ কো টিছি কোটি, শ্রবণপত্ব পাইনে, 
যো সুপ সম্পদে শহর ধনিয়া, শুলইতে 'মানন্দে লাগই ধক্ষে ॥ 
সো সপসার, হাত্র সব রসিকহি, সোরস শুনি নাগর বরনারী | 
ক্রিয়ে কিরে করে চিত, চমকে শএঁছন;, 
রসময় চম্পু বিথারি॥ 
গোঁবিষ্বদাসঁ মতি মঙ্দে ৷ 
এত স্থখ সম্পি বছইতে আনমন, 
যৈছন বামন থয়বনি চন্দে ॥ 


আমরা বৈষ্ণব কবিদিগ্রের-যে কয়েকটা কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তদ্দ ষ্টে এই 
কয়েকটী কথা জ্রানা যাইতেছে, (১) বিস্তাপতির রচিত গীত বশে অনেক ভক্তের 
হৃদয় আনন্দে উচ্কুলিত হইয়াছে 7 (২) চৈতন্য সর্বদাই এ সকল গীত শুনিতেন ; 
(৩) শিবলিংহ ন্বপতি ও লছিম|। দেবীর সূহিত বিদ্ভাপতির সম্ভাব ছিল; €৪) 
র্ূপনারায়ণের সহিত তাহার সখ্য ছিল । এক্ষণে দেখ। যাউক, বিভাপতির লিখিত 
কবিতা হইতে তাহার কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় । বিদ্ভাপতির কোন কোন গীতে 
এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়,_ 
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কনি বিস্যাপতি ইহ রদ জানে । 
আক শিব সিংছ লনা পরমাণে | 


কোথাও এরূপ 
সণ বিস্তাপতি শুলছ যুবতী 
এসব ম্রন্ধণ জান ॥ 
রাশ্ন শিব সিংহ, ' ক্পনায্বাহ্রণ, 
লছিদা দেবী পরমাণ 
কুজ এ প্রকার 
ভপ্রয়ে বিষ্যাপতি, , ক্ষন সব যুবতী 
ইহ ক্রসকৃপ যে কান । 
রাজা শিব সিংহ, রূপ নারায়ণ 
লছিমা দেবী পরমাপ ॥ 
কোন স্থলে ঈদৃশ 
ভণচ্হ বিদ্যাপতি। অপরূপ সুরতি, 
ত্রাধা রূপ অপার! ॥ 
রাজ শিবলিংচ, রূপ নারায়ণ” 
একাদশ ক্দবতারা ॥ 
কুত্র বা এবন্বিধ_ 


বাল! শিবসিংহ লছিনা দেবী সঙ । 
ভণয়ে বিশ্যাপতি মন” নিশক্ক ৷ 
কোথাও এ প্রকার 
বিস্যাপতি কহু ভাঁখি । 
রুপলারারণ সাখি ৪ 


৮৩ 


এইরূপ বিদ্ধাপতি লিখিত অনেক কবিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে, 


রাজা শিবসিংহ, লছিমা দেবী ও রূপনারায়ণের সঙ্গে তাহার স্বদ্ধাব ছিল । 


বাঙ্গাল। ভাষায় পুরুষপরীক্ষ। নামক একখানি গদ্য পুস্তক. আছে; উহরি 
প্রারস্ত এই প্রকার, “অম্রবৃন্দ কর্তৃক স্ভত ত্রহ্ম। যাঁহাকে স্তব করেন এবং 
দেবভাদিগের পুক্িত চন্দ্রশেখর বাহাকে পুজা করেন ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যান 
প্রান্ত হুইয়াও ষাহাকে ধ্যান করবেন এতাদৃশী যে পরম দেবত। তাহার চরণে আমি 
কোটি’ কোটি প্রণাম করি। স্বর সমূহের মান্য ও মেধাবিশ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত 
লমুদায়ের মধ্যে প্রথম গণনীয় যে শ্রীদেব সিংহ রাদগার পুল্র শ্রীশিবসিংহ রাজা 


তিনি আয়ঘুক্ত হউন । 
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“অভিনব প্রজ্ঞা বিশিষ্ট বালকেরদিগের নীতি শিক্ষার নি'মভ এবং কামকলা 
কৌতুকাবিশি& পুর্স্ত্রীপদের হর্ধের ‘নিমিত্ত শ্রীশিব সিংহ রাজার আন্ছান্ুসারে 
বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন যে, রসন্কান দ্বার! নিশ্মল বুদ্ধি 
যে পণ্ডিত সকল তাহারা নীতিবোধান্ুরোধক যে এই সকল বাক্যের গুণ তশ্লিমিত্ে 
কি আমার এই রচিত গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন লা অর্থাৎ অবশ্য আবণ করিবেন ॥ বে 
এন্বের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্ধের কথা 
সকল লোকের মনোরম! সেই পুরুষ পরীক্ষা! নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে ।” 


এইরূপ বাঙ্গালা গছ কবি বিষ্তাপতি পুরুষ পরীক্ষ। রচনা করিয়াছেন, ইহা 
অনেকের বিশ্বাস । কিস্ত এটী দ্রম। ভ্রম বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহও করিয়াছেন, 
অথচ কোন পক্ষেই কিছু প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই । আমরা কেন ভ্রম বলিতেছি, 
নিয়ে তাহার কারণ নির্দেশ করিতেছি-_ 

(১) পণ্ডিতবর শযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি হস্তলিখিত 
বাঙ্গালা পুক্রষপরীক্ষা আছে । পুস্তকখানি এক্ষণে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে 
রহিয়াছে। এ পুস্তকের উপরে লিখিত আছে, 

পজ্ীযুক্ত বিগ্যাপতি পণ্ডিত কতক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা পুরুষপন্রীক্ষা। ॥ 
প্রহরপ্রসাদ হ্রায় কতক বাঙ্গালা ভাষাতে ব্লচিতা |” 

(২) ফোট উইলিয়ম কালেঞ্জের ইতিহাস (Annalsof the College of 
Fort William) নানক গ্রন্থ পাঠ করিয়া জ্ঞান! যায় মে, হরপ্রসান রায় মূল সংস্কৃত 
হইতে পুরুষপরীক্ষ। বাঙ্গালায় অনুবাদ, করেন। উহ! ফোর্ট উই লিয়ন কালেজের 
কৌন্সিলের অভিপ্রেতান্গুসারে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে শ্রীরামপুর মিসনরী যন্ত্রে 
১৮১৫ খঁ ষ্টাব্দে মুজিত হয ৬ 


eIn a ‘Catalogue of Literary Works, the SUBlication of which has 
been encouraged by Government at the reecanmendution of the Council 
of the College of Fort William; since the period of disputation, held in 
1814," we চিরে the following :— 

Pooroosha Pureekha or the Test of Man, a work con- 
taining the moral doctrines of the Hindus, translated into the Beénghlee 
Language, trom the Sanskrit, by Huruprasad, a Pundit attached to the 
College of Fort William, tor the use of the Bengalee class. [658৩ 
delineation of eminence of chsracter, in many situations of human life, 
and consists of forty-eigbt stories, illustrative thereof. Some of these 
describe men eminent for moral virtue : others, men eminent for heroic 
or daring actions ; others are represented as exaraplcs of high qualtifica- 
tions 7 and others, of extraordinary folly or wisdom, vittuc oF vice — 
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(৩) আমরা সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি । উচ্চার অঙ্গলাচরণ 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । উঙ্গা হইতে যে পূর্ববপ্রদভ্ত বাঙ্গালা, পুরুুষপূ্রীকষা সুচেনা 
অন্ুবাদিত, পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন । 

সঙ্গলাচনুপ 

“ত্রচ্মাপি যাং লৌতি সুতঃ স্থরেপ যামডিতোপার্চসতী্্রমৌসি: | 

যাংধ্যায়তি ধ্যানগতোপিবিক্ণু্তমাদিশক্তিং শিরসা প্রপদো ৪ 

বীরেষু মান্তঃ স্থধিশ্রাং বরেণ্যো বিস্কাবৃতামাদিবিলেখনীল: 1 

ভদেবনিংহক্ষিতিপালস্হ্ছধয়াচিহং আীশিবসিংছ দেব: ॥ রি 

শিশুন1ং সিদ্ধার্থ, নম পরিচিতে নূতনধিয়াং -- 

সুদে পৌঁরপ্ত্রীপাং মনসিঅকলাকেহুকযুহাস্‌ । 

লিদেশাছি: শক্ষং সপদি শিবসিংহ ক্ষিতিপতেঃ 

কপালাং প্রশ্তাবং বিশ্লচস্্তি বিস্ঞাপতি কবি: ॥ 

নয়াহুরোধেন গুণেন বাপি কথাবলন্তাপি কুতৃহলেন। 

বুধোপি বৈদদ্ধ্যবিশুন্ধচেতাঃ প্রবন্ধমীকর্ণরতীৎ ন কিনম্মে " 

পুরুষাঃ পরিটীয়ন্তে বুকেবুস্াঃ পরীক্ষা ।. 

ততপুরুদপরীক্ষানীং কথা সর্বজনপ্রি্া 0” ্ 

পুরুষপরীক্ষা-লেখক বিগ্ভাপতি রাজ্র। শিবসিংহের আশ্রিত ; গীত-রচয়িত! 

বিদ্ভাপতিও রাজা শিবসিংহের আত্মিত । সুতরাং পুরুযপরীক্ষা-লেখক ও গীত- 
রচয়িতা একই ব্যক্তি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । অন্ততঃ যতক্ষণ অন্যরূপ প্রমাণ 
না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ এইরূপ বিবেচনা করাই যুক্তিলিদ্ধ ; কারণ বিভিন্ন 
পাত্রস্থলে এন্বকর্কা ও আশ্রয়দাতা উভয়ের নামের এক্য হওয়া অতীব অসম্ভব । 
পুরুষপরীক্ষা। হইতে রাজা শিবসিংহের একটী পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তিনি রাজা 
দেবসিংহের পুজ । 

বিভাপতি কবি চশ্ীদাসের "সমক্ালবর্ত্ত ছিলেন! উভয়ের গুণের কথা 
শুনিয়া গ্রম্পর সাক্ষাৎ কন্রিতে অভিলাবী হুন ৮ উভয়ের মিলন সম্বন্ধে চারিটী, 


The whole forming a useful misEellany .of Eastern manners and 
opinions, EE 
অ FP. 474. Annals of the College of Fort William. 
In Appendix—No. II of the same work, giving a “Catalogue of 
Oriental and other works, which have been Published under the 
patronage of the Coltege of Fort William, since its Institution. in 1500, 
we find the following :— 
“্পুরুষ্পরীক্ষা Pooroosha Pureekha, translated from the original 
Sanscrit, by Huruprusuda Raya. Serampore, printed at 08০ Mission 
Press, 8৪৮০. 18615.” 


0 


৮৬ 


করিত) ভা ; 


ৰঙ্গদৰ্শম 


( লষ্ট 


তক্দধ্যে আমরা ছুইটী উদ্ধৃত করিলান ; একটা রূপনারায়ণের, 
অপরটী বিচ্যাপতির রচিত । 


(2১) 


চণ্ডীদাস শুনি, বিস্তাপাতি শুণ, 
দরশনে ভেল অনুরাগ ॥ 
বিস্ভাপতি শুনি, , চণ্ডীদান শপ, 
দরশনে তেল অনুরাগা ॥ 
দুহ” উংক্টিত ভেল । 
সঙ্গছি রূপনাতাস্রণ কেবল, 
বিশ্যাপতি চলি গেল ॥ 
চণ্ডীদাস তর, রই লা পাই, 
_ চলল দরশন লাগি । 
পদ্থছি ভুল” “ফন, দুহু গুণ গাওস্তঃ 
তুহ" হিয়ে দুছ” রহ” চোগি ॥ 
দৈবচছি ছুহ গোছা, দরশন পাঁওল, 
লখই লা পারই কোই। 
ছুঙ্ু টৌভা নামও. প্রবপে তহি জানল, 
ক্ূপনায়ায়ণ গোঁ ॥ 


(২) 
সময বসশ্য, যানদিল মীস্সছি বট তলে স্রদুলী তীর । 
চণ্ডীনাস কবিয়ঞ্চনে মিলল, পুলকে কলেব্র টব ॥ 
ছুহ' অন ধৈরদ ধরই লা পার । 


যতি ছৈডে প্রেম, প্রেণ হৈতে রতি কিয়ে, 
কাছে মানব অধিক! ? 
পুছত চতীদাল কাব রঞ্রনে, 
শুনত রূপনারয়প । 


১২৮২] বিভাপতি ৮৭ 


কহ বিদ্যাপত, উঠ সরস কারণ, 
গছিনা পদ কলি ধ্যান ॥ 
আমরা যে ছুইটী গীত উদ্ধৃত করিলাম না, তন্মধ্যে একটীর তণিতা এইরপ- 
স্থপনারাদণ, বিঅয় লারারণ, 
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ । 
মিলন ভাবি, ছুহ্াক কক বর্ণন, 
তছ পদ কর্মলভঙ্গ । 

. সুতরাং এটীর রচয়িতা চারিজল, ক্পনারায়ণ, বিজ্য়লারায়ণ, বৈচ্যনাথ ও 
শিবসিংছ ; এবং এই চারিজনই বিদ্যাপতির মিত্র হইবার সম্ভাবনা । বিভ্যাপতি 
চণ্ডীদাস্বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন । বীরসুমন্থ নাম্ম,র গ্রানে চণ্ীদাসের 
বাসশ্হান্ত ছিল । অতএব বিদ্যাপতির বাসস্থান বীরভূম জেলা হইতে অতি দুরবর্তাঁ 
ছিল না, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় নহে । 

এস্লে আর একটী কথার বিচার করা আবশ্যক হইতেছে । চণ্ডীদাস ও বিস্যা- 
পতি উভয়েই এক সময়ের লোক ; চশ্তীদাসের লেখার সঙ্গে বর্তমান বাঙ্গালার 
অল্পই প্রভেদ, (কন্ত বিদ্যাপতির কবিতায় হিন্দির. ভাব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হুয়। 
উভয়ের রচলা-প্রণালীগত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিবার নিল্রিত্ত আমরা উভয়েরই দুইটী 
করিয়া কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি । প্রথম ও দ্বিভীয়টী চণ্ডীদাসের এবং তৃতীয় ও 
চতুর্থ টী বিগ্ভাপতির ৷ 

নি 
রাধার কি হইল অস্তরে বাপা । 


বসিয়া বিরলে, থাকযে একলে, 
লা শুনে কাহার কথা ॥ 

সদাই ধেয়ানে চাহে সেঘপানে, 
লা চলে নয়নের তারা ৷ 

বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস* পরে, 
যেমত যোগিনী পারা ॥ 

এলাইলা। বেণী, খুলয়ে গাঁথনী, 
দেখয়ে খসাএ০1 চুলি । 

হসিত বদলে, 7 চাহে মেধপানে, 
কি কহে ছুছাত ডুলি ॥ 

একদিট করি, মনু ময়ূরী 
কঠ করে নিরীক্ষশে |. 

চণ্ডীদাস কয়, নৰ পত্ৰিচন্, 


৮৮ ঘজদর্শন [ কৈ 


২ খিত নয়ান নাছি অধর জেল । 
ধিক বহ ভীবল বে পরাধিনী ভীয়ে । উত্নদ্ উদয় খল নালিম দেল ॥ 
তাছার অধিক ধিক পর্বশ হয়ে | চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ডাণ। 
এপাপ পত্গাণে বিধি এমতি লিখিল । আাগল হলসিছ মুদিত নয়ান ৪ 
সুধার সাগর মোরে গরল হইল ॥ বিজ্তাপতি কহে শুন বরকান । 
অমিয়! বলিস ঘদি ডুব দিহু তায় । বৈরজ্গ ধরহ মিলাল্নব আন্ন । 
গরল ভরিয়া কেল উঠিল হিয়ান ৷ এ ES 
গীতল বলিয়া ঘদি পাবাণ কৈলাম কোলে । সখি বি পুছসি অনুভব মোক 
এ দেছ অনল তাপে পাহাণ সে দলেও সোই শি্পীতি অন্রৱাগ বাখানিতে 
ছা! দেখি ঘাই যদি তক ভাবলে । তিলে তিলে নূতন কোয় ॥ ৬ 
লিগা উরে তরু লতা পীতা সনে এ জনম বধি হম কপ লিহারথ 
সমুনার জলে যদি দিয়ে হাম খাপ । দৰ ন ডিবণিত ৬৮৫ 
পরাণ দ্বড়াবে ক্ষি অধিক উঠে তাপ ॥' সোই মধু বোল অবণহি শুনহ 
578 55554 শ্রুতিপথে পরশ না! গেল ॥ 
নিচয়ে ভিন মুণি এ গৃরল বিহে ॥ কত মধু যামিনী রভসে গোনায়ঙ্ 
ঢতণ্ডীদাসে বলে দৈব গতি নাচি জান । না বুঝন্থ কৈছন কেল ; 
দারুণ শিরী-তি সেই ধরই পরাণ । লাপ লাখ যুগ হিলেছিয়ে রাখল 

৩ তবু হিরা কুড়ন লা গেল ॥ 
শৈশব যৌবন দরুন ডেল । বত যত রসিক ছল বুসে অনুমগল 
দুই দলবলে সনী দেকে পড়ি গেল ॥ অনুভব কাহ লা পেথ) 
কবহু ঝ(পস্লে অঙ্গ কবহ্‌ বিপার । বিস্তাপপতি কছে প্রাণ জুড়াইতে 
কবহু বধযে কুচ কবহু' উদ্বার ॥ লাখে না মিলিল এক ॥ 


হি চণ্ডীদাসের কোন কোন গীতে হিন্দির আধিক্য লক্ষিত হয় এবং বিদ্ভা- 
পাত্রি্রমবিশিষ্ঠ কোন কোন কবিতা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচিত, তথাপি সাধারণতঃ 
চণ্ডীদাসের লেখ! বাঙ্গালা" *ও বিভাপতির লেখা হিন্দিভাবাপঙ্ন । এরূপ হইবার 
কারণ কি বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত । পূর্বে কেহ কেহ বলিতেন যে, বিভ্াপতির 
সময়ে বাঙ্গালা ভাষা হিন্দি হইতে পৃথগৃত্থৃত হয় নাই ; কিন্তু চণ্ডীদাসের রচনাপদ্ধাতি 
দেখিলে এ বিশ্বাস কাহারও মনে স্থান পাইতে পারে না । চণ্ডীদাসের শব্দ বাঙ্গালা, 
চণ্ডীদাসের ছন্দ বাঙ্গালা বিদ্যাপতির শব্দ হিন্দি, বিস্যাপতির ছম্ন হিন্দি । কেহ 
কেহ অচ্ছমান করেন যে কৃষ্ণবিষয়ক গীত রচনা করিতে গিয়া বিভাপতি ব্রজভাবার 
অস্তুকৱণ করিয়াছেন, তাহাতেই কাহার কবিতায় হিন্দির আধিক্য ; চণ্ডীদাশ ডাহার 
গ্যায় বিদ্বান ছিলেন না বলিয়াই অনেক ত্রজবুলি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। 
ধাহারা এই মতের সমর্থন করেন, তাহার) দেখাইয়া থাকেন যে চেতন্চের পরেও, 
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এমন কি এখন পর্ম্যন্ড, বঙ্গীয় কবির! উক্ত প্রকার হিন্দিভাবাপন্র কবিতা সময়ে 
সময়ে রচনা করিয়াছেন । কিন্তু এন্থশে আর একটী কথা ভাবিতে হয়। বিদ্যাপতির 
তে মুগ্ধ হুইয়া তীহার দৃষ্টান্তের অন্থৃকরণ করিতে গিয়াই পরবর্তী কবিরা হিন্দি- 
ভাবাপন্ন কবিতা লিখিয়াছেন । বিগ্ভাপতির পুব্রের কোন বাঙ্গালা কবিতা বা 
কবির উল্লেখ দেখা যায় না। স্মৃতরাং বিগ্ঠাপতিকেই হিম্দিভাবাপন্থ কবিতা লিখিতে 
স্বতংপ্রবৃস্ত বলিয়া বোধ হয় । তাহার মাতৃভাষ) যদি চণ্ডীদাসের ভাষার শ্যায় 
বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইত, তিনি যে তাহার অধিকাংশ শীতঙজলিকে ছন্দে ও শব্দে 
ছিন্দিভাবাপন্ন করিতে যাইতেন, ইহা যুক্তিসিক্ধ বোধ হয় না। আদি কবিরা! 
হ্ছদেশীয়দিগের বোধগম্য কনিয়াই গীত রচনা করেন ; ভাহাদিগের প্রতি ভক্তিবশতঃ 
পরবর্তীকালের বা দূরতর প্রদেশের কোন কোন লেখক তাহাদিগের * রচনা-প্রণালী 
সর্বসাধারণের দুর্ক্বোধ হইলেও বিশেষ পাঠকশ্রেশীর জন্ঠ অন্থকরণ করিতে পারেন ॥ 
সুতরাং বিদ্যাপতির ভাষার শ্যায় ভাষা! যে প্রদেশে প্রচলিত ছিল, তিনি সে প্রদেশের 
অধিবাসী হইবার সম্ভাবনা ৷ বিগ্যাপতি বীরভূম জেলায় চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসলেন । আনর1 দেখাইয়াছি যে চণ্তীদাসের ভাষা বাঙ্গালা । অতএব 
বীরস্থম হইতে উত্তর-পশ্চিমাপ্চলাভিমূখে গমন করিলে বিদ্যাপতির বাসস্থলৈ 
উপস্থিত হওয়া যায়, এরূপ অঙ্জুনান নিতান্ত অসঙ্গত নয় । “খেলত,” “ভেল,” 
“কহব” “মাতল;” *শ্রবণক” ইত্যাদি পদপ্রয়োগ দেখিয়াও বোধ হয় বিদ্যাপতি 
ভাগলপুর বা পাটনা বিভাগের লোক । 

এপর্য্যস্ত বিদ্যাপতির বিষয়ে আমরা যাহা যাহা বলিলাম তাহাতে এই কয়েকটা 
কথা পাওয়া যাইতেছে ; (১) তিনি চৈতন্তের পুরে ও চণ্তীদাসের সময়ে শিবসিংহ 
নামক কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন, এবং উক্ত রাজার মতিষীর লাম লছিমা ও 
পিতার নাম দেবসিংহ ছিল । (২) রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্যনাথ বিদ্যা- 
পতির মিত্র ছিল; (৩) বিদ্যাপতি অনেক পদাবলী ও সংস্কৃত পুক্রষপরীক্ষাঁ চল! 
করেন ; (৪) তিনি পাটনা বা ভাগলপুর বিভাগের লোক হইবার সন্তাবলা । 
এক্ষণে আমরা দেখাইব যে বিদ্যাপতির বাসস্থল মিথিলায় ছিল । 

মৈথিল ভাবায় লিখিত বিপ্যাপতির রচিত অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত 

আছে ; সে সকল গীতে শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লছিমা দেবীর নামোল্লেখ আছে । 
আমর! উদাহরণস্বরূপ একটী গীত উদ্ধৃত করিলাম-_ 


অরুণ পূরব দিশ, বছল সগর নিশ, 
গগন মগন ভেল চন্দা । 
মুনি গেল কুমুনিনী, তইও তোহ ন ধনি, 


মুনল সুখ অন্বিন্দা ॥ 
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কমল বদন, কুবলয় ছুই লোচন, 
অধর মধুরি লিরমাণে | 
সকল শরীর, কুহ্ুম তৃঅ সিরজুল, 
কিন দঈ হৃদয় পত্থাণে ॥ 
জসকতি কর, কক্ষণ নহি পত্রিহছসি, 
হৃদয় হার ভেল ভারে । 
গিরিসম গরু মান নহি মুঞ্চসি, 
পনর তুষ ব্যবহারে ॥ 
অব কুণ পরিহরি, হরি হল ধলি 
মানক অবধি বিহানে । 
রাচা শিবসিংছ, রূপনারাদণ, 
বিচ্চাপত্তি কবি ভাপে ॥ 
আর একটা সীতের ভণিতা এইরূপ 
ভণই বিষ্য।পতি, শ্রন্থ ব্ৰজ ঘৌবতি, ইথিক লক্ী সমানে । 
রাজা শিবসিংহ, র্ূপলাত্রায়প, লছিমাদেই বিস্রমাণে ॥ 
অপর একটী কবিতার ভণিতা এবস্বিধ,_ 
ভণই বিপ্যাপতি, শুন তরল ! 
ধৈহব্স ধরদকু মিলত নুরারি ॥ 
মিথিলায় পল্লীনানে একখানি বৃহৎ ত্রান্থ আছে ; তাহাতে রাজাদিগের ও 
ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৪৮ শকে নিথিলাধিপতি হরি/সিংহ দেবের 
রাম্মত্ব সময়ে উক্ত গান্থের রচনারস্ত হয়; উহাতে লিখিত আছে,__ 
শাকে শীহরিসিংহছদেবনৃপতে: ভুপার্ক তুলোজনি | 
তশ্মাচ্দন্তমিতেৎব্মকে দ্বিজগটৈ: পণ্ী প্রবন্ধঃ কৃতঃ ॥ 
অর্থাৎ "১২৪৮ শকে হুরিসিংহ দেব ন্বপতির সময়ে দ্বিজগণকৃত পদ্রীপ্রবসন্ধের 
জন্ম হয়” bE 
এই পজীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় আছে। তাহার পিতার নাম গণপতি, 
পিতামহের নাম জয়দত্র, প্রপিতামহের লাম ধীরেশ্বর, বৃদ্ধ প্রপিতামহের লাম 
দেবাদিত্য, এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ধর্শ্মাদিত্য । তিনি মিথিলামহীপতি 
শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন । পঞ্জীপ্রবন্ধানুসারে, এই রাজা মৈথিল ত্রাহ্্মণবংশীয় ; 
লখিমা দেবী ভাহার মহিষী ; রাজা দেবসিংহ তাহার পিতা, এবং তিনি ১৩৬৯ শকে 
রাজ্যে অভিমিক্ত হইয়া সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন । 
শিবসিংহ নৃপতি স্থগৎনা নামক গ্রামে বাস করিতেন । অন্যাপি সেই গ্রামে 
ডাহার তাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্ঞ্য হইয়া বাস করিতেছে । ততওখানিত বিস্তৃত অতি 
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গভীর রাজপুক্ষ্রিণী নামে অনেক তড়াগ দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাপিগের সদৃশ 
বৃহৎ, জলাশয় দেশাস্তরে প্রায় দেখা যায় না। মিথিলায় এই একটি প্রবাদ 
প্রচলিত আছে _- 
পোখছি হজোথনি অরু সভ,. পোনা । 
রা শিবসিংহ অরু সন. ছোকরা 17 
অর্থাৎ “রাজখানিত পুক্ষরিদীই প্রকৃত পুঞ্ধরিণী, আর সকল ডোবা ; শিবসিংহই 
প্রকৃত রাজা, আর সকল সামান্। লোক ।” 
রাক্রা শিবসিংহ ও কবি বিদ্যাপূতি সন্বহ্থে মিথিলীয় একটি উপাখ্যান পাওয়া 
যায়। কথিত আছে যে রাল্র। শিবসিংহকে দণ্ড দিবার জন্য দিলীশ্বর ধরিয়া লইয়া 
যান বিদ্ভাপতি এই সংবাদ শুনিয়া রাজাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত দিল্লীতে গমন 
করেন । যাইয়া দিলীপতিকে বলেন, আমি অদৃষ্ট দৃষ্টবৎ বর্ণনা করিতে পারি । 
এই কথা শুনিয়া দিলীশ্বরর পরীক্ষার্থে তাহাকে কার্ঠপেউকে দৃঢ়িবন্ছ কগ্রিয়া কোন 
প্বানে রাখিয়া দেন। অন্তর কতকগুলি লগরাঙ্গণাকে স্নান করাইয়া নিক নিজ 
ভবনে পাঠান, এবং কবিকে সমীপে আনয়ন পূর্বক ঘণুনাতীরবৃন্তান্ত বর্ণনা করিতে 
আদেশ করেন । বিগ্ঠাপতি নাকি ইদেবতার চরণারবিন্দপ্রদাদেঃ উহা অষ্ট 
হইলেও দৃইটবহ মৈথিল ভাষায় এইকূপে বর্ণন। করিয়াছিলেন, 
কামিনী কন 'অসনানে । 
হেরইত হৃদয় উদিত পচবাণে ॥ 
চিকুর গরল জলধারে । 
জনি মুখশাশি ডর রোসহি অস্কারে ৷৷ 
কুচসূগ চারু চকেবা । 
জনি বিছ ‘সালি মিলাওল দেবা ॥ 
জনি সংশঘ তুল ফাসে । 
বান্ধি ধএল উড়ি লাগত অকাসে ॥ 
তিতল বসন তন লাগ । 
মুশিহুক মানস মনমথ আগ £ 
বিক্ষাপতি কৰি গাবে। 
বড় তপ শুপর্মাত পুনমতি পাবে ॥ 
বিভাপতির এই গীতটি বাঙ্গালাদেশেও চলিত আছে; কিন্ত ইহার সম্বন্ধে 
কোন গল্প কাহারও সুখে শুনা যায় না, এবং এদেশে ইহার যেরূপ আকার হইয়াছে 
নিম্নে প্রদত্ত হইল £-_ 
কামিনী করনে লিনান । 
হেরহতে হুদনে হানল পাচ বাণ ॥ 
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চিকুরে গলয়ে অলধায়া। | 

মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোযে আন্ধিয়ার। ॥ 
তিতল বসন তে লাগি । 

মুনি এক মানস মন জাগি ॥ 
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এরূপ কিহ্বদস্তী আছে যে, বিগ্তাপতির অলৌকিক শক্তি সন্দর্শল করিয়া, 
দিলীশ্বর শিবসিংহকে মুক্ত করিলেন এবং কবিকে বীসপী নামক বৃহৎ. গ্রাম প্রদান 
করিলেন । এই কারণে হউক বা না হউক, বিগ্ভাপতি যে গ্রাম দান পাইক্লাছিলেন, 
তত্বিধয়ে সন্দেহ নাই । তত্বশীয়েরা অদ্যাপি উক্ত গ্রাম ভোগ করিয়া বাস 
করিতেছেন ; তাহারা দিলীপতিদত্ত দানপন্র অগ্ঠাপি দেখাইয়া থাকেন। রাজা 
শিবসিংহ লিজভ্য্যন্তর্গত সেই গ্রামের দিল্লীপতি দন্ত দানপন্র দৃঢ় করণার্থে আপনিও 
কবিকে একখানি দানপত্র দেন ; তাহা হইতে ছুইটি শ্লোক উদ্ধৃত কর! যাইতেছে, 
অন্দে শস্ণ সেন তপতি মিতে বন্তি গ্রহ দ্বাক্ষিতে । 
মাসি প্রীবণসংজ্রকে শুভতিখোৌপক্ষে বলক্ষে ওরে ॥ 
বাখত্যাঠর্িতন্দটে গর্রর্রথেত্যা খ্যা প্রসিদ্ধে পুরে। 
দিংসোৎসাহ বিবদ্বাহুপুলকঃ সম্যায় সধো সভম্‌ ॥ 
প্রত্াবান্‌ প্রচুরোর্ববত্রং পৃথুতরাভোগং নদীমাতৃকং । 
সারণাং সসরোবরঞ্চ বীসপীনামানমাসী মত: ৷৷ 
শ্ীবিস্তাপতি শর্শ্মণে স্বকবযে রাদালিয়াড: কী । 
বীজ এুশিবসিংহ দেবনৃপতিগ্রামং দদে। শাসনস্্‌ ৷ 
অর্থাৎ “২৯৩ লক্ষ্মণ সেন ভূপতির অন্দে শ্রাবণ মাসে শুভতিথিতে শুরপক্ষে 
বৃহস্পতিবারে বাণতী নদীর তীরে গজরথাধ্য প্রসিদ্ধপুরে রাজাধিরাজ কৃতী প্রজ্ঞাবান্‌ 
দালোৎসাহ্যুক্ত বীর শ্রীশিবসিংহ দেব ন্বপতি সভামধ্যে বসিয়া সভা স্থুকবি 
বিভাপতি শশ্মাকে প্রচুরোর্ব্বর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সারণ্য সসরোবর বীসপী নামক 
শাম সীমা পর্য্যন্ত শাসনন্যরূপ প্রদান করিলেন 1” 
পাঠকগণ দেখিবেন যে, রাজা শিবসিংহের দানপত্রে লক্ষ্মণসেনের অব্দ 
ব্যবহৃত । বাঙ্গালার সেন রাজারা যে, মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা 


* প্রাটীনকাবা সংগ্রহ । ১৫ পৃষ্ঠা । 
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তন্বিঘয়ের সামান্য প্রমাণ নহে । মিথিলা হইতে আমরা আরও সংবাদ পাইমাছি 
যে, বিভাপতি কবি ৩৪৯ লক্্রণসেনান্দে মৈথিলাক্ষরে তালপত্রে শ্রীমপ্তাগবত গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন, এবং উহ! অগ্যাপি বর্তষ্ধান আছে । বিদ্যাপ(তির জীবনচরিত সংগ্রহ 
করিতে গিয়া হইবার লক্্ণসেনের অক্দেন্দ উল্লেখ দেখিয়া লামাদিগের জানিতে হচ্ছ 
হয় যে, এক্ষণে ত্রিছতে লক্ষ্ণসেনের অন্দ প্রচলিত আছে কিলা। অন্থসন্ধান দ্বারা 
পরী আমর! অবগত হইয়াছি যে, মৈথিল পণ্ডিত সমাজে অগ্যাপি মহারাজ! লক্্পপ- 
সেনের অন্দ চলিতেছে । উহার চিহ্ন “লসং 1” মাঘ মাসের প্রথম দিল হইতে 
উল্থার বৎসর পরিবর্তন ঘটে। এক্ষণে ৭৬৭ লক্ষ্মণ সংরৎ চলিতেছে । এ সময়ে 
শকাব্দ ১৭৯৭ ও গ্রীষ্টান্দ ১৮৭৪ বর্ষ বহমান । »্ুতরাং শকাঁলদ ১০৩০ ও শ্রীষ্টাব্দ 
১১০৭ জক্ষ্রণসেনের রাজরকাল হইতেছে । বাবু রাঙ্গেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান দ্বারা 
খঃ আও ১১০০ হইতে ১১২০ পর্যন্ত লক্ষ্ষশসেলের রাজন সময় ধরিয়াছেন 1 
মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্্রণান্দ হার! ভাহার মতেরই সমর্থন হইতেছে । 

১০৩০ শকান্দে লম্্রণান্দের আরম । স্থুতরাং ২৯৩ লম্দ্রণান্দে ১৩৯৩ শকান্দ 
হইতেছে । যদি শেসোক্ত বৎসর রাজা শিবসিংহ বি্যাপতি কবিকে ভূমিদান 
পত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৩৬৯ শকে শিবসিংহ রাজ্যাভিমিক্ত তন, নিঞ্চিলার 
পজীএন্বে এরূপ উক্তি কেন দেখা যায় ইহাতে ত ভাভাকে রাক্যাতিকিক্ত হইবার 
৪৬ বৎসর পূর্বে দান করিতে দেখা যাইতেছে । মৈত্িল পণ্ডিতেরা অন্থমান করেন 
যে এই দানপত্র ঠাহার যৌবরাজ্যকালে প্রদত্ত । শিবলিংহ অনেক আয়াসসাধ্য 
কাৰ্য্য করিয়াছিলেন, এ প্রকার জনশ্রুতি আছে । কিন্ত তিনি অত্যলকাল অর্থাৎ, 
সাইড তিন বৎসর মাত্র রাজ করেন । ইহাতে প্রতীতি হয় যে সেই কার্য সকল 
তদীয় যৌবরাজ্য কালেই সম্পন্ন হইয়াছিল । নিথিলায় এইরূপ কিশ্বদষ্টীও আছে । 
পন্্রী প্রবন্ধান্থসারে শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের রাজহকাল ৬১ বৎসর । ন্ুতরাং 
রাজা হইবার ৪৬ বংসর পুর্ব্ধে শিবসিংহ যুবরাজ ছিলেন, ইহা কোন ভ্রুমেই 
বিস্ময়কর নহে । ৪৬ বৎসর পূর্ক্বে সূমিদান-পত্র পরুহলেও রাজা শিবসিংহে 
রাজ্যাভিষেকের পরে বিদ্যাপতি যে জীবিত ছিলেন, পুরুবপরীক্ষার মঙ্গলাচরণ দৃষ্টে 
জানা যায় । আর বিগ্ভাপতি ৩৪৯ জক্ষ্ণান্দে অর্থাৎ, ১৩৭৯ শকান্দে তালপত্রে 
শ্রীমন্তাগবত লিখিয়াছিলেন, এতদ্দারাও সেই কথারই প্রমাণ হইতেছে । 

বিষ্ভাপতির মুত্যু সম্বক্কে মিথিলান্ম একটা কিম্বদস্তী প্রচলিত আছে, তাহ! 
এস্থলে প্রদান কর! যাইতেছে । * বিভাপতি আসম্বকাল উপস্থিত দেখিয়া গঙ্গাতীরে 
যাইভে যাইতে পথিমধ্যে মনে মনে বিবেচন। করিলেন যে, তগব্তী ভাগীরথী 
ভক্তবৎসলা, এমন সময়ে আমার নিকটে তিনি আগসিবেন না কেন । এইরূপ 
চিন্তা করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন । অনন্তর ভাগীরধী ত্রিধারা হইয়া! তরঙ্গমালা। 
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বিস্তার করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন । দেখিয়া বিদ্যাপণ্ত সানন্দে সেই 
খানেই শরীর ত্যাগ করিলেন। তাহার চিতা প্রদেশে একটী শিবলিঙ্গ প্রাহৃভু্ত 
হইল ৷ সেই শিবলিঙ্গ ও নদীচিহ্ন অন্াপি দৃষ্ট হয়, যে স্থান এই সকল কারণে 
প্রসিক্ষ, সেস্থান ভাগীরবীর উত্তর কুলন্থ বাজিতপুর নগরের উত্তরভাগে বাঢ নামক 
নগর হুইতে পঞ্চক্রোশ দুরে অবস্থিত । 
যে শিবসিংহের সভায় বিগ্ভাপতি ছিলেন, সে শিবসিংহ নারায়ণ নামী 
সামান্য দ্বিলকুল-সভূত ৷ তাহার পূর্ণনাম “রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ 
শিবসিইহ 1” তাহার পিতা মহারাজ দেবসিংহ, পিতামহ মহারাজ তবেশ্বর, পিতৃব্য 
হরসিংহদেব | হরসিংহের চারিপুত্র, দর্পনারায়ণ পদাঙ্থিত মহারাজ নরসিংহ, জীবন- 
নারায়ণ পদাক্ষিভ রত্রসিংহ, বিজ্রয়নারায়ণ পদাহ্কিত রঘুদিংহ, ও বীরনারায়ণ 
পদাহ্িত ভাম্ুসিংহ । মহারাজ শিবসিংহের তিন মহিষী ছিল, পদ্মাবতী দেবী, 
লখিমা দেবী ও বিশ্বাস দেবী ; রাজার মৃত্যুর পরে ইহারা রাজন করিয়াছিলেন 
বলিয়া কথা আছে। অনন্তর লরসিংহদেব রাজা হন ; তাহার পরে তৎপুত্র হাদয়- 
নারায়ণ পদান্গিত ধীরসিংহ ও হরিনারায়ণ পদাস্কিত ভৈরবসিংহ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন । ইহার পর কপনারায়ণের রাজত্ব । এই সকল বৃত্তান্ত মিথিলার পলী 
প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত ; এবং এতদ্বারা রূপনারায়ণ, বিজ্রয়নারায়ণ ও শিবসিংহ 
লামক বিস্তাপতির তিনজন মিত্রের ও লখিমা দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । 
কর্লূপনারায়প নামটা অনেক স্থলেই শিবসিহের বিশেষণ ; কিন্তু কোন কোন স্থলে 
ভিন্ন ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয় । 
আমরা বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও সংস্কৃত 
পুরু্পরীক্ষা পাই নাই । কিন্তু মিথিলায় আমরা উক্ত পুস্তক প্রাপ্ত হইমাছি । 
উহার উপসংছারে যে কয়েকটা শ্লোক আছে, বাঙ্গাল! পুরুষপরীক্ষায় তাহার অনুবাদ 
নাই । এখানে সে ল্লোকগুলি উদ্কৃত হুইল ;-_ 
ভুক্ত! রাজ্যস্থথং বিজিত্য হরিতো হত্বারিপূন্‌ সংগরে । 
হুত্থাচৈব ছতাশনং মথবিধোঁ ভূত্বা ধনৈয়াৰ্থিনঃ এ 
বাণ্ত্যাঃ ভবসিংহদেব বৃপতিত্তযক! শিবাগ্রে বপুঃ । 
পুতে! বশ্য পিতামছঃ স্বরপনদ্দারছয়ালক্কৃত: ॥ 
সংকুরীপুর সরোবর কর্তা হেমছতী তথ ঘান বিদগ্ধ: | 
ভাতি যশ্য অনকো! স্ণজেতা দেব সিংহনপতিওুপর।শি: ৪ 
যো গৌঁড়েশ্বর গজ্জনে খরুরণে ক্ষৌলীযূ লঙ্কা ঘশ: । 
দিক্কান্তাচগ্রকুস্তলেষু নয়তে কুন্দস্য দামাস্পদম্‌ ॥ 
তপ্ত প্রীশিবসিংহ হুপতেবিভ্িশ্রিনাক্কা জা । 
গ্রস্থং (স্পট) নীতি বিষয়ে বিস্তাপতির্বাযা ভালোহ ॥ 
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অর্থাৎ “রাজ্যস্থখ ভোগ করিয়া, দশদিক জয় করিয়া, যুদ্ধে রিপুদিগকে 
নিহত করিয়া, যন্ত্র বিধিমতে অগ্নিতে হোম করিয়া, ধন্দ্বারা অর্থীদিগকে তুষ্ট করিয়া, 
ধাহার পিতামহ ভবসিংহ দেব নৃপতি বাখতী নদীতীরে মহাদেবের অগ্রে শরীর 
পরিত্যাগ করিয়া পুত ও দারদ্বয় ভূষিত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন ; সংকুরী- 
পুরের সরোবর কর্তা হেমহস্তীরথদান তৎপর বণজনী গুণরাশি দেবসিংহ নৃপতি 
ধাহার জনক ছিলেন ; যিনি গৌড়পতির সহিত সংগ্রাম করিয়া যশোলাতদ্বার। দিক্‌ 
কান্তাচয়ের কুমস্তলে কুন্দদাম দিয়াছেন; সেই বিঞ্ঞরপ্রিয় শিবসিংহ নৃপতির আফ্ডায় 
নীতি বিষয়ক গ্রন্থ বিগ্ঠাপতি রচনা করিলেন |” 


সৈথিল পদাবলী ও সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষ। ব্যতীত বিস্ভাপতি-রচিত অনেকগুলি 

সংস্কৃতগ্রস্থ মিথিলায় প্রচলিত আছে ; যথা “হ্র্গীভক্তিতরঙ্গিণী”, “দানবাক্যাবলী” 

“বিবাদসার,৮ “গয়াপত্তন” ইত্যাদি । দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর প্রারন্ত এই প্রকার :_ 
প্ত্মভিবাঞ্রিত সিচ্ছর্থ, বন্দিতে| যঃ সুরেশ পি । 
সর্দবিশ্বজ্ছিদে ত্ঘৈ গণালিপতন্বে নমঃ 1১7 
ভক্তানয়স্থরেন্্রসৌলি মুকুট প্রাগ ভারতাৱস্ফুরণ, & 
মাপিক্যদ্যুতিপুঞ্তরঞ্জিত পদত্বন্দারবিন্দপ্রিঘ়ঃ 1 
দেব্যাপ্ডতংগ্ষশ দৈত্যদর্পদলনা সচ্চিৎ প্রজহামর 
প্বারাঙ্গাপ্রতিভূতবিষ্ণুকরণ! গন্ভীর্দৃক্পাতু বং ॥২। 
অন্রি গুলরসিংহদেব মিথিলা ভুমগুলাখ লো রর 
ভূতৃগ্োলি কিস্রীট রত্রনিকর প্রতাচ্চিতাক্তিব স্বয়ং । 
আপুর্বা!পন্রদাক্ষণোতরগিরি প্রত্তার্থি বাঞ্ধ।ণিক 
স্বর্ণক্ষোণিমণি প্রদান বিজিত শকর্ণকলরত্রমঃ 0৩ । 
বিশ্বপ্য1তনসন্তদীয়তনয়ঃ প্রেড়প্রতাপোদয়ঃ । 
সংগ্রামাঙ্গণলক্বৈরিবিজয়ং কীর্স্যাণ্ুলোকত্রলঃ ! 
সর্য্যাদান্লিয়: প্রকামনিলব্রঃ প্রন্যাপ্রকর্ষ লুল: 
ভ্রসতূপতি ধীরসিংছ বিজয়ী বাঁজতামোধক্রিস্রঃ 09 । 
শৌর্যাবজ্দিত পঞ্চগৌড় ধরনীনাখোপনত্রীক্ৃত! 
নেকোত্ত.সতরস্ম সঙ্গি তসিতচ্ছত্রাভিরামোদপ্রঃ । 
ীমহৈরেব সিংহদেব নৃপতির্যস্যাছজস্থান্রয় 
ত্যাচজ্্রর্কমথওকীব্িসছিতঃ ভউন্ঞপনাকাগণঃ ॥৫। 
দেবীভাক্ত পরাঘ্রপঃ শ্রতিমুত্খ প্রারন্ধপারায়ণ:ঃ 
সংগ্রামে ক্রিপুরাদ কংসদলন প্রত্যক্ষ লারায়ণঃ ॥ 
নিশ্বেষংছিভ কামায়! বুপবরোহ্নুজ্ঞাপা বিদক্াপতিং 
শর্সোখসব পচ্চতিংস তঙ্ছতে দুষ্ট নিবন্ধ স্থিতিম্‌ .৩। 
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এই কয়েকটা শ্লোক পাঠ করিয়া জানা যায় যে, রাজা নরসিংহদেবের রাজত্ব 
কালে রাজকুমার রূপনারায়ণের আদেশে বিদ্যাপাতি হ্র্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা! করেন । 
ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ ও জুপনারায়ণ নামক নরসিংহদেবের পুত্রতরয় উক্ত গ্রন্থ 
প্রকাশের পূর্ব্বেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ; রূপনারায়ণ কংস নামক কোন 
রাজ্জাকে পরাজয় করেন ; এবং ভৈরবসিহে গৌড়ের রাক্ষার সহিত যুদ্ধে জয়ী হন । 
আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শিবসিংহ রাক্যাঁভিষিক হইবার ৪৬ বৎসর পূর্বের 
বিস্াপতি তাহার নিকটে ভূমিদান-পত্র প্রাপ্ত হন । দানপ্রাপ্তিকালে কবি খ্যাতি- 
লাভ করিয়াছিলেন; স্থৃতরাং সে সময়ে তাহার বয়ংক্রম বিংশতি বৎসরের ন্যুন 
হইবার সম্ভাবনা নহে । অতএব শিবসিংহের সিংহাসনাধিরোহণকালে বিদ্যাপতির 
বয়স অন্যুন ৬৬ বৎসর, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় নহে । ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী পাঠ 
করিয়া জানা যায় হে, রাজ্জা নরসিংহদেবের রালত সময়েও কবি বর্তমান ছিলেন! 
পঙল্গীপ্রবন্ধাসুসারে মহারাজ শিনসিংহের রাজন্বকাল ৩৷৷০ বৎসর, তশপরে মহারাগী 
পদ্মাবতী ১।০ বৎস্বর, লখিনা দেবী ৯ বৎসর ও বিশ্বাস দেবী ১২ বৎসর রাজন 
করেন 3 তদন্তর নর'সিংহদেব রাকা হল । সুতরাং নরসিংহদেবের রাজহারস্ত সময়ে 
বিষ্যাপতির বয়স প্রায় ৯২ বহংসর হইবার কথা । অতএব অবগত হওয়া যাইতেছে 
যে, কবি অতি দীর্থগীবী ছিলেন । প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে বাহানা! সারা জীবন 
বিষ্ঠাচর্চ। করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা অনেকে দীর্ঘাঘুঃ 
হইতেন ৷ সেদিন কুষ্খানন্দ বিশ্যাবাচস্পতি প্রায় শত বর্ষ বয়সে মানবলীলা 
সম্বরণ করিয়াছেন। কিস্ত মৃত্যু সনয় পর্যন্ত তাহার বুদ্ধি সতেজ ছিল । 


পুরুষপরীক্ষা শিবসিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৩৬৯ হইতে ১৩৭৩ শকাব্দ 
মধ্যে লিখিত ৷ হ্র্গাভক্কিতরঙ্গিণী রাজা নরসিংহের সময়ে রচিত । নরসিংহদেব 
১৩৯৫ শকে সিংহাসনারোহণ করিয়া বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন ! সুতরাং হর্গা- 
ভক্ষিতরঙ্গিনী ১৩৯৫ হইতে ১৪০১ শকাব্দ মধ্যে প্রকাশিত । কিন্ত গ্রন্থথানি অক্প- 
দিন মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাত করিয়াছিল । রগুনন্দন ছূর্গোৎসবতত্বমধ্যে ঘুর্গাভক্তি- 
তরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা 
“অতএব দুর্গাভক্তিতরক্গিণীকৃত্য মহার্ণবঘতেন দেবীপুরাণেন পশ্ুঘাত 
থলিদ্ানয্বোঃ পৃথক্‌ ফলমভিহিতং । যথা, 
দেবীংধ্যাত্বা পুপরিত্া। অঞ্রাতনৎ মীষূচ । 
ঘাতয়ন্তি পশূন্‌ ভক্গা। তে ভুৰস্তি মহাবলা: ॥ 
বলিং বে চ প্রযচ্ছন্তি সর্ববতূত বিনাশনং | 
তেঘান্ধ তুস্তে দেবী যাব২ কল্পন্ত শাক্ষরং ॥ 
দুর্গো২সবত স্ব । 


১২৮২ এ বিদ্ঞাপতি ৯ 


জ্যোতিস্তবে “একাক্ষীন্্র শকান্দকে” পদের প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে অনুমান 
করেন যে, উক্ত তব ১৪২১ শকে লিখিত! ছুর্গোসবতত্ব যাদিই বা পরবস্তা সময়ে 
রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী যে অল্পকাল মধ্যেই খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিল, তাঁহার প্রমাণ হইতেছে । 

বিদ্যাপতি সন্বন্দে আনাদিগের প্রায় বক্তব্য শেষ হইল । তিনি যে মৈথিল 
কবি, তদ্বিযয়ের প্রমাশার্থে আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি, এস্থলে তাহার সারসংগ্রহ 
করা যাইতেছে । (১) মৈথিল ভাষায় রচিত বিভ্ভাপতির অনেক গীত মিথিলায়: 
প্রচলিত আছে এবং এ সকল গীতের ভশিতায় রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও. 
লখিমা দেবীর উল্লেখ দৃ্ হয়। (২) মিথিলার পলীগ্রস্থে বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া 
যায়। (৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমা দেবী তাহার মহিষী 
ছিলেন, ইহ! পলীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়৷ (৪) বিদ্যাপতির কোন কোন_ 
কবিতা ও তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গাল) 
দেশে নাই । (৫) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বীসলী৷ গ্রাম দান পাইয়া- 
ছিলেন; দানপত্র অদ্যাপি বর্তমান আছে ; এবং উহার বলে কবির উত্তরার্বিক্কারিগণ 
উক্ত গ্রাম ভোগ-দখল করিয়া তথায় বাস করিতেছেন । (৬) বিদ্যাপতির হৃক্স্ু- 
লিখিত শুমন্ভাগবত অদ্যাপি তছ্ছংশীয়দিগের নিকটে মিথিলায় দেখা যায়। (৭) 
রাজা শিবলিংহের ভ্রাতুবংশীয়েরা হৃতরাজ্ঞ্য হইয়। মিথিলায় আছেন 1 (৮) বিদ্যঃ$পতি-. 
লিখিত পুরুষপরীক্ষা, ছূর্গাতক্তিতরঙ্গিণী এবং অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় + 
প্রচলিত দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়! যায় না। (৯) এই সকল পুস্তকে 
তাশ্কালিক রাজার্দিগের যেরূপ পরিচয় আছে, পন্রীগ্রান্থে মিথিলার রাজ্ঞাদিগের 
সেইক্ধপ পরিচয় পাওয়া যায়। (১০) বিদ্যাপতি-রচিত নৈথিল গীতের সহিত 
বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; অঙ্গণাগণের স্লানবিষয়ক উদ্কৃত 
যীতঘয়ের তুলনা করিয়! দেখিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না) এ সকল প্রমাণ 
সত্বেও যদি কেহ বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবি বলিতে না চাহেন, তাহার সঙ্গে তর্ক 
করা বৃথা । 

কিন্তু বিস্তাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাহাকে বাঙ্গালি বলা অশ্যায় নহহ ॥ 
বন্তালসেন বাঙ্গালাদেশ পাচ ভাগে বিভক্ত করেল; তন্মধ্যে মিথিলা একভাগ । 
বল্লালদেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের অব্য বিস্ভাপতির সময়ে মিখিলায় প্রচলিত ছিল,এখনও 
মিথিলায় প্রচলিত আছে। লম্মণসেন বিজয়ী বাঙ্গালি রাজা হইলেও, বাঙ্গালিরা লক্ষ্মণ 
সংবত ভুলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতের৷ তাহা ভুলেন নাই । বাঙ্গালার 
স্বাধীন হিন্দু রা্ত্যস্মারক লক্ষ্মণসংবৎ বল্লালের বাঙ্গালার যে বিভাগে অগ্যাপি প্রচলিত 
আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গালার অংশ ও তন্গিবাসীদিগকে বাঙ্গানি বলিতে কেন 


শী Sm 
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সঙ্কুচিত হইব? এতত্য'্তিরিক্র, বিদ্যাপতির দ্বদয় বাঙ্গাল হৃদয় । তিনি যে রসের 
রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালি জয়দেবের লিকটে পাইয়াছিলেন এবং সে রস পরে 
চৈতম্যদেব ও তত্তক্তদিগের সময়ে স্বপ্তিমান্‌ ভুইয়া বাঙ্গাল? প্লাবিত করিয়াছিল । 
সুতরাং বিভ্ভাপতির কবিতাকুম্্রম সাদরে বঙ্গকাব্যোস্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা 
অন্বাভাবিক নহে । .- 

মিথিলা আ্বতি প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যাচর্চার একটা প্রধান স্থান । এখানেই 
মহর্ষি ব্যজ্্বন্ধ্য তথজিজ্ঞান্ হইয়া রাজহি জনকের নিকটে উপস্থিত হন । এখানেই 
প্রায়মত প্রবর্তক গৌতমের আশ্রম ছিল । এখানেই স্ুবিখ্যাত নৈয়ায়িক টীকাকার 
পক্ষিলন্যামী প্রাহছতি হন । এখান হইতেই শ্যায় শিক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্তন 
পূৰ্ব্বক বাসুদেব সাব্ধতৌম নবদ্ীপে চৌপাঠী সংস্থাপন করেন এবং ম্মার্ রসুনন্দন, 
রঘূনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যাদেবকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের প্রতিভা 
প্রদীপ্ত করেন; আর এখানে আসিয়া। পক্ষধর মিশ্রকে পরাভুত করিয়া শারদ চন্দ্রিকা- 
বিনিম্দিত নিশ্লবুদ্ধি শিরোমণি ম্যায় বিহয়ে নবছীপকে ভারত-শিরোমণি করেন । 
সুতরাং কেবল বি্যাপতির সরস কবিত। নহে, আরও অনেক কারণে বাঙ্গাল! 
মিথিলার নিকটে ঝ্রণী । 

উপসংহারকালে আমরা ক্তজ্ঞতাপহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বর্তমান 
মৈথিল রাজবংশসন্ভুভ শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধারী সিংহ মহাশয়ের নিকটে -[বিদ্চাপতির 
ভ্রীবল-চরিত সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার সহায়তা 
ব্যতিরেকে কবির বিষয়ে অনেক কথা পান! দুঃসাধ্য হইত । 








(রূপক ) 

ভি কোন নিরালয় প্রদেশে একজন তেজস্বী তপস্থী বাস করিতেন, সেই 

মহাপুরুষ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন এবং তিনি কতকালই বা এ নিআ্দন 
বিজ্রনস্থানে বাস করিতেছেন, এই সকল বিষয় কেহই বিশেষ ভানিত লা । কেহ 
কেহ বালিত যে তাহার বয়ঃক্র» শতবত্সন্রের বড় অধিক হইবে না । কেহ কেহ 
বলিত যে স্থির সনকালেই তিনি জন্মপরিগ্রহ করেল ॥। কেহ বালিত যে তিনি 
ত্রেভাযুগে অহোধ্যাধিপঠি যোধপ্রধান অশেষ যশোধান স্রামচন্দের অশ্থমেধ 
হজে ত্রভী ছিলেন এবং ছ্বাপরে ছুশ্নতি ছুর্য্যোধনের উপরোধে দুর্ক্ধধ দুর্ববাস। 
সহকারে যুধিচির কুটারে অতিথি হয়েন । 

এইরূপে নানা জনে নান! কথা কহিত । দিগ-দিগম্ভর হইতে মানবগণ 
তদীয় পাদযুগ পুক্জনার্থ আগমন করিত এবং আীবনমরণ সন্থঙ্গে সতত তদীয় 
উপদেশ গ্রাহন করিত। রাজনীতি এবং দণ্ডনীতি বিষয়ে পরামর্শ এহণার্থ দূরদেশ হইতে 
সরপালগণ আগমন করিতেন, জ্ঞানীরাও পরমার্থ বিষয়ে এবং পরঘাজ্মা সম্বন্ধে 
ঠাহার পরামর্শ প্রার্থনা করিতেন । মহধি সকলকে সাদর সছন্তর প্রদান 
করিতেন ; তদীয় অতীব গতীক্প লীতিপৃরণ ও জ্ঞানগর্ভ* উপদেশকলাপ সংসারস্থ 
জনগণ-হাদযে সর্বধদ! জাজ্বল্যমান থাকিত । 


একদা বাসন্তীয় প্রভাত সময়ে যখন নবোদিত দিনকর শ্বীম্ম কর দ্বার! 
হিমাকরের তুঙ্গ-তুহিন-শিখর-নিকর পাতিত করিতেছিলেন, যংকালে সুশীতল 
পরিষলসক্কুল নিশ্দল মলয়ানিল হিমালয় নিলয়ে মন্দ মন্দ বিচরণ করিতেছিল, যখন 
বিমানবিহানী বিহঙ্গমবর্গের বিনোদ কলরবে তপোবন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, 
যখন পার্কবতীয় বন্যাকুন্থম-সৌরত দিষিদিক পরিব্যাপ্ত হইতেছিল,_তখন যোগিরাজ 
এক পবিত্র লতামণ্ডপ মধ্যবর্তী শিলাতলে উপবেশন করত একমনে মুদ্বিতলয়নে 
জগদীহ্রের ধ্যান করিতিছিলেন ॥। তৎকালে ভদীয় শুভ্র মুন্ডি, গম্ভীব্াক্কতি, এবং 


১৬ বঙ্গদর্শন [ ল্যৈষ্ঠ 


অচল প্রকত নিরীক্ষণ করিলে বোধ হইত যেন স্বয়ং ভগবান ভবানীপাতি তবদেব 
কৈলাস ভুধরে মহাযোগে মগ্ন আছেন । 

এদিকে ক্রমে ক্রমে কতিপয় যাত্রী নান! জ্রনপদ হইতে সমাগত হইয়া তাহাকে 
প্রণাম করত ভক্তিভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। ক্ষণকাল পরে মহষি নয়নো- 
শ্মীলন করিক্সেল, এবং সকলকে সাদর সম্ভতাষণপুর্ববক কহিলেন--“বৎসগণ ! 
তোমাদের স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন কর, আমি অনস্যমনা হইয়া শ্রবণ 
করিতেছি ।” 

অনন্তর প্রথমতঃ এক কামিনী সুনি-চরণে কৃতাভ্রলিপুটে নিবেদন করিল*__ 

শমহর্ষে ! মদীয় স্বামী বহুদূরস্থিত কতিপয় দ্বীপপুঞ্জের নৃপতি । তীয় প্রপাঢ় প্রণয়-. 
পাশে আবদ্ধ হইয়া আমিই তাহাকে মদীয় পিতৃসিংহাসনে স্থানদান করিমাছিলাম + 
বহু দিবসাবধি আমি তাহার একান্ত প্রণয়িনী ছিলাম, কিন্তু দেখুন কি আক্ষেপের 
বিষয়, তিনি আর আমাকে প্রণয়নয়নে নিরীক্ষণ করেন না; অধিক কি কহিব, 
তিনি আধ্লাকে সামাচ্য মহিলার স্যায় অবহেলা করেন ; অতএব প্রভো 1 কি উপায় 
অবলম্বনে তাহার প্রণয় আমি প্ুনরুদ্দীপন করিতে পারি, এ বিষয়ে আপনি 
সশপরানর্শ প্রদান করুন ।” 

খিতীয় ব্যক্ত সন্যক্‌ শিষ্টাচারসহকারে মুনিবর সন্নিধানে এইপ্রকারে আবেদন 
করিল,-_“ঝঘিরাঙ্গ : যুক্ষপ্রিয় ক্ষজিয়কুলে এ অভাগার জন্মপরিগ্রহ হইয়াছে । এক 
অসাধারণ বূপলাবপ্যশালিনী কামিনীর প্রণয়ে আমি মুগ্ধ হওয়াতে সে কিছুকাল 
পরে আনাকে স্বামিত্বে বরণজকরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল । আমি তাহার 
সেই আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়াঁ তদীয় প্রণয়লাভার্থ বহুল তুমুলবিত্সঙ্ছুল রণস্থলে 
বিজয়লাভপূর্ববক স্বীয় যশোরশ্মিতে পৃথিবীতল প্রদীপ্ত করিয়াছি । কিন্ত হায় | 
অন্তাপি আমি তদীয় প্রণয়রত্র সম্পুর্ণ লাভ করণে কৃতকার্ধয হই নাই ; এক্ষণে 
সেই কামিনী মত্প্রতি অন্থরাগিণী নহে 1” 

এইরূপে ক্ষজিয়নন্দন আত্মবেদন খষিসমক্ষে নিবেদন করিয়া কৃতাজলিপুটে 
প্রার্থনা করিল,_“তাপসবর, যদীয় বিবরণ আদ্যোপান্ত আবর্ণন করিলেন, এক্ষশে 
কি প্রকারে: আমি তাহার হৃদয়ে প্রণয়াপ্রি পুনঃ প্রজ্হালন করি এ বিষয়ে আমাকে 
স্থপর্মশ প্রদান করুন |” 

দ্বিতীয় ব্যক্তির বিজ্ঞাপন সমাশ্ত হুইবামাত্র তৃতীয় ব্যক্তি অতিমাত্র 
ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, __”আমি বিপুল সম্পত্তির অধিপতি, এক্ষণে 
ভ্রাতৃশ্রণয় অপনয় শোকে একান্ত প্রলীড়িত । আমি আমার একমাত্র সহোদরকে 
প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম, সমুদায় এরশ্বর্য্য রাজকাধ্য তাহার সহিত সমানাংশে 
বিভাগ করিয়। লইম্াছিলাম, অধিক কি কহিব, আমি সংসারস্থ যাবতীয় সুখ তদীয় 


১২৮২] নিত্রিত প্রণয় ১৯১ 


স্বখাহ্বেষণে বিসজ্দ্রন করিয়াছি ; কিন্তু আমার অদৃষ্টগুণে পে আমার পুর্ণ প্রীতি 
প্রতিশোধ প্রদানে একান্ত পরাদ্যুখ, বিরাজ | ভ্রাতৃপ্রীতি প্রাপণার্থ আমি এক্ষণে 
কি করি?” 

অনন্তর চতুর্থ যাত্রী নিবেদন করিল.__“মুনিকুলডিলক, আমি স্বয়ং একজন 
কবি, মদীয় প্রণয় জনৈক মানবে পর্যবলিত হয় নাই ! যাবতীয় বিজ্ঞ এবং 
সাধুরাই আমার প্রণয়পাত্র এবং সেই সকলের চিত্ত বিনোদনার্থ আমি আমার 
হৃদয়ের গৃঢ়ভাব সংগীতাবলীতে নিবন্ধ করিয়াছি, কিন্তু ইহা কি সামান্য খেদের 
বিষয় যে, আমি বাহাদের অন্য ঈদৃশ বিষদৃশ য্ত্রশীল তাহারা আমার বিষয়ে 
একবার জিন্রাস। করেন না। মহর্ষে, এক্ষণে তাহাদের নিত্রিত প্রণয় আগরিত 
করণার্থ কি কর্তব্য, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিউন |” 

অনম্তর এক সৌম্যমৃষ্তি ধীরপ্রকতি পুরুষ ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইয়া 
বিজ্ঞাপন করিল, পআব্য, আনি একজন বিজ্ঞানামুসন্ধৎস্থ বিদ্যাপথের পিক । 
গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রাদি পরিপুরিত নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ দ্বারা যে সমস্ত নিয়ম 
কৌশল নির্ণয় করিয়াছি, পৃথিবীর অন্তরস্থ অস্ত্র উদ্ভেদ করিয়া যে সমস্ত 
পদার্থপুঞ্জের অগ্তিত্ব অবধারিত করিয়াছি, তরুলতা ওষ(ধপুশ্রের পরীক্ষানন্তর যে 
সমস্ত উত্তমোন্ডন ৪ুমধরাশি গবেষিত করিয়াছি, সে সমুদায়ই আনি যত্্রপুর্বক 
তাহাদিগকে শিক্ষ। দিয়াছি, কিন্তু কৃতদ্র মানবগণ আমার কথা কর্ণকুহরে স্থান 
দান করে না, ফলত তাহারা আমাকে অবহেলা করে, সাধারণ প্রণয় আহরণার্থ 
এক্ষণে কি কর্তব্য ?” নিবে 

অনন্তর এক অবলা অগ্রসর হইয়া বিজ্ঞাপন করিল,_-“পিতঃ! আমার 
কিকিম্মাত্রও মাহাত্ম্য, জ্ঞান, ধন, এঁশ্বর্য্য বা সোন্দর্য্য নাই; আমি এক সামান্য, 
সুদীনা, সহায়হীনা, সরলপ্রাণা কুমারী মাত্র হইয়াও, কি ধশ্মপরায়ণ বিদ্ধান্‌, কি 
_হীনবল অজ্ঞান, আ(ম সকলের প্রতি সমভাবে সম্যক্‌ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া 
থাকি । তাহাদিগকে বিপক্প দেখিলে আমার হাদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, বলিতে 
কি, আমি তাহাদের মঙ্গল চেষ্টায় আমার জীবন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনেও পরান্মুখ নহি ॥ 
কিন্ত কি আক্ষেপের বিষয় তাহাদের মৎপ্রতি অণুমাত্রও অনুরাগ বা স্লেহ নাই 
এবং সেই জন্যই আনি আমার অভিলাযাম্ুরূপ কাধ্য করিতে পারি না, অতএব হে 
তাপলশ্রেন্ঠ { এ অধীনীর প্রতি কপাবিতরণ পূর্বক কি প্রকারে এ অবলা! ভাহাদের 
প্রিপরপাত্রী হইতে পারে তত্বিযয়ে আপনি সতপরামর্শ প্রদান করুন ।” 

অনন্তর এক শ্ান্তশীল। যোষিশ অগ্রসর হত ক্ষিতিম্যন্তজ্ঞান্থ হইয়া ধীর 
বিনয় বচনে একান্ত মনে আবেদন করিল,_“হে ঞ্চযিপ্রবর ! মদীয় শোক-অন্ুধির 
অবধি নাই । আমি একজন সাযাঙ্ক মহিলা এবং একমাত্র সন্তানের জননী । 


১৬২ বজছদর্শন [ দোষ্ট 


পুজ্রম্থ দর্শনাবধি আমার অপত্যন্মেহ অতি প্রবল । সত্য বটে আমি আমার 
অক্কধন সেই নন্দনকে রাজ্রসিংহাসন, কি মাৰ সমর, কি ভুনি সম্পত্তি, কি বিপুল 
'জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিতে পারি নাই, কিন্তু আমার হাদয়-কবাট উদঘাটনপূর্ববক 
অমূল্যরত্রনস্বরূপ মাতৃস্বেহ প্রদান করিয়াছি, ছায় খবিরাক্র, কি ক্ষোভের বিষ 
দেখুন, তথাপিও তাহার হৃদয়ে মাতৃভক্তির লেশ্মাত্রের উদয় হয় নাই! এক্ষণে 
কি প্রকারে তাহার অন্তুঃকরণে ভত্তিদ্বীজ অস্কুরিত হয়, তাহা মহাশয় বলিয়া 
দিউল ৷” 

- এইক্ূপে স্বীয় স্বীয় আবেদন সমাঁপনাস্তে- এই সপ্তসংখ্যক অভিযোজক 
যথাস্থানে নিস্তক্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল ॥ মহর্ষিও ক্ষণকাল গম্ভীর তুষ্ণীন্তাবে 
বিরাজ করিতে লাগিলেন ৷ 

তাহাদের এততসমস্ত্র বিনয় বিদ্াপন ব্লবিস্তাসে বেলা অধিক হইয়। 
উঠিল । দিনম্ণি শীতশীর্ণ অচলবাসীদিগের উপর হিমানির ছঃসহ প্রসীড়ন নিবারণ 
মানসে যেন স্বীয় প্রধরতর কর বিকীরণ কারণে তাহাদিগের শিরোপরি ক্রমে ক্রমে 
সমাগত হইলেন । শৈত্য এবং অন্ধকার উভয়ে এক শত্রু কর্তক তাড়িত হইয়া 
বন্গুঘভাব অবলস্থন পূর্বক একত্রে নিভৃত গিরি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল । সকলে 
স্থির হইয়া ধনিয়া আছেন, এমন সময়ে সহসা অচল গুহাষি আলোকময় হইল । 
বোধ হইল যেন একটি অগ্রিময় কুম্কাটিকায় উহার অস্তর্দ্দেশ পরিপুন্িভ হইতেছে । 
কি আশ্চর্য্য ! সকলে এই কুদ্বাটিকা মধ্যে দৃর্িক্ষেপ করিলে বোধ হইল যেন 
আকাশপথে অলোকসালাশ্/ রূপলাবণ্যসম্পন্ন এক যুব! পুরুষ নবীন নীরদে পৃষ্ঠভার 
অর্পন করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে ; তপোধন ক্ষণকাল উদ্ধদৃ্ি হইয়া! 
অবলোকন করত অভিযোজকদিগকে সম্বোধন পূর্ববক কহিলেন, দেখ, প্রণয় 
কি ঘোরতর সুযুণ্তিতে অভিভূত রহিয়াছে । এ মহীমশ্ডলে তদীয় নিদ্রাভঙ্গ করণে 
কাহারও ক্ষমতা! নাই ৷” এই বাক্য বলিব! মাত্র সম্মুখস্থ ধুমাবলীর অভ্যন্তর হইতে 
কতিপয় সুন্দর মূ্তি বহির্গত হইয়া! প্রণয়ের শব্যা! সঙ্গিকর্ষে সমাগমন পূর্ব্বক কেহ 
বা চুম্বন প্রদানদ্বারা, কেহ বা অস্রচবারি বর্ষণ পূর্ববক তাহাকে জাগরিত করিতে 
সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল । কেহ বা অন্তরে হুঃখরাশি থাকিতেও কৃত্রিম হ্র্য 
প্রকাশ করিতে করিতে, কেহ বা মনঃগীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া হস্তঘর্ষণ করিতে 
করিতে, কেহ বা ক্ষিতিম্যান্তজান্থ হইয়া, কেহ বা র্লাজ্যসিংহাসন, কেহ সুপ্রচুর স্বর্ণ ও 
হীরকাবলী, কেহ সন্ত্রমপতাকা, কেহ যশোমালা প্রদানানস্তর কাতর স্বরে কহিতে 
লাগিল,__“হে প্রণয়! আর কতকাল নিদ্রা যাইবে ? শয্যা হইতে গাত্রোথান 
কর।” প্রণয় তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, এবং তাহাদের প্রদত্ত ধনে, 
সন্দেহ চুম্বনে এবং অশ্র্জীবলে কিছুমাত্র উদ্ধবদ্ধ না হইল্সা অগাধে নিদ্রা যাইতে 
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লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত মূত্তি ফাত্রিগণের নয়নপথ হইতে আঅপলালিত 
হইয়া গেল। অবিলম্বে জলৈক পাকুবর্ণ লীর্ণকলেবর পুরুষ, সশকারোপহোশী 
বসনে বসান, ধুমগর্ হইতে বহির্গত হইলেন ৷ নিঃশব্দপদসপগারে প্রণয়ের পালক্ষ- 
পার্শ্বে সমাগত হইলেন । ঘোর ঘনঘটায় ধরণী অঙ্গে যেরূপ কালিমা পড়ে, সাহার 
আগমদে প্রণম্সের স্বণুকাস্তি সেইরূপ বিকৃতভাব ধারণ করিল । চীৎকার করিয়া 
প্রণম্ম উঠিয়া বলিলেন, এবং যাহারা তদীয়। নিদ্রাভজনার্থ এতকাল বৃথা চেষ্টা 
করিয়াছিল, তাহাদিগকে হৃদয়ে গ্রহণার্থ করপ্রপারণ করিলেন । কিন্তু তাহার! 
যে পথে গিয়াছে লে পথ হইতে কেহ কখন ফিরে নাই; কেহই আসিল না। 
তখন টত্,জ্ধ প্রণয় রোদন করিতে লাগিলেন । 

এই সময় যোপিবর যাত্রীদিগের প্রতি স্বীয় উজ্দ্রপ গম্ভীর কটাক্ষ ক্ষেপণ 
করিলেন । ধীর গল্তীর স্বরে বলিলেন,__”তোমাদিগের হাদয়ব্দনা-শান্তিসা বনার্থ 
আমার এই মাত্র নহৌধধ-_-সকলেই বুঝিতে পারিয়াছ, মৃত্যুচ্ছার! স্বীয় শরীরে 
পতিত ন। হইলে নিড্রিত প্রণয় উদ্ব,দ্ধ হয় ন!।” 


চতুর্থ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা ৰ 
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( পূৰ্ববপ্রকাপিতের পর ) 
শিং" « ব্যবসায় এই সময়ে কাহার কাহার হাত দিয়া সম্পন্ন হইত 
তাহা বিবেচ্য । রামায়ণের বহুল্থানে বহুবিধ ব্যবসায়ী ও শিল্পীর নাম উল্লেখ 
আছে, সেই সকল এই সংকীর্ণ স্থানে উদ্ধৃত হইতে পারে না। ভব এক স্থলে 
যর্থায় বহুতর শিল্পী = ব্যবসায়ীর নাম একত্রে আছে, তাহা উদ্ধৃত কর! যাইতেছে । 
বামায়ণের অযোধ্যাকাতে অ্রয়োশিতভিতন সর্গে তরত যৎকালে বানের অহ্ছসরণে 
সসৈন্যে চিত্ৰকূট পর্ধতে গমন করে তৎকালে নিস্নলিখিত শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ 
তাহার সঙ্গে গমন কঙিয়াছিল ।= 
“মণিকাত্রাম্চ যে কেচিৎ কুম্ডকারাশ্চ শোডলাঃ । 
সুত্রকর্ম্মবিশেবন্তা যে চ শবন্দ্রোপছীবিলঃ ॥১২ 
নাশত্র কা: ক্রাকচিকা বেধকা রোচকান্ডথা । 
দন্ত কাঁব্রা: সুপকার! যে চ শাক্ষোপজীবিলঃ ॥১৩ 
হুবর্ণকাব্র: প্রথ্যাতাত্তথ! কস্বলকারকাঃ । 
হ্'পকোবোদকা বৈস্যা ধূপিকা শৌত্ডিকান্তপ্বাঃ ৷ ১৪ 
রজকাস্তপ্রবাদ্রাস্চড গ্রামঘোষ মহত্তরা: । 
শৈলুধাশ্চ লহ স্বীভিৰ্যান্ডি ফৈবৰ্্তকান্তথা ৷" ১৫ 


মণিকার, শুত্রকর্মবিশেঘজ্ঞ (তন্তুবায় রামাহ্ুজ), কুম্তকার, শস্ত্রোপলীবী 
(শস্ত্ৰ নিশ্বাণোপ্জীবিনং- কা), মায়ুরক (ময়ূর পিচ্ছৈ: ছত্রাদিবাপ্রনকারিণঃ রা), 
ক্রাকচিক (করপত্রং তেন জীবস্তি তে ক্রাকচিকাঃ__রা, করাতি), বেধকা (মণিমুক্তা- 
দিবেধকর্ভার:-_র1). দস্তকারং গেজদশ্তাদিভিঃ সমুদ্রকাদিকর্্তারঃ-_রা), গন্ধোপজ্জীবী 
(গন্ধ দ্রবা বিক্রমিকাঃ- গা), স্ববৰ্ণকার, কহ্বলকার, স্রাপক, অঙ্গমর্দক, বৈদ্য, ধূপক 
(ধুপবিক্রিয়য়া জীবিন: রা), শৌণ্ডিক, রদ্রক, তুন্রবায় (সূচ্যা সীবনকর্ডার:_ রা, 
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দর্জি), সুধাকার (যে চূর্ণ লেপন করে), শৈল্,াশ্চ সহ স্ত্রীভিঃ (বাইজি এবং ভেডে!), 
কৈবৰ্ত । 
এই উদ্ধৃত অংশ দ্বারা একবারে তিনটি বিষয় জ্ঞাত হৎয়া যাইতেছে! 
প্রথমতঃ শিল্পকার্ঘ্য ও ব্যবসায় বছবিধ সরি হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায় এবং 
লাভের আকরন্থান রাজধানী অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া, যখন লাভের সর্বপ্রকার 
আশার ধ্বংসুস্থল চিত্রকৃটের ভ্রক্গলে রাজাজ্জায় শিল্পী ও ব্যবসায়ীর! পমনে বাধ্য 
হইয়াছে, তখন ইহা অন্থমেয় যে, ব্যবসায়ী ও শিলীদিগের কাধ্যপথে স্বাধীনতা- 
স্রোত অগ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইত না। স্থতরাং তদ্রুপ বাধাজনিত তদ্দিহয়েন 
অন্থগামী যে অমঙ্গল ও মান্দ্যতা, তাহাও অবশ্য ঘটিত । এই সকল শিল্পী, 
ব্যবসায়ী ও বণিকেরা ইচ্ছাপুরর্বক অনুগামী, বা অন্থগমনে বেতনভোগী হইলে 
-একথা খাটিত না, কিন্তু ভরতের -আক্া হইল যে, সেই সেই বণিক্‌ অস্থগমন 
করিবে । 
“যে চ ভত্রাপন্রে সর্বেহে সন্মত! যে ছ লৈগমাঃ 1” 
“তত্র নগলে সম্মতাঃ প্রসিচ্ীঃ নৈগমা বৰ্ণিত: 0৮ ল্লাহাঙজ | 
কোন প্রসিদ্ধ বণিক এ কম্মভোগে সহজে যাইতে স্বীকৃত হয়, অথবা গ্ব- 
ইচ্ছায় হইলে আবার রাভাভহা কেন ? পুনশ্চ. রাম যত্কালে বনগমন করিতে উদ্যত 
হয়েন, তখন রানের রন্দা এবং স্ুখার্থে দশরথ সৈন্য প্রেরণের আদেশ দিয়? 
কহিতেছেন, বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া! সঙ্গে সঙ্গে গমন করুক । 
“= বণিগ্শ্চ মহাধনাঃ । 
শেভ কুমারশ্ত বাছিলী: আবপ্রলীহিতাঃ ।” 
_“প্রসারিতা:--সপ্রলাত্রিতাপণাঃ )৮- বানান । (১১) 





(১১) বণিকৃদিগের উপর এরূপ বা তথাবিধ দৌরাত্ম্য প্রাচীনকালে প্র সকল দেশেই 
কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যমকালে এমন কি আধুনিককালেও কম 
ছিল না। সড্যদেশ ইংলণ্ডেও এলিন্দিবেথখের রাব্সত্বকাল পর্য্যন্ত* গ্দেলটঘ় বণিক্দিগের উপর 
তত না হউক, বিদেসীয় বণিকদিগের উপর অপরিদিত অত্যাচার হইত । ১৬৪৯ খৃঃ অঃ 
স্লাঙ্গব্প্রবের পর হইতেই কি শ্বদেটীয় কি বিদেলীয় উভয্ন প্রকার বণিকৃদিগের উপর অত্যাচার 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়| শশতা প্রাপ্ত ছইতে আনম হইয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ প্রজাদ্ারা বিল! পুরস্কারে নিয়মিতকালে সাজার হ্যাগার-খাটার কিছুস্তাবে 
অস্তিত্ব এবং প্রচলন ছিল / রাঁদপথ মেয়াদত স্থাথা সম্বন্ধে ইংলতু ফিলিপ এবং মেরির 
অষ্টবিংশতি য়ান্ছোবে একপ নিন হইয়াছিল যে, বে রাজপথ যে পরিসরের মধ্য দিয়! সমন করিবে, 
সেই পরিসনন্থ লোকের! সেই 'রাজ্রপথ পরিষ্কার রাখার নিমিত্ত বৎসরে চারিদিন কাজ করিতে 
বাধ্য । এরূপ দ্রট লণ্ডে ১৬৩৭৯ শ্বঃ অং পাননিস্বানেণ্টেতে যে অ।ইন হয়, তনঙ্গসারে প্রত্যেক 


ব্যাজ বংসরের মধ ছয়দন কান্যি কস্সিতত বাদ্য । 
36—98 


১০৩ বজদশন [ মাহা 


কেবল ইহা হইয়াই ক্ষ্ান্ক নহে । মঞ্জুর বিধানাসুসারে খরিলে, প্রত্যেক 
ব্যবসায়ীকে আবার রাদ্রার জছ মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া খাটিয়া দিতে হইত | 
মনু, সংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন, 
পক্কাক্ষকান্‌ শিল্লিনশ্চৈব শূদাংশ্চাস্ণেপ ভীবিন: । 
এটৈককং কারহেৎ কর্ম মাসি মাসি মচছীপতিঃ ॥” 


তৃতীয়তঃ ব্যবসায়ের প্রক্ৃতিভেদেই অনুমিত হইতেছে যে বেদাধিকারী 
বৈশ্যের দ্বারা এ সম স্তই সম্পল্প হইত না । ভিন্ন ভিন্ন সঙ্করদ্রাতি ছারা ব্যবসায় বা 
শিল্প বিশেষ সম্পাদিত হইত,__এন্বলে সেই সকল সঙ্গরক্রাতির নাম পর্যন্ত উক্ত 
হইয়াছে । বাল্সীকির বলুপূর্বব হইতে সন্করজাতির উতপন্রি। পৌরাণিক ইতিমৃত্ত 
খরিলে, বাল্ম।কি ভ্রেতাসুগের এবং বেণরাজ্কা সতাযুগের । কথিত আছে যে, সেই 
বেণরাল্লার ব্বাজহকালে রাজশাসনের শিঘিলতায় প্রজ্াবর্গ কামবশে যথেচ্ছ! 
অভিগমন করিলে বহুবিধ সম্ভরবর্ণের স্থ্টি হয়। সে যাহা হউক» পুবেধ যে 
সকল অপেক্ষাকৃত হীনকাধ্য আর্ধ্যেরা স্বহস্তে বা শুদ্রের সাহায্যে করিতেন, যে 
দিন সন্করবণের স্থতি হইল, সেই দিন হইতে সেই সকল কাধ্যের ভার তাহা দিগের 
স্কন্ধে চাপাইয়া, অন্য (বিষয়ে চিন্ত পরিচালন করিতে অবসর গ্রহণ করিলেন । 
প্রত্যেক সন্করবর্ধণের আহিজাত্য বিবেচনায়, তাহাদের উপর উচ্চ বা নীচ ব্যবসায় 
আরোপিত হইল ॥ তাহাই হিন্দু-সনাজ্জে চলিয়া আসিতেছে । এরূপ বন্দোবস্ত 
তত্ছ্যবসায়ের বিস্তৃতি ব্যতীত স্ুসম্পাদিত হয় নাই । বাল্পীকির সময়ে এই 
বিস্তুতির আরও বিস্তার । এই নিমিস্তই বহুবিধ ব্যবসায় ও শিল্প সকল যে বেষ্ট 
হুইতে ভিন্নতর বর্ণের হস্তে বান্মীকির সময়ে দেখা যাইতেছে, তাহাতে কিছুই 
বিচিত্রতা নাই। বৈষ্টেরা এসময়ে সাধারণতঃ সেই সকল জাতির অসলাত দ্রব্য 
কইয়া উচ্চতম বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল, ইহাই অনুমিত হয়! এই সময়ের চিত্র 
এরূপ দেখা গেল, আবার আধ্যজাতির আদিম সমাজের চিত্র দেখ । খথেদের এক- 
জন কবি আত্মপরিচয় দিয়া কহিতেছেন যে, তাহার পিতা বৈদ্য, তিনি কবি, 
তাহার মাতা শস্যপেষণকারিণী ! = 

“কারুর অহম্‌ তাতো ভিহগ, উপলপ্রক্ষিণীনন। 17৮ ৯-১১২-৩ । 

কৰ্েদের পুরুষ সূক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতিবিভাগের কথার উল্লেখ 
নাই । তথায়ও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ, এই চারিটি মার জাতির বিষয় 
উল্লেখ হইয়াছে । অনেকের মতে পুরুষ স্ুক্ত অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক. । 
(১২) একারণে অনেকে অন্থমান করেন ঘে, প্রাচীনতম বৈদিক সময়ে জাতিভেদ 


এ 


(১২) Max Muller's Ans : Sans : lit pp. 570. 


১২৮২ ] বাল্মীকি ও ভশুসামান্জুক বৃত্তান্ত ১০৭ 


ছিল লা! তাহার পর দেখা যাইতেছে যে, সেই বেদের যে সকল সূত্র প্রাচীন 
বঙ্গিয়া গ্রাহা, সেই সকলেই ভক্ষা অর্থাৎ ছুতার, বৈদ্য, কামার, পানীমারা, রথ- 
নিশ্মাণের কৌশল ও ব্যবসায় বর্ণন দৃষ্টে তাহার নির্শ্বায়ক, তন্ধ এবং ওতু ও বয়ন 
শব্দের উল্লেখে ভাতির কার্য, কৃষি, ক্ষৌরকার্য্য, রসারসি, চর্শ্ম এবং জল বা 
স্থরাবহনার্থে মলক বা ভিস্তির ( “ছতি” ) উল্লেখ (১৩) হেতু তন্তদ্ধাবসায়ীর ও 
কার্যের জ্ন্তিত্ স্বীকার করিতে হয় । এসকল ব্যবসায়ী বা কাহার। ও এসকল কার্য 
কাহারাই বা করিত । আধ্যেরা মুখে বেদন্ুক্ত রচন/ এবং হাতে সেই সকল 
কার্য সম্পাদন করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই । যে যে বিষয়ের বৈষম্যতা 
বৈদিক সময়ে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, বাল্মীকির সময়ে তাহা অতি প্রবল । 


পূর্ববালোচিত কৃষি, ব্যবসায় এবং শিল্পের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, 
তৎকালে দেশমধ্যে অ ্তবাণিল্য বিশেষরূপে প্রবাহিত হইত । এস্থলে আর এক 
কিষয় বিবেচা । অন্তর্বাণিল্যাই হউক, আর বহির্যাণিজ্যই হউক, তাহার সুবিধার 
নিমিত্ত দেশমধ্যে আপাততঃ এই কয় বিষয়ের আবশ্যক__রাজ্রপথ, থাল, ক্ধপ 
দানাদান এবং ব্যাঙ্ক । 


রাজপথ সম্বঙ্গে পুর্বগত এক প্রস্তাবে বথাযথ কথিত হইয়াছে, এবং 
একরূপ দেখান হইয়াছে যে, রাজপথ যাহা। ছিল, তাহা ভাল রূপই ছিল, কিন্ত 
অধিক সংখ্যক ছিল না । তাহা সে সময় বিবেচনা করিলে না থাকারই সম্ভব । 
ইংরাজ রান্রত্বের পূর্বেবই বা আমাদের কত রাজপথ ছিল! যাহা হউক, রাজপথের 
যে উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং রাল্রপথ-নির্শ্মাণদক্ষ কশ্মকারগণেরও অস্তিত্ব যখন 
অবলোকিত হয়, এবং সেই কাধ্যই তাহাদের বৃত্তিস্বরূপ দেখা যায়, তখন কি এরূপ 
অনুমান করায় দোষ আছে যে, যে স্থান দিয়া লোকের গতিবিধি সর্বদা হইত, এবং 
বাণিজ্য কাৰ্য্য নিরন্তর প্রবাহিত হইত, সেই সেই স্থানে প্রশস্ত রাজপথের অভাব 
ছিল না? ভরত যখন রামের অনুসরণে চিত্রকুট পর্বতে সমন করেন, তখন সে 
চলাচলের নিমিত্ত পরিসর রাজপথনিশ্মীণ হেতু নিয়লিখিত মত কম্ঘকারগণ 
নিয়োজিত হইয়াছিল ৷ 
“জথ ভূমিপ্রদেশজ্ছাঃ 'হৃজবর্বিশানদাঃ । 
স্বকর্ম্পীভিরতাঁং শুরাঃ খনকা হস্ত্রকাত্িথ! ॥ 
কৰ্ম্ম স্তিকা: 'থপতয়ঃ পুক্ুষা বন্তরকোবিদীঃ । 
তথাবাণ্ডকয়শ্চৈব মাসিণো বৃক্ষতক্ষকা: 0 


(১৩) Muir's Sanscrit terts vol. V. ভথা হইতে ব্যবসাদারের এই তভালিক। 


গৃহীত হুইল । 


১০৮ বদদৰ্শন [ আবাড় 


গল কলা: স্বধাকাহা বংশচর্শ্মকুতন্ডথ| | 
সমর্থ যে চ উষ্ট রঃ পুরতশ্চ প্রতান্বির্লে ৷!” ২৮০ 


ভূমি প্রদেশভ্ঞ, স্বত্রকর্শ্মকার ( শিবিরাদি নিশ্মাণে স্তর এহণকুশল ). খনক, 
যস্রক (জল প্রবাহাদি যন্ত্রণসমর্থ ), স্থপতি ( রথাদি কর্তার ), যশ্থকোবিদ €ক্ষেপদী ), 
আদি ( যন্তরকরণকৃশল ), মাগিণ ( বনমার্গ রক্ষায় নিযুক্ত ), বৃক্ষতক্ষক মোর্গাবরোধক 
বুক্ষছেত্ভার), স্ুপকার, স্ুধাকার, বংশকার, চশ্মকান । 


অনন্তর ইহারা ভরতের নিমিত্ত কিরূপ রাজপথ প্রস্তুত করিল, তাহার 
প্রক্রিয়া নিয়ে যাহা প্রদশিত হইল, তদ্দৃষ্টে তংকালে পথাদি নিশ্মাণপ্রণালী 
বহুলাংশে অনুমিত হইবে ।--“অিনন্তর সুত্রকম্মপর, ভূভাগজ্ৰ, বুল ভক্ষক, সুদক্ষ, 
খনক, অবরোধক, স্থপতি, বার্দ্ধকী, স্থপকার, স্ধাকার, বংশকার, চশ্বকার, যন্র- 
নিৰ্শ্মাতা, কশ্মাস্তিক ভৃত্য ও পথপরাক্ষকেরা যাত্রা করিল । বহুসংখ্যক লোক 
হর্ষভাবে নির্গত হইলে, পূণিমার খরবেগ মহাসাগরের তরঙ্গরাশির স্যায় শোভা 
পাইতে লাগিল । পথশোধকেরা স্ব্বাগ্রে দলবল সম্ভব্যাহারে কুন্দালাদি 
অস্ত্র লইয়া চলল এবং তক্লতা গুল্ম স্থান ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত 
করিতে লাগিল । যেনস্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল, এবং 
অনেকে কুঠার টকঙ্ক ও দার দ্বারা নানাস্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া কেলিল । কোন 
কোন মহাবল বন্ধনূল উশ্বীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই উন্নত প্থানে 
সমতল ও গভীর গর্ভ পূর্ণ করিয়া দিল । কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কর্কর চূর্ণ, (১৪) 
এবং কেহ কেহ বা জল নির্গমার্থে মৃৎ পাযাণাদি ভেদ করিতে লাগল । স্বল্লনকাল 


এরর এর» সস ১ _ =, 


(১৪) ইহার দ্বারা লিঃসন্দেহ নান! ঘাইতেছে যে, রাজপথ সকল কীকরাাদি খারা পাকা 
(metalled) কতা ছইত। ইহা অবস্থাই আমাদের প্র/চীনকালের পক্ষে গৌরবের কথা । 
পাশ্চাতা ভৃভাগের ইতিবুত* দেপিলে পাকা রাস্তার প্রথম উল্লেখ শমিরমার রাদস্বকালে দেখা 
যায়। ততপনে থিবস এবং কার্ধালিনীস্র নাপরিকের! পাকা পথ প্রস্তুত আরম্ভ করিগাছিল । 
শোমনগরে «৬* খু পূ: অ!পিদ্রস ক্ডিয়সের ছারা! ইহার অনুষ্ঠান হঘঘ। বর্তমান সভ্যতষ 
ইউরোপ ভূভাগে ৮৭০ শ্বঃ অঃ পূর্বে নাগরিক আত! সমস্ত পাকা করা হয় লাই, এ শকে 
স্পেনদেনঈীর চতুর্থ খলিফা দ্বিতীয় আবুল রহনানের আজ্ঞাক্রমে কর্তোবানগরের রাত দিবা ইহা 
প্রথম আরম্ভ হয ॥ পারিস নগর তদভাবে এনন ধুল| ও অঞ্জালময় ছিল যে, তশ্লিষিন্তর উহার পূর্ব 
নাম লুটিটিয়া ( 1-49:2619. ) পরিবর্তন ছইয়া পারিস ছয় ॥ তথায় ১১৮৪ শ্ব অঃ দ্বিতীয় ফিলিপ 
প্রথমে পাকা রাস্তার অনুষ্ঠান করেন । লগ্লনগরে একাদশ শতাব্দীর পুর্বে ইহার অনুষ্ঠান হয় 
নাই । জর্ানীতে ইহার প্রথম হুব্রপাত এ্রীহীঘ পঞ্চদশ শতাব্দীতে । এই তুললে আমাদের 
পিতৃপুরুষদিপের কার্য্যশৃষ্খলা ও উদ্ধাবনীশক্তি অবধারণ কর । 


১২৮২ ] বাল্মীকি ও তৎসাময়িক ব্বত্তান্ত ১*৯ 


মধ্যেই স্বন্ম প্রবাহসকল জ্রলপূর্ণ ও সাগরের ঘ্যায় বিশ্রীর্ণ হইয়। গেল এবং যে 
প্রদেশে জল নাই, তথায় বেদি পরিশোভিভ কৃপাি প্রস্তুত করিল ৷” (১৫) 

সার্গিন নামক কর্ম্মচারীর অস্ডিত্ব হেতু ইহাও বোধ হয় যে, রাক্বপপের বধ্যে 
আশঙ্কাযুক্ত স্থান রক্ষার নিমিত্ত, রক্ষণে যত সমর্থ হউক বা না শ্রউক, কিন্ত নিযুক্ত 
হইত। আমাদেরও নিযুক্ত হওয়াটুকুই জানিবার প্রয়োজন । যে সকল রাজপথ 
রাজধালী বা সহরের ভিতরে, সে সকলে নিয়মিতভাবে জ্রলসিঞ্ধন হইত) এবং 
উত্সবকালে আলোকে আলোকিত হইত। অন) সময়ে আলোকিত হস্ত নাঃ 
তাহা নিয়লিখিত কথার ভাবে বোধ হইতেছে । রামের যৎকালে রাক্যাভিষেকের 
কথ! হয়, তখন উৎসব হেতু, এবং রাম যদি রাত্রিকালে নগর ভ্রমণে বহির্গত 


হয়েন, এজ্জস্য শ্তস্তসকল নিশ্মাণ করিয়া পথে আলোক দিবার নিমিত্ত তাহাতে 
দীপাবলী সক্ভ্রিত হইল ৷ 


“প্রকাশীকর্ণার্থন্চ লিশাগমন শক্ষসুখ । 
দীপরুক্ষাং আগা চক্ব্রহরধা দ্র সর্বাশ: ॥* (১৬) ২৩1১৮ 
পথ সকল সবর্ধদ! পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা হইত । মল্ুলংহিভায় 
যে যে ব্যক্তি রাজপথে মল মূত্র ত্যাগ প্রভৃতি যে কোনরূপে পথ অপবিষ্কীর 
করিত, তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করা হইত (মন্ত ৯২৮২-২৮৩)। কিস্কু সচরাচর 
পথ পরিক্ষার রাখার নিমিন্তু দণ্ডবিধি দ্বারা বা অঙ্ক কোনরূপে বাধ্য করা হয় নাই । 





(১৫) অহোধ্য।কাও ৮* সর্প । এন্বলে পতিত হেষচন্দজ্র ভট্রাচার্যা কত মন্গবাদ গৃহীত 
হইল । বাহবলাভল্নে মূলাংশ উদ্ধৃত হইল লা। 

(১৬) লৈমিত্তিক আসোদানের অভাব হেতু অন্তরের সহ তুলনা করিলে মার্ঘ্যগণ নিন্দলীস্ব 
হইবেন না। পুরাকালে প্র! সর্বদেশেই কেবল উৎসবাদি আনন্দ কার্যে মাত্র পথে আলোক 
প্রদানের প্রথা অবলোকিত হস | বেক্সান সাহেবের কহত অত জ্গালা। বায় যে, হিরোডোটসের 
সামরিক বিসযীয়েরা বান্দমীক্র সময়ের গ্যার উৎসবে মাত্র এই প্রথার অনুসরণ করিত । ছ্রিত্দিযা 
Festum encoenioruim নামক পর্বকালে অ্টরাতি প্রতি গৃহে সন্মুখে দীপ প্রজ্জলিত করিল! 
রাখত । স্কাইলসের বাক্যানুদারে ইছা ব্যক্ত যে গ্রীকের| উৎসবাদিতে কেবল এ প্রথাবলঞ্ী 
ছিল। রোমনগরে ক্যাটিলিনের হড়বস্তর ভেদ হইলে কিকিরোর পৃহাগমনকালীন লগন্গবাসীয় 
আনন্দে নগর আলোকিত করিদ্নাছিল । ইত্যাদি । কিন্তু ধারাবাহিক রূপে পথে আলোক 
প্রদানের প্রথা পুরাকালে এবং এতে পরেও বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত কোথাও লক্ষিত হুম লা । ইহার 
প্রথম সবি পাৰিল নগরে । শ্রীহ্রীদ্ যোড়শ শতাব্দীতে ও লগর দস্রযদল দ্বারা এতদূর উত্যক্ত 
হয় বে, অধিবালীরা! অনস্কোপায় হইয়া রাত্রি নয়টার পর হইতে সমন্ত রাত্রি নগর দীপাবলী :দ্ধার। 
আলোকিত রবাখিত। এ লিমিত্ত ১৫২৪ খৃঃ আঃ রাজাজণ প্রচারিত হয়, সেই আজ্ঞা সময়ে সময়ে 
(১৫২৯, ১৫৫৩ খৃঃ আ: ইতাদি ) লোকের শ্বরণার্থে পুন: পুনঃ পঘোষিত হয় । এইকূপে নিত্য 
আলোকদানের প্রথা পারবিল নগর্রে প্রপম সৃষ্টি হয় । 


১৬৬ বঙ্গ দর্শন [ আৰাঢ় 


পথ সংস্কার” শব্দের ভূয় উল্লেখ হেতু পথ মেরামত প্রথার বন্ুলতা জ্ঞাপিত হয় । 
এ পৎসংস্কারের নিবিত্ত রাক্রকশ্মচার্ী নিযুক্ত থাকিত কি না, তাহা নিরূপণ হয় 
না। হইতে পারে, যে সকল ব্যক্তিকে পূর্ব্বকথিত রাজনিয়ম অনুসারে মাসে 
মাসে রাজার জন্য কিছু কিছু করিয়া কাজ করিতে হইত, ভাহাদেরই মধ্যে কাৰ্য্যক্ষম 
এবং তহপযুত্ত। জাতীয় ব্যক্তি দ্বারা এই পথসংক্কার ও পূর্ব্বোক্ত পথ পরিক্ষার কার্য 
সমাধা করা হইত । (১৭) 


উত্তর ভারতবর্ষ যেরূপ নদীমাতৃক দেশ তাহাতে খালের আবশ্যক ছিল লা। 

তথাপি “কৃত্রিম সরি” প্রহৃতি শন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় । এতক্লিমিত যদি 
কোন আর্্য-সম্তান এই বলিয়া অহঙ্কার করিতে চাহেন বে, যে খাল কাটা প্রথা 
১৭৫৫ খৃঃ অঃ সাঙ্িক্রুক খাল কাটা দিয়া ইংলণ্ডে প্রথম প্রবকিত হয়, আর্ব্ের। 
বহু প্রাচীন কালেই তাহার অন্থষ্ঠান করিয়া শিয়াছেন, তাহাতে আপাততঃ কোন 
আপত্তি নাই । বব্যাক্ধের প্রথা ছিল কি না তাহা জানি না । ছয় কাণ্ড রামায়ণে 
তচ্চাবের কোন আভাষ নাই । তবে ঝ্রণ দানাদানের প্রথা যখন থম্বেদেই 
(১০-৩৪-১০ ) লক্ষিত হয়, তখন বাল্সীকির সময়ে যে ইহার বন্ছু প্রচলন, তাহা 
বলা বাহুল্য । বহুলোক একত্র হইয়া ভাগে বাণিজ্য করণ প্রণালীর উল্লেখ 
রামায়ণে দেখিতে পাই না। যাজ্ভবন্ধ্যসংহিতার জশ্মকালীন ইহার প্রচলন 
অবলোকিত হয় । যথা 

*লমবায়েন বণিদাং লাডার্থং কর্কুর্বাতাং 

লাভালাডে ঘা! ভ্রব্যং যথা বাসক্গিদা কতো ॥”’ 

বাবার কাণ্ড! 


(১৭) পাশ্চাত্য ভূমির অধুনিক সঙ্ভাতাপব্বিত জাতির ব্যবহারসহ এখানে তুলনা করি? 
দেখা বাউক | ক্রান্সরাজ্যে ১৩৭২ প্রঃ অ: এবং স্বটলঞ্ডে ১৭৫৯ খ্বঃ অব্দ পর্য্যন্ত গৃহস্থগণকে 
আপন গৃছের ময়লা গৃহের সন্ষুণূদ্ব পথে নিক্ষেপ করিবার বাধা ছিল না । সতর।ং অপরিন্ধারকের 
দণ্ড ছিল ন|। কিন্ত যে অংশ দিয়া পথ গিয়াছে সেখানকার সকলকে আত্মব্যয়ে বা কারিক 
পরিশ্রমে সেই পথ সর্বদা! পরিষ্কার রাখিতে হইত । ১২৮৫ খৃঃ: অ: ফিলিপের রাজত্বকালে বে 
আইল জারি হয়, তদহুলায়ে ঘাহার বাড়ীর কাছ দিয়া বে পথ পিন্নাছে, তাহাকে সেই পথ মেরামত 
করিতে ছইবে ! ইহাতে লোকের অমনোযোগবশতঃ ১৩৮৮ খৃঃ অ: এই আইনসছ দওবিধি 
পর্য্যন্ত যোজিত ছয় । ১৩৬০৯ স্বঃ অ: পর্য্যন্ত ক্রেঞ্চেরা এই রাদদৌরাস্ম্াভোগ করিয়া আসিরা- 
ছিল । বযালিন নগরে ১৫৭১ খৃঃ অঃ: এক আইন হন্ত, তদমুসারে, বে বে বালার ঘাটে অধিক ধুলা 
মাটি জমিবে, সেই সেই বাজার ঘাটে ছিনি হিলি গতারাভ করিবেন, তাহাকে কিয্ৎংপরিনাশে ধুলা 
মাটির ভার সংগ্রহ কর্রিদ্রা প্রত্যাগমল করিতে হইবে | কেনন, এর তুপলায় গরিব ব্রাক্মণদের 


বিপি কি রকম? 
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ধনাগনের প্রধান উপায় স্বরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা বাল্দীকির 
সময়ে কিরূপ বিক্তৃত ও উদ্নভিশালী হইয়াছিল তাহা দেখা যাউক । এখানে প্রায়ই 
অন্ধরারে পদক্ষেপ করিতে হইবে । বিদেশ বাণিজ্য সন্বন্গে “বনিজো দূরগামিনঃ” 
ইহা বাল্মীকি কর্তৃক অসংখ্য বার উক্ত হইয়াছে । স্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকের 
সেই পরিমাণে উল্লেখ পাওয়া না যাউক, কিন্ত পাওয়া যায় ৷ 
“উদিচ্যাষ্চ প্রতীচ্যাস্চ দাক্ষিপাত্যাশ্চ কেবলা: ৷ 
কোট্যপন্রান্তাঃ সামুদ্রা স্ুস্বান্াপন্থরহ্ধ তে ॥” ২!৮২৷৮ 
_ উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশস্থ, স্বীপবালী এবং সামুক্রিক বশিকের। 
রত্ব উপহার প্রদান করুক । 
এখানে দেখা যাইতেছে যে, বহুদুরগামী বাণিজ্য কেবল স্থলপথে নহে, 
ভ্রলপথেও আছে । জলপথে গমন কেবল বান্দ্ীকির সময়ে নহে, বৈদিক আমলেও 
দেখিতে পাওয়া যায় । বেদে (১-১১৬, ১-২৫,৭-৮৮) গনাব সামুদত্রিয়” বাক্যের 
উল্লেখে অবশ্যই সমুভ্রগামী জাহাজ বলিয়া প্রীত হইবে । কিন্ত এখন কথা এই 
যে, এ সমুদ্র গমন আধ্যেরা আপনারা করিতেন, না অন্যের গমনাগনন করিতে 
দেখিয়া গান করিস্ডেন । তাই বা কি করিয়া বলি, মম্থতে ভুয়ো ভৃঘঃ সমুদ্রগার্গীর 
কথার উল্লেখ হইয়াছে, এবং তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবহার নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
আবার নারদীয়ে পর্যান্ত__- 
i লমুদ্রযাজা! স্বীকার: । 





ইমান্‌ ধর্ম্মান্‌ কলিযুগে বর্জ্যানাহর্মনিবিণঃ ॥” 

পূর্বকালীন সমুদ্রযাত্তা প্রথা সূচনা করিয়া কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । স্থতরাং মানিতে হইবে যে প্রাচীনকালে আয্যেরা সমুদ্রে গমন 
করিতেন । কিন্তু আবার এ মন্গুতে ২২৩-২৩) দেখ, তথায় আধ্যবাসস্থান সম্বন্ধে 
শেষ নিৰ্দ্দেশ এই কর! হইয়াছে যে, কৃষ্ণসার মৃগ স্ভাবতং, যেখানে যেখানে বিচরণ 
করে তাহাই যাজ্ঞরিক দেশ, ভাহাতেই আর্য্যেরা অধিবাস করিতে পারেন, অস্কত্তে 
কদাপি নহে । কিন্ত শুত্রের পক্ষে এ বিধান নাই, তাহারা জীবিকার্থে যথায় তথায় 
গমনে এবং বাসে সমর্থ । (১৮) এ কথা! সম্ভবতঃ বাল্মীকির সময়েও খাটে । 
আবার বান্মীকির পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলী যদি ইহার কিছু মাত্র প্রতিপোষ্ক 
হয়, তবে দেখা যায় যে Sওarmanchetja ( সম্ভবতঃ শশ্মনাভাধ্য ) নামে এক ব্রাহ্মণ 

(১৮) Hero : vii 65, 86. &০০. গীকলদেশে যৃদ্ধগাঁষী সৈছ্মধ্যে ভাবতীহ পদাতি ও 
অশ্বারোহীর উল্লেখ পাওয়া! যায়, ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাছ। জ্ঞাত নহি, হইতে পারে ভারতস্থ 
পার্কববতীম বা তদ্জঞপ অপরাপর কোন নিক জাতি হইঁবে। 








১১২ বঙ্গদর্শন [্যাষাড 


শরীক ভূমে গমনা স্বর, ভ্রচ্ছদেশে আগননে আপনাকে পতিত জ্ঞানে, প্রার়চিতন্বরূপ 
আথেম্প নগরে অগ্নি প্রবেশ করেন । এরূপ কল্যাণ নামে আর এক ত্রাহ্ধণ 
আলেকজ্ঞাণ্ডারের সহগামী হইয়া, এ একই কারণ হেতু 10358178909 নগরে অগ্নি 
প্রবেশ করিয়াছিলেন । অতএব ধশ্মভীক্ু ভারতে, স্বদেশ পরিত্যাগ এবং পেচ্ছদেশে 
গমন যখন এমন দুষণীয়,তখন কিরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায় যে, ইহার! সমুদ্রপথে 
পোতারোহণপুব্বক অতি দুরদেশে গমনাগমন এবং বিদেশ-বাণিজ্য সম্পন্ন 
করিতেন । সমুদ্রযাত্রা যেন কোন মতে হুইল, কিন্তু যে দেশের সহ বাণিজ্য 
করিতে হইবে, সে দেশে ত সম্ভবতঃ কতকগুলি লোককে আজীবন না হউক, 
কিছুদিন থাকিতে হইবে । সে সময়ের জলপথে গতিবিধি থাকিলেও তাহা 
উন্তভাবের ছিল না, সুতরাং যাওয়া আসার সুবিধার অভাবে সে কিছুদিন, নেহাত 
কিছুদিন নহে--_য’দ এ কিছুদিনে দোষ না পড়ে, তবে কাস্বোদ প্রভৃতি প্রদেশীয় 
লোকেরা কেন ম্মেচ্ছহ প্রাপ্ত হইল ? যদি বলা যায় শৃত্রেরা বদ্দচ্ছা গমনে সক্ষম, 
সুতরাং তাহাদের দার! বিদেশ-বাণিজ্য সমাধা হইত, কিন্তু তাহা হইলে শুদ্রেরা 
মাতে এত হীন ও নিধন হইবার কারণ কি? এই সকল কারনে বোধ হয় যে, 
আ্য্যেরা সমুদ্রঘাহায় যে বাণিশ্র্য করিতেন, তাহা কৃষ্ণসার বিচরিত দেশমধ্যেই 
লাবন্ধ ছিল, অর্থঙ ভারতেই অধিবেশিত উপকূলভাগে এবং সম্মিকটস্থ স্বীপপুন্ 
সহ সাঞুত্রিক বাজি; সমাধা হইত । এখানে বলিতে পারা যায় যে, যেন পরবর্তী 
শার্ধেলা সধদর্শ্ম বিনাশ ভয়ে সহসা দেশ পরিত্যাগ করিতেন না,কিস্ত বৈদিক সময়ে 
তসে বাধা ছিল না; ইহা সত্য বটে, কিন্তু যে সময়ে বৈদিক আর্য্যেরা সভ্যতা 
পদবীতে পদার্পণ ক্রিয়া বিলাসকলা বিস্তার করিয়াছিলেন, সে সময়ে সমস্ত 
মেদিনী ঘোর মূর্খতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন । মিসরীয় এবং ফিনিসীয় জাতীরা। যদিও 
কিয়ৎপরিমাণে সভ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা আয়ন্তাতীত দূরবর্তী ছিল । 
অতএব বোধ হয় বেদিক আধ্যদেরও ভ্রলপথ, স্থশপথে অপরিচিত ও অগম্য, 
কেবল জলপথে পরিচিত ও গম্য, এমন সকল ভারতস্থ দেশেই গমনাগমন 
হত । 

আদিমকালীয় দক্ষ সমুদ্রগামী জাতি ফিনিসীয়দিগের ভারতে গতিবিধি ছিল 
কি না তাহা জ্ঞাত নহি । যদি বা ছিল, তাহা না থাকারই মধ্যে” নতুবা আরব ও 
ভারতের মধ্যে সমুদ্র অনাবিদ্ধতের হ্যায় থাকিত না । এবং সিহ্ধুনদ হইতে মিসর 
পর্য্যন্ত সসুদ্রপথ আবিষ্ষারার্থে সাইলাক দরারুস কতক প্রেরিত হুইতেল না। 
আবার দেখা যায় যে, ১৩০ পুত খুঃ টলিমি এবারগিটিসের রাজত্বকালীন এক্ষদস 
ভারত এবং মিসরদেশের মধ্যস্থ সমুদ্র পার হওয়াতে অলৌকিক কার্ধ্যসাধনের 
চায় “ধনল্য-ধন্য” প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । কিন্তু শ্রীষ্টের প্রথম শতাদ্বীতেও এ সমুদ্র 


১২৮২] সজ্পীকি ও ভতুস্ামন্মিক বৃত্তান্ত ১১৩ 
পার হওয়া আর আশ্চর্যযন্ননক ছিল না, তখন ইহা! সাধারণ কাধ্য দধ্যে পরিগণিত 


হইয়াছিল । 

দূরবর্তী দেশ সকলের সহ বাল্মীকির সময়ের গ্যায় প্রাচীনকালে ভারতের 
জলপথে বাণিজ্যবছলতা না! থাকিলেও, পাশ্চাত্য ভূভাগের দুরতর দেশ পর্য্যন্ত 
ভারতের ধনবত্তার গৌরব ধ্বনিত হইত এবং তাৎকালিক প্রায় সকল সভ্যদেশেই 
এরূপ সকল বন্ত ব্যবহৃত হইত, যাহার জন্য কেবল ভারতবর্ষ বলিলেই হয়, এবং 
সম্ভবতঃ কেবল ভারতবর্ধই তৎকালে তাহাদের জন্মন্মি ছিল। ইহা কিরূপে 
সন্ভবে। ভারতের বিদেশ গমন ঘথাযথ উপরে আলোচিত হুইল ৷ গ্রীকৃদিগের 
সে প্রাচীনকালে, তদ্দিষয়ে বিশেষ উন্রতি দুষ্ট হয়না । হোমরের সময়ে লিবিয়া 
এবং মিসর দেশ কেবল ত্রনশ্র্তিতে পরিচিত ছিল। ইটালী এককালেই 
অপরিজ্ভাত ছিল । এমন কি কৃষ্চসাগরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ ছ্ভাত ছিল না । 
বিশেষতঃ হেসিয়ডের গ্রন্থে সমুদ্রযাত্রা যেরূপ ভয়াবহ এবং ভ্রাহাদ্রগঠন-প্রপালী 
যেরূপ কুৎসিত অন্থমিত হয়, (১৯) তাহাতে সে সনয়ে দূরদেশ্য'দতে কি স্থলপথে 
কি জলপথে গমনাগনন অতি সংকীর্ণ ই বলিতে হইবে । তথাপি সেই আলে 
এমন অনেক বস্তুর ব্যবহার তৎকালে দেখা যায় যে, যাহার জন'হান কে্খল 
ভারতবর্ষ । এস্থানে বলা উচিত যে, সেই সেই দ্রব্য ফিনিসীয় বণিকু'দগের দ্বারা 
তদ্দেশে নীত হইত । যাহা হউক এরূপ পুরাতন বাইবেলে জবাধ্যার অনুসারে 
অফির দেশভ্র যে সকল দ্রব্য হিক্রদেশে আমদানি হইত, তাহার অবন্থাগত বিবরণ 
দৃষ্টে পণ্ডিতবর মক্ষযূলর বিবেচনা করেন যে, সে সকল ভারতজাত দ্রব্য এবং অফির 
সৌবীরদেশের নামের অপভ্রংশ মাত্র ) (২০) বাইবেল গ্রচ্থের আর একম্ছলে (২১) 
টায়র নগরের অশ্বধ্য বর্ণানে ভদ্দেশে নীল, উত্তমোভম কার্পাস বস্ত্র, এবং নানাবিধ 
স্থচের কাজযুক্ত' পট্টবস্ত্র, পলা, মুক্তা ইত্যাদি আমদানী হইত । ইহার সকলেই 
যে ভারতের উৎপক্স দ্রব্য এমন নহে, কিন্তু সে সমস্তই যে ভারতবর্ষস্থ বা তয়িকটস্থ 
অন্যান্থ্য পূর্ববদেশজাত অব্য, তৎপক্ষে বোধ হয় সন্দেহ “বাই, এবং লে সন্দেহ ন! 
থাকিলেই ভারতবর্ষের সঙ্গে তাত্কালিক পাশ্চাত্য বাণিজ্যের অপরিমিত সম্বন্ধ 
স্থাপিত হইতে পারে নীল বহুপূর্বকাল হইতে আমেরিকায় আবিক্ষার কাল পর্য্যন্ত 
কেবল ভারতবর্ষ হইতেই যে আর সর্ধত্রে নীত হইত, তৎপক্ষে আল্লই সন্দেহ আছে, 
(২২) এবং বাইবেলে যে নীলের কথা আছে, তথায়ও এ বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে ॥ 

(১৯) Grote"s Greece IL. 491. ৮২ 

(২০) Mar Muller's same of Language I 709. 

(২১) Greek 3 xxvii. 

(২২) নীল সদ্দহ্ধে অধ্যাপক বেক্মান বলেন যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে আমেরিকা! 
উপনিবেশিত হওয়ার পূর্ব পর্শান্ত ইউরোপে ব্যবহৃত সমন্ত নীল ভাবতবর্ষ হইত অ'ননানী হইত । 
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১১৪ বঙ্গদর্শন [ আবাড় 


টায়র নগরে নীত অন্যান্য দ্রব্য সনূহের পক্ষে পণ্ডিতবর বিনসেণ্ট কহেন 
যে, এজিকিয়েল অধ্যায়ে শিল্পক্রাত পট্রবস্ত্র প্রভৃতির যে উল্লেপ আছে, যৎসশ্বন্ধে 
তৎস্থলে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, সেই সকল বস্তু ইউফেটিস নদীর তীরস্থ হারাণ, 


hd NE nl Sm i Me 
aa 


এবং উত্তমাশা। (08৮০ ০£ G০০৭ 17০৮৫) দিয়া ভারতবর্ষের পথ পরিক্ষার হওয়ার পূর্বেধ, উহা 
ভারতীয় অন্তান্ত দ্রব্যের সহ, পারুল উপলাপরর দিয়া। '₹লপথে বা!বিলন বা ব্দারবহদেশের সধ্য দিয়া 
মিলতে বীত হইত, এবং তথা হইতে ইউরোপের 'অন্তান্ত দেশে প্রেরিত ছইত । নীলের জন্মভূমি 


এবং বাশিম্য বিযয়ে উক্ত অধ্যাপক বলেন, “The proper country of this 
production is India : that is to say, Gudschcrat or Gutscherad, and 
Cambaye ort Cambaya, from which it seems to have been brought to 
Europe since the earliest periods. lt is found mentioned, from time 
to time, in every century :; it is never spoken of as a new article, and 
it has always retained its Old name: which seems to be a proof 
that it has been used and employed in commerce without iInterrup- 
tion. “‘পুনশ্চ’ I shall now prove what I have already asserted that 
indigo was at all times used, and continued witliout interruption to 
be imported from India.""— Johnston’s translation of Beckmann's His- 
tory of Inventions and Discoveries. Vol. II 260, 260. এখানে যত প্রমাণ 


উদ্ধত করা চইযাছে, তাহা ষ্রী্টীয়ের পরদ্থ এবং অন্র অংশে পূর্ত সে সকল প্রায়ই অকাট্য ॥ 
কিন্ত প্রাতীনতেম প্রমা৭ ঘত উচ্চৃত করা উচিত ছিল, যদিও বেকৃমাল সাহেব তাছা করেন নাই, 
তথাপি তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ঘত দিল তাহার বিরুদ্ধে কোন অটল প্রমাণ না পাওয়! 
বায়, ততদিন সে মত অখত্ডনীয়ঃ এবং পাঠক চেষ্টা করিলে এ মত সনর্সনে যত স্ষপ হইবেন, 
খণ্ডনে তত ছটইবেল না) নীলের উৎপাদন প্রাচীনকালে যে ভাবতেন একছেটি ছিল, এবং ভারত 
উহার উৎপক্তিহান সমূতেপ্র নধ্যে বে নিতান্তই প্রধান, নীলের আমদানী রপ্তানীর্ বর্ডমান সাময়িক 
তালিকাতেও সে কথা সমর্থন করিবে। ১৮৪৩ খৃঃ আঃ মুদ্রিত Waterson’s Cyclopeadia 
of Commerce নামক পুস্তকে সমন্ত সভ্যতম দেশের নীলের খরচ এইয়প দেওয়া আছে.।- 








বুটনম্বীপে ১১৫০০ বান্ম 
ক্ৰান্ল bas. 8 
জশ্মানি এবং ইউদুকালের অপরাপর সমস্ত দেশ ১৩৫০০ ও 
পাঁত়শ্য ৩৫০৬ গ্ৰ + 
তায়তবর্ধ ২৫০০ এ 
ইউনাইটেড-ট্রেট ২০০০ শী 
অস্যান্য সমন্ড দেশ ২০০৭ গর 
সমুদয়ে ৪৩৫০০ খা 


ইহার মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষ হইতে ৩৪৫০৪১ এবং মাজ্রাঙ্গ 'ও গোদাটিঘাল! প্রস্তুতি 
আনেরিক গান হইত ৮৪০০ উতংপএ ও ব্রপ্থানি ছইণা পাকে Pagc 355. art Indigo. 


১২৮২ ] বাল্মীকি ও ভঙ্সামস্সিক বৃত্তান্ত ১১৫ 


কামেক প্রভৃতি নগর শুইচতি জালদানী হইত, সেই সকল দ্রব্য বাস্তবিক সেই 
সকল স্থান হইতে আনদালী হইত না। ইউফ্রেটিস তীরন্ছ নাগরিকেরা সে সকল 
ব্রব্যোৎপাঁদক শিল্প-কৌশল (বিন্দুমাত্র অবগত ছিল লা] এ সকল দ্রব্য যে আসিয়া 
মহাদেশের পূর্ব্মখণ্ড হইতে আমদানী হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই । এবং ইহাতেও 
অল্প সন্দেহ আছে যে, ডিডন ও ইডুমিয়া নগর হইয়া আরব দেশের মধ্য দিয়া যে 
বাণিজ্য চলিত এবং পট্রবস্ত্রাদি যাহার প্রধান বাণিজা ভ্রব্য ছিল, সেই বাশিক্যয- 
বাতের মূলস্থান ভারতবর্ষ । অপরঞ্চ পুরাতন বাইবেলের কোনম্থানে স্পষ্টতই 
ভারতবর্ষের নানোলেখ নাই ৷ বাইবেলের জ্ঞাতসারে ইউফ্রেটিস নদীই পৃথিবীর 
পূর্ববতম দেশের সীমা এবং তদ্রপ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে । কিন্ত এ বাইবেলেই 
আবার পুর্ববদেশজাত শিল্প দ্রব্যাদি পাশ্চাত্য ভূভাগে নীতার্থে, বহুপুর্ববকাল হইতে 
স্থাপিত বনিকৃদিগের গভায়াতের পথের উল্লেখ আছে । (২৩) আমি বিবেচনা? 
করি যে, এই পথ নি:সন্দেহই বুপুর্ববতর দেশে প্রধাবিত এবং ইহার সঙ্গে ভারত- 
ব্যায় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সম্থক্গ ছিল । এই সম্বন্ধ বাল্মীকির বহুপূর্বহ হইতে স্থাপিত 
ও পরেও প্রচলিত, অতএব ইহা বান্সপীকির সময়ের উপরেও বর্তে । 


প্রাচীন কালীয় স্থলীয় বাণিজ্য-কার্য্য আলোচনায় প্রায়ই দেখিতে. পাওয়া 
যায় যে,দূর ব্যাবধানস্থিত ছুই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতেছে 
বটে, অথচ উভয় দেশের লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য করে না, 
এবং হয়ত কেহ কাহাকে চিনেও না, অথবা একে অপরের নাম পর্ষ্যন্ত শ্রনে 
নাই) ব্যবধানের মধ্যস্থিত জাতি সমূহের ত্বারা হস্ত হইতে হস্তান্তরে ব্যবসার 
দ্রব্য নীত হইয়া দেশবিদেশে বিকীর্ণ হইত । এরূপ হওয়ার কারণ সহজেই 
উপলব্ধ হইবে । বোধ হয় ইহাও এক প্রধান কারণ যঙ্গিমিত্ত প্রাচীন কালে হিজর 
বা গ্রীকৃভূমে যদিও ভারতীয় দ্রব্যের. বিস্তার দেখা যাইতেছে, কিন্ত ভারতীয় 
লোকের দেখা নাই, এরূপ আবার ভারতেও তাহাদের নাম কেহ শুনিয়াছে কেহ 
বা শুনে নাই । ভারতের প্রতিবেনী পহুলব বা পারস্যবাসীদিগের ভারতে দমা- 
গমের যথেষ্ট উল্লেখ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতেই পাওয়া যায় । উড়িহ্যার 
এতিহাসিক গ্রস্থাদিতে দৃষ্ট হয় যে, ৫৩৮ খৃঃ পুঃ যখন বজ্ঞদেব উড়িব্যার সিংহাসনে 
অহিরোহণ করেন, তখন পারস্থবালী ম্লেচ্ছরা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে 


আরম্ত করিয়াছিল । আমার বোধ হয় পছলবঙ্জীতিরাহ ভারতবর্ষের সহ পাশ্চাত্য 
বাণিজ্যের মধ্যন্থলীয়। ! 





(২৩) এই '্বানের "Murray’s History of India” নামক পুত্তকে অঙ্গসন্ধানে পাইয়া» 
পরীক্ষাপূর্ববক এনে সম্কপিত হুইল । 


১১৬ বজদ শনি | আঁহাঢ় 


ভারতীয়ের। যদিও ম্রেচ্ছদেশে গমনবিনুখ ছিলেন, তথাপি ম্লেচ্ছদিগের 
ভারতে আগমনের দ্বারা বিদেশ বাণিজ্য সুন্দররূপে প্রবাহিত হইত । তাহাতে 
ধনবৃজি পক্ষে লাভ ভিন্ু. লোকসান নাই, তবে স্বয়ং কৃতী হইলে যতদূর হইবার 
সম্ভব তাহা অবশ্যই হইবে না । আডাম শ্মিথ বলেন যে, যখন স্বদেশ হইতে 
বিদেশস্থ ভ্রব্য প্রেরণ এবং গ্রহণে ব্বয়!.কৃতী না হইতে পারা যায়, সেম্মলে দেশজাত 
বন্তু সকলের অযথাভাবে নিয়োগাপেক্ষা, বৈদেশিক যত্তে বিদেশ-নীত হইলেও 
যথেষ্ট লাভের সম্ভব আছে, এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই নিয়ম হেতু প্রাচীন- 
কাল হইতে মিসর, চীন এবং ভারতবর্ষ স্বয়ং বৈদেশিক বাণিক্গাবিমুখ হইলেও 
বিপুল ধনশালী হইয়াছিল । তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, এই কারপেই উত্তর 
আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশ সকলের ধনশালিত্ব ব্রচ্ধিপ্রান্ত 
হইয়াছে । ভারতের ভাগ্যে কি এই অবস্থাই আবহমান কাল চল্গিবে? 

ইতি সপ্তম প্রস্তাব । 
উট প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় । 





টঁকদা কোন উৎসব স্থলে অনেকঞ্চলি স্ীলোক একত্রিত হন । গুহস্হের 

শুপরিবারবর্গ সকলেই অতিশয় ব্যস্ত, কেহ এক দণ্ড কাল কোথাও বলিয়া 
থাকিতে পারেন না কেবল একপ্পন অর্ধপ্রাচীনা আভ্যন্তত্রিক ভালবুক্ষি বশত: 
মন্থরগতি হইয়া বড কিছু করিতে পারিতেছিলেন না ৷ ইত্যবস্থায় ভাহাকে পরিহাস 
করিবার যোগ্য যুবতীগণ ঠারাঠারি করিতে লাগিলেন এবং ভীক্তাপিগের বদল- 
জ্যোতিতে গৃহ শাশোকিত হইয়া উঠিল । ফলত তছুপলক্ষে গুহনপ্যে যেন অপর 
একট উৎসব উপস্থিত হইল । প্রৌঢ়া বিপদ বৰিয়া আপন কম্মক্ষনতা প্রদর্শনার্থ 
কিছুক্ষণ এদিক্‌ গুদিকু ঘৃরিয়। বেড়াইতে লাগিলেন । কিন্ত পাঠকগণ বুঝিতেই 
পাত্রিতেছেন যে, অল্পকাল মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন । তখন নিরুপায় হইয়া! 
ছুইচারিটী সমবয়স্থার নিকট আক্ষেপ সহকারে বলিলেন, “ভাই, ছু ডি্ডলার জন্যে 
জ্বালাতন হইয়াডি ৷” ডাঁহার। গম্ভীরভাব অবলম্বন পূর্বক কথাতে বিলক্ষণ 
সমহ্বদয়তা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । কেহ বলিলেন, “তাই ত হলের রঙ্গ দেখে আর 
বীচি না।” কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “ওগো তে কিছু ননে করো না, 
এ সকল ভাগ্যি থাকলেই ঘটে 1” আর একজন বলিলেন, “তা ভাই এত তোমার 
দোঁষ কি,এ সকল ভগবানের ইচ্ছা; ভা তুমি কেন ছংখ করিভেছ ?'" তখন 
এই কথ! শুনিয়া আর এক সুন্দরী মৃছ মধুর বচনে ঈষৎ’ হাসিয়া বলিলেন, “ভাই 
যি সত্য .কথ! বলিতে হয়,_তা সব দোষটা ভগবানের নয়,_একটু একটু -ও'রও 
ছিল ?” এই কথাতে মহা! হাসি পড়িয়া] গেল ইত্যাদি । 


নিষ্ঠুরতা কদাচই আদরণীয় নহে । য়ে প্রকারেই উৎপন্ন হউক, ইহার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলে-অন কখন অবিচলিত থাকে না, থাকিলেও দোষের বিষয় হয় । 
লোকে ভগবানের নাম করিয়া অনেক দোষ হইতে নিক্কৃতি পাইবার চেষ্টা পাইয়া 
পাকে। কিন্তু সমাজের ভগ্রমগ্লী বিচক্ষণ হইলে এতাদৃশ দোষ কখনই 
আবৃত থাকে না। জ্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি জাচরণ প্রায় প্রকাশ্যর্ূপে 


১১৮ বঙ্গদর্শন 'মাহাঢ় 


আলে।/চিড হয় না, এই জ্রন্য অনেক বৃ ভু দুরাচার জললমাজে তত্র বলিষ্না পরিচয় 
দিতে পারে, নচেৎ তাহারা লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিত লা । 

আমরা যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, তাহার 
সকল কথ! স্পষ্টাক্ষরে লিখিলে পাঠকবর্গের নিকট আমাদিগের শীলতার ক্রুটা-হইন্তে 
পারে কিন্ত ইহার সার কথাগুলি প্রচার করা এত আবশ্যক হইয়াছে বে, এখন 
চক্ষুলজ্জ্। ত্যাগে আর দোষ লাই। বঙ্গদর্শন বালকবালিকাদিগের পাঠের নিমিত্ত 
লিখিত হয় না, স্থতরাং শৈশব পাঠকদিগের কত পক্ষীয়েরা এই প্রবন্ধ সম্ভানদিগের 
হস্তে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে যথাযোগ্য বিচার করিবেন । 

শাস্তে লেখা আছে যে, পুৎ নামে এক নরক আছে, তাহা হইতে খিনি ত্রাণ 
করেন, তাহার নাম পুল । শাস্ত্রের কথা কে শুনে; বেদাধ্যয়ন, দয়াদাক্ষিণ্য এ 
সকল বিষয়ে শাস্ত্র কেবল হিনিবিজি বলিয়া গণ্য, কিন্ত বংশরক্ষার বেলা শাস্ত্রের 
লোহাই দিতে কেহই ছাড়েন না। তাতে আবার ছাপার অক্ষরে ইংরাজি হরফে 
লেখা আছে 17৮০ and multiply, তখন আর কে পায়? বাঙ্গালিরা বংশ- 
বৃদ্ধিতে যেন পটু এমন আর দেখিতে পাওয়া যায় না । আবার বিদ্যাসাগর 
মহাশয় এবং তাহার শিষ্যগণ বিধবাবিবাহের জন্য লালায়িত । অমনিই রক্ষা 
নাহ আর বাড়াবাড়ি কেন ? 

আনাদিগের সমামে বংশবৃদ্ধি লইয়া কতই আনন্দ! হাতে খড়ির 
আড়ম্বরট( বহুদিন হইল উঠিয়া! গিয়াছে । উপনয়ন কেবল এতিহাসিক ব্যাপার 
মাত্র বলিলেই হয় । কিন্তু বেটে পুক্রা, ষন্তা পুজা, অক্নপ্রাশন, বিবাহ, পুনধিবাহ, 
পঞ্ষাস্থত, সাধ ইত্যার্দ গণ্ডা গণ্ডা উৎসব কেবল বংশবৃদ্ধি লইয়াই হইয়া থাকে ॥ 
বংশধরের] কাক করেন কি? ফের বংশ বাড়াইতে নিযুক্ত হন । আহা কি 
সুন্দর ! ঠিক যেন প্রবাল কীট পালে পালে. আসিতেছে যাইতেছে আর সমুদ্ে 
চড়া পড়িতেছে। প্রবালের মুল্য আছে, এবং প্রবাল কীটগণ যে সকল দ্বীপ 
উৎপাদন করে, তাহা ক্রসশং লোকের আবাস হয়। কিন্তু বঙ্গীয় কীটগণ আবিদ তি 
হইয়া অনেকেই কেবল পিতৃলোকের. প্রতি কটুক্তি প্রয়োগের পথ করিয়া দেন: । 

আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই যে, যাহা দিগের শ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নাই. 
তাহারাই, স্বয়ং বিবাহ করিতে কিছ্বা পু কন্যার বিবাহ দিতে যারপরনাই আগ্রহ’ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন । ইনি কে+ না, একনন বংশজ ব্রাহ্মণ, অর্থাভাবে বিবাহ 
করিতে পারেন না--সর্ববনাশ উপস্থিত, বংশলোপ হইবার উপক্রম ॥ উনি কে? 
ন! শক্রমুখে ছাই দিয়ে গুটি আষ্টেক জন্ম দিয়াছেন; কতক আছে কতক গিয়াছে; 
যারা আছে তাদের জন্য বিব্রত, বস্ত্র দিবার সংগতি নাই, সোনার চাদেরা দিগম্বর- 
মূর্তি অবলম্বন করিয়া ধূসরিত কলেবরে রাজপথ সুশোভিত করিতেছে; গৃহিণী 
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কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছেন ; কর্তা দোকানে বসিয়া কলিকাতে ফু দিচ্ছেন আর 
কোথায় নিমন্ত্রণ আছে তাহার তত্ব লইতেছেন। আর একজন বলিতেছেন, 
“ভিক্ষাই আমাদের ব্যবসা--কি দিবি তা দে, না দিবি তো তোকে নির্ব্বংশ কর্ব।” 
কেহ বলিতেছেন, “প্রামে একটু সম্ত্রম আছে, জোকট। অনট! চেনে, তা ছোট কাজ 
করি কেমন করে, দশজন বড় লোকের দ্বারস্থ হইয়ছ্ই সংসার চালাচিচ ত! ভগবানের 
ইচ্ছ৷ ৷” সন্তানের অভাব নাই-__অন্ম দিচ্ছেন আর বড়. লোকের হারে আসিয়া 
বলিতেছেন, আমি কন্যাভারগ্রস্ত । এমন বংশ কি না রাখিলেই নয়? 

বাঙ্গালিদিগের চায় নির্বেবোধ জাতি প্রায় দেখা যায় না। উল্লিখিত লোক 
সকল যে সুখে আছে, তাহা নহে ; নির্দয় স্থেহহীন, তাহাও নহে কিন্ক মহাপুক্রষের! 
এক ভগবানের উপর মাদার দিয়া বসিয়া আছেন, আর বৎসরাস্টে এক একটা 
কাঙ্গালি বৃদ্ধি করিতেছেন । একবার ভুলেও ভাবেন না যে, সম্ভতানোত্পাদন বঙ্গ 
হইলে অনেক হঃখ দূর হইবে । 

কুষ্ঠ রোগী অস্পর্শীয় ; কিন্তু সে কখনই গুপ্তভাবে লোকের নিকট আইসে 
না; লোকালয় ত্যাগ করিতে পারে না বটে, কিন্ত সমীপবন্ডা ব্যক্তির। তাহাকে 
দেখিয়া "সরিয়া যাইতে পারে। স্থৃতরাং তাহার স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষার উপায় 
আছে। পৃথিবীতে দশ্থ্যুভয় যথেষ্ট আছে । সেইজন্য যথাযোগ্যরূপে রাজদণ্ড 
নিয়োজিত হইয়াছে এবং লোকে স্ব স্ব যতেও আপনাদিগের সম্পত্তি রক্ষা করিতে 
পারে'। কিন্তু যে সকল হ্রদৃষ্ট সন্তান উরসলাত রোগে আক্রান্ত হইয়া কিবা! 
দারিদ্রভার ধারণ পূর্ব্বক জগতে জন্মগ্রহণ করে, ভাহাদিগের যন্ত্রণার হেতু কে? 
তাহাদিগের কষ্টের শাস্তি নাই, কিন্ত কষ্টদাতৃগণ কি দণ্ডের পাত্র নহে ? দণ্ডের পাত্র 
হইলে কি দণ্ড পাইবে না ? 

পৃথিবীতে পরের ক্ষতি করিলে দণ্ড হইয়। থাকে, কিন্তু যাহার বুদ্ধির দোষে 
বা. রিপুদশ্বরণের ক্রটিতে সমস্ত সম্ভতিগণকে আজন্মকাল রুগ্রশরীরে অন্ধাশনে 
দিনপাত করিতে হয়, তাহার দণ্ড হয় না । নিঠুরতা আমঙরণীয় নহে । কিন্তু এই 
নিষ্ঠুরতার সীমা নাই তথাচ ভত্রমণ্ডলী এতাদৃশ লোকের সমাদর করিয়া থাকেন । 

, ভগবান, গ্রহ, অদৃষ্ট_ইহাদিগের কথা যতই বল, জন্সদাতার দোষ স্মলন 
কিছুতেই হয় না ধাহারা সংসার মধ্যে পদে পদে এশীশর্তির কাধ্য দেখিতে প্লান 
ভাহারাও স্বীকার করিবেন যে স্ত্রীপুক্রব'আস্মঘসক্করণ করিলে বংশ বৃদ্ধিক্তনিত যন্ত্রণার 
লাঘব হইতে পারে । কেহ বলিতে পারেন যে আখত্মসম্বরণও ঈশ্বরাধীন সুতরাং 
মনুস্তের চেষ্টাতে কিছুই হম লা। কিন্ত এদেশের কেহ কখন কি বংশবৃদ্ধি নিবারণের 
চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন ? ধাঁহারা জ্রানেন না তাহাদিগকে বলা আবশ্যক যে 
ইউরোপের কোন কোন স্থানে অতি হীন শ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা পুদাতপাদনের পুর্বে 
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আপনাদিগেস সন্ছানের প্রতি বিশিইরূপে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে । অনেকে তিনটা 
সন্তান হইলে আর স্ত্রী সহবাস করে না । "যাহারা ভিনটাকেও ভরণপোষণ করিতে 
না পারে, তাহাদের বিবাহই হয় না । I 

লোকের মুখে সবর্ধদাই শুনা যায় খে,'বংশরক্ষা নত হইলে নাম লোপ হইবে! 
আমরা অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, নাম লোপের মণ্ম বুঝিতে পারিলাম ন! । আমি 
ছরিশচন্দ গঙ্গোপাধ্যায় আমার বংশ ন! থাকিলে কি আর কোন হরিশ, চাদর 
“দ্ৰন্তে করিয়া বেড়াইবেন ? না হরিশের নাম করিয়া আর কেহ কি পিশুং গয়াং 
গচ্ছ, বলিবে না? পৃথিবীতে অনেক হরিশ হইয়াছে আবার হবে। তাহাদের ঢের 
ঢের বংশ । হরিশের নাম করিয়া অনেকেই পিণ্ড দিবে; তবে আমি হরিশ 
হতভাগ্য পিণ্ড খাইতে পারিব না এই বড় ছঃখ । 

কিন্ত পিণ্ডের কথা ত কেহই বলে না_লান লোপ হইবে এই আশক্কাই 
প্রবল । সন্তান থাকিলে নাম রক্ষা হইবে । সে কেমন ? অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র পর্য্যন্ত, 
বেটার! কালে ভদ্রে কোন একটা বুড়োর সম্মুখে পড়িয়া কিল্ড।সিত হইলে একবার 
একবার আনার নান করিবে । হয়ত হরিশ বলিতে গবেখ বলিয়া বসিবে আর 
শক্ষের সময়ে “যথ। নাম” বলিয়া সারিবে, কিন্তু তাহার পরে আর কোন্‌__আমার 
লামস্করিবে ? অভি বুক্গ প্রপিতানহের পিতাকে কি ব’লয়। পরিচয় দিতে হয় 
তাহ! যখন চাননি না, তখন আর অতি বৃদ্ধ প্রপৌশ্রের পুজের সঙ্গে সম্পর্ক কি। 
যাহা হউক নলে করিলাম যে ৫ পুরুষে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ না কেহ একবার 
একবার নাম উচ্চারণ করিবে । আর চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত আর একটা সুখতোগ 
করিতে হইবেক । 

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ব্যাস বান্মীকির নাম কে কতবার করিয়া থাকে? তা 
এই সকল সুখের জম্য কি কতকগুলি কাঙ্গালি রাখিয়া যাইতে হইবেক ? 

বংশ রক্ষার নিমিত্ত অনেকগুলি উপায় হইয়ান্থে । এক, শাস্ত্রের বচন 
প্পুজ্বার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা” ইত্যাদি । তুই, কন্যার বিবাহ ন! দিলে নয়। শুদ্ধ 
তাই নয়, বিবাহের পুরে যদি কন্যা রজস্বল! হয়, তবে পিতা মাসে মাসে তাহার 
ভ্রণহুত্যা পাতকে পতিত হবেন । (৪) রল্রন্বলা নারীর গর্ভাধানের কোন প্রকার 
বি্ধ না হয় ততুপলক্ষে ভুরি ভূরি নিয়ম হুইয়াছে। ইহাতেও পিতৃপুরুষ মহাশয়দিগের 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই । কি জানি যদি পুজ্রই বা বৈরাগ্য অবলম্বন করে, এইজস্ত 
তাঁহার বিবাহের ভারও পিতৃহন্তে স্যস্ত হইয়াছে। আরও আছে । (৬) অর্থো- 
পাঙ্দনের ক্ষমতা নাই, ভাগ্যক্রমে যদি বা ঘরের লক্ষ্মী বড় একটি আশীর্বাদ করেন 
লা, সন্তানের জ্বালা সহিতে হয় না, কিন্ত মাঠাকুরুণ বড়ই উৎকঠিত, পুনরায় বিবাহ 
ন’! করলে নয় । তিনিও শাস্ত্রের দোহাই দেন । শাস্ত্রের কথা শুনিলে, যতদিন 
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পুত্রের মুখ না দেখিব, ততদিন যত খুসী বিবাহ করিতে পারি ; এমন নন্ঞার শান্তর 
কি আর কখন জম্মিবে ! . 

সম্প্রতি একটি কণ্টক উপস্থিত হইতেছে । এখন “পাসওয়াল।” পাত্র ন! 
হইলে কন্যার বিবাহ দেওয়া ভার। আর পাসের মূল্য দেওয়া কঠিন, ্ুতরাং অনেক 
স্থল্যে কন্যাকাল থাকিতে.থাকিতে বিবাহ দেওয়া ঘটে না; যদি এইরূপ আর 
কিছুদিন চলে, তবে হয়ত ক্রমশঃ অবিবাহিত কন্যার বয়স আরে! বৃদ্ধি হউয়। উঠিবে 
এবং পরিশেষে বংশবুদ্ধির কিছু কিছু ব্যাঘাত ঘঠিবে । এই সকল দেখিয়া শুনি) 
মুন্সী প্যারীলাল আর হিন্দুপেটি,য়ট তাহার প্রতিকার চেষ্টায় বিলক্ষণ যন্টবান্‌ 
হইয়াছেন । তবে আর বংশবৃদ্ধির ভাবনা কি? 

নব্যসৰ্ম্প্রদায় আবার একটি নূতন ধুয়া ধরিয়াছেন । টেকচাদ ঠাকুরের 
উৎপাতে পুতুলখেলার মত বিয়ে আর কেহ মুখে আনিতে পারেন না কিন্তু 
চিরকালের অভ্যাস কোথায় যাইবে ? এখনকার কথ! এই যে, অল্প বয়সে বিবাহ ন! 
দিলে পুজগণ ছুশ্চবির হইয়া উঠে । বহুকাল পূর্বের পুরুষেরা অনেকেই পরিবার 
ব্টাতে রাখিয়া বিদেশে অর্থ্বোপার্ল্জন করিতে যাইতেন সুতরাং অনেন্কস্থদল বয়ংক্রম 
অধিক না হইলে, সন্ভান হইত না। পিতা মাতার শরীর পরিপুই হইয়! সম্তান 
হইলে পুল্র সবল হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? তবে তৎকালে বিদেশবাসী পুরুষ- 
দিগের চরিত্রের দোয ছিল ৷ ইহা নিবারণ করিবার নিবিৱ সুশিক্ষিত যুবকগণ 
আপলাদিগের চাকুরির স্থানে পরিবার লইয়া যাইতে আরম্ভ কবিলেন। এবং 
জিতেন্দ্রিয়তার একশেম করিয়া ফেলিলেন । তদবধি বংশব্ৃদ্ধির শ্রলেক ছপাষ 
হইয়াছে, কেবল দুর্ডাগ্য বশতঃ সম্ভান গলি কিছু রুগ্র হইয়া থাকে এবং গ্রহন্ছের 
প্রথম সন্তান প্রায়ই বিনই হয় । বাবুরা আপনাদিগের কীর্তিধজা অনেক উচ্চে 
তুলিয়াছেন, এখন পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের ধর্শ্বরক্ষা হওয়া ভার । এরাও বাপের 
বেটা, বেয়াল্লিশকম্মা । পূর্বে বাবা বলেছেন,_-“বাবা বিয়ে দিয়েছেন আমার কি?” 
এখন ছেলে বলেন, _-বাবা কেন আঠার বছর বয়সে আমার জন্ম দিয়াছিলেন ?” 
ছেলের বাবা ভেবে ভেবে সারা হলেন ; তার বাবা বিয়ে দিয়েই যত সর্বনাশ 
করেছেন । তা চুলোয় যাক, এখনকার উপায় কি ?-__কান্মেই ছেলেটার বিবাহ 
দিতে হয়েছে । খুব বাহাছর ! এগ্কামিনের সময়ে মালথসের পেপরে ৯৯ মার্ক 
পেয়েছিলেন ; এখানেও তার ফল হাতে হাতে । 
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এখন তিনি অগ্রিকে পুজা করা দুরে থাক, তাহাকে পাচক ও পরিচারক 
করিয়া তুলিয়াছেন ; তাহাকে দিয়! ভক্ষ্য প্রস্তুত করান, শ্রযষেঙ্দনলমত আলোক 
জ্বালান, কল ঘুরাল, এমন কি গাড়ী ও নৌকা পধ্যন্ত টানান। ভাহার কৌশলে 
বাযুও বশীভূত হইয়াছে । বায়ু এখন পেষণ যন্ত্র (১), দ্রলযান ও ব্যোষযান 
চালাইতে নিযুক্ত । এদিকে দিবাকর চিত্রকরের কার্য পাইয়াছেন (২), এবং 
ইন্দ্রের প্রিয় বিচ্যুত, মানব সন্তানের আদেশে দেশে দেশে সংবাদ বহিয়া বেড়া ই- 
তেছেন (৩) । বৃষ্টি সময়ে হউক বা না হউক, খাল ও কূপ খনন করিম ক্ষেত্রে 
সলিশললসিঞ্চলের উপায় নিদ্ধারণ পূর্ববক মন্গুত্য আবশ্যক শস্যোংপাদনের ব্যবস্থা 
কহিতেছেল । কোথায় তিনি পর্বত কাটিয়া পথ করিতেছেন (8) কোগাও সমুক্্র 
তাডাইয়া বাসস্থান করিতিছেল (৫), কোথাও শুদ্ন্ছলে সাগর করিতেছেন (৬), 
কোথাও কলের নীচে বস্তা করিতেছেন (৭)। উত্তাল-ভরঙ্গ-নালা-সম্বলিত 
ভীষণ সিন্ধু সভ্য নরজা তির যাতায়াতের বস্ত হইয়াছে । কি স্ষ্যসম্তপ্ত উঞ্চমণ্ডল, 
কি তুষারাবৃত হিমমণ্ডল, সর্ধধত্রই বাসগৃহ, পরিধেয়, আহার-সানগ্রী ও বাতাতপ 
নিয়মিত করিয়া মনুষ্য) স্বখসচ্ছন্দে বাস করিতে সক্ষম হইতেছেন । তাহার প্রভতাপে 
সিংহ, ব্যাত্ম প্রভৃতি হিংক্রন্রন্ধগণ ক্রেমেই শ্ষয়প্রাণ্ত হইতেছে ; এবং যে সকল 





e Buchkilcs' Works, Mahaffy's Lecturcs on Primitive Civilizations, 
Smith's History of Greece &c 

(১) Wind Mill 

(2) Photograph. 

(©) Electric Telegraph. 

(8) Mont Cenis Tunnel. 

(a) Holland. 

(৯) Suez Canal 

(A) Thames Tunnel and projected Gibraltar and Dover Tunnels. 
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বিস্তীর্ণ ঘন বিস্তন কাননহুনিতে তাহারা আশ্রয় শ্রাহছণ করিত, সে সকলৎ বিলুপ্ত 
হইতেছে । অশ্ব, হস্টী, উদ্লু, গো, মহিঘ প্রভূতি প্রয়োজনীয় পশু সকল মানবের 
দাল হইয়াছে; এবং যে সকল পক্ষী কোনরূপে কার্খ্যোপযোগী বলিয়া বোধ 
হইয়াছে, সে সকল অনেক পরিমাণে মাহুযের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে ৷ 

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন্মস্যের প্রভুত্ব বাড়িয়াছে। মানবগণ হত" 
প্রকৃতির নিয়ম অবগত হইতে পারিয়াছেন ততই বাহা-পদার্থ সকল ইচ্ছার বশীডূত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেল । বহুকাল ধরিয়া জগতের সহিত সমুশ্যোর যুদ্ধ চলিতেছে; 
আরও বহুকাল চলিবে । কিন্ত ক্রমে মসুন্যের জয়লাভ ও অধিকার-বৃদ্ধি হইলেও 
বাহাজগত্ মানবজীবনের ঘটনাল্রোত বহুপরিমানে পরিবত্তিত করিয়াছে, সন্দেহে 
লাই । মানবেতিহাসে বহির্জগতের কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমর! 
কয়েকটা কথা বলিব । 

ভূমণ্ডলের পুরাবৃন্ত ও বর্ভমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি 
হইবে যে, দেশ বিশেষের অবন্থান, তথাকার শীতোঞ্চতা, ভূমির উর্বরতা ও সাধারণ 
খানের সহিত অধিবাসীদিগের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বহ্ম আছে | কিন্তু এ বাহ্য 
কারণগুলিও পরস্পর নিরপেক্ষ নহে । কোন দেশে যে প্রকার খাদ্য জন্মে, তাহ! 
সেখানকার ভুমি ও শীতভোক্চতার সাপেক্ষ । শীতোক্কতাও দেশের অবস্থান সাপেক্ষ । 
আমরা প্রথমে শাীতোষ্ণতার কার্য প্রদর্শন করিব । 

ল্লীতে পরিশ্রন করিতে প্রবৃত্তি হয় ; গ্রীষ্মে পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় লা ॥ 
ইহার কারণ আছে । শারীরিক কার্যসকল সুচারুর্ূপে সম্পন্ন হইবার নিমিন্ত মন্থুষ্যু- 
শরীরে একটি নিঙ্গিঃ পরিমাণ তাপ থাক! আবশ্যক । কিন্ত চতু:পার্শ্বস্থ বায়ুর তাঁপদ্বার! 
লৈছিক তাপের পরিবর্তন সংঘটিত হয় । ক্রমাগত শীভল বায়ু সংস্পর্শে শরীরের 
তাপ কমিয়া যায় এবং ক্রমাগত উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে শরীরের ভাপ বৃদ্ধি পায় । (৮) 
এই জন্য শীতপ্রধান প্রদেশে লোকে শরীরের নিয়মিত তাপ রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, কারণ যে কোন প্রকার,হ্ারীরসক্ষালন দ্বাব্রাই দেহাঁ- 
ভ্যত্তরে তাপ উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্তই গ্রীশ্বপ্রধান প্রদেশে পরিশ্রম কর! 
কষ্টকর বোধ হয় ॥। স্থতরাং শীতোষ্ণতার তারতম্যান্থুসারে নিতাস্ত সামান্য ফল 
কলিতেছে না। শীতে মন্ুষ্যকে পনিশ্রমণ্রিয় করে; গ্রীষ্মে মনুন্যকে অলস করে ॥ 
শীতে মনুয্যকে ক্রমাগত কাৰ্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়, গ্রীষ্মে মঙ্ুম্যকে বিশ্রাম অস্বেহণ 
করিতে শিখায় । চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত কর, ইতিহাস পাঠ কর, এই কথার সত্যত! 
পদে পদে প্রতিপন্ন হইবে । ইউরোপ খণ্ডের সহিত এসিয়া ও আফ্রিকার উচ্চ প্রদেশ 
সকলের তুলনা কর । ইউরোপ পর্িআমের আকর, আফ্রিকা ও এসিয়া আলন্যের 


(৮) ০৫ 7578 3 10933 Physiology. 6th Ed. ০. 429. 
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আবাসভূমি । লোকের পারলৌকিক বাঞ্ছাতেও বাহাক্গতের ভাব প্রতিফলিত 
হইয়াছে; আমাদিগের মোক্ষ নির্ববাণ বা লয়। ইউরোপের মোক্ষ অনস্ত 


উদ্নতি। 
অনেক সময় দেখা যায় যে, সমতল প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা 


পার্ববতীয় প্রদেশের লোক শক ও পরিশ্রমপ্রিঘ । ইহারও কারণ সহজে বুঝ! 
হার । সমতল প্রদেশাপেক্ষা পার্ববতীয় প্রদেশসকল উচ্চ বলিয়া অপেক্ষাকৃত 
ীতল ; সুতরাং তথাকার অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত পরিঅমাপ্রয় ও তন্গিসিত্ত 
অপেক্ষাকৃত বলবান্‌ হইবার কথা । মিড. (৯) ও পারসিকদিগের যদিও ভাবা ও 
ধর্ম এক ছিল, তথাপি সমতলগ্রদেশবাসী মিডেরা, পরিশেষে পার্বতী প্রদেশবাসী 
পারসিকদিগের প্রভুৰ স্বীকার করিতে বাধ্য হুইয়াছিল। কিন্তু বিনেশের প্রতি 
লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন কি ? বাঙ্গালির সহিত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ও মহারাষ্টর- 
প্রদেশের অধিবাসীদিগের তুলনা কর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বাঙ্গালা অপেক্ষা 
অধিক সীত হয, এখান অপেক্ষা তথায় অধিক কাল শীত থাকে । এখানকার লোক 
অপেক্ষা তাহারা শক্ত, সবল ও পরিঅ্রমপ্রিয় । মহানাস্ট্র পার্ববতায় প্রদেশ, 
সেখানকার অধিবাসীরা ও অপেক্ষাকৃত সাহসী ও পরিশ্রমী ॥ (১) 

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে । শরীরে অধিক উত্তাপ 
লাগিলে শারীরিক জলীয় পদার্থ (কিয়ংপরিমাণে বাম্পাকানে দেহ হইতে নির্গত হয় 
ও সেই সঙ্গে কিয়ত পরিমান তাপও বহির্গত হয় । য'দ চতু:পার্শ্বন্থ বাহুতে অধিক 
জলীয় বাদ্প থাকে, তাহা হইলে দেহ হইতে বাষ্পনির্গননের বাধ। জন্মে, ম্ৃতরাং 
তাপ নির্গষনেরও প্রতিবঙ্ধকতা হয় ॥ (১১) এই কারণে শুক ও উত্তপ্ত বায়ুসধ্যে 
হত তাপ সম্থ করা যায়, সজল ও উত্তপ্ত বারুমধ্যে তত তাপ সহ! করা যায় না। 
(১২) এই নিমিত্ত দৃষ্ট হইবে যে, সব্দল ও উত্তপ্ত বায়ুবিশিষ্ট দেশের অধিবাসীরা 
যেরূপ অলন ও বিশ্ামপ্রিয়, শুক ও উত্তপ্ত বায়ূবিশিষ্ট প্রদেশবাসীরা সেকুপ নহে । 

ভূমির উর্ধ্বরভা অনেক পরিমাণে উত্তাপ ও জলের উপর নির্ভর করে। যে 
সকল দেশ উষ্ণ ও সলিলসিক্ত, সেই সকল দেশের স্মিই সর্বাপেক্ষা উর্ধ্বরা চ 
যেখানে এই তুইটীর মধ্যে একটার অভাব আছে, অথবা যেখানে এই ছছইটার 





(2) Medes. 
(৯০) “‘The inhabitants of the dry countries in the north. which in 


winter arc cold. are comparatively manly and active. The Maharattas 
inhabiting a mountainous and unfertile region, are hardy and 
laborious"”’—Elphinsctone's History of India. 

(১১) Sce Carpenter’s Human Physiology, 6th Ed. p. 444. 


(১২) 1014 p. 432. 
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প্রয়োজনাহুরূপ মিলন সংঘটিত হয় নাই, সেখানকার ভূনি অনুর্ববররা । এই কারণেই 
সপ্তসিন্ধ, 'অসুগঙ্গ প্রদেশ, নীলনদের তীর, ইউফ্রেটিম্‌ ও টাহ:ঠান্‌ নদী লঙ্গিহত 
স্থান, উর্ব্বরতাজন্য প্রসিদ্ধ । এই কারণেই তৃষারমণ্ডিত শৈলশূঙ্গ ও হিমমণ্ডলের 
অন্তৰ্গত স্থান সকল উর্বরতা! বিষয়ে নিকৃষ্ট । এক্ষণে বিবেচনা কর, শগ্রীন্মপ্রধান 
দেশের অধিবাসীরা তাপবৃদ্ধিকারী দ্রব্য অধিক খাইতে ভালবাসিবে না; স্থতরাং 
মাংস অপেক্ষা ফল-মূলই তাহাদিগের প্রধান খান্ত হইবে । শীতপ্রধান দেশের 
লোকে তাপবৃদ্ধিকারী তৈলাক্ত অর্থাৎ, বসাযুক্ত নাংস আহার করিতে অঙ্থবাপ 
প্রকাশ করিবে । যে সকল মাদক দ্রব্যে শরীর উষ্ণ করে, সে সকল আ্ীন্ম প্রধান 
দেশাপেক্ষা শ্বীতপ্রধান দেশে প্রিয় পদার্থ হইবে । এতদ্দেশবাসীদিগের সহিত 
ইউরোপ খণ্ডের অধিবাসীদিগের তুলনা করিলেই, এসকল কথার সত্যতা প্রতীত 
হইবে । আবার মলে কর, যে উঞ্ণদেশ সলিলসিক্ত সুতরাং উর্করা॥ সেখানে অল্প 
পরিশ্রমেই আবশ্যক আহার্ঘ্য উদ্ভিদ সকল উৎপন্ন হইবে । এই কারণেও অঅ 
পরিশ্রমই লোকের অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, ও তাহাদিগের আলস্য বৃদ্ধি হইবে । 
শীতপ্রধান প্রদেশে ভূমির গুণে তক্ষণীয় উদ্ভিদ সকল যে কেবল ডল্পপরিবাণে 
উৎপন্ন হইবে, এরূপ নহে $ অধিবাসীরা মাংসপ্রিয় বলিয়। মৃগয়াপ্রিয় হইবে, 

স্থতরাং অপেক্ষাকৃত সাহসী ও সবল হইবে । যদি কোন উম:দেশ সলিলসিক্ত না 
হয়, সে দেশের ভূমি উব্ধরা হইবে লা; সুতরাং তথাকার লোকের অধিক পরিশ্রন 
ও যত্বসহকারে ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে এবং অল্লজশ্মা দেশে লক্ষ খা অপরের হস্ত 
হইতে রক্ষা করিবার জন্যও অনেক প্রয়াস পাইতে হইবে । সুতরাং অধিবাসীরা 
শক্ত ও সবল হইবার কথা । ইহার দৃষ্টান্তন্থল আরব দেশ ॥ আরব উচ্চ দেশ বটে, 
কিন্তু সেখানে বড় জলকষ্ট । সেখানে বৃহত নদ, নদী, হুদ নাই সুতরাং সেখানে 
উর্বর! ভূমি প্রায় নাই । এজন) ভক্ষ্য সংগ্রহ নিমিন্ত আরবদিগকে যথখেই আয়াস 
শ্ৰীকার করিতে হয় । এই কারণে তাহারা পরিশ্রমী, শক্ত ও সাহসী । আরবের 
বাহু শুক ; ইহা অন্য প্রকারেও অধিবাসীদিগের সৌভাগ্য বালিতে হইবে । ইহাতে 
সম্জল বায়ুবিশিষ্ট উষ্ণ প্রদেশের টায় আরবে আরমকাতরতা সম্পন্ন হইতে পারে 
নাই । স্থানমাহাত্যম্যে আরবের অধিবাসীরা এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই তাহার! 
এক সময়ে সিন্ধুনদ হইতে আট্লান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত, ভারত মহাসাগর হইতে 
ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগ পধ্যন্তী, মুসলমান জভ্রয়পতাক! উড্ডঞরখীন করিয়াছিল । যেক্সপ 
পার্বত্য প্রদেশে কখন কখন বহুদিন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জলরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, 
পরে সামাহ্ট কারণে কোন দিক্‌ ভাঙ্গিয়া প্রচণ্ডবেগে বহির্গত হয় ও অতি বিস্তীর্ণ 
ভুভাগ প্লাবিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ বহুকাল পর্য্যন্ত আরবে যে মানবশক্তি, 
ক্ৰমশঃ সঞ্চিত হইয়াছিল, অহশ্মদের আদেশে সনাতন ধৰ্ম্ম গুচবার্থে সেই শক্তি 
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একবার স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া তুমশ্ডল প্লাবিত করিতে সবেগে ছুটিয়াছিল । 
পারসিক সাভ্বাজ্য ও পূর্ববরোবক সাস্রাজ্য তাহার প্রভাবে বিলুপ্ত হয়। এসিয়ার 
পশ্চিমভাগ, আফ্রিকার উত্তর খণ্ড, ইউরোপের স্পেন ও পর্ত,গাল, অল্পদিনেই আরব- 
দিগের করতলস্থ হয়। কে বলিবে একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই আরবের আগ্রি 
নিৰ্বাপিত হইয়া গিয়াছে? এক্ষণে অগ্নিশিখা হা ধুম দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য ; 
কিন্তু আঘেয়গিরি বহুকাল নিক্ক্রিয় থাকিয়াও কখন কখন আপনার ক্ষমতা প্রকাশ 
করে। 

আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে, যে সকল গ্রীশ্মপ্রধান দেশ সলিলসিক্ত, 
সেখানকার ভূমি উর্ব্বরা, যথা নীলনদের উপত্যকা, ইউফ্রেটীস্‌ নদীর তীরবর্তী ভূমি, 
অন্থগঙ্গ প্রদেশ, সপ্তসিদ্ধু ইত্যাদি । আফ্রিকার উত্তর পূর্ববাংশে মিসরদেশ দিয়া 
নীলনদ প্রবাহিত, নদের উভয় তীরেই কিয়দ্দরে পর্ববতস্রেনী, মধ্যে কয়েক ক্রোশ 
বিস্তৃত উপত্যকা ॥ পর্ববতশ্রেষীৰয় অতিক্রম করিলেই বিস্তীর্ণ সরুতুমি ও বালুকা- 
রাশি দৃষ্ট হইবে ৷ মিসরে প্রায় বৃষ্টি হয় লা। কেবল বর্ষাকালে নীলনদের অল 
লুদ্ধি পাইয়৷ উপত্যকা প্রদেশ প্লাবিত করে, তাহাতেই ভূমির উব্র্বরতা রক্ষা পায় । 
আমাঢ়নাস হইতে জল বাড়িতে আরম্ভ হয়, শতদিন বৃদ্ধির সময়, এই সময়ে প্রায় 
১৩৷১৪ হাত জল বাড়ে । অনন্তর জল কমিতে থাকে, এবং প্রায় চারিমালে নদের 
পূর্ববাবস্থ৷ প্রাপ্য ঘটে । বর্ষার জ্বল হইতে যে পলল পড়ে, তাহাতেই প্লাবিত ভূমি 
উর্বর হয় ১ এবং জল সরিতে সরিতেই মিসরবাসীরা ক্ষেত্রে বীর বপন করে। 
নীলনদ নিসরের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ করিয়া উত্তর সীম! পধ্যস্ত যাইয়া ভূমধ্যসাগরে 
পড়িয়াছে । সুতরাং নীলনদের উপত্যকা! সন্কীণ হইলেও অতিনীর্থ ও অবিচ্ছিল্। 
দলপথে সর্বত্রই যাতায়াতের সুবিধা । বৎসরের মধ্যে আটমাস উত্তর দিক্‌ হইতে 
বাতাস বহিতে থাকে, ইহাতে পালতরে স্রোতের প্রতিকূলে অনায়াসে নৌকাযোগে 
দক্ষিণাভিমূখে যাওয়া যায় । স্রোতের সাহায্যে দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে পমন 
করাও সহজ । জল বায়ু সর্ববত্রই সমান । ভূমিকম্প প্রভৃতি ভয়ঙ্কর নৈসগিক 
ঘটনার উৎপাতও প্রায় নাই, সীরামিড প্রভৃতির রক্ষাই ইহার সামান্য প্রমাণ নহে। 
নদের জলপ্লাবনের গুণে উপত্যকা প্রদেশে বন্চজন্তর দৌরাত্ম্য নাই ৷ মিসরের 
পশ্চিমে বৃহৎ মক্রভুমি, পুর্বে লোহিতসাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে আক্রিকার 
অসভ্য জনপদসকল্‌ । সুতরাং বহিঃশক্রত্র আক্রমণের ভয় মিসরবাসীদিগের অধিক 
ছিল লা। এক্ষণে বিবেচনা কর, এই সকল কারণে প্রাচীনকালে দেশের কিরূপ 
অবস্থা হইবার সম্ভাবনা | প্রথমতঃ ব্ধান্তে কৃষিকার্ধ্য করিবার যেরূপ সুবিধা হইত, 
তাহাতে সাধারণতঃ লোকে কৃষিজীবী হইবার কথা! দ্বিতীয়তঃ জলপ্লাবনে ক্ষেত্র 
সকল যেরূপ একাকার হইয়া যাইত, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হুমি নির্ণম নিমিত্ত 
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ভূমিপরিমাণ করিতে জানা আবশ্যক হইত । তৃতীয়তঃ, কোন্‌ সময়ে শীলনদের জ্বল 
বাড়িতে ও কোন্‌ সময়ে কমিতে আন্ত হয়, ইহা স্থির করিবার লিগিস্ত নক্ষত্রপুত 
সকলের আবির্ভাব, তিরোতাব ব। অবস্থান নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হইত । এই 
সকল কারণে অতি প্রাচীনকালে মিসরে কৃষিবিদ্যা, ক্ষেত্রতব ৪ জ্যোতিবিরিদ্যার 
চর্চারম্ত হইয়াছিল, এবং দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যত্বার৷। জীবিকা নির্বাহ 
করিত । 

আবার ভাবিয়া দেখ, সমূদায় দেশটা একই উপত্যকা ; মধ্যে কোন মরুভূমি, 
পর্বত বা নদী থাকিয়া দেশটীকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নাই ; সর্বত্র গমলা- 
গমনেরও সুবিধ! ছিল । স্মুতরাং সমুদায় দেশটা একই রাক্য হইবার সম্ভাবনা । 
বাস্তবিক অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাই ঘটিয়াছিল । পলল পড়িয়া ভুমি যে প্রকার 
উব্রবরা হইয়াছিল, তাহাতে অল্প পরিশ্রমে অনেক শস্য উৎপয় হইত । একারণে 
অনেক লোকে আহান্রাছেষণ কষ্ট হইতে মুক্তত হইয়া চিন্তা করিবার অবসর 
পাইয়াছিল। ইহা হইতেই মিসরের পুরাতন সভ্যতার উৎপত্তি ; ইহা হইতেই 
প্রীষ্ট জন্মের তিন চারি হাজার বৎসর পুরে মিসরের মহিমা প্রকাশ । আর দেশের 
চতুর্দিক্‌ যে তাবে রক্ষিত ছিল, ভাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বহিশেত্রর আক্রমণজার 
আভ্যস্তর্রিক উন্নতির ব্যাঘাত জ্বস্মিতে পারে লাই ২ বিশেষতঃ উপতাকার সমদায় 
অধিবালিগণ একই রাজার অধীন থাকাতে সহসা মিসর আক্রমণ করিয়া জয়লাভ 
করাও সহক্র ব্যাপার ছিল লা। একন্ল হইতে অন্যস্থলে সর্বদা যাতায়াতের 
সুবিধা থাকাতে সর্বত্রই লোকের শিক্ষা প্রায় একরূপই ছিল । ইহা দেখিয়া 
প্রাচীন প্রীকের! চমৎকুত হইয়াছিলেন । গ্রীসে আথেন্স, স্পার্টা, আর্কেডিয়া, 
বিওসিয়া, খেসালী, ইপাইরস্‌ প্রভৃতি স্থানসকলের সভ্যতার তারতম্য ছিল: 
কিন্ত এসকল স্থান পরস্পর যত দূরবর্তী, তদপেক্ষ্য অধিকতর দূরবর্তী প্রদেশের 
মিসব্রবাসীদিগের মধ্যে সভ্যতা লাম্বচ্ধে কোন বিভেদ দুষ্ট হইত ন! ৷ নীল নদের 
উপত্যকা যেরূপ শস্যশালিনী ছিল, তাহাতে প্রয়োজনীয়. বন্য জন্য মিসরবাসী- 
দিগের অন্যদেশের অপেক্ষা রাখিতে হইত না। এক্রস্ত তাহারা বহিবাণিজ্য করিতে 
বা বিদেশে যাইতে ভালবাসিত না । 

আমর! পূর্বে বলিয়াছি যে, এীম্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা উদ্িদেভোজী 
হয়। মিসর এ বিষয়ের একটা প্রমাণ | কিন্ত মিসরের হ্যায় যেখানে অল্প পরিশ্রমে 
অনেক শস্য উৎপন্ন হয়, সেখানে আর একটি ফল ফলে । একে ত শ্রীশ্ম বলিয়া 
বন্ধের জন্ক লোকের [বশেষ ভাবনা করিতে হয় না, তাহাতে আবার খাছ) অনায়াসে 
লভ্য হইলে অ্রমজীবী লোকে বিবাহ করিয়া সম্তানোতুপাদন করিতে চিস্তিত হয় 
না। এইরূপে শ্রনস্্রীবীদিগের সংখ্যা বাড়িয়া যায় । কিছ অনঙচীবীদিগের 
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সংখ্যা বাড়িলে ভাহাপিগের বেতনের হার কমে ; স্থতন৷াং তাহার! অনেক ধন 
উপাজ্ঘন করিতে পারে না, কোনরূপে মাত্র জীবন ধারণ করিতে পারে । এদিকে 
বহুসংখ্যক লোকের শ্রম আয়ত্ত করিতে পারিয়!। ধনীদিগের বিলক্ষণ লাভ হয় । 
এই্ক্রপে একদিকে যেমন আমত্রীবীরা নির্ন্য হইতে থাকে, তেমনই অপরদিকে 
কতকগুলি লোকের অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকে । অর্থবলে শেষোক্ত 
দলের অত্যন্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়; দেশের শাসনভার তাহাদিগের হাতে যাইয়া পড়ে ; 
এবং তাহারা সমাজের মধ্যে উচ্চজ্ঞেণী বা প্রধান বর্ণ হইয়া দাড়ায় । সভ্যতার 
উতিহাসলেখক বাকল সাহেব বিবেচনা! করেন যে, এইরুপেই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ 
ক্ষব্তিয় এবং মিসরের যাজক ও সৈনিকসম্প্রদায়ের স্বষ্টি । যেখানে সাধারণ লোকে 
এপ্রকার নিংস্ব ও ক্ষমতাহীন, সেখানে শুত্রদিগের হ্যায় তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার 
হইবে, এবং রাজ্জা স্বেচ্ছাচারী বা উচ্চশ্রেণীর অঙ্গগত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। 
ভারতবর্ষে ও মিসরে রাদ্র! যাহা ইচ্ছা তাহ! করিতে পারিভেন, কেবল তাহার 
ত্রাহ্গণ ব! যাজকদিগকে কিয়ৎপরিমাণে ভয় করিতে হইত ! 

নীলননদের উপত্যকা যেরূপ উর্ব্বরা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী 
প্রদেশ প্রায় সেইরূপ । মিসরের চ্ঠায় এখানেও বৃষ্টি অল্প হয়; কিন্তু ব্য ও 
আবাঢ়মালে আন্মাণদেশের পর্বতে যে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহাতে নদী দ্বয় পুরিয়া 
যায়, ও জলব্র'বন উপস্থিত হয়। ইহাই তাহাদিগের তীরবন্তা প্রদেশের উর্বরতা 
কারণ । সামানত্ড অমেই সেখানে যথেই শস্য জম্মে। এই [নমিপ্তই অতি 
প্রাচীনকাশে ভত্রত্য ব্যাবিলন রাজ্য সাতিশয় সম্ক্ধশালী হইয়া উঠে । নদীত্বয় 
রাজ্যের পূর্বব ও পশ্চিম পরিখান্বরূপ ছিল ; দক্ষিণে অনতিদূরেই সমুদ্র ; উত্তরে 
পার্বত্য আশ্মাণদেশ । সুতরাং দেশ রক্ষা কার্য্যও সহজ্রে সম্পন্ন হইতে পারিত । 
ব্যাবিলনের সভ্যতার পরিচয় দিতে বর্তমানকালে পাঁরামিড প্রভৃতির প্রায় প্রকাণ্ড 
কোন নন্দির নাই; কিন্তু এক সময় সেখানে চারিশত হস্তাধিক উচ্চ একটি 
দেবমন্দির ছিল ॥ ব্যাবিলনে প্রস্তর পাওয়া যাইত না, ন্থুতরাং ইঞ্টক নির্শ্মিত 
সৌধ সকল বিলুপ্ত হইয়াছে । নীলনদের নিকটবর্তী পর্বতে যথেষ্ট প্রস্তর পাওয়া 
যাইত, সুতরাং তক্সিশ্মীত নিসরের কান্তি এতকাল স্থায়ী রহিয়াছে । এক্ষণে 
মৃত্তিকাখনন করিয়া ব্যাবিল্ন বাক্যের যে সকল স্থাপত্য বা ভাক্ব্য কাধ্যের উদ্ধার 
হইতেছে, তদ্ছারা তাহার প্রাচীন এদ্বর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । 

আফ্রিকার উত্তরে মিসর ভিল্ল আর কোন স্থানে অধিক পরিমিত অবিচ্ছিন্ন 
উর্বর! ভূমি নাই ; এবং অতি প্রাচীন কালে মিসর তিল্ন আর কোথাও স্বত্ত: 
সভ্যতার উৎপত্তি হয় নাই । এসিয়াখণ্ডে ইউফেটিস্‌ ও টাইগ্রিস নদীদ্বয়ের 
মধ্যবর্তী প্রদেশ ব্যতিরিক্ত ভারতবর্ষে সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে, তাতারে চক্ষুস 
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লদকুলে, এবং চীনে ইয়াংপিকিয়াং ও হোম্সাংহো সঙ্গিহ্িত প্রদেশে বিস্তীর্ণ 
উর্বর ভূমি ছিল । স্থত্রাং পুরাকালে চক্ষুস নদকুলে- আধ্য সভ্যতার উদয়? 
এবং ভারতবর্ষে ও চীনে বিলক্ষণ সামালিক ও মানসিক উন্নতি হইয়াছিল । 
উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও একটি পর্ববতশ্রেণী এবং পশ্চিনে 
সিন্ধুনদ ও একটি শৈলমাল! ; এই সকল কারণে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের 
স্বতস্্রতা রক্ষিত হুইয়া সভ্যতা বৃদ্ধির উপায় হইয়াছিল । আর এদেশে প্রয়োজনীয় 
গ্রব্যকাত এত অধিক জ্বন্মিত যে, এখানকার অধিবাসীরা বিদেশের সহিত বিশেষ 
সংস্রব রাখিতে তত প্রয়ালী হন নাই । উত্তরদিক্‌ ব্যতিরিক্ত আর কোন দিক্‌ 
দিয়া চীন আক্রমণ করিবার সুবিধা ছিল না। সেই দিকেই চীনেরা বৃহৎ প্রাচীর 
নিশ্মীণ করিয়াছেন। বহুকাল পর্য্যস্ত চীনে ও ভারতবর্ষে রীতিনীতি অধিক 
পরিবর্তিত হয় নাই দেখিয়া অনেকে বিশ্মিত হন। কিন্ত ভাহাদিগের বুঝা 
আবশ্যক যে, কোন একটি অনুষ্ঠান বসল্ুবিস্তীর্ণস্থানব্যাপী হইলে বহুকাল স্থায়ী হয়; 
এবং চীন ও ভারতবর্ষ উভয়ই বৃহৎ, দেশ, বিশেষতঃ উভয় দেশের অধিবালীরাই 
স্বদেশে ভোগ্যবস্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া বিদেশের সহিত অধিক সংস্তরব 
রাখেন নাই ; সবতরাং অপর দিক্‌ হইতে কোন পরিবর্ত্তন-স্রোত আসিয়া ঠাহাদিগকে 
একবারে ভাসাইয়! লইয়া যাইতে পারে নাই । 


ভুসধ্যসাগরের পুর্ব উপকূলে ফিনিসিয়া দেশ অবস্থিত । উহার বিস্তৃতি 
ও দৈৰ্ঘ্য উভয়ই অল্প। একপার্খে উচ্চ লিবেনন পর্বত, অপর পার্শ্বে সমুদ্র । 
সমুদ্রে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়, লিবেনন পর্ক্বতে বড় বড় বৃক্ষ জন্মে । সুতরাং 
মৎস্য ধরিবার জ্রস্য নৌকা নিশ্বাণ করিতে অধিবাসীদিগের সহজেই প্রবুক্তি 
হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে বাত্যাবশে সাইপ্রসন্ধীপ 
ও নীলনদের মুখ পর্য্যন্ত তাহারা কখন কখন উপস্থিত হইবে বিচিত্র নহে । এই- 
রূপে ক্রমে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতে করিতে তাহাদিগেঁর সাহস বৃদ্ধি হইবে এবং 
তাহারা সাইপ্রসন্বীপ হইতে তাম, ও মিসর হইতে শহ্তাদির বাণিজা করিতে 
আরম্ভ করিবে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। লিবেনন পর্বতে অনেক বহুমূল্য 
ধাতু পাওয়া যাইত, ইহাতে তাহাদিগের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইবার সুবিধা হইয়াছিল, 
বোধ হয়। ব্যাবিলন ও মিসর প্রাচীনকালে যেরূপ সভ্য হইয়াছিল, এক রাজ্যের 
উৎকৃষ্ট ভ্রব্যজাত অপর রাজ্যে লইয়! গেলে বিলক্ষণ ব্যবসায় চলিবার কথা ॥ 
অবস্থানগুণে ফিনিসিয়ার অধিবাসীরা এই ব্যবসায়েও প্রবৃত্ত হইতে পানিয়াছিল ৷ 
ক্রমে ফিনিসিয়ার এশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা বুদ্ধি হওয়ায় উপনিবেশ 
সংস্থাপন করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয়। কোন কোন স্থানে কোন ধাতু বা 
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বশিক্র ড্রব্বিশেষ সংগ্রহ নিষিভ্বও তাহাদিগের তথায় থাকিবার প্রয়োজন হয়। 
ক্রমশঃ তাহারা সাইপ্রস, ক্রিট, গ্রীস, আফ্রিকা ও স্পেন প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ 
সন্নিবেশিত করে । বাণিজ্য ব্যবসায়ের হিসাব রাখিবার কোনরূপ সহজ চিহ 
ব্যবহার কর! তাহাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যক হুইয়া উঠে । মিসরে চিত্রপদৃ্শ (১৩) 
একপ্রকার অক্ষর প্রচলিত ছিল, ব্যাবিললে শরযুখসদৃশ (১৪) আর এক প্রকার 
বর্ণমালা ছিল । ফিনিসিয়াবাসীরা সংক্ষেপে হিসাব রাখিবার নিমিত্ত আরও 
সরল বর্ণমালা স্বষ্টি করিলেন । ওক ও যিলহুদিরা ফিনিসিয়া হইতেই অক্ষর প্রাপ্ত 
হল, এবং বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যল্গাতি ও তাহাদিগের সম্তান-সম্ততিগশ ও 
সুদলমান ও য়িলুদীর৷া অগ্তাপি পরিবন্তিত ফিনিসিয়ার বর্ণমালাই ব্যবহার 
করিতেছেন । ফিনিসিয়াবাসীরা যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে 
কার্থেজই উত্তরকালে বিশেষ বিখ্যাত হয়। 


এসিয়াখণ্ড হইতে এক্ষণে ইউরোপের অভিমুখে চল । ইউরোনীয় সভ্যতার 
মূল গ্রীসদেশ । গ্রীন হইতেই ইউরোপের অম্যান্ত জাতি দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, 
ইতিহাস ও সাহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । আহাকাব্যে হ্তোমর তাহাদিগের আদর্শ, 
গীতিকাব্যে পিণ্ডার, নাটকে সফক্লিস ও ইক্ষিলস 1 হেরো'ডোটস ইতিহাস রচনার 
পথপ্রদর্শক । সক্রেটিস ও প্লেটো দর্শনশাস্তরের শিক | আরিষ্টটল €বজ্ঞানিক- 
প্রণালী সংস্থাপক । ইউল্লুড জ্যামিতির, আকিনিডিস পদার্ণবিতস্যার, হিপার্কস 
ও টিলেষ জ্যো তের এবং হিপ্ক্রেটিস উভবক্তবিদ্ঞার লীন্ষাপ্তরু 1 ফিডিমাস 
স্থাপত্য € ভাস্কধ্য কাধ্যের সব্াচ্চ আদর্শ এবং এপিলিস চিত্রকর দলের উন্নতিপথ 
প্রদর্শক । এক্ষণে দেখা যাউক বাহাজগতের প্রতাবে এ্রীসে কিরূপ ফল 
ফলিয়াছে । 


গ্রীসের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি কর। দেখিবে গ্রীস ও এসিয়া মাইনরের 
সধ্যবত্তা সাগরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। ত্বীপগুলি পরস্পর এত 
নিকটবর্তী যে, সমুদ্রপথে একটি দেখিতে দেখিতে প্রায় আর একটিতে উপস্থিত 
হওয়া বায় । গ্রীসের নিকট হইতে স্বীপাবলীর আরম্ভ ; এবং সাগর মধ্যে যেখানে 
চাহিবে, সেখান হইতেই কোন শৈল বা দ্বীপ দেখিতে পাইবে ; এবং এক বন্দর 
হইতে অল্পদুরে অস্ত বন্দর লক্ষিত হইবে । এরূপ অবস্থায় গ্রীসের অধিবাসীরা 
যে সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিয়া বাণিজ্য অবলম্বন করিতে তাল বাসিবে, এবং বালযোগ্য 
স্বীপগুলি ও এসিয়া মাইনর তাহা দিগের কর্তৃক উপনিবেশিত হইবে, ইহা আশ্চর্য 





(১৩) Hieroglyphics. 
(28৪) Cunmform writings. 
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নহে । বস্তুতঃ তাহাই খটিয়াডছিল । এন্থলে অর্ণবযালে পর্যটন কারবার আর একটি 
সুবিধা ছিল। হেদেশ্পন্ট হইতে ক্রিট দ্বীপ পর্যন্ত নিয়মিত বাণিন্ধ্যবায়ূ 
বহিত । 

শীসে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অনেকগুলি পর্বত আছে । তাহাদিগের দ্বারা অলস্ছল্য 
মধ্যেই অনেক প্রকার জল বায়ু পরিবর্তন সংঘটিত হয় । আথেন্সে অনেক যতু না 
করিলে দক্ষিণ প্রদেশের স্খাছ ফল সকল জন্মে না । কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ দিকে 
ঢল) আর্গোলিসের উপকূলে কমলা ও কলম্ব লেবুর বিচিত্র উদ্যান দৃষ্ট হুইবে। 
সেস্থল হইতে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে এমন স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, যেখানে 
দ্রাক্ষালভাও বাঁচে না। এদিকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেসিনি প্রদেশে খভ্গুর পধ্যন্ত 
পাকিয়া থাকে । ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিকটে নিকটে ভিন্ন তিল্ল স্ব্য 
উৎপন্ন হওয়ায়, পরস্পর বাণিঞ্জা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবার কথা। 
কিন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত মধ্যে থাকায়, একন্থান হইতে অন্যন্থানে স্থলপথে যাওয়া 
অত্যন্ত কষ্টকর, কুত্র বা অসম্ভব । আটিকা ও বি৪সিয়াপ্র মধ্যে পর্বত, এবং 
এততুভয় থেসালী হইতে চারি পাচ হাজার হাত উচ্চ শৈলমালা। দ্বার! বিভক্ত, উক্ত 
শৈলমালা মধ্যে বিখ্যাত গিরিসংকট থশ্মাপলী । করিস্থ যোজক দিয়া দশ্ষিণন্ছ 
উপদ্বীপ যাইতেও পাহাড় বাধে ; এবং উক্ত উপদ্বীপের মধ্য দিয়া এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থলপথে যাওয়া অপেক্ষা জলপথে গমন অনেক সহজ । গ্রৌীস- 
দেশের অঙ্গে সমুদ্র সর্ধ্বত্র এরূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে,সকল স্থান হইতেই উহা 
নিকটবর্তী । এই প্রকার নান! কারণে, সাগরপর্ধ্যটন প্রবৃত্তি গ্রীকদিগের মধ্যে 
বন্ধিত হইয়াছিল, ঈদৃশ অনুমান কর! অন্যায় নহে । উত্তরকালে গ্রীকদিগের যেরূপ 
বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তাহারা ভূমধ্যসাগরের চতুংপার্থে যাদৃশ উপনিবে- 
শাবলী সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের দেশের অবস্থা হইতেই এইরূপে 
তাহার স্ত্রপাত হয়।। 

গ্রীসের পূর্ববপার্শ্বে যেরূপ বন্দর (ছল, ও যেরূপ” গমনাগমনের ও বাণিজ্য 
করিবার সুবিধা! ছিল, পশ্চিমপার্শ্বে সেরূপ ছিল না । পশ্চিমপার্থের উপকূল 
হুরারোহ ও তথাকার বায়ু অসুখকর । স্মুতরাং পশ্চিমপার্থ রোম ও আখেন্দ 
উভয়ের মধ্যবর্তী হইলেও, তাহা। পূর্ববপার্শ্বের ম্যায় সভ্য হইতে পারে নাই । 
আথেহ্। যে আঢটেক! প্রদেশের রাজধানী, সে আটিকায় আবশ্যক শস্য জম্মিত না; 
স্থতৱাং আখথেন্দবাসীর! খাছ সংগ্রহ-জন্য বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইতেন। যে 
সকল স্থান স্পার্টার অধীন ছিল, সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইত । 
এই কারণেই বোধ হয় আথেন্সবাসীরা জলপথে যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, 
ল্পার্টাবাসীরা সেরূপ পারেন নাই । 
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গ্রীসের কোথাও সমতল ক্ষেত্র, কোথাও উচ্চ শৈল ; কোথাও লদীপ্রবাহিত, 
কোথাও ল্লল পাওয়া হৃ্ষর | আটিকা প্রদেশে উন্তব উত্তম বন্দর, পরিদ্ধার বায়, 
কিন্ত শস্যের অভাব । বিসিয়া প্রদেশে যথেষ্ট উর্ববরা ভূমি, যথেষ্ট শস্য ; কিন্ত 
মৃত্তিকা সলিলসিক্ত ও বায়ু কুন্ধটিকাবিশিষ্ট। আরও পশ্চিমে চল । দেখিবে 
দেশ শৈলময়, অধিবাসীরা ছাগ, মেঘ চলায় ও পর্ববতগহ্বরে বাস করে। দক্ষিণের 
উপত্বীপে ও বিভিম্ন প্রদেশে এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে । এইপ্রবধ্ত্র 
প্রদেশতেলে অবন্থাতেদ ঘটায়, গ্রীসে অল্পস্থানে অধিক মনুষ্যচরিত্রের ভেদ ঘটিঙ্টেঃ 
ইহা! আশ্চর্য্য নহে । বহ্াতঃ ধৰ্ম্ম, ভাষা ও রীতিলীতির বহুপরিমাণ একতা জনও 
গ্রীক চরিত্রে যে বৈচিত্র দুষ্ট হয় এইব্প দৈশিক বৈচিব্রই বোধ হয় তাহার একটি 
প্রধান কারণ । 


পর্বধত দ্বার! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভর্ত বলিয়া গ্রীসে ক্ষত শ্রুত্র অনেকগুলি 
স্বতন্ত্র রাজ্দ্য উৎপন্ন হইয়াছিল । ইতিহাস লেখকেরা ইহার কয়েকটী ফল বর্ণনা 
করিয়া থাকেল । প্রথমতঃ পীদ কখনই এক সাআজা হইতে পারিল না, এবং 
এ লিমিত্ত অঙ্ো মামিডলের ও পরে রোমের অর্দীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল । 
দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাহ্ছ্য শ্রুদ্র হওয়ায় অল্রদিলেই রাজারা সমুদায় প্রজামগুলীর 
পরিচিত হইয়া পড়েন, এবং ইহাতে রাচ্ছাদিগের দেবহে বা অসাধারণ শক্তিতে 
লোকের বিশ্বাস তিরোহিত হয় । সুতরাং ক্রমে সর্ব লাজপদ উঠিয়া ঘাস এবং 
প্রদেশের অবস্থাভেদে সম্্ান্ততম্্র বা প্রজাতম্ব শাসন- প্রণালী সংস্থাপিত হয়। 
তৃতীয়ত: দেশ স্বতম্থ স্বতদ্ব অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হওয়ায়, জ্বানভেছে ভাষাভেদ 
সংঘটিত হইয়াছিল | এইরূপে আথেন্দে একপ্রকার ভাষা, স্পাটায় আর একপ্রকার, 
থিব[সে অপর আর একপ্রকার । আবার যে প্রদেশের ভাবায় যে বিষয় প্রথমে 
আলোচিত হইয়াছিল, ভিন্ন স্থানের লোকে লিখিলেও সেই প্রদেশের ভাষায় সেই 
বিষয়ের অলোচনা কর্]ই রীতি ছিল । এইবরূপে মহাকাব্য সকল ছূর্ব্বোধ্য 
হইলেও হোমরের ভাষায় রচিত হইত । আখথেন্সে যে সকল নাটক লিখিত বা! 
অভিনীত হইত, তাহাদিগের অন্তর্গত শ্ীতগুলি আথেন্সের পরমশক্র স্পার্টার ভাবায় 
এাথিত হইত । এমন কি যখন ম্পার্টাবাসীরা আটীকা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া 
লুঠন করিতেছিল, তখনও এ রীতির ব্যত্যয় ঘটে নাই। আমাদিগের দেশের 
কবিরা যখন কৃষ্ণবিষযক গীতরচনা করিতে গিয়া বিগ্ভাপতির ভাষার অন্থকরণ 
করেন, তখন তাহারা প্রীকদিগের পথাবলশ্বী হন । 


যে সকল পর্বত পূর্বব-পশ্চিমে প্রধাবিত তাহারা যেরূপ অবস্থাভেদ উত্পক্্ 
করে, উল্ভর-দক্ষিণে ধাবিত পর্বতগুলি সেরূপ নহে । হিমাচল তিব্বত হইতে 
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ভারতবর্ধকে বিভক্ত করিতেছে । হিন্দুকুশ আকগানস্থান হইতে হুর্কিস্থান পৃথক 
করিতেছে । আল্লস্‌ পর্ধত ইতালীকে ইউরোপের অপরভাগ হইতে স্বতন্ত 
করিতেছে । গীরেনীস্‌ ফ্রান্স ও স্পেনদেশ বিভিন্ন ব্রাখিতেছে । ইউরাল পর্বতের 
উভয় পার্থে রুশিয়া । আপিনাইন পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বে ই একই ইতালী রাজ্য ৷ 
রকি ও আগ্ডিস পর্ববতশ্ররেণী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেশভেদের হেতু হয় 
নাট । এইরূপ হইবার একটী কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্বব-পশ্চিম প্রধাবিত 
পূর্থ্তশ্রেদী ত্বারা যে প্রকার উভয় পার্শ্বব্্তা দেশের সীতাতপভেদ ঘটে, টটত্তর- 
দক্ষিণ প্রধাবিত পর্ববতশ্রেমী স্বারা সে প্রকার হয় না। যখন সমতল প্রদেশস্হ 
অধিবাসীরা বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠে, তখন অপেক্ষাকৃত শীতল পার্বত্য 
প্রদেশবাসীদিগের নিয়দেশ আক্রমণ দ্বারা জয়লাভ করিবার কথা কোন কোন 
স্থানে শুলা যায় । কিন্তু আবার যখন কোন দেশে বিজেতৃদল প্রবেশ করে, তখন 
পরাজিত ব্যক্তিবর্গ পর্ববতএ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে । আর্যদিগের আক্রমণে 
এদেশে সাওতাল, পাহাডিয়। প্রভৃতি জাতির এইরূপ দশ! হইয়াছে । 

জঙ্গলে সত্যতা বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা করে । অরণা কাটিয়া কৃষিকার্ষোর 
অধিকার-বুদ্ধি, সভ্যত! বিস্তৃতির একটির প্রধান লক্ষণ । ইউরোপখশ্ডে সর্ববত্রই 
পুরের্ধে বন ছিল। কিন্তু বহুকাল হইল নৈসগিক কারণে বা মনুষ্যের প্রভাবে 
দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশের কানন সকল বিনষ্ট হয়; এবং সেই প্রদেশেই অগ্রে 
সভ্যতার উদয় হয়। গ্রীস, ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ইহার দৃষ্টান্তস্থল ৷ 
জঙ্গলের অধিবাসীরা প্রায়ই অসভ্য, এই কারণে জঙ্গলিয়া বলিতে অসত্য বুঝায় ॥ - ' 
যখন কোন দেশ বিজিত ও উপলিবেশিত হয়, তখন পরাদ্ছত ভ্ঞাতি অনেকস্থলে 
নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে । এই নিমিত্ত কানন 
প্রদেশ অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির বাসম্থল হয় । আমেরিকা ও 
সাইবেরিয়ায় দেখা যায় যে, যাহারা জঙ্গলে বসতি করে, তাহাদিগের প্রকৃতি 
কিয়ৎপরিমাণে জঙ্গলিয়া হুইয়া যায়। কোন কোন হুদ্ধিমান লোকে বিবেচনা 
করেন যে, মর্শ্মণদিগের বহু বিবাহ আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের নিকট হইতে 
অন্থকৃত । 

যাহারা শ্রীক্মগ্রধান দেশের জঙ্গলে বাস করে, তাহারা দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রকায়, 
কদাকার ও নিব্ধোধ হয়। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ শালবনের মেচিরা, সিংহলের 
বৃহদরণ্যের বেদেগণ, মাডাগাক্ষার দ্বীপের 'একনাহিরা, ফ্লোরিডা উপভ্ীপের নিবিড 
কাননের আমেরিকেরা ইহার প্রমাণ । যে স্থানে বহুদূরব্যাসী কানন থাকে, সে 
স্থানের ভূমি এত সলিলসিক্ত হয় যে, তাহা মহুণ্যের পক্ষে অন্বাস্থ্যকর হয় । ইহাই 
বোধ হয় জঙ্গলবাসীদিগের অবনতির কারণ । 


১৩৪ বঙ্গদ শল [ হা 

বাহাজগ্ের অবন্থাভেদে মানবেতিহাসে কিরূপ ফলভেদ ঘটিয়াছে, আমরা 
দেখাইলাম । কিন্তু কেহই যেন মনে করেন না যে, কেবল দেশিক সংস্থান হারা, 
কেবল চতুঃপার্্ববর্তা বহিঃপদার্থ ত্বারা ইতিহাসের ঘটনামালার ব্যাখ্যা কর! যায়। 
প্রত্যেক জাতির অন্তনিহিত শক্তিও এস্ছলে গণনীয়। লীলনদের তীরে কাফ্রির! 
থাকিলে যে তাহারা প্রাচীন মিসরবাসীদিগের হ্যায় সভ্য হইতে পারিত, কে সাহস 
করিয়া বলিবে ? আর্ষ্যেরা যদি ভারতবর্ষে না আমিতেন, তাহা হইলে কি এদেশে 
বাল্সীকে বা. কালিদাসের হ্যায় কবি, গোতম বা কপিলের ন্যায় দার্শনিক এবং 
আব্যভট্ট বা ভাস্বরাচার্য্যের ম্যায় গণিতবেস্তা জন্মিত? যদি বাহৃবস্ত হইতেই 
সমুদয় হয়, তাহা হইলে মিসর, ব্যাবিলনিয়া ও গ্রীসের সভ্যতা অন্তরহিত হইল 
কেন ? দেশের ভাব প্রায় একরাপই আছে, কিন্তু অর্ধিবাসীদিগের ভাব 
অন্থপ্রকার হইয়াছে কেন? আধ্যজাতি ইউরোপখণ্ডে যাইবার পূর্বক্বে তথায় 
অস্ত জাতীয় লোকে বাস করিত ; কিন্তু তাহাদিগের সভ্যতার চিহ্ন ভগ্রপ্রস্তররলিশ্মিত 
অস্ত্র । যাত্রীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিতেছে, কিন্তু সর্বত্রই তাহাদিগকে চিনা! 
যায় । এ্রীন্লণ্ডে যাও, আমেরিকায় যাও, আফ্রিকায় যাও, অস্ত্রেলিয়ায় যাও; 
ইংরেজ সর্বত্রই সমান দেখিবে। চারি পাচ হাজ্সার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের 
অট্রালিকায় যে কাহ্ি চিত্রিত আছে, এখনও তাহার মূত্তি বা অবস্থা পরিবর্তিত 
হয় লাই । সাবার দেখ যে বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যে 
আর্যযজাতি যে প্রকার উন্নতি দেখাইয়াছেল, অন্য কোন জাতি সেরূপ পারে লাই । 
এবং সৈলক্তাণ্ত হইতেই যীহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান তিনটা একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম 
উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার ক্ষমতা ; এবং যে কোন অবস্থায় যে জ্ঞাতিকে রাখনা কেন, সহসা 
তাহার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় না । 

কিরূপে লিখলো, মোগল, মালয়, আর্য, সৈম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকতিবিশিষ্ট 
জাতির উৎপত্তি হইল, স্থির করিয়া বলা যায় না। পরিণামবাদী ওয়ালেল্‌ সাহেব 
বিবেচনা করেন যে, আদে। বাহ্যাবস্থার ভেদই এরূপ জাতিভেদ উৎপন্ন হইবার 
কারণ । যখন মন্ুষ্েরা বাসগৃহ নির্শ্মাণ করিতে শিখে লাই, যখন তাহাদিগের 
কোনরূপ পরিধেয় ছিল না, যখন তাহারা অগ্নিকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দারা পাক 
করিতে ব) নিয়মিত শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে জানিত না, তখন তাহারা বে 
দেশে বাইত, অন্যজীবের চ্যান সম্পূর্ণক্ূপে সে দেশের শ্বভাবানুবন্তী হইত। সে 
দেশে শীত থাকিলে, সম্পূর্ণরূপে শীত সহা করিত ॥। সে দেশ গ্রীশ্মপ্রধান হইলে 
আতপভাপে পুড়িত । সেখানে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিলিত, তাহাই আহার করিত! 
এইরূপে তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাসন্থলের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইত। 


১২৮২ ] অন্য ও বাস্াজগও ১৩? 


কিন্তু প্রাচীনকালে যাহা হুই্যা খাবুকে, সভ্যভাবৃদ্দধন সঙ্গে সঙ্গে যে বাহা- 
জগতের ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে এবং মন্ম্ভের প্রভাব বাড়তেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই ৷ বর্তমানলকালে দেশের অবস্থা অপেক্ষা অধিবালীদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির উপর 
সভ্যতাব্বদ্ধি নির্ভর করিতেছে | যে জাতি যে পরিমাণে নৈসগিক নিয়ন অবগত 
হইতেছে ও তদচুযাক়ী কার্ধোর অনুষ্ঠান করিতেছে, সেই ভ্রাতি সেই পরিমাপে উদ্ত 
হইতেছে । কালে বোধ হয় মনুব্যের প্রভুত্ব এত বহুবিস্তী্ণ হইবে যে, ভূমগুলে 
মানবের অপ্রয়োজনীয় জীবোন্তিদ্‌ কিছুই থাকিবে না এবং প্রাকৃতিক শক্তি পরম্পরা 
এতদ মম্মুস্যোর আল্ঞারীন হইবে যে, তাহা কবিরাও কখন কল্পনা করিতে সাহস 
করেন নাই । 
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NT Batol সুর্য্যের হেমাভ রৌদ্র, ভাগীরখীর তীরশ্ছিত বৃক্ষ সকলের 
অগ্রভাগ প্রদীপ্ত করিতেছিল ; মন্দ মন্দ মারুতহিলোলে নদীর হৃদয় ঈষৎ 
চঞ্চল হইতেছিল ; নদার উভম্বপার্থে মনুষ্য বা অনুষ্যবসতির কোন চিহ্ন অথবা অষ্য 
কোন শব্দ ছিল না, কেবলমাত্র সমীরণ সঞ্চালিত লদীতীরস্থ বৃহৎ বৃশহ্ষদিগের শন 
শন শব্দ, আর অনলন্থপ্রবাহনী ভাগীরথীর অনন্ত সাগর সম্ভাষণে গমনের কল কল 
রব শুনা যাইতেছিল ॥ রঙ্জনীকান্তের ক্ষুদ্র জলযান, কোন বৃহৎ শ্বোতপক্ষীর হ্যায় 
শ্বেতপক্ষ বিকৃত করিয়! নাচিতে নাচিতে ভাগীরত্ীর বিশালবক্ষে বিচরণ কপ্সিতেছিল । 
জলোচ্্াসে যেনন ভাগীরথার বারিরাশি উছলিতেছিল, পিতৃ মাতৃ সম্ভাষণাকাতক্ষা 
সুথ ব্রজ্গনীকাশ্ডের হৃদয়ে তেমত উছলিতেছিল । অনেক দিবসের পর রক্রনী বাটী 
যাইতেছিলেল ; ন্ুজ্পনী একাগ্রমনে তাহার জননীর মুখমণ্ডল ভাবিতেছিলেন । 
সেইনম্রেহ, সেই যত্ু, সেই ব্যগ্রতা চিন্তা করিতেছিলেন । তিনি বাটী পঁছছিবামাত্ 
তাহাকে দেখিয়া তাহার জননী কি করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন । কখন 
কখন তাহার বয়স্থযবর্গ, কখন বাল্যক্রাড়ার স্থান স্মরণ করিতেছিলেন ; তাহাদিগের 
গ্রামপ্রান্তে সেই নিবিড় ঘনাহ্মকার আত্রকানন, তম্মধ্যস্ছিত পদ্মপুকুর নামে সরোবর, 
যাহাতে শ্রাম্যকুলকামিনীগণ অণুক্ষণ আশ্রীব লিমভ্জিতা হইয়া! পদ্মবনে পদ্মপুম্পের 
সহিত মিশিয়া থাকে এবং যে পুকুরে সাতার দিতে দিতে একদিন আপনি 
ডুবিয়াছিলেন, তাহা শ্মরণ করিতেছিলেন । আবার কখন কখন মনে হইতে 
লাগিল, তাহার বিবাহ হইবে! কাহার সহিত বিবাহ হইবে-_শিবনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের ভাতৃকম্যার সহিত ?--কুমুদিনী ? সে ত বাল্যকালে বিধবা 
হইন্লাছে এবং তাহার পুনরায় বিবাহ দিতে না পারায় কুমুদিনীর পিতা হরিনাথ 
উদাসীন হইয়াছেন । স্ুপর্ণপুরে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করে কাহার লাধ্য ? 





১২৮২ ] শৈশব সহচরী ১৩৭ 


ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার মনে মনে জিন্ত্াসা করিলেন, কুমুদিনীর কি কনিষ্ঠ। 
ভঙ্গিনী আছে 1? বোধ হয় আছে । নহিলে কাহার সঙ্গে বিবাহ স্থির হইতেছে ? 
ভাবিতে ভাবিতে অনম্যমনে নদীর পূর্ব্ব তীর দৃট্টি করিতেছিলেল ; হঠাৎ চয়কিয়। 
উঠিলেন; অভিদুরে বনমধ্যে নদীকুলোপরি রাজহংসের স্যায় একটি ধবল পদার্থ 
দেখিয়া জানিলেন যে, নিজ গ্রামের নিকটবর্তী হইয়াছেন, কেননা এ রাজহংলের 
চৰায় ধবল পদার্থ তাহার গ্রামের একটি ইষ্টকনিশ্মিত ঘাট মাত্র ; এবং উহ! বস্হ্ধরার 
খাট বলিয়া খ্যাত । রল্রনী অধীর হইয়া দাড়িদিগের জোরে দাড় টানিতে উত্তেজনা 
করিতে লাগিলেন । ভায়ীরধীর জলঙগোচ্ফাসে এবং বিস্তৃত পালসংযঘযোগে নৌক! 
তর তর বেগে ছুটিতেছিল, হঠাৎ মাঝিরা পাল নামাইল । রজনী কারণ জিন্ঞাসান্প 
বলিল, পশ্চিমে বড় মেঘ উঠিতেছে । দেখিতে দেখিতে মেঘ সমুদায় গগনে ব্যাপ্ত 
হইয়া দিজ্বগুল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল, অল্সরকাল মধ্যেই ঘোররবে প্রবল ঝটিকা 
উঠিল । ভাগীরখীর প্রশান্ত হৃদয় ছরন্ত হইয়া উঠিল, রঞ্সনীকান্তের নৌকায় বিষম 
কোলাহল উঠিল এবং মুহ্র্ভবধ্ে নৌকা জলমগ্ হইল । রজনী সাতার ভানিতেন, 
হুরস্ত বেগবান্‌ তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কিছুদূর আসিলেন । ক্রমে 
তাহার হস্ত্পদাদি শিথিল হইয়া! আসিল, তথাচ কুল অতি নিকটে বিবেচনা করিয়। 
সাতার দিতে লাগিলেন । ক্রমে অবসন্গ হইয়া অচেতন হইলেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


আনু একপ্রকার বিপদ 

রজনীকান্ত অচেতন হইয়া আলমণ্র হন নাই, অনুকূল বায়ু ত্বারায় তাড়িত 
হইয়া কূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন । যখন তিনি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন তখন রাত্রি 
হইয়াছে ; ঝড় বৃষ্টি শেষ হইয়াছে । সে প্রকার ঝড়ের ছুঙ্কার শব্দ নাই, সে প্রকার 
নদীর তরঙ্গ লাই, সে প্রকার নদীর শন্দ নাই, সে প্রকার প্রকৃতির সর্বসংহারিনী 
মুদ্তি নাই, তাহার পরিবর্তে শান্ত এবং স্শীতলমুন্তি হইয়াছে । উর্দ্ধে অনন্ত নিবিড় 
লীলাকাশে সপ্তমীর চন্দ্র অসংখ্য তারার সহিত বিরাজ করিতেছে ; নিয়ে অনস্ত 
দেশব্যাপিনী বিশীলহদয়! আহ্বী নিঃশব্দে রজনীকান্তের চরণ ধৌত করিয়া 
ছুটিতেছে। নদীতীর জনহীন, শব্দহীন ; কেবল মাত্র রজনীকান্ত যুর্ছাভঙ্গ হইয়া 
শয়ন করিয়া আছেন । 

রজনীর জ্ঞানলাভ মাত্রেই বোধ হইল যে, তিনি নদীতীরে মৃত্তিকায় শয়ন 
করিয়া আছেন বটে, কিন্ত তাহার মস্তক কঠিন স্বত্তিকায় রক্ষিত নহে, অথচ কোমল 
উপাধানেও নহে । চক্ষরুদ্মীলন করিয়া দেখিলেন এক লাবণ্যময়ী যুবতী অঞ্ধ অলে 
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অৰ্দ্ধ স্থলে বসিয়া সেই বিজন তটিনী কূলে তাহার উরূপরে রজনীর মস্তক রাখিয়া 
আলুলায়িত আর্দ্র কেশরাশি দ্বারায় ঝড় বৃষ্টি হইতে রজনীর দেহ রক্ষা করিতেছিল । 
রক্ষরনী শ্বপ্র মনে করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন, (কস্ত মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র হছে 
বীচিমাল৷ তাহার পাদমূলে আঘাত করাতে সে ভ্রম দূর হইল, আবার 
চক্ষু উন্মীলল করিলেন কিন্তু পরিক্কাররূপে দেখিতে পাইলেন লা। যুবতীর 
সুখ কুঞ্চিত বিপুল কেশরাশি-মধ্যে লুকায়িত । সেই কেশরাশির শেষাএভাগ রজ্জনী- 
কাস্তের বাহুদ্বয়, বক্ষ, মুখমণ্ডল আবরণ করিতেছে ; যুবতী মধ্যে মধ্যে সেই 
স্মগক্ষযুত্ত কেশগুচ্ছ সকল রজনীর নাসিকাগ্রভাগ হইতে কোমল অঙ্গুলি দ্বারা 
ক্থানান্তরিত করিতেছে । রজনী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু 
তিনি যে অলকাগুচ্ছের অস্তরাল হইতে তাহার প্রতি ব্যগ্রাভাবে দৃষ্টি করিতেছিলেন, 
তাহা দেখিলেন । রলনী বিংশতি বৎসর বয়স্ক । এ বয়সে কে সেই সপ্তমী 
চঙ্ালোক-বিধৃত কলকলনাদী তরঙ্গিণীর তীরোপরি নিবিড় কেশরাশি-মধ্যে লুকায়িত 
থ্যপ্লরালিন্দিত সুন্দরীর উরূপরে মস্তক রাখিয়া, তাহার কেশরাশি বক্ষে করিয়া! 
মোহিত না হয় ? রজনী আত্মবিশ্মত হইলেন, নিক্র (বপদ্‌ ভুলিয়া গেলেন, স্বাভাবিক 
বল পাইলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন । 

অনন্র যুবতী চকিতনলেত্রে মস্তক নত করিয়া রজনীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন । উভয়ের নিশ্বাস মিশ্রিত হইল । যুবতীর অলক শুচ্ছ 
রজনীর গণ্ডদেশে পিল ॥ রমণী দেখিলেন যে, রজ্নী চক্ষু চাতিয়া রহিয়াছেন, 
অমনি সলগ্চে অঞ্চল টানিয়া মস্তক এবং পৃষ্ঠ আবরণ করিতে চেষ্টা করিলেন এবং 
সেই চেষ্টাতে অলক্ষ্যে ররলীকাস্তের মস্তক তাহার উরু হইতে ভুনে পতিত হইল । 
অমনি যুবতী আপনার মস্তক আবরণ করিতে ভুলিয়া গেলেন এবং ছই হস্তে 
তাহার মন্ডক ধারণ করিয়া অতি দয়ার্্র স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “আহ। 1!” 
তত্পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লেগেছে কি?” রজনীকান্ত সেই স্বর শুলিলেন ; 
যেমন কোন পুস্পের স্পাক্ধ আণে অথবা কোন সঙ্গীত শ্রবণে কখন কথন সন্ভুত্য- 
হাদয় উচ্চুসিত হয়, এই রমশীকঠ-স্বর শুনিয়া রজনীর সেইরূপ হইল । রজলী 
নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, যুবতী পুনরপি জিজ্ঞাস! করিলেন, “লেগেছে কি?” 

রজ্জনীকাস্ত উত্তর করিলেন, “না--আপনি কি সুখুয্যেদের_1” তখন রমণী 
আড্মস্বতি প্রাপ্ত হইয়। অঞ্চল টানিয়া মস্তক আবরণ করিয়া সলঙ্জে মৃতু মৃত উঠিয়া 
দাড়াইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, রজনী প্রকতিস্থ হইয়া. উঠিয়া বসিলেন, 
তখন বসন্তপবনসঞ্চালিত মেঘব আস্তে আন্তে ভলিলেন | রনী উঠিলেন, 
হই একবার পদস্ধলিত হুইল, তথাপি চলিলেন $ সম্মুথে একটি বাধাঘাট দেখিলেন' 
এবং চিনিলেন যে, তাহার নিজ গ্রামের বসুন্ধরা ঘাট । অতি তীরে ধীরে 
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সোপানাবলী অতিক্রন করিয়া উপরে আসিলেন। কিন্তু রমণীকে আর দেখিতে 
পাইলেন লা । হার পরিচয় লাভার্থ ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, 
কিন্ত কোথাও ঠাহাকে দেখিতে পাইলেন না; এই আর একরূপ বিপদ । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বিপদ নালাপ্রকা 


পূর্বকথিত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে এক দিবস রজনীকান্ত গঙ্গাতীরে একাকী 
্াড়াইয়া নদীর শোভা দেখিতেছিলেন । সম্মুখে দাহ্নবীর অনস্ত বিস্তার লীলাম্মুরাশিস 
তহপরি বণিকৃদিগের বৃহৎ. বৃহৎ তরণী শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া অতি দূর হইতে 
উড ডীন, শ্রেনীবন্ধ রাজহংসের হ্যায় শোভা পাইতেছিল । কিন্ত ব্জলী সে সকল 
কিছুই দেখেতেছিলেন লা! অতি দূরে একখানি ক্ষুদ্র তরী শ্বেতপাল বিস্তৃত করিয়া 
তর তর বেগে আসিতেছিল, তিনি তাহাই অনিমিষ লোচনে দেখিতেছিলেন ॥ 
তাহার পূর্ব্বকথ! শ্মরণ হইলে তাহার জঙ্গমগ্র বৃত্তান্ত স্ুথস্বপ্রবৎ বোধ হইতে 
লাগিল । কাল নেঘ কাহার নি বোধ হইতে লাগিল ! সেই পর্ধধতপ্রমাণ 
তরঙ্গের গঞ্জরন স্তাহার মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । আবার সেই বিপদে 
পড়িতে ইচ্ছা জন্মিল। আবার সেই সুন্দরীর উন্ধপরে মন্তক রাখিতে বাসন! 
হইল । এই যে নৌকা তর তর বেগে আসিতেছে, ইহাতে আরোহণ করিলে, 
তৎক্ষণাৎ কাল মেঘ উঠিবে, সেইরূপ প্রচণ্ড ঝড় উঠিবে, শেষে নৌকা জলমগ্র হইবে, 
পুনরায় রমনীকে দেখিতে পাইবেন । কিন্ত রজনীর আশা নিক্ষল হইল ; নৌক। 
নক্ষত্রবেগে বন্ুন্ধরার ঘাট উত্তীণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ছুটিল। রজনী নিরাশ 
হুইয়া! দাড়াইয়া রহিলেন ; তৎপরে পশ্চাতে মন্ুব্যকণ্ঠ শুনিয়া মস্তক ফিরাইয়া। 
দেখিলেন যে, তাহার সমবয়ক্ক একটি যুবা তাহার দিকে হাসিতে হাসিতে 
আসিতেছে । যুবক তাহার বাল্যসহচর, নাম মহেজ্রনাথশল। মহেন্দ্রলাথ রজনীকে 
কলিকাতার নান সংবাদ পিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকার কথাবার্থ/ 
কহিতে লাগিলেন । রজনীকান্ত অন্যমনস্ক হইয়া কেবল “হা” এবং “না” উত্তর 
করিতে লাগিলেন । রজনীর এই প্রকার ভাবাস্তর দেখিয়া মহেন্দ্র বিস্মিত হুইম্স ৮ 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_ “রজনী, প্রায় দুই মাস হইল আমি যখন তোমায় কলিকাতায় 
দেখিয়াছিলাম,' তখন তুমি সদানন্দ ছিলে, এখন ঈদৃশ ভাবান্তর কেন ? তোমার 
বাটী আসাতে কোথায় আনন্দ বৃদ্ধি হইবে-_লা উহা হাস হইল 1 ইহার কারণ 
একমাত্র আমার অনুভব হইতেছে যে, তুমি কলিকাতায় কোন রমলীর প্রণয়পাশে 
বন্ধ হইয়াছ এবং তাহার বিচ্ছেদে এমন বিমর্ষ ছইয়াছ।” ব্রজলীকান্ত উত্তর দিলেন 
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লা। হেল্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন, কিন্ত ঠাহার এই শেষ উক্তিতে 
রজলীর চমক ভাঙ্গিল । তিনি তাহার বিমর্ধতার কারণ এপর্য্যন্ত অহ্থসন্ধান 
করেন নাই ; অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, তাহার হ্ৃদয়-মুকুরে সেই জ্াহ্তবীতট- 
বিহারিণী যুবতীর ছায়া রহিয়াছে। রজনীকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন | খুঝিলেন ঘে, 
সেই যুবতীকে প্রথম সন্দর্শনেই ভালবাসিয়াছেন । তবে সেকি শৈশবস্হচরী 
কুমুদিনী ! তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অন্যমনে সেই জ্রাহুবীতীনে দাড়াকয়া, 
একটি অশ্ব বৃক্ষের পাতা লইয়া, হস্তদ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া জ্াহুবীনীরে 
প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং কেমন তাহারা ক্ষুদ্র বীচিমালা সঞ্চালনে 
নাচিতেছিল তাহাই দেখিতে লাগিলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
বালিকার প্রেম তাও বিপদ 

এখনও অল্প অল্প বেলা আছে-_ আজ, বকুল, লারিকেলাদির উচ্চশাখায় সুবর্ণ 
সদৃশ ূর্য্যকিরণ এখনও জ্ুলিতেছিল, প্রশান্ত গঙ্গাহাদয় অতি ক্ষুদ্র বীচমালা- 
সঞ্চালনে প্রতিক্য,রিত হইতেছিল । এমত সময়ে দুইটি বালিকা গ।এধোৌত করিতে 
আসিতেছিল । পথ জনশূন্য, বালিকারা অন্ত দিন আনোদে আমেদে আসিয়া 
থাকে, কিন্তু আদর ভয়ে ভয়ে আ(সভেছিল । দেখিল কোথাও লোক নাই, শব্দ 
নাই, কেবল মাথার উপরে নীলনভোমগুলে পাপিয়ার আকাশব্যালী রব আর 
পৃথিবীতে জাহুবীর মৃত্বাত সংস্পর্শ জনিত মধুর ধ্বনি । বালিকার! ড্রতপাদবিক্ষেপে 
সঙ্কোচিত নয়নে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে চলিল । তন্মধ্যে কনিষ্ঠ হঠাৎ ধাড়াইয়! 
অঙ্গুলিছবার। গঙ্গাতীরবর্ত্তা একটি অশ্ব বৃক্ষ প্রতি নির্দেশ করিয়া জ্যেষ্ঠাকে কহিল, 
এদেখ স্বর্ণপ্রভা, এ গাছের আড়ালে কে দ্লাড়াইয়া রহিয়াছে!” স্বর্ণপ্রভা একাদশ- 
বর্ধীয়া আশ্চর্য্য সুন্দরী, "তাহার শরীর বুবতীদিগের শ্যায় গুরুত্ব প্রাপ্ত হইতেছিল ! 
স্ব্পপ্রভা কহিল “কৈ ?” বয়ঃকনিষ্ঠা অৰ্থাৎ, কামিনী ভয়স্থচক মৃতু স্বরে পুনলায 
অঙ্গুলিত্বারা দেখাইল “এ,” এবং তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,_“হবর্ প্রভা, তোর 
বর লো। ভোর বর ।” শ্বর্ণপ্রভা একবার চাহিয়া দেখিল, পরে সলজ্জদে উর্্ধশ্বাসে 
বাঁটীর দিকে দৌড়িল । রজনীকান্ত বৃক্ষাস্তরাল হইতে সকল দেখিতেছিলেন 1 মনে 
মলে ভাবিলেন, বুঝি স্বর্ণ প্রভার সহিত তাহার বিবাহ হইলে সুখী হইতে পারিবেন, 
কিন্তু তৎক্ষণাৎ, সেই গঙ্গাতটবিহারিণী রমপীর ছায়া! হৃদয়মধ্যে অনুভব করিলেন! 
রজনীর অমনি সকল সুখের আশা অন্তহিত হুইল, রজনী চিন্তা করিবার অবকাশ 
পাইলেন লা । 'বালিকাদিগের মধ্যে চীৎকারধ্বনি শুনিলেন | দেখিলেন, ব্বর্ণপ্রভা! 
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দৌড়িতে দৌড়িতে পড়িয়া গিয়াছেন। রজনী ক্রচ্ধশস্বাসে গনলপুর্নাক ন্বর্ণ প্রভাকে 
হস্ত ধরিয়া তুলিলেন । ন্বর্ণপ্রভা লচ্চায় রুক্তিমাবর্ণ হইল, এবং রজনীর হপ্তত্যাগ 
করিবার জন্য বলপ্রকাশ করিল, রঙ্রনীও বলপ্রকাশ করলেন ; কিন্ত আশ্চর্য্য | 
রজনী পরাভূত হইলেন । ন্বর্ণপ্রভা কামিনীকে ইঞ্টিগুরু, গঙ্গার শপথ করাইয়। 
লিহেধ করিলেন, যেন রজনীকান্তের সহিত ডাহার সাক্ষাৎ কাহারে নিকটে প্রকাশ 
না করে । ন্বর্ণপ্রভা বাটী পৌছিয়া সন্ধ্যার সময় কালী বাড়ীতে আরতি দেখিতে 
শিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলেন, “হে মা কালি, রজনীকান্ত যেন আনার বর 
হয়।” তশুপর্রদিন প্রত্যাষে স্বর্ণ প্রভার মাসি দুর্গ দুর্গা বলিয়া শয্যা হইতে গারো” 
ধান করিতেছিল, হ্বর্ণপ্রভা অমনি মনে মনে বলিল,__প্হে মা দুর্গা, রব্গনীক'ন্ত বেন 
আমার বর হয় ৷” 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
কেশবিশ্তাস 

তাহাই হইল, দুই সপ্তাহ পরে দেবতারা ন্বর্ণ প্রভার প্রার্থনা শুনলেন, রজনী- 
কান্তের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইল । আগামী সোমবার ২২শে আলাড়ে 
বিবাহের দিন ধার্য হইল ॥ অগ্ঠ গাত্র-হরিদ্রা, সুবর্ণপুরে বড় ধুম 7 বরকর্তা, কল্য।- 
কর্ত। উভয়েই ধনাঢ্য, উভয়েই বিবাহ-উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত । 
কম্তা-কর্তার বাড়ীতে অগ্ বড় গোল, স্বর্ণপ্রভার আহলাদের শে নাই, রস্রনীকান্ত 
তাহার বর হইবে । 

অপরাহ্নে তাহার বিংশতিবর্ধাঁয়া বিধবা ভগিনী কুমুদিনী তাহার কেশরাশি 
লইয়া প্রাসাদোপরি বসিয়া বিশ্যাস করিতেছিল ! সম্মুখে আদরদিদি নানে এক 
বৃদ্ধ৷ ঠাকুরাণী দিদি দাড়াইয়,_-আদরদিদি নামেও যেমন কাজেও তেমন, সকলকেই 
আদর করিতে ভালবাসিতেন, ভগিনীদ্ধয়ের মধ্যে জেরঠাকে উপলক্ষ করিয়া 
বলিলেন, “আহ্‌! ! কুমু আমাদের কি স্বন্দরী | অমন সুন্দরী স্বর্ণ নয়” 

কুমুদিনী বিরক্ত হইয়া বলিল,_-“আদরদিদি | স্বর্ণের চেয়ে আমায় সুন্দরী 
বলিলে আমি কি সন্তুষ্ট হইব ?” ন্বর্ণপ্রভা চুপি চুপি জিহ্ষাসা করিল,__“দিদি রাগ 
করিলি কেন, সত্য সত্যই ত তোর মতন স্বদ্দর্ কেউ কখন দেখে নাই ।” আদর- 
দিদি ভীত এবং অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, “তা নয়, আমি ব্বর্ণপ্রভাকে কুৎসিত বলি 
নাই, স্বর্ণও বড় সুন্দরী, আর তেমনি উপযুক্ত পাত্রেও পড়িল ; কুমু, তুই স্বণৃপ্রভার 
বর রজনীকান্তকে কখন দেখিয়াছিল্‌ ?” 

কুমুদিনী নীরব হইয়া! রহিল । 
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আদর । আমি দেখিয়াছি, দিবি সুন্দর, তবে কি না, শুনেছি সদ! সর্ব্বদ! 
বিনর্ষ, বুকি কোন আবাগি ওঁষধ করেছে, আহা ! কার রূপে বশীভূত হইয়াছে, তা 
হক, আমাদের স্বর্ণপ্রভা তেমন মেয়ে নয়, শীগ্র বশ করে নেবে । 

এই প্রকারে কথোপকথন চলিতেছিল, কিন্তু কুমুদিনী উহাতে বিরক্তি 
প্রকাশ করাতে আদরদিদি চলিয়া গেল । স্বর্ণপ্রভ। কেশ রচনা শেষ হইলে চলিয়া 
শেল, যাইতে যাইতে অশ্ফ,টম্বরে আদরদিদিকে সম্বোধন করিয়া মাথা নাড়িতে 
নাড়িতে বলিতে লাগিল "“শীগৃগির মর্, লীগ্গির মর, শীগ্গির মর্‌ !” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


বিবাছ, সম্দেছ অঞ্জন 


অদ্য বিবাহরা রি । বড় ধুম, স্ুবর্ণপুরের পথ ঘাট জ্রনাকীণ, কত দেশ 
দেশ্রাস্তর হইতে কত শত শত লোক বিবাহ দেখিতে আসিয়াছে । বরের বাটা 
হইতে কন্যার বাটা পর্য্যন্ত আলোকময়, এবং অবিশ্রান্ত লোক জন যাতায়াত 
করিতেছে 7 রাঞি এক প্রহরের পর রঞ্জনীকান্ত বরবেশে শিবিকারোহণ করিলেন । 
তাহার মূর্তি দেখিয়া তাহার স্বজনগণের অন আশ্মিল। চারিদিক হইতে দর্শক- 
মণ্ডলীর কোলাহলে গগনঘার্গ বিদীর্ণ হইতে লাগিল । বৃহৎ অট্া(লকার একটা 
নিভৃত কক্ষে ম্বণপ্রভা সেই গগনভেদী কোলাহল শুলিলেন, তাহার হাতকম্প হইল, 
অকারণে মনে ভয়সক্চার হইল, স্বর্ণপ্রভা কাদিয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠা কুমুদিনী 
তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনিও কাদিয়া উঠিলেন, 
কি কারণে কাদিতে লাগিলেন ছইজনের কেহই বুঝিতে পারিলেন না । ক্রমে 
কোলাহল নিকটবন্তী হইল এবং পরক্ষণেই পৌরন্ত্রীগণ “বর আসিয়াছে” “বর 
আসিয়াছে” বলিয়া হুলুধ্বলি ও শক্ধর্ধনি করিল ॥ স্বর্ণ প্রভার ক্ষশকালের অস্ত 
আহলাদে শরীর কণ্টকত্তি হইল, বর আসনে গিয়া বসিলেন । তাহার মুস্তি 
দেখিয়া পৌরস্্রীগণ নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিতে লাগিল । যে সকল যুবতী বাসে * 
বরের সহিত রহস্য করিবার আশায় আসিয়াছিলেন, তাহারা বরকে দেখিয়া অস্ফুট 
স্বরে বলাবলি করিতে লাগিলেন “ও আবার কি রকম ? ছোড়া কি লড়াই করিতে - 
আসিল্লাছে নাকি?” স্বর্ণ প্রভার জননী রজনীকান্তের মস্তি দেখিয়া অঞ্চল দিয়া 
চক্ষু সুছিলেন। কন্ঠাকর্তা বিষবদনে সভাস্ত সকলের নিকট অনুমতি লইয়া 
বরকে অন্তঃপুরে লইছা গেলেন । স্বর্ণ প্রভা শ্রী-আচারস্থানে আনীত হুইল, কুসুদিনী 
স্বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে আসিল | স্্রী-আচার আরস্ত হইল ; দূর হইতে এক উন্মাদিনী. 
পাইয়া উঠিল ৷ 
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গুল | জলে শানে 

কদদতলার পানে চেনে 

না লানি দেখিলা কোন দনে। 
রজনীকান্ত সচকিত নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে 

কি দেক্চি। হঠাৎ তাহার ভাবান্তর হইল- শরীর কাপিতে লাগিল । কল্যা- 
সম্প্রদান হুইল, তুই হাত এক হইল, ন্বর্ণপ্রভা য্যবস্ডীবনের জন্য রজনীকান্তের 
হইল । সন্ধ্যা হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখন একবার গভীর নিলাদে মেঘ 
ডাকিল, বিছ্যৎ হানিল, পরক্ষণে প্রবল ঝটিকা উঠিল, প্রাঙ্গণের আলো নিবিয়া 
গেল, পৌরস্ত্রীগণ কোলাহল করিয়া উঠিল, কণ্যার জননী বর-কম্তা। বাসরে লইয়া 
যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন । কিন্তু অন্ধকারে বরকে দেখিতে পাইলেন না । 
আলো! আনিলেন, তথাচ দেখিতে পাইলেন না । বাটার এদিক ওদিক চতুদ্দিক্‌ 
অবশেষে সমুদায় গ্রাম আলো! লইয়া ভৃত্যবর্গ অচ্ছসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও 
বরকে দেখিতে পাইল না, তখন কণ্ঠাকর্ত্রী চীৎকার করিয়া আছাডিয়া ভুলিতে 
পঁড়িলেন । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 

বিপদের উপর বিপদ 
রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, গভীরশন্দে শ্রাবণের মেঘ ডাকিতেছে, শন শন শন্দে 
ঘোরতর বায়ু বহিতেছে, রজলীকান্ত লনহীন প্রকাণ্ড এক প্রান্থরমণ্যে একাকী । 
বর্ষাকালে প্রান্তরের স্থানে স্থানে জল দাড়াইয়াছে, কর্দম হইয়াছে, রাত্রি ঘনালচ্ধকার 
- ত্রয়োদশীর রাত্রি । রক্রনীকান্ত চলিলেন । অন্ধকারে কোথায় যাইবেন ? কিন্ধু 
দুঃসহ মনের চাঞ্চল্য হেতু রজনীকান্ত একস্থানে স্থির হইতে পারিলেন না, স্থুতরাং 
চলিলেন, কাদার উপর দিয়া চলিলেন, মধ্যে মধ্যে পলের উপর দিয়া 
চর্সিলেন ; আবার পথ অন্বেহণে দ্লাড়াইলেন, অন্ধকারে কোথায় পথ! পশ্চাতে 
একবার মন্তুত্য-পদশব্দ শুনিতে পাইলেন, চীশুকার করিয়া বলিলেন, “কেও ?” কোন 
উত্তর পাইলেন না, কিছু দেখিতেও পাইলেন না, দাড়াইয়া রহিলেন + একবার 
ভাবিলেন, তাহার সন্চ-বিবাহিতা শ্র্ণ প্রভাকে ত্যাগ করিয়া কৃকশ্ম করিয়াছেন, 
সন্মুখে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ বাতাসে শন শন শব্দ করিতেছিল, রজনীকান্ত তাহাতে 
বুঝিলেন যেন স্বক্ষ তাহাকে ভৎ সনা করিতেছে-_-“কি কুকাজজ করিলে” ; পবনদেব' 
যেন ন্লাগাহ্িত হুইয়া তাহার কানে কানে কহিতেছেন_-“ছি,ছি! কি কান্স করিলে 1” 
আবার তখন কি ভাবনা মনোমধ্যে উদয় হইল, রজনী অমনি ভ্রুত চলিলেন । 
এবার হাটুসমান আলে আসিয়। পড়িলেন। কোথাও পথ দেখিতে পাইলেন না, 
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সন্মুখে এক ধবল পদার্থ লেখিলেন। মঙ্ুন্য বলিয়। বোধ হইল ॥ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কেও ?” এবার উত্তর পাইলেন “পথিক,” রজনীকান্ত অনুভবে বুঝিলেন 
যে, পথিক এক লীর্াকার সক্্যাসী । তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাকে 
প্রান্তর উত্তীর্ণ হইবার পথ দেখাইতে পার ?” পথিক কহিল, “আমার পশ্চাঞ্-পশ্চাৎ 
আইস !” রল্রনীকাস্ত চলিলেন। কিঞ্চিৎ, দূর ' যাইয়া পথিককে' আর” দোখিতে 
পাইলেন না, চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, “কোথা গেলে গো ?” উত্তর নাই, কেবল 
প্রান্তরের অপর পার্শ্ব হইতে প্রতিধ্বনি হুইল “হো হো ।” রজনীকাস্ত ' আবার 
দাড়াইলেন, এবার কলকলনাদী সমীরণ-সম্ভাডিত ভাগীরথীর তরঙ্গগর্জ্জন 
শুনিতে পাইলেন । সেই শন্দ উদ্দেশে চলিলেন। এখল একটু আকা 
পরিক্ষান হওয়াতে পথ দেখিতে পাইলেন । হঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন বহুবারিপুর্ণ! 
শ্রাবণ মাসের গঙ্গা কলকল রবে তরতর বেগে সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে । : সন্মুখে 
গঙ্গাবাসীর কোটা দেখিয়া রজনীকাস্ত বুবিলেন যে, অন্ধকারে ঘুরিতে শূরিতে সেই 
বহ্ধুহ্ধরার ঘাটে আনসয়াছেন । এই স্থানে প্রায় মাসাবধি হইল তাহার বিপদ 
ঘটিয়াছিল। এই ঘাটে কুসুদিনীর ক্রোন্ডে মস্তক রাখিয়। মুচ্ছিত ছিলেন । রজনী 
অনেকক্ষণ তীরে জাড়াইয়া নদীর ভয়ঙ্কর শোভা দেখিতে দেখিতে পূর্বব ঘটনা 
আলোচন! করিতে লাগিলেন । পরে জলক্রীডার শব্দ শুনিলেন, বোধ হুইল 
কে জলে গা ধুইউতেছে । আস্তে আস্তে ঘাটে নামিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে 
ভাতার শরীর কাপিতে লাগিল- কুমুদিনী একাকিনী রাজহংসীর ভ্যায় জলক্রীড়। 
করিতেছে । রজ্রনীর বাক্যশ্চর্তি হুইল না কিন্ত জলবিহারিণী রনণী নাথায় কাপড় 
টানিতে টানিতে বলিল, “কে, রজনীকান্ত, ভগিনীপতি 1” রজ্রনীর শরীর কণ্টকিত 
হইল ; অনেক কে ভ্রিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এখানে কেন ?” জলবিহারিনী 
উত্তর করিল “ডুবে মরিব বলে ।” 

রজনী কম্পিত শ্বরে জিভ্তাসা করিলেন, “কি দছুংখে ডুবে মর্বে?” 
জ্রলবিহা এনী কাননী ঈষৎ হাস্য করিম! বলিল, “আমি সত্য সত্যই ডুবিতে আলি 
নাই, তুনি আমার ভগিনীপতি, আমি পরীক্ষা করিতেছিলাম আমার প্রতি তোমার 
স্লেহ জন্মিয়াছে কিনা ।” রজনীকাস্ত উত্তর ন! করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। 
পরে কহিলেন, “আমিও জানিতে ইচ্ছা করি তোমার ভগিনীপতির প্রতি তোমার 
স্মেহ জন্সিয়াছে কিলা__-আজ আমি এই গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিব, দেখি তুমি কি কর। 
কুষুদিনী উত্তর করিল, “ভগিনীপতি, তোমার কি মনে পড়ে? যখন আমরা 
বাল্যকালে একত্রে ক্রীড়া করিতাম, এক দিবস পদ্মপুকুরে আমার অশ্য একটি পঙ্গ 
তুলিতে গিয়া ডুবিয়া গিয়াছিলে, মনে পড়ে? কে তোনায় বাঁচাইয়াছিল ৮ আর 
সেদিন এই গঙ্গাতীরে যেমন করে একবার বাচাইয়াছেলাম তেমনি করে এবারও 
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বাচাব |” এই উত্তরের পর উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন। যেন গঙ্গার ভীষণ 
শোভায় দতুইদনেই স্তস্তিভ হইয়াছিলেন, ক্ষণেক পরে রজনী বলিলেন, আচ্ছা 
তবে আমি জলে ডুবি, তুমি সেই প্রকারে আমায় বাচাও দেখি ।” এই বলিয়া 
কুল হইতে জলে ঝাঁপ দিলেন, অমনি কুমুদিনীও চীৎকার করিয়া রন্ূলীর পশ্চাতে 

পশ্চাতে.ব্ধপ দ্বিজেন । চীৎকারধ্বনি, সেই ভীষণ তমিস্থ নৈশ গগনে আরোহণ 
করিয়া. গঙ্গার একুল ওকূল হইতে প্রতিধ্বনিত হইল ।' কুমুদিনী রজনীকে ধরিতে 
পিয়া দেক্ষিলেন, তাহার সম্মুখে এক দীর্ঘাকার পুরুষ চিবুক পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন 
করিয়া দাভ়াইয়। আছে । কুমুদিনী কাদিয়া তাহাকে বলিলেন, ওগো তুমি কে 
সো রক্ষা, কর, আমার ভগিনীপতি এইমাত্র জলে ডুবিল, তাহাকে বাচাও ।” 
আগন্তক অতি ক্ুচ্ছ এবং গন্তীর স্বরে বলিলেন, “কুমুদিনি 1” কুমুদিনীর শরীর 
কাপিয়। উঠিল, নিষ্পন্দ হইল । তিনি দেখিলেন, এক দীর্থাকার তীষণাকৃতি 
সন্ত্যাসী ভাহাকে ডাকিতেছে । ভয়ে সাহার অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল । সন্গযাসী 
পুনরপি ডাকিল, প্কুমুদিনি! “তুমি যাহার সঙ্গে আসিয়াছিলে তাহার শিবপূক্ত। 
শেষ হইয়াছে । এ দেখ তিনি তোমার দ্রন্য মন্দিরের নিকট দাড়াইয়। রহিয়াছেন, 
উঠ বাড়ী যাও।” কুমুদিনী বলিল, “আমার ভাগনীপতি ?” সন্যাসী বলিল “তয় 
নাই ।” মন্দিরের নিকট হইতে বামাকণে একদরন ডাকিল, “কুমূ, আয় আমার 
হইয়াছে ৷” কুমুদিনী আস্তে আস্তে তীরে উঠিয়া চলিলেন। আবার দাড়াইয়া। 
সঙ্গ্যাসীকে জিক্্াসা করিলেন, “আমার ভগিনীপতিকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও» 
আজ যে তাহার বাসর 1” কল্াসীর পশ্চা হইতে কে উত্তর করিল “এই আমার 
বাসরছর |” 
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বিশ লীলা !-_অনন্ত শর্গল ! 
একদিকে দেখ, উচ্চ হিমাত্রি শিখর, 


ডভেপিল্র। ছিমৃত ত্রাজ্য আছে দীাড়াইযা, 
প্রকৃতি গৌত্রবধবছা, অচল জটৈল ; 
অন্গদিকে দেখ নীল ফেনিল সাগর 
ব্যাপিদ্রা অনন্ত রাজ্য !_ সতত চঞ্চল, 
অচিআ্তা জীবলে যেন সদ! সঞ্চালিত, 

সদা বিলোডিত, সদা কম্পিত, গজ্জিত । 
উপরে অলীন নভঃ নক্ষত্র নালাছু 
প্রজ্মলি-৩-_-কে বলবে কত কাল হতে ? 
কে বলবে কত কাল প্রত্রলেত রবে? 
লীচে লীল লীলা অনন্ত» সীম ও 
কতকাল হতে তাহে ভাসিতিছে ছাপ । 
জনংপা পৃথিবী গশডঃ কে বলিতে পারে; 
কে বলিবে কতকাল তালিবে এ বাপে? 
মধ্যে এক এত বারি !--এক তীরে ভার 
পুণ্য ভূমি ইউলোপ জুড়ায় নযুন। 

প্রশ্রিত প্ৰভাবে, শিলী-টাক অপস্কৃতা ! 
আন্ত তারে প্রকৃতির প্রকাণ্ড শ্মশান, 
মক্রতূনে ভয়ঙ্কতা। ‘আফ্ৰিকা’ ভীবপ ! 
বিধির অনন্ত লীলা! কে বলিবে হান্ন | 
এই দুই রাজা এক শিল্পীস্র স্থল ! 
লচ্দিতা প্রক্কৃতি বুঝি তাই স্রোষ ভয়ে, 
'হুতভাগ্য অ।ক্রিকয়ি কল্সিতে মগন 


(১) 75117119556 of Sesostres. 


(2) River Nile. 
(৩) Alexandria. 
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অনন্ত জলধি ললে, ছুই মহ! শাখা 

করিল প্রেরণ দুই স্থচীয়ঙ্ত পথে 
উতনত্রে ভূমধ্য,_ পূর্বের রক্রিম সাগর । 
হুঃখিৰী আফ্ৰিকা ভয়ে পড়িল কাদির! 
“এসিয়।” চরণ তলে ; ভারত-গন্ডিনী 
দিলেন অভয্ন, প্রাথি কঙ্গো উপরে 

চত্রপ কন্চাদুলী ; অপক্র বাল্ীশ 

বলে টলাইতে তারে! সেই দিন হতে, 
পুপাবতী এসিক্সার শুড পরশনে, 

মক্কতৃমি নধো মৃগ-তৃঞ্চিকার নত, 

সোপাত্র নিশত্ব রাদ্্য হইল স্বদ্ন। 

মিশ্র অপূর্ব সুতি ! দৃশ্য মলোছর | 
বিশাল অরণ্য বার দুর্লশ্রন্য প্রাচীর ; 
অ(প(ন সাগলু গড় প্রহরীর প্রা 

আছে দি)ড়াইয়া, জগত-বিস্ময় 

“টলেমিহ, চিব্রকীর্দথি-স্তস্ত সারি সারি | 
অদূরে আলোক শ্তন্ত(১) আকাশ প্রদীপ! 
আলিতেছে নীলাকাশে নক্ষত্রের সত১- 
লিশান্ধ নাবিকগণ নয়ন রঞ্জন! 

শিল্পীর পরবে নাতি প্রকৃতি মালিনী, 
পরল নীল নদী (২) নীলদনি হার, _ 
তরল আভান্ন পূর্ণ । ভুবন বিদরী 
“মেকিডন’ অধিপতি গ্রন্থি গুলে তার, _ 
বিশ্ব-খ্যাত রাজধানী করিলা দ্থাপন্ত ॥ (৩) 
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রাদধানী র!দহ-; বসি নীরবে, 
বিরস বসনে, অফ টলেমি-ছুহিতা 
ক্লিওপেট্রা! :_ মরি চিত্র বিশ্ববিমোহিনী ! 
ধরা! ব্যাপী ‘রোদ’ রালো, যে ক্থপেয় ভয়ে 
স্টিল বিপ্রব তোর ; যে রুপ শিখায় 
বিশ্বজহ্রী ধীরগপ»_ঘাহাদেল হা! 
হীরপশা ইতিহাসে স্রয়েছে লিখিত 
অমর অক্ষরে ! করে, অঙ্গে ঘাহাদের, 
সমগ্র পৃথিবী ভার ছিল সমাপভ ' 
সিজার। এটনি,__এই নাম দূগলের 
সসাগর। বস্মুক্ধরা ছিল সমতুল 1 

ছেন ধীরগণ, যেই দুলে শিখার 
পড়িয়া! পতঙ্গ ওরাল চালে! ভম্মীহুত, 
কেমনে বর্ণিব আবি সে কপ কেনন ? 
মিশর বিহলে এই আ(ফ্রিক! যেমন 
মরুভূমি, এই কপ বিহনে তেমন 
কেবল মিশন নহে-__-এই বসুন্ধরা! 
বিশ্বীণ্ণ অরণ্য সম 1 চিত্রিব কেমনে 
হেন কপ রাশি ?--র্লপ অনুপম ভবে । 
কল্পনা অতীত রূপ, _লছে চিত্রে! 
বিষাদ আধারে এই জূপ-কহিনুত্র 
আলিতেছে : অলিতেছে মুখতার সম 
বিষাদ আকাশ গায়ে যুগল নদ্গন | 

ছুই বিন্দু-_ভুই বিন্দু বাতৰি, -মুক্তানিভ ৮ 
আছে দীড়াইয়া ছুই নয়ন কোনায় ; 
লড়ে না, ঝরে না, আছ ! নাহি চাহে যেন 
তাজি সেই অনঙ্গের আনন্দ-আসন, 
পড়িতে ভূতলে ; হেন প্বর্গ-অষ্ট হতে 
কে চাহে কখন ? খেই নয্ননের লোতিঃ 
কামান অতেস্য বর্ষে করিয়া! প্রবেশ, 
উচ্ভবাসিয়| হৃদয়ের বিলাম লহরী। 
তাসাইল তাহে রোম হেন রাছা-লিপ্সা 
( সলাগর! পৃণিবীর ব্রাদ্সসিংহাসন ! ) 
আনি৷ সেই নেয় আহ! ! সমন এমন ! 
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বিষাদ পহ্ত্রী, পূর্ণ-বদন-চ ক্রিম, 

রন্তু রাজালন পৃষ্ঠ ফেলিছে ঠেলিয়া ; 
ভপমানে কেশরাশি, বিলঙ্দিযা! কায, 
আসনের পৃষ্ঠ বাহি পড়িস। ধরায়, 
বিদারি ভূতল চাহে পশিতে তথাশ্ন;_ 
“য়োমেশ' হয় যার অডুল আধার, 
স্বর্ণ-সিংছাসন তার তুচ্ছ অতিশগ্ন ! 
রক্ষিত যুগল কর, বক্ষে রমণীর 
হার । যেই রমণীর কর সঞ্চালনে 
বীরগণ হৃদয্রও হইত চঞ্চল, 

শ্রণন্প ভাড়িত-ক্ষেপে ;_ ইঙ্গিতে যাহার 
চলিত পুতুল প্রায় ধরার ঈশ্বর, 
আজি সেই কর আহা ! অবশ, চল ! 
পাবাণ হৃদযোঁপরে, পাষাণের প্রায় 
রল্লেছে পড়িয়া ; বুঝি হৃদয় পিঙ্জর 
ভাগি রমণীর প্রাণ চাহে পলাইতেঃ 
সেই হেতু, ছার ! এই যুগল পাষাণ, 
ক্রেখেছে চাপিয়! সেই হৃদয় কপাট । 
দৃর্সিহীল সক্ষোচিত যুগল নয়ন, 
অপলক? চঞ্চল ! চাঁহ উদ্ধ পালে ? 
কুক্ধ রেখাত্বিত ছই কমলে দলে, 
হইয়াছে যেন লীলদণি সত্রিৰেশ ! 
মন্থি কি বিবাদ মূর্তি । সন্মুখে বামারঃ 
বুতন থচিত স্থেত প্রন্তরের মঞ্চে, 
শোঁভিছে সাহাৰ্য্য চয় ; ব্হুসূল্য পাতে 
শোভিছে মিশ্র আত সুরা নির্মল ! 
উপরে ছলিছে দীপ বিলম্থিত ঝাড়ে ; 
বিদল স্কটিকে দীপ শাখায় শাখায় 
জলিতেছে, চাকু চিত্র খচিত দেয়ালে | 
অনস্ত আনম্দমরীঃ আসোন কূপিনী 
ক্িওপেট্রা স্নন্দরীর, এই সেই কক্ষ 
মলোহর-অনঙ্গেত্র চিরবাল ! রতি 
অধি্ঠাত্রী দেবী !__যেই কক্ষ আনন্দের 
ধ্বনি, অডিক্রাম্ব লিজ, প্বেশিয। রোদে 
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«“লেনেট? (৪) মন্দিরে হতো প্রতিধ্বনি মর, প্রি মক্ষতুমণি--পন্বাহীন, বার্রিহীন ;_ 
গণিত জেমেশু (৫) কেহ রোমে নিশ্বি জাপি পদতলে প্রজ্ছলিত বালুকা অনল ; 


লী হাছার ; সেই আনন্দ ভবনে 
আভি কেন দেখি সব নীরব, অচল ! 
চল আলোক রাশি ; দেখাদ দেখালে 
অচল মানব চিত্র ; অচলিত তাবে 
পড়ে মাছে হস্ত হত্ত্রী অনাদছে ; 
অচল অনীল কক্ষে, অজ্ঞাত পরশে 
আন্দোলিত হয়ে পাচ্ছে মুল এসিটার”? (৬) 
বাষার বিষাদ স্বস্র করে অপনীত ; 
অচল যুগল কর ; অচল ভীবন 
শ্রোত ; চিত্রাপিত প্রায় দাঁড়াইয়া পাশে 
অচল ভর্তৃর শোকে, সচচরীদ্ধযর 
কেবল বামার সেই অচল চাদরে, 
সবেগে বচিতেছিল, অটিকা তুলল ! 
“এলে! চাবমিহনে 1১৮ চিল সমীদ্ধয় 
বামার বিহুত ক’$, চলো বোমাক্চিত 
কেশ ; দেন এই তনসা নিশীপে 
শশোন ইত স্বস্থ হহুল নিশভ 7 
“<লো| সহচর । এই হৃদয় অন্দরে 
আভনেতা ছিল যেই প্রণয় ত দুর্লভ, 
এ কিলশ্ব যবনিক) হইতে পতিত ? 
শুক আজি রঙ্গতৃমি ! যোবন পরশে 
তিঠিল প্রথমে যবে লক্ষা ্রঘাবরণ, 
দেখিলাম র্গতৃনি নায়ক এণ্টনি, 
জীবন সঙ্গীত স্রোতে খুলিল নাটক_ 
ক্লিওপেট্রা জীবনের চারু অভিননদ্র ॥* 
“তুত্খদ প্রথম অক্ষে, ভুলো চারদিন ! = 
আছেশিফ ছে মলে? অনন্ত বালুকাময়ী 
(8) Senate, 


(৪) Augustus (25:52. 
(৬) Guitar. 


তুষ্চায়ি হৃদয়ে, শিয়ে উদ্ধা রাশি রাশি, 
শত্রু শত্রু বিনির্গত, ছতেছে বর্ঘশ; 
তবু অতিক্ৰমি ছেন ভুন্যয প্রান্তর 
ধীরভুযে,_উড়াইহ। ইশ্র দালে যেন, 
শত্রলৈম্তচ্। শুক পত্রনাশি বেন 

ভীম প্রভঙ্জনে হাম 1 প্রবেশিল ঘবে 
পিশিজদ্বী রোম সৈস্ক মিশর নগয়ে ১. 
লতা শুল্ছ তযু তপ দরিদ্র! চরণে, 

পশে গল্যুথ ঘথা কমল কাননে । 
বিজন্লী বীরেস্তর-ব্যহ-নগর-প্রবেশ 
নিহ্খিতে, বসেছি অলিম্দে বিহাদে, 
চিত ফৌকুছল ময় ! পদতলে মম 
প্রাবিয়া প্রশস্ত পথ, সৈঙ্ষের প্রবাহ 
প্রবাহিত ; দেখিলান,--আতস্র নাহি সখি ! 
ফিপল্রিল নদ্নন নন; ডু'বল মানস 


শেই প্রবাহ ভিতরে । 
শযোড়শ- ব্রা 
সেই বালিকা দে, তাতে, কি ভাষ. _ 
প্রবেশিলে, অন্তনন ; হেন ভাব সখি! 
[কি পূর্বে, কি পরে, শৈশবে, যৌথলেএ- 
অর ত কথন করি নাহি অনুজ 
সেই যে প্রথম, আহ! ! সেই হলো-শেু.) * 
চিত্ত মুস্ধকরী ‘ভাব. ! চিত উদ্বাদ্নী |. 
বালিকার অরক্ষিত হৃদয় সোছিল_। । 
কোথা য়োমীয় সৈঙ্ক। কোথাঁর মিশর, * 
কোখান্ব তপন বিশ্ব--গগন--পতৃতল,?' 
অদৃশ্য হইল লব নমলে আমার 1 ' 
কেবল একটা মূরত্তি_বীরত্ব বাহার 
নিশি সরলতা, দয়!,_দাক্ষিপ্যের সনে 
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(৭) Charmian—one of the two maid attendants. 
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জম 


ক্রু 


[আতপ মিশিয়া যেন চন্দ্রিক শীতলে ৷ ] 
ভাসমান ছিল শ্বেত প্রশত্ত লসাটে ; 
প্রচ্ছলিত নেত্র ত্বপ়্ে ; চির বিরাজিত 
উন্নত প্রশস্ত বক্ষে ; ক্ষরিত প্রতোক 
বীর--পদ সঞ্চালনে ;__ হেন মুত্তি সখি! 
লুকাইয়া অসুপম বীরত্বে তাহার, 
নৈলোক প্রবাহ, ( যথা মহীক্হ চন্রঃ 
লুকায় চত্রনাচল (৮) আপন গছ্বরে ! ) 
তাসিল নল মম,--ব্যাপিয়! হৃদয়, 
ব্যাপিয়া অনন্ত বিশ্ব, ভূতল, গগন । 
সেই শুর্তি সখি মম বীরেশ এণ্টনি ! 
চঞ্চলিদ্া বালিকার আভল দর 

প্রথম প্রপদ্নাবেশে--স্বয়গ ভৃতলে 
সেই মূর্তি, শ্রিলল সখি ! ছইল অন্তত, 
সুদুর সুন্দর রোমে, কিছু দিন ভরে 
ন্বির জলির জল করিম চঞ্চল, 
প্রতিপদ-চন্দ্র সি । গেল অন্্রীচলে !” 
ক্থুলিল স্বিতীয় অন্ধ 1 চনক আমার 
( পিডুনিদ্ৰা, দেবগণ । ক্ষনিও আমারে ! ) 


॥*"অন্রধারী-টলেনিক বংশে বংনীধয্র (৯) 


কুলাক্দার_-বিস্চ্ছিয়া স্বাণী ন মিশরে 


"লোম রূপী শার্দ,লের বিশাল করাল; 


পতিহয্ব, পাঁপিয়সী, জোষ্ঠ হুহিতার 


-এপ্ত শোদিতাক্ধ, অষ্ট সিংছাসনে হাখ 


আহি, শ-ব্ঞ্িতার কেনন বিধান! 


পতি | ছুহিতার কন্যা হস্তা_পিত! 1-_ 


(শা.  Moontain of the moon. 


ক্রিওপেই। 


১৪৯ 


আঅসশেষে--ছান ! দুঃখ বলিৰ কেমনে '= 
দশম বর্ষায় শিশু কলি আনার, 

করি আমি যুবতীত্র পতিত্বে বরণ; 
সেইখানে ক্লিওপেট্রা জীবন উদ্যানে? 

যেই বীদ+ প্রিয় সখি ৫ হইল রোপপ, 

সে অস্কারে কি পাদপ অস্মিল স্বজনি ! 

কি ভীষণ ফল পুল: ফলিবেক আজি ? 
বধি লো হুহ্িতানর ; বধিতে আমার, 
সেই দিন ভুত অস্ত্র কিয়া সজল; 
ডুবাঁয়ে মিশরে ; আহা ! ডুববে অংপশি $ 
ডুবায়ে ট্রলেসি বংশ; জনক আমার 
সন্বরিলা নর লীল,_-নব দমশ্পতিরে 
ছুন়্ের প্রহরী করি পাপিষ্ঠ মার্দ্জারে ।” 
“না ছতে পিতার শেষ লিশ্বাস নির্গত, 
সিংহাসন হতে পাগী_ ফেলেল আনাধ 
পূর্বযারণোয { তা অই! নাজাত উদ্ভানে 
ফু:টছিল মে কুন্থন* পড়িল এখন 
মরুত্ধনে 1 লে যে ছুংগ্খ কহা নাহি যান! 
কিন্ত নামী প্রতেছিংহ৷|, প্রচ শু অনল, 
লীভালিল মা্্:ওডের এধ্যাহ্ছ (করণ । 
সহসা! নিলিল সৈন্য ॥ সেনা পরী আমি 
সাজিম সমর সাজে । কব্তীর শবে. 
ব্!ধিলমে শি্রুদ্ব[ন১ উল্পক্ানঃ উচ্চ 

কুচ বুগোপরে । যেই কর, কলী 
কুন্মদামেরুঞভরে হইত বাধিত, 


(৯): িওলেইরা পিতা টলেমি বংশ্ীবাদন ইত্যাদি লঘু আমোদে মত্ত হইল 
প্রজ্গর 'বিক্াগআঁজন- হওয়াতে তাহারা তাহাকে সিংহাসনচাত করিয়া ডাহার দোষ্ঠ কন্যাকে 
মিসরের স্া্জী করে । টলেনি রোমের সাহাধ্যে, তাহার কল্যাকে -পরাছিত করিনা! . সিংহাসন 
পুন৷প্রান্ত হুন-_এই সময়ে এণ্টলনি রোমান সৈন্যের একজ্রন অধ্যক্ষ হইয়া আইসেন ” টলেনি 
তাঁছার জোচা-কন্যাকে বধ করেন-_এই পাপিদ্রলসীও তাহার এপ্রথম স্বামীকে .তাছার মনোমত 
হয় ছাই বলিয়া ইতিপূর্কে বধ করিল্াছিল । টলেমি মৃত্যু সময়ে মিসরদেশের রীতি মতে, 
উইল দ্বার! ক্রিশুপেট্রাকে তাহার একটী ১*ম বর্ষায় ভ্রাতার সঙ্গে পরিণঘবন্ধ এবং একজন শ্লীব 
দুরাচারকে তাহাদের অভিভাবক কলিম বান । 


১৫৬ 


লইল?ম সেই করে তীক্ষ তরবার ১ 
পশিনাল এই বেশে নিশর ভিতরে, 
সীধ রক্তে নীল নদী করিতে লোহিত, 
বিদ্বা বীরাঙগণ! রক্তে বুষ্তিতে মিশরে । 
হেল কালে রোম রালা বিপ্রাবি, বিলোড়ি, 
ভীবণ তরঙ্গ দ্বয় (১*)-_সিদ্ধ অভিক্রষি১ 
পড়িল জীনৃতমন্ত্রে মিশরের তীরে ; 
কাপিল মিশর সেই, ভীষণ আঘাতে, 
রপোন্মত্ত অসি দ্বয় (১১) পড়িল খসিয়া । 
এক উৰ্দ্দি হলে! লয় সমুদ্র সৈকতে, 
দ্বিতীয় উঠিল শূনা সিংসনোপরে !” 
"সিলারশমিশরে !- দূরে গেল রণসজ্ধা । 
মিশরের সিংহাসনে }-_খুলিলাম সখি ! 
কলণবেশ+ দীনা বেশে রোমেশ চহুপে 
পড়িলান,--সে কুহক অ।ছে কি ছে মনে?(১২) 
ঝটকায় ছিশ্রমুল ত্রততী যেমতি, 
বম্ছে মহীরুহ হাম !--নিরাত্রয্না লতা !” 
“সে শ্রস্ণদালিক সপি ) করু সন্কালনে 
নিবাশ্রি তুমূল কড়, রক্ষিল আমারে, 
আলিঙ্গিয়া শ্রেহভরে । প্রিন্ন সখি ! হান! 
এই জীবনে প্রথন”_- এই মরুতূমে_ 
লেহ স্থস্টতল বারি হলে! বরিবণ । 
নিচু জনক ঘার ; লিটরা ভগিনী ॥ 
শিশু সহোদর, ভর্তা ; মত্ত্রী__নরাহম ; 
সে কিসে ভানিবে সখি | ত্রহ বে কি ধন? 
বুড়াইল প্রাণ, সখি ! পুর/ইল আশা, 
বসিলাম সিংহাসনে, বসিলাম 1 ভীম 


বঙ্গদর্শন 


আবাচ 


ভুকম্পনে, কিশ্বা অমি--পিত্রি_ _উসঙগী রণে, 
টলিতে লাগিল মম নব সিংহাসন । 
দেখিলাম অন্ধকার, খুরিল মস্তক, 
পড়িতেছিলাম সখি ৷ মুর্ছিত হইয়া 
'অকুল সাগরে,--কি বে বীরপশ! সখি ॥ 
জলে, স্থলে, কি অনলে করিল বীরেল, 
স্বচক্ষে দেখেছ, সখি ! শুনেছ অবণে। 
দেখিলাম সুর্্ছাভঙ্গে মেলিয়! নয়ন, 
ভালিয়াছে শিশু ভর! শত্রন্দলসহ, 
অনন্ত জীবন ললে ; বসিয়াছি আমি 
মিশরের সিংহাসনে, বলিব কেমনে 
সেই লঙ্জা! ?--সিদারের হৃদয় আসনে | 
কতল্ছত! রসে সখি ডবরিল হাদয়। 

ধল, প্রাপ, সিংহাসন, প্রণয় দাতার, 
করিলাম সহচর্রি আঁন্যসনপ্‌ণ | 

কিন্ত সেই কতজ্ঞতা_ ক্গাল সমুদয় 
সেই রুতজ্ঞতা শেষে কোপা হলো লন্ব ! 
একে প্রাণদাতা, তাহে পৃথিবী ইশ্বৃর্» 
ততোধিক ভুঙ্গবলে ভূমণ্ডল জয়ী; 

এত প্রলোভন !_ সি ! পড়িলাম আমি, 
জলগর আকর্ধণে--সরল! হুরিণী ।” 
*হেনকালে চারিদিকে সমর অনল 
জলিল, সিজার এই মিশরে রাসিয়! 
দেখিল অনল শিখা; বৈশ্বানর রূশে 
কাপ দিল, সখি ! লেই বছ্রির তিজতরে ; 
নিবাইল কটাক্ষেতে শোণিত প্রবাহে 
বীরবয় ! বাহুবলে অ!পনি সমুদ্র 
রহিয়াছে বন্দি বার রাজের ভিতরে। i 


(১০) কাশেলিশ্রার যুদ্ধের পর পম্পি সিলাৱের দ্বারা পশ্চাদ্ধাবিত ছইয়]. মির্ণিরে উপস্থিত 
হইলে, সিশববালী সনূত্রতীরে তাছার শিরশ্ছেদ করিয়া সিদারকে - উপঢৌকন দেয় ;- সিজার 
মিসরের আতভ্যন্তরিক বিগ্রহ নিবন্ধন শুন্য সিংহাসন অধিক কলিম! বসেন । 

(১১) ক্লিওপেট্রার এক অসি এবং সাহার শক পক্ষে দ্রিতীয় অসি । 

(১২) ক্রিওপেট্রাত্র দনৈক অগ্ুচন্প তীহণকে. -বসলরাশিতে বেষ্টিত করিয়া স্রিদারের 
নিমিত্ত উপঢৌকন বলিয়া তীহকে গুল্তভাবে লিলারের সমীপে লইয়া ঘায়। 


৯২৮২ ] 


এই ক্ষুদ্র অগ্থি শিপা কি করিবে তারে? 
বিজয় পতাকা ভুলি ; ভীন শিংহনাদে 
ডুবায়ে জলধি সজ্জর অদূর দক্ষিণে, 
ছড়ায়ে পৌরব ছটা দিগ_ দিগম্বরে ; 
চাঁলিরা আনন্দ নোত অন ধাহাস 
ম্াজপত্ডে ; প্রবেশিল বীর অহস্কারে, 
দিশ্বিল্্রী বীরবর রোম রাজধানী । 
সতী সহধশ্থিণীর অনু উপেক্ষিসা 

চলিল লেলেট পৃছে,_-ছাঘ ! আল মুখে 
প্রলোভনে শুদ্ধ ক্ষুদ্ধ কেশন্নী যেমতি, 
ক্ষার! তোমযা কেছে ?(১৩) তোঁময়| দুজন 
বিধ গন্তীর মুপে ? চৌবটি রৌরব 

যেন ভাবিতেছ মনে ? কণ্টক স্বরুপ 
কেন লিজার পপে, আছ দাঁড়াইসা ? 
জানঁ ন| লিভার আভি হইলে ভূপতি ? 
সরে যাঁও ৷--বীরবর সেনেট মন্দিরে 
প্রর্েশি বসিল স্বর্ণ চারু সিংছসেনে ; 
প্বিশ্বজনী সারাল! সিদানের শ্রম !” 
আনন্দে ধ্বনিল শত সহন ছিহবান ; 
আনন্দে রোমান বাস্ত করিল সঞ্চার 
নরু রক্তে সেই ধ্বনি পূরিল গগল 

সেই জর জম ববে; নামিতে লাগিল 
ক্রোম ইতিহাসে এই প্রথম মুকুট 
সিজারের শিরোপরে, এণ্টনির করে } 
ছুল্লাইল ;__কি ? সিজারের রাদ্যাঁত্তিযেক ? 
কেন আনন্দের ধহলি থামিল হঠাৎ? 
নিরবিল বত্রিদল ? বেন অকশ্মাৎ 


(১৩) কুট এবং কেশিয়াস্‌ । 





ক্রিওপোইী। ১৫১ 


এই হাহাকার ?--সপি দেপিনু সশ্গাপে ; 
কি দেপিশু ? ইহস'ন্োে তুলিব না আর । 
ভূপতিত, ছা ্দৃ্ট ! নীরেন্দ সিঠার । 
কোথার মুকুট ? সপি ! বহশ্কে তত্রসায় (60১৪) 
কণ্টকিল ব্রমণীত্ত কম কালেবত্র ; 

বিশ্কারিল নেত্রছয় ; সহিল ন! নর 

অবলা হৃদয়ে, মুর্চছা-হুইল রমণী । 


অৰ্দ্ধ উদ্মলিত লোত্র, এক দই চাচি 
কক্ষে বিলিশ্বিত এক চা চিত্র পানে, 
বলিতে লাগিল বাযা__”ওই, সচচলি । 
ওই যে দোধছ-__চি লিপর্গ দপণ = 
অপূর্ব আস্ষিত '__ওই দেখ ওই, 
পচদলস (১৫) স্রোত ওই প্রমোদ তযণী 
ভাসিতেচছে, নাচিতেছ্ে বারিবিচারিণী, 
ছাসিতেছে, অলিতেছে, পশ্চিন তপন, 
প্রতিবিশ্বে ধললিয়া তুল সলিশে । 

ময়ূর মযূরী প্রেমে সুখে দুখ নিতো, 
চক্রককলাপক্লাশি_ _লর়ন রঞ্জন ! 

চারু চন্্রাতপরূপে শোভিছে পশ্চাতে | 
তাহার ছায়া বসি কণিকা রূপলী ;-- 


(১৪) নোমরাজ্যে ইতিপূর্বে রাল-তত্তর শাসন ছিল ন, স্তর ।ং রাজাও কেহ ছিল লা। 
সিজারই প্রথম রাজ উপাধি গ্রহণ করিতে উদ্ভোগ করেন- এই কারণে কতিপর যড়যস্ত্রী তাহাকে 
অভিষেকের দিবস বধ করেন ই্ছ।দেছু মধ্যে ক্রটদ্‌ এবং কেশিয়াস প্রধান ছিলেন ॥ 

(৯৫) চিদনস নামক নদ-_এসিন্া খাইলরে ? এপ্টনির আচ্ভামতে ক্লিওপেট্রা তাহার সঙ্গে 
“টারলাসে’ সাক্ষাৎ করিতে ঘাল। 


৯৫, 


নাচে শ্ব -ক্ণ, বন্ধ কুসুম মালা 
কুস্বকোনল করে। বসন্ত হাঙ্গর 
নাচিতেছে সৃবাসিত স্মন্দত্র কেতন, 
সৌরতে মোছিত- ঘৃছ-_অলিল চুক্ছলে। 
তল্গশীয় মধ্য দেশে, সুবর্ণ খচিত 
চজ্জাতপ তলে, স্বর্ণ-কমল আসনে, 
বাক্রণী দূপিনী__ওই তরণী ছন্বরী ; 
আপনার রূপে যেন আপনি বিভোর ! 
দুই পাশে সুকুমার সহচর চত 

দাড়াঘে সন্্রথ বেশে--পশ্মিত বদল 1--- 
ব্যলনদিছে হীরে বীরে বিচিত্র বাছলে । 
কিন্ত সে অনিলে কই দুড়াবে বামায়, 

বরং হইতেছিল কোমল পরশে, 

কান লালসায় উচ্চ কপোল যুগল ! 
সঙ্গে জঙ্গণাগণ-__অনঙ্গ মোহিশী ' = 
কোনল মনালাশ্রাদী_ সঙ্গীত তরল 
ববিতেচছে নানা বঙ্ছে ; তালে ভালে তার 
পড়িছে লগত দাড় জাত সলিলে,_ 
তলী শন্দলী__ হু 5ণালেতে যেন 
জঅলিশ্িছে প্রেনাহলাদে নদ ‘চিদনসে 1” 
সে সুপ পরশে নাচি শ্বেত হিলে।লিয়া, 
প্রেম্-নুন্ধ ছুটিতেছে-_তয়ণী পশ্চাতে ; 
নাচিছে তনুণী ;-_-মরি । সেই নৃত্য, সেই 
সলিলেনু ক্রীড়া, সখি ! দেখ চিত্রকর 
চিত্রিযরাছে কি কৌশলে ! নাচিতে নাচিতে 
চুশ্ষিপ্বা সব্রিং বক্ষ, কহি স্কালে কানে 
অশ্কুট প্রণশ্ত কথা তর তর স্বরে, 


--ক্টলেছে রঙ্গিণী ওই,__আশ্চর্য্য অদৃশ্ত 


সৌরভ্েে করিনা, মরি | ইন্দির অবশ । 
নগর, সজীব দীর্ঘ-দর্শকি-দালায়, 
সাঙ্গাযরেছে দুই তীর । উচ্চ সিংহাসনে 
অদূরে নগরে বসি-_একাকী এণ্টনি 
ডাকিছে অস্ফুট সিসে অপহৃত মন । 
কিন্ত সশি ৷ তৃষ্ণাতুয্ সহ নয়ন, 

যে স্বপ স্বধাংশু অংশ কারিতেছে পাল 


যলদশল 


[ মাহা 
কে 'ওই রমণী, _সর্ধদরশক-দর্শল ? 
ক্রিওপেট্রী? আমি ? না, না, সখি! অনম্ভব ! 
সেই যদি ক্লিওপেট্র।, অমি তবে নহি ? 
আমি যদি র্লিওপেট্র।,-তর্রী-বিছারিণাী, 
ওই চিত্র নছে সখি! অ(মি দহু:খিনীয ॥ 
সেই মুখে হালি রাশি, এ মুখে বিষাদ ; 
সে হৃদয়ে সথ, সখি ! এ ঘৃদয়ে শোক; 
সে যে ভাসিভেছে স্থথে প্রণয় সলিলে, 
আমি ডুবিয়াছি ছা ৷ নিরাশ সাগরে । 
যেই মনোহর বেশ, ওই চিত্রে, সখি! 
শোভিতেছে মরি ! যেন শারদ কৌমুহী 
বেটিব্রা কুসুন বন ; আজিও সে বেশে 
সম্জদ্দিত এ বপু ময় $ কিস্কু সছচনি [ 
সেই শোড!- এই শোভা--কতই অন্তর | 
আছি সেই বেশ, দ্বর্ণ-হীব্রক খচিত, 
লিবিড় তমিশ্র যেন সমাধি বেষ্টিগ্রা । 
সে দিন প্রেমেত্র শুক্র ঘি তীয়া আমান, 
আজি হার লিরাশার কৃষ্ষা চতুন্দণী !” 
লীরখিল পীরে বালা ৮ মধুর বাশতী 
পাইয়া বিষাদ তান, নীয়বে যেমতি | 
স্থিত্র লেত্তে, কিছুক্ষণ চাহি শুন্সপালে, 
বলিতে লাগিল পুনঃ ইন্দীবরাননা । 
“চলিল তত্রধী বেগে, চলিলাম আমি 
ভোটিতে এণ্টলি ; সখি 1 করিতে অপণ 
বালিকার চিত্ত চোহ্লেঃ যুবতী যৌবন । 
যত অগ্রসয় তরী ছতেছিল বেগে 
ততই হুইতেছিল মানস আমার 
সঙ্ষোচিত ১-_নির্জরিপী সুখে যথা নদ hl 
চিদনল | হায়। সখি, ভাবিতেছিলাম, 
কি আছে অদৃষ্টে মন,_প্রে সিংছাললঃ 
কিস্বা_ রোন কারাগার | দেখিতে দেখিতে 
সঙ্ছচিত আশা মোত প্রণয় নি্কররে 
উত্তরিল, কিন্ত সখি ! সেই সৃংমিলনে 
উত্বলিল যেই চল প্রেম প্রশ্রনণে-_ 
দয় ঘাবিনী ।--০সই সলিল প্রবাহে 


(১৬) এন্টনির প্রথম পরী । 


১৯১২৮২ ] 


ভেলে গেল সমন কুল, শীল, লজ্জা, অয়, 
ভেসে গেল সেই বোগে, ভূত ভবিশ্যত, 
বর্ধমান উদভ্ভয্বের ; হইল চঞ্চল 

কেপে, রোম, নিশপ্রের বালা সিংহাসন ; 


ভেসে গেল সেই স্রোতে সপরী সিল্ভিহ্বা (১৬) 


ভাঁসিঘা তাসিশ্রা সেই প্রণয় দাবনে 
আসিলাম সিশ্রেতে, প্র।বন প্রবাহ 
সখি । মিশিল সাগরে । স্মজনি | তখন 
সকলি--অনস্ত ! ছায়, অনন্য প্রেসের ; 
অনস্ত লহরী লীলা 1 অনন্ত আমোদ 
বিরাজ্িত নিত্নন্তর অধরে দুলে 
খঅনভ্ও, অতৃপ্ত সুপ, যুগল হুদয়ে | 
ভাবিলাম মনে, প্রেম, স্ব, লাজ । ধন, 
প্রেমিক জীবন হায় ! অনশ্ সকল । 

যে কাম-সরমী সখি ! করিম নির্শ্মাপ, 





২০৪ 


ক্রিওশ্ট্রো 


১৫৩ 


ঘত পান করি॥ বাড়ে প্রপস্ন পিপাসা! ৮ 
অনন্ত পিপাসাতুর নাহ ক আনার ! 
ঢালিয়া দিলাস তাহে, জীবন, যোবল 
নম ; ঝাপ দিল ব্ৰাজছংস উদ্দেশ 
প্রায়,__ মদন-বিহবল ! সেই সয়োবরে 
ককু দৃশালিনী আমি, সা মদুকর ; 
আমি মযালিনী, সখ! মাল সুন্দর 1 
কখন মৃণাল আমি অদৃশ্য সরলিলে, 
সখা মদমত্ত করি ; সলিলের তলে 
কন আমি মীনেশ্বরী, সখা মীনপতি ;_ 
অধিপতি (্লিওপেট্রা-কাম-সরসীর । 
এই রূপে, এই স্কুথে, গেল দিল, গেল 
ফাস, চলিল বসন, বিছ্যততের স্বস্ধে, 
অনঙ্গ [বল!লে, স্বরা, সঙ্গীতে বিহবল ! 
ত্রমশঃ । 
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'রহর বাবু বড়ই রাশ_ভারি লোক; কার সাধ্য যে তার সম্মুখে মুখ তুলে কথ! 
হু কয়? তাহার ভয়ে তাহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই আপনাপন দোষ গোপন 
করিতে চেষ্টা করে। তিনি যে পল্লীতে বাস করেন, সেখানে কোথাও কুক্রিসাসক্ত 
লোকদিগের প্রশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা নাই । তাহার দৃষ্টি সকল দিকেই আছে 
অথচ সহসা কোন কথার উচ্চবাচ্য নাই । অকল্মাৎ সম্মুখে কিছু পড়িলে দেখেও 
যেন দেখেন না ॥ পথে চপিবার সময় বালকেরা খেল। করিতে করিতে অনাবিষ্টতা- 
বশতঃ তাহার গতিনোধ করিলে একপার্খ দিয়া যান, যেন টেরই পান লাই । 
বিচক্ষণ তেমনি ; একটি কথা উপস্থিত হইলে তিন বৎসর পরে কি ঘটনা হইবে 
তাহা বলিয়া দিতে পারেন ; তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সনস্টই একবারে 
দেখিতে পান এবং তোমার হুখে হাচারিটি কথা শুনিয়াই তোমার মনের সকল কথা 
বুঝিক্। লন । যেমন ধার তেবনি ভার ; লোকে তাহাকে এমনি মান্য করে যে, 
তাহার কথা যেন বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করে । তুনি তিন মাস বুঝাইয়! যাহার 
মনের দ্বিধা দুর করিতে পারিবে না, প্রস্তাবিত বিষয়ে হরিহর বাবুর অভিপ্রায় 
ইঙ্গিতের দ্বারা ব্যক্ত হইলেই সে ব্যক্তি অবিচলিত চিত্তে তদনুসারে কার্ধা করিবে । 

কিন্ত হরিহর বাবু যাহার প্রতি বিমুখ হুন, তাহার নিষ্কৃতি নাই । একবার 
শ্যামন্ন্দর বসু নামক এক ব্যক্তি তাহার কোপে পড়িয়াছিল। শ্যামস্বন্দর 
কিছু দিন তাহার সহিত বিরোধ ঝারিয়া নিতান্ত দাযগ্রন্ত হইয়া পড়িল, মোকদ্দামা 
মামলাতে বিব্রত, অনেকের নিকটেউই ঝ্রণগ্রস্ত ; পরিশেষে এক ব্যক্তি তাহার 
নামে দশ্তকের পেয়াদা বাহির করিল ; পরদিন পরাতে ৫** পীঁচশত টাকা টিতে 
না পারিলে পিয়াদ। আলিয়া গ্রেপ্তার করিবে । সমস্ত দিন শ্যামসুন্দর লোকের 
ভ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া কোথাও টাকা সংগ্রহ করিতে পারিল লা, অবশেষে রাত্রি 
একটার সময় হরিহর বাবুর বাটাতে আসিয়া উপস্থিত ; হরিহর বাবু তখন শয়ন 
করিয়াছেন, ভৃত্য একদ্রন সংবাদ দিবার নিমিত্ত ছারে আখথাত কদিবামাত্র বলিয়া 


১২৮২] হরিছর নানু ১৫৫ 
উঠিলেন, “কে রে, রানা 1 _শ্যামন্ুম্দর এসেছে বুঝি ?” “আজ্ঞা হা ।” অনভুঙ 
বৈঠকখালায় উপস্থিত হইয়া ভৃত্যকে দীপ লইয়া যাইতে বলিলেন, এবং সেই 
অন্ধকার ঘরে শ্যামসুন্দরকে আনিতে বলিয়া যে দ্বারে সে প্রবেশ করিবে সেই 
দিকে পিঠ কফিরাইয়া বসিলেন । 

শ্্ামস্রন্দর স্মভাবতঃ মনের যন্ত্রণায় নিতান্তই পীড়িত, তাহাতে অন্ধকার 
ঘরে আহুত হইয়া একবারে হতবুদ্ধি হইল । কিন্তু উপায় নাই। আত্মরক্ষার 
অন্য চেষ্টার ক্রটি করে নাই । “রামে মারিলেও মরিব, রাবণে মারিলেও অন্বিব ॥ 
দস্তকের পিয়াদা রাস্তা দিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে ইহা অপেক্ষা হরিহর বাবু যদি 
অস্ত্রাধাত করেন এবং তাহাতে প্রাণবিয়োগ হয় সেও ভাল ।” হরিহর বাবুর সহিত 
এতকাল যে শত্রুতা করিয়াছিল সমব্ডই মৃহ্ুর্তেক মধ্যে তাহার স্মরণ হইল ; এবং 
এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে শ্যামন্ুন্দত্র বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল । হরিহর 
বাবু যেমন ফিরিয়া বঙসিয়াভিলেন সেই অবস্থায় বলিলেন “আমার সন্মুখে আসিস 
না; সব কথা বুঝেছি, এই নে টাকা ধর্‌ আমার কাঁছে মুখ দেখাল্‌ লা ।”  শ্যাম- 
সুন্দর এরূপ অমু গ্রহের কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই ॥ ভাবিয়াছিল, হরিহর বাবুর সহিত 
বিরোধ করাতেই এই বিপদ খঘটিয়াছে এবং তিনি কটাক্ষপাত করিলেই লি্ুক্তি 
পাইব ; কিন্তু টাকার তোড়া মাটীতে পড়িল সেই শন্দে অবাক হইয়া রহিল । 
হরিহর বাবু চলিয়া যান, ভাহার পদশব্কে শ্যামসুন্দরের চৈতন্য হইল ; তখন সে 
কাদিয়া সাহা পা জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "আমার ঘাট হয়েছে, নিতান্ত 
হ্ব্ধ,ছ্ফিবশতঃ আপনার মত লোকের বিক্ুদ্ধাচরণ করেছি ; যা কলেন এতে তে! 
আমি কেন! রইলুম, কিস্ত বলুন যে আমার প্রতি প্রসন্ন হোলেন ?” হরিহর বাবু, 
পা ছাড়াইয়া দেয়ালের পার্শ্বে শ্যামস্বন্দরের দিকে পিঠ ফিরাইয়া থাকিলেন । 
জ্ঞামসুন্দর মেজেয় বাসয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্তর কাকুতি মিনতি করিল, হরিহর 
বাবু চুপ করিয়া থাকিন্লেন ; পরে শ্যামনুন্দর ক্ষান্ত হইলে বলিলেন, “তা হবে না, 
আমার শ্মরণাপর হলি, আমি তোকে রক্ষা কলুয় কিন্ত তোৱ মুখ কথনই দেখব না, 
আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হবার লয় ।” এই বলিয়া অবিলহ্বে চলিয়া গেলেন । 
-7-:- গল্পটি উপশ্যাস মাত্র । কিন্তু শুনিলে অনেক বাঙ্গালির মনে এই হরিহরের 
নানাপ্রকার প্রতিমূত্তি আসিয়া উপস্থিত হইবেক ॥ মনে হইবে যে, অমুক এইরূপ 
জীক্ববৃদ্ধি বা দূরদর্শী ছিলেন, অমুক তাহার স্যায় সর্ধবদর্শী। কেহ আশ্রিতের প্রতি 
দয়াতে বা শক্রশালনে তাহার অন্ুন্ূপ আর কেহ বা অনর্থক প্রতিজ্ঞাপালনে অথবা 
কেবল বাক্‌ স্বরণে এতাদৃশ প্রকৃতির অন্থুকরণকারী । এইরূপ গুণ কতক কতক 
থাকিলে আম।দিগের সমাজস্থ লোক রাশভারি বলিয়া গণ্য হয় এবং “রাশতভারি” 
প্রকৃতি প্রায় সকলেরই প্রশংসার স্থল । 
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বুদ্ধির অপরিপক্ষ অবস্থাতে অস্্রচিকীর্ধা বৃত্তিই শিক্ষালাভের প্রধান উপায়, 
কিন্তু সকল বিষয়ের দোষ গুণ বিশ্লেষ করিতে না পারিলে বুদ্ধি কখনই পরিণত হয় 
লা। ইহাই সমালোচনার মহোপকার ৷ সমালোচনা ভ্রান্ত হইলেও সমালোচকের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রোতৃ বা পাঠকবর্গ বিচার কার্ধ্য নিযুক্ত হন, সুতরাং সমালোচিত 
বিষয়ের যথাযোগ্য বিচার না হইলেও শুদ্ধ বিচার কার্য্যের দ্বারাই বুদ্ধির বিশিষ্টর্ূপ 
চালনা হইয়া থাকে । কিন্তু শ্রোতৃবর্গ যদি কেবল মলের মত কথা অহ্েষণ করেন 
তবে সমালোচনাতে কেবল মতভেদ বৃদ্ধি হয় । 

হরিহর বাবুর সুখ্যাতি সকলেই করে, এই ভাবিয়া যদি লোকে কেবল 
তাহার অনুকরণ করিতেই চেষ্টা করে তবে তাহারা কিয়দংশে উন্নতিলাভ করিতে 
পারে বটে ৷ বাশকেরাও প্রথমতঃ এই প্রণালীতে শিক্ষা করিয়া থাকে এবং 
পর্ডগণ ইহার অতিক্রন করিতে পারে না। কিন্ত এতাদৃশ অনুকরণ সম্যক্রূপে 
স্থুসিদ্ধ হইবার নহে । যাহাদের তাদৃশ তেজ নাই, যাহার! তাহার ম্যায় ঠেকে নাই, 
তাহারা কখনই হত্রিহর বাবুর প্রকৃতি পাইবে না। কিন্ত এমনও লোক আছে 
যাহাদিগের বুদ্ধি ও জীবনযাত্রা কথঞ্চিংর্ূপে হরিহর বাবুর সদৃশ । তাহারা তাহার 
অন্থকরণ করিতে চেষ্টা করিলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । কিজ ইহা কি 
সর্ববতোভাবে মালিক ? আদর্শের যদি দোষ থাকে এবং তাহ! দোষ বলিয়া অনুভূত 
লা হয়, তবে অনুকরণ হইতে ক্রমশঃ কেবল দোষেরই বৃদ্ধ পায় । অতএব 
বিচারপৃর্ধক অনুকরণ করা প্রয়োজন | হরিহর বালুর দোষ গুণ বিচার করিতে 
হইলে তদপেক্ষা নির্দোষ পাত্র কাহাকে আদর্শ করিতে হয় । অপেক্ষাকৃত নির্দোষ 
কেন সম্পূর্ণ দোষাভাব অশ্বেষণ করাই ভাল । কিন্ত মানব শরীরে এরূপ কল্পনা 
করা অসঙ্গত । অতএব লোকচরিকে কি হইলে দোষ হয়, কি হইলে গুণ হয় তাহা! 
বিশ্লেষ ক্রিয়ার দারা স্থিরকরশাস্তর একের অভাব অপরের পূর্ণতা অনুমান করিয়া 
লইতে হইবেক । আমরা লোকের দোষ গুণ বিচার কালে ব্যক্তিবিশেষের সহিত 
তুলনা করিয়া থাকি; "ইহা নিষিদ্ধ । কেন না এক্কপ তুলনা ছারা কেবল এই 
্ীমাংসা হইতে পারে যে, অসূক আমার মনের মত লোক এবং অসুককে আমি 
দেখিতে পারি না । কিন্ত তোমার আমার প্রসন্নতাতে তে! কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই”। 
কাহার কি দোষ কাহার কি গুণ তাহাই স্থির করা আবশ্যক । 

. এ্রতদ্দেশের লোকাচার মতে চপলতা নিন্দনীয় এবং গাস্তীর্্য প্রশংসার 
প্রর্গ কেন এরূপ হইল 1 _ একথা বলিলেই বিপাক ॥ কেহ মনে করেন ইহা 
স্বতঃসিক্চ ।-__কেহ বলেন চপলতা বালকম্বভাব ; কিন্ত তাহাতেই দোষ কি? 
বালকেরা ক্ষুপ্র এবং অল্পবুদ্ধি; তবে বালকপ্রকৃতির বৈপরীত্যই কি বুদ্ধিমত্তার 
আদি লক্ষণ ?--কেহ বলিবেন সুনিখখবিরা গস্তীরপ্রকৃতি ছিলেন । ইহা লোক- 
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পৃষ্টান্তমাত্র ; এক হরিহর বাবুর দোষ গুণ বিচার জন্য যেন আর কতকগুলি হরিহর 
সংগৃহীত হইল । এ প্রণালীও অসিদ্ধ ।__ কেহ বলিবেন, শান্ের বচন আছে। 
এবার হারিলাম ৷ শান্ত্রসমগ্র অতি বিন্রলোকের আদেশ এবং নর্ধবতোভাবে 
আদরণীয়, কিন্তু শাস্ত্রও বিচারাধীন! সদালোচক লেখক অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও 
বিচারাধিকারী বটে। 

আমর! বলি গাষন্তীর্য্য বিবেচন্নার সহচর, চপলতা বিবেচনার বিস্বকারী» এই 
জন্ত। গা্ডীর্ধ্য প্রশংসনীয় । মনুষ্য আলসমাজে থাকিয়া স্বতস্ব হইতে পারেন না; 
এই কারণে বিবেক ত্যাগের সাবকাশি নাই । খদি তোমার বিবেক না থাকে তবে 
যত লোক কোন প্রকারে তোমাতে আশ্রয় করিতেছে, তাহারা সকলেই তোমার 
অবিবেচনার ফলভোগী হইবেক । যদি বিবেককে তুচ্ছ কর তবে এই সকল 
লোকের সহিত তোমার বিচ্ছেদ হইবে ; অর্থাৎ একদিক্‌ ভাঙক্গিয়া গেল, রাশির ভার 
খর্বর্ব ইল । আর সেই সনস্ত লোকের অবস্থা চিন্তনীয় বলিয়া স্বীকার কর ; অমনি 
চিন্যান্রোত বৃদ্ধি হইবে , তোমার আপন কাৰ্য্য লইয়া যনে মনে সকলের নিকটে 
ক্লবাবদিহি করিতে হইবে । ফলত: যাহাকে মন হইতে ছাড়িবে তাহার ভার 
কমিয়া যাইবে ; যাহার প্রতি মলে মনে দৃষ্টিপাত করিবে তাহার ভার তোমার 
উপরে আসিয়া বন্তিবে । “ধারে কাটে আর ভারে কাটে ।” প্রবাদ বাক্য; 
অপ্রকৃত নহে ; অনেক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির মনে এই অভিনানস্থভক আক্ষেপ উপস্থিত 
হইয়া থাকে যে, আমার কথ সর্ববতোভাবে সঙ্গত হইলেও অমুক বঙ্গিঘুং ব্যক্তির 
কথার “ভার” অপেক্ষাকৃত অধিক । এই ভার সহঙ্জে হয় না। লোকের ভার 
বহন করিতে হয় তবেই “ভারে কাটে ।” এ ভার চিন্তার অঙ্গ, মনে মনে বহিতে 
হয়। চিন্তার আবির্ভাবে চপলতা দূরে যায়, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, যুবা বাগ্চক্য 
লাভ করে এবং নারী পুরুষপ্রকতি প্রাপ্ত হয় । শ্রীলোক মাত্রেই তরল স্বভাব । 
কেননা পুরুষেরাই স্ত্রীদিগের ভার বহন করেন । আবার এতদ্দেশের শ্রীজাতি 
অধিকতর তরলপ্রকুতি ;_ম্বতন্ত্রভাভেও ইহারা অন্য দেশস্ছ স্ত্রীলোক অপেক্ষা! 
নিকৃষ্ট । আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকের মীমাংসা কিরূপ পদার্থ তাহা কখনই 
জানে না। বস্তুতঃ চিন্তা বা মীমাংস। করিবার ভারই পায় ন!। সুতরাং জ্রী- 
লোকদিগের গাস্তীর্য্য ও বিচারুশক্তি উভয়ের কিছুই নাই । এবং চপলতাই 
তাহাপদিগের স্বভাবলিক্ক বলিয়া গণ্য হইয়াছে । কথা না কহিলেই যে গন্তীর হয় 
এমন নহে । নতুবা বঙ্গীয় নববধূগণ গাস্তীর্খ্যে স্বশ্তেষ্ঠ এবং নির্রী বিচার কার্ঞ্্যের 
অনস্কোপায় । 

গাস্তীর্ঘ্য রাজলক্ষণ, কেনন! রাজা প্রক্রার ভারবহন করেন ৷ র্াক্রা যত 
আপনার ভার বৃদ্ধি করেন, প্রজার ভার তত লু হইয়া যায়। এইজন্য সাধারণ 
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তস্ব্রে প্রক্ঞাবর্ণের এত গৌরব । রাছ্য পরাধীন হইলে প্রঞ্জাবর্গ রাজ্জকার্য্য হইতে 
অপসারিত হইয়া তৎকারণে মতিচ্ছন্প হইয়। পড়ে । বাঙ্গালির! সাহেবদিগের 
তুলনায় আপনাদিগকে গষম্ভীরপ্রক্ৃতি মনে করিয়া থাকেন। ইহা প্রকাণ্ড 
ডুল। রাজ্রনীতিথটিত বিষয়ে বাঙ্গালিদিগের মতামত নাই ; কেবল অল্পবন্ত্র বা 
অশ্যাশ্য স্বার্থ সম্বন্ধীয় চিন্তাতেই হঁহারা মগ্ন । গাস্তীর্ষ্যও তদমু রূপ । রাজ্য পুড়িয়া 
ছারখার হইয়া যায় কিন্তু কেবল কৌলীনখণ্ড দ্ধ হইবে সেই ভয়ে গবাক্ষের দিকে 
ধাবিত। হইংরাজ্ত স্যার্সাধনে অনেক সময়ে হথেচ্ছাচারী হইয়া চাপল প্রদর্শন 
করেন। কিন্তু যখন ভারপ্রাপ্ত হইয়া কতকগুলি লোক সমবেত হয়েন, তখন 
চপলতার লেশ থাকে না । বিরোধ থাকুক, বিসম্বাদ হউক, উদ্দেন্য সিচ্ধির পক্ষে 
সকলেই একাগ্রচিন্ত, সকলেই চিন্তায় মগ্ন, সকলেই ভারাক্রান্ত । বাঙ্গালিরা - 
পৃথগ্ভাবে বরং ভাল কিন্তু একত্রিত হইলে হয় সন্তোচপ্রিয়, অথবা ভবিব্যতে 
দোষন্পৃষ্ট হইবার শঙ্কাতে বিচলিত অথবা ভার ত্যাগে অভিলাষী কিম্বা অশ্যের 
বাসন! ও পরামর্শের প্রতি অমনোযোগী হন ; নতুবা, অপরিণামদর্শী, বাচাল, 
কলহপ্রিয়, স্বার্থাভিলাষী এবং জেদে অভিভূত হইয়া পড়েন। এগুলি প্রকৃত 
গাস্তীর্য্যের লক্ষণ বা প্রশংসার স্থল নহে। ফরাসি আতি সভ্যভাতে ইংরাজ 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে কিন্তু রাজ্য রক্ষা করিতে অপেক্ষাকৃত অপটু 1 ইংরাজের! 
বলেন ফরাদিল। চপলপ্রকু:ত ; ফলতঃ তাহারা যে রাদ্রকার্য্য নির্ব্বাহকালে পরের 
বিবেচনা প্রনিধাল করতে নিতাষ্ট অক্ষম হইয়া পড়েন এ কথা আমাদিগেরও মনে 
হম্ম | তাহাদিগের আচরণ দেখিলে বোধ হয় সকলেই যেন আপনার মলের 
চিন্তাতেই উন্মত্ত আর কিছুর প্রতিই দৃকৃপাত নাই। সুতরাং এক্যের সম্ভাবনা 
কি! ছোট সুখে বড় কথা বলিতে পাইলে বলা যায় যে, বাঙ্গালিরা এই বিষয়ে 
কথক্ষিৎ ফরাসি জাতির সদৃশ । 

হরিহর শ্যামন্্ন্দরকে মনে মনে সাঙ্দনা করিয়াও যে তাহার দিকে সুখ 
ফিরাইলেন লা, এটি ভাহার জেদ । প্রতিজ্ঞাপালন অতি প্রধান ধশ্ম কিন্ত তাহার 
নিমিত্ত দিঘিদিক জ্ঞানশুহ্য হওয়া উচিত নহে ৷ শ্যামসুম্দরকে যদি মলে মলে 
মার্জনা! করিয়া থাকেন তবে তাহার মুখ দেখিতে দোষ কি? যদি কখনও তাহার 
প্রতি আক্রোশ সম্পূর্ণরূপে না নিয়া থাকে, তথাচ ক্রোধশান্তির চেষ্টা করাই ভাল । 
প্রতিজ্ঞারক্ষা ভ্রমে সঞ্চিত ক্রোধ প্রতিপালন করা সর্বধপ্রকারেই ক্ষতিজনক | * জেদ 
স্বভাঁবতঃ গুণও নহে দোষ নহে । ইহাতে যেমন সশুকশ্ম তেমনি কুকর্ম বৃদ্ধিরও 
দ্ষমতা জন্মে । যে ব্যক্তি প্রশংসনীয় কার্যে জেদ করেন, তিনিই প্রশংসনীয় 
কিন্ত কুকর্ম জেদ অজ্ঞানহ্ৃত হইলেও অন্ততঃ নিন্দনীয় এই পব্যন্ত বল! যায়। 
কিন্তু তাহাতে ত ক্ষতির কিছুই লাঘব হয় না । তরবারি ছারা শত্রু মিত্র উভয়েই 
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বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্ত তাহাতে তরবারের কোন মহব দৃ হয় না। আওবঙজেৰ 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ফিরোজ শা কোমল্প্রকৃতি ছিলেন ; লোকে আওর্গ্জেবেরই প্রশংসা 
করে। আজি কালি বিদ্মার্কের নামে কজল বাহবা ন! দিয়া থাকিতে পারেন? 
এক সময়ে প্রথম নেপোলিয়ান৪ এই রূপে জগতকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন । কিন্ত 
এখন তাঁহার প্রাধান্য কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে? তেজ্র দেখিলেই আমরা স্বভাবতঃ 
চমৎকৃত হইয়। থাকি । ইহা পতঙ্গপ্রকৃতি । রাশতারি লোকের জেদ কিছুই নয়; 
পরোপকারই ঠাঁহাদের মহবের প্রকৃত লক্ষণ । 

রাশভারি লোক কর্তৃত্ব ভালবাসে । সেই উদ্দেশ্যে হউক বা চরিব্রগত গুপ 
হইতেই হউক পরোপকার করা ইহাদিগের একটি বিশেষ লক্ষণ । আমর! যেমন 
দুরদশিতা ও সর্ববদশিতার অল্পতা হেতুক আপনাদিগের গাস্তীর্য্যের স্থল সম্কীণ 
করিয়া লইয়াছি, পরোপকার এবং তাহার আচ্রযঙ্গিক কর্তবপ্প্িয়তা বিষয়েও 
আমাদিগের দৃষ্টি ও প্রয়াস তদঙুরূপ । অমীদার প্রল্লাগণের উপরে কর্তহ করিতে 
ভালবাসেন । হাকিনেরা আমলা উকীল ও আহেল। নামলার উপর কর্বযাকালক্ষ। 
করেন । হেডমাষ্টার, হেডকেরাদী অধীন কশ্মভারিগণের উপর ধুনধাম করেন । এবং 
ংসর্গগ্ুণে ভারতকলঙ্কিত ইংরাজ কাল মুখ দেখিলেই কর্নত্ব করিতে ইচ্ছা করেন । 
এবং হরিহর বাবুর ন্যায় রাশভারি লোকেরা যাহার পরিচয় পান তাহাকেই 
আজ্ঞাবহ করিব মনে করেন । আজ্ঞা নানাবিধ । তশ্র্ধ্ে শুভদ্করের আজ্কাই 
সর্ব্বপ্রধান । এতাদৃশ আজ্ঞা দানেচ্ছা বড় একটা দেখা যায় না । 

যেমন লক্ষ্মীর অনেক প্রকার বরযাত্রী থাকে, উন্নতির পক্ষে কর্রিষতাও 
সেইরূপ একটি সহচর । উন্নতির সৌন্দধ্য আছে। যেমন কনাকার ব্যক্তি 
সৌন্দর্য্যের গুণে মোহিত হইয়া! কৃত্রিম রূপ ধারণ করিতে চেষ্টা করে তেমনি সভ্য 
সমাজে স্বার্থপর ব্যক্তিগন পরের নিকট চিত্ত-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য কৃত্রিম 
দয়া অভ্যাস করে । এই ক্রত্রিমতা লোকের ক্ষতিঅনক না হইলে, শুদ্ধ ইহার 
স্বার্থপরতার জন্ত কেহ বড় বিরক্ত হয় না। ক্লাশভারি, লোকেরা আপনার্দিগের 
মনোগত ভাব পরিফার করিয়া না বুঝিলেও এই নিয়ম অনুসারে কাধ্য করিয়া 
থাকে; লোকের প্রতি আন্তরিক দয়া থাস্ুক বা না থাকুক দয়ার মাহাত্ম্য জানিয়। 
পরোপকারে প্রবৃত্ত হয় । প্রশংসাকাতক্রীরাও ঠিক্‌ এই প্রণালীতে কার্ধ্য করিয়া 
থাকে । তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একজন প্রশংসা) এবং আর একজন 
কর্তৃত্ব অভিলাষ করে। আর আশাভঙ্গ হইলে নিরবচ্ছিন্গ প্রশংসাভিলাধী 
গ্রীলোকের ম্যায় অভিমান করে ও কর্তত্বাভিলাধী বৈরনিষধ্যাতনে সচেষ্ট হয় । 
অভিমান যে মলে করে তাহারই পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক, অস্যের পক্ষে উপহাসন্থল । 
বৈর্নির্য্যাতন অপেক্ষাকৃত গুরুতর দোষ । কিন্তু কর্মবাভিলাধী এবং রাশভারি 
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লোকেরই সম্মান সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ পুরুষের চক্ষে অভিমান 
অপেক্ষা বৈরনির্ধ্যাতনই ভাল লাগে । কর্তৃতাভিলাঘ এবং প্রশংসাভিলাধ উভয়ই 
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি । কিন্তু প্রথমটি বাহুল্য পরিমাণে স্বার্থপর ; অনেকে এই কথার স্মৃতি 
অভাবে পৌরুষ বলিয়। ইহার গৌরব করেন । রাশভারি লোকের দয়া সবর্ধতোভাবে 
নিন্দনীয় নহে । কেননা স্বার্থপর হইলেও ইহা অনেকস্থলে বিশুদ্ধরূপে পরের হিত- 
জনক হয় । লোকে এই স্থূল কথাটি বিলক্ষণ বুঝিয়াছে এবং তৎকারণে রাশভারি 
লোকের আজ্ঞাপালন করিয়া থাকে । নতুবা কর্তৃত্বাভিলাযিগণের উদ্দেশ দেখিয়া 
যদি সকলেই তাহাদিগের প্রতি বিমুখ হইত, তাহা হইলে এই শ্রেণীস্থ লোকের জীবন 
ও কাধ্যক্ষমতা সর্বসাধারণের পক্ষে ব্যর্থ হইত এবং আজি পর্ঘ্যস্ত জগতের যত উন্নতি 
হইয়াছে তাহার অনেকাংশ অনায়ত্ত হুইয়া থাকিত । ফলতঃ রাশভারি লোকেরা 
যে সকল মঙ্গল€ক্রদ্ধা সম্পন্ন করিয়া থাকেন তল্ভন্ত উপকৃত ব্যক্তিদিগের কৃতজ্ঞতা 
হাঁকার করা কর্তব্য, কিন্ত কর্তাভিলাধী(দিগের চরিত্র অন্থকরণ করা উচিত নহে । 
যেমন কর্তৃত্বাভিলাষের প্রকাশ্য ফল মাঙ্গলিক হইলেও উৎপত্তি নিন্দনীয়, 
আস্তাবহন প্রকৃতির আদি এবং আন্ত ৪ তদন্থরূপ । আভ্ডাবহন অজ্ঞতা এবং তেজ- 
ক্ষীণতা হইতে উৎপগ্ হয় । অন্ততার অনেক দোষ এবং তেজকে যত্বপূর্ববক সৎপথে 
পরিবন্ধিত করাই আবশ্যক । কর্তৃব্যাভিলাধীব্রা যেমন ছাগলের নিকটে শার্দ,লের 
হ্যায় আচরণ কলে তেমনি 85858 কারিহা থাকে । এই 
ধৰ্ম্ম বাঙ্গালি জাতিতে প্রকৃরূপে লক্ষিত হয় । আমাদিগের জ্ঞান ও দৃষ্টি যেমন, 
উচ্চাভিলাম5 তদজূপ 1 উভয়ই “বিঘত প্রমাণ ৷” যে উচ্চাতিলাষের বশবর্তী হইয়া 
বিশ্বামিত্ৰ ব্রহ্গণ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যাস শিবের সমতুল্য হইতে প্রয়াস 
করিয়াছিলেন, তাহাকে আমরা বামনের চন্দ্রস্পর্শ আকাতক্ষার অনুরূপ বলিয়া 
উপহাস বা উপেক্ষা করিয়া থাকি এবং যে প্রতিকার প্রভাবে পাগুবগণ অর্জুনের 
যুদ্ধবিদ্যাবদ্ধির প্রতীক্ষাতে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি আমরা 
মনোযোগ করি না, কিন্ত স্টীন যে বীভংসের একশেষ করিয়া দুঃশাসনের রজপান 
করেল তাহাই আমাদিগের নিকটে শ্রাতিষ্ঞাপালনের দৃষ্টান্ত হইয়াছে। এই সংস্কার 
প্রযুক্তই হরিহর বাবু শ্যামস্ুন্দরের মুখ দেখিব লা স্থির করিয়াছিলেন । বাঙ্গালিরা 
তর্কের বলে শ্বেতবর্ণকে কৃষ্ণবৰ্ণ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলে,বিচারকের চক্ষে ধূলি 
নিক্ষেপ করিতে প্যুরিলে এবং মনিবকে আপন মতে ঘুব্লাইতে পারিলে উচ্চাভিলাষ 
সব্র্ধোতোভাবে চরিতার্থ হইল বলিয়া বোধ করেন। এইক্ূপ অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত 
সৎপ্রকৃতি ব্যক্তিরাও জ্রানপূর্ব্বক কুতর্ক করিতে পরাদ্দুখ হয়েন না; এবং অনেকে 
মিথ্যাকথন পর্ধ্যন্ুৎও স্বীকার করিয়! থাকেন। যাহাদিগের প্রলক্পতা ব্যতীত কার্য সিচ্ছি 
হয় না তাহাদেগের সনীপে এইরূপ আচরণ আর যাহাদিগের প্রতি ভয় মৈরর উভয়ই 


১২৮২ ] হরিহর বাবু ১৬৯ 


প্রদশিত হইতে পারে সেখানে কাল্পনিক ব্যবহার ॥ ইহাই কর্তহাতিলাষী বাঙ্গালির 
বীক্রমন্ত্র। ইহারা সময়ে সময়ে অস্তুরাত্মার নিকট সহত্: ধিক্কার সহা করিয়াও 
হীনবুদ্ধি-ব্যক্তিদিগের তোবামোদে প্রবৃত্ত হন | এই তাহাদিগের কর্তৃত্বের পরাকাষ্ঠা । 
ফলতঃ যে কর্তত্বে আপনার নিকটে নতশির হইয়া থাকিতে হয় তাহার 
গৌরব কি? 

রাশভারি লোকের গুপ এই যে পরের মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকেন ; চাপল্য 
বশত; কোন বিবয়ে উপেক্ষা করেন না। ইহারা বছলোকের ভারবহুন করেন ॥ 
তাহাদিগের সনে যাহাই থাকুক, কার্খ্যে অনেকের হিতসাধন হয়। ভারবহনের মৰ্ম্ম 
-_জবাবদিহি । বে সকল বিষয়ের ভারবহন করিতে হয় তাহার জবাবদিহি করা 
আবশ্যক ! জবাবদিহি যে কোন নিদ্দিষ্ট লোকের নিকটেই করিতে হয় এমত নহে ॥ 
আপনার মনে মনে জবাবদিহি করার শ্যায় কঠিন কাৰ্য্য নাই । জবাবদিহি প্রকৃত 
ভারিস্তের লক্ষণ কিন্ত সকল রাশভারি লোক যথাযোগ্য মতে জবাবদিহি করেন না! 
অনেকে কেবল কর্তবাভিলাধী, স্বার্থপর এবং অতিশয় জেদপ্রিঘ ; তাহারা ইলাভের 
জন্য সকল কুকশ্মই করিতে পারেন । এ্রতদ্দেশে রাশভারি লোকের দোষ গুণের 
বিষয় প্রকৃত বিচার হয় না বলিয়াই স্তাহাদিগের এত সম্মান আরে আডম্বর | 
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স্কৃত ভাবায় ছুইখানি কাশ্যাকুক্ঞাধিপতি সাহসাক্ক নুপতির জ্রীবন-বৃত্তামন্ত ঘটিত 
প্রস্থ বর্মমান আছে । ইহার মধ্যে প্রথম খানি সাহলাঙ্-চরিত ও শেষোক্ত 

খানি নবসাতসাক্ক চরিত নানে প্যাত। সুবিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর সাহসাঙ্ক- 
চরিত রচয়িতা । এই এন্থ এক্ষণে স্প্রাপ্য নহে কিন্ত বিশ্ব প্রকাশ নিঘন্টর প্রারস্তে 
মহেশ্বর অন্যান্য কোযকাহরর বিষয় লিখিয়া আপন পরিচয় লিঃপবন্ধ করিয়াছেন | 
মহেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি গাধিপুরেশ্বর সাহসাছের চিকিৎসক চূড়ামণি 
শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এবং ভাভার পরিচয় অনুসারে ১-৩৩ শে বর্ধমান ছিলেন ; 
সুতরাং সংস্তধিগ্যাধশারদ উইলসন সাহেব যে ঠাহার ১১১১ শষ্টান্দ সময় 
নিরূপণ কহিয়াছেল, তাহ! ভরলপ্রণ বোধ হইতেছে না । বিশ্বকোমের ৯ এবং ১০ 
শ্লোকে স্পই লিপিত আছে যে, মহেশ্বর কৃষ্ণের পৌজ । সাহসাঙ্গের অপর এক 
নাম বিক্রমাপিত্য, তিনি সতেশরের নতে গাধিপুরাধিপতি ৷ কেহ কেহ গাধিপুর গার্ছি- 
পুরের সংস্কৃত লাম মনে করিয়া থাকেন কিন্ত সেটা ভাহাদিগের ভ্রন। উহ! কাহ্াকুজের 
অপর নান মাত্র 1» উইল্‌্সন সাহেব বলেন যে, হেমচল্দ্রের অভিধান চিম্তামণির 
*নানার্থভাগ” বিশ্বকোঘ হইতে সঙ্কলিত কিন্ত এ কথার আমরা অনুমোদন করি 
না। লে যাহা! হউক বিশ্বকোষ হইতে আমাদিগের মত পরিপোষক কবির জীবন- 
বৃত্ত সম্বঙ্গীয় বিবরণ ও গাদ্ব-প্রণয়নের অবতরণিকা নিযে উদ্ধৃত হইল ; যথা 

জসাহসাঙ্গ নৃপতেরনব্য বিদ্য বৈজ্চাত্তরঙগ্গ পদপদ্ধতিমের বিভ্রৎ । 

যশ্রংই চারু চত্রিতে! হরিচন্ত্র নামান ব্যাপার! চত্রকতস্ব মলং ঢকার (৫) 

আলীদীন বন্ুদাদিপ বন্দনীয়ত্রস্যাথরে সকল বৈগ্যকুলাবতংস: ৷ 

শক্রন্ত দ্র ইধ গাধিপুত্রাধিপঙ্ষ শীকৃষ্ণ ইতা মল কাীত্রি-ল তাবিতানঃ (৬) 


*প্রসিক্চ কোদকার হেনচন্দ্র “কাশ্্কুজৎ গাধিপুরং” ইত্যাদি করনে কান্তকুজ নগরের 
পর্ঘ্যাত্রে 'গাণিপুত্র' শন্দ বলিয়াছেন। এইরূপ অন্তান্ত কোহ এবং মহাভারত।দি গ্রস্থেও 
কখিত আছে। 


১২৬২] সাহসাক্ক চরিত ১৬৩ 


সংকল্প সংমিলদলল্প বিকল্প গল্প কল্লানলাকুলিত বাদিসহল সিন্ধু: । 

তর্কত্রয় ত্রিনদ্রন গণয়ন্তদীয়ো দামোদর: সমভবগ্ঠিহদাং বরেণ্য: (৭) 

তক্ষা ভবংহুরুদাব্রষাচো। বাচস্পতি: শীললনা বিলাসী | 

সদ্য বিশ্যানলিনী দিলেশ: কুফত্ততঃ সৎকুনুদাকরেন্দু: ॥৮ | 

হু তাজ: সকল বৈস্তকতন্্র রর রক্কাকর প্র্নমবাপ্যচ কেশবোদতৃত্ । 

কীর্ফিনিকেতন মনিন্দাপদ প্রমাণ বাকা প্রপঞ্চ রচনা চতুরানন শী 1৯ । 

রুঘশ্ তশ্যচ সত: স্বিতপুণ্ডরীকদণ্ডাতপ অপ ভাগধশঃ পতাক: । 

ভররহ্মাইত্ব বিকল্পাব্যবুধাক্সবিন্দ সোল্লাস ভাসিত রসার্ত্র সত্র্বতীক: 1১০ ॥ 

তক্ফ্াম্মদঃ সরল কৈরবকাস্তকীর্হি: এনহ্গহেশ্বয ইতি প্রথিতঃ কবীন্রঃ | 

অশেষ বাদ্যয় সহার্পব পাযরদৃস্বাশব্মাপদাদুরুহবঞ রবির্বন্তৃব 1১১ 1 

যঃ সাহলাঙ্ক চ্লিতাদি মছাপ্রবন্ধ নির্দীণ নৈপুণ্য গুণ পৌনুবহী: | 

যো বৈদ্ঠকত্রয় সন্ত সরে(দবন্ধুর্বস্ধুঃ সতাং চ কবি কৈরব কানলেন্দুঃ /১২ । 

সেঘং কতিশ্তক্ষ নহেশ্বর্য বৈদস্ধসিদ্ধোঃ পুক্ুযোত্বদানাং ॥ 

দেদীপ্যতাং জ২কমলেব্‌ নিত্য সাক সাকলিত কৌস্ব ভর: 1১৩ । 

লক: কণঞ্চিদডদাত স্বর্ণ কারলীলেন কোষ শত বারিধি শব্ববটন্যঃ | 

বিশ্বপ্রকাশ ইতি কাঞ্চন বদ্ধ শোডাং বিস্রশ্বয়াত্র ঘটিতো মুখখণণ্ড এষ: ।১৪ 

ফণীস্বরোপীরিত শব্দমকোবরদ্রাকরালোড়ন লালিতানাং । রি 

সেবা; কথং নেব স্বর্ণ শৈলে। বিশ্ব প্রকাশে! বিবুধাধিপানাং ।১4 | 

ভোঃইন্দ্র কাত্যায়ন সাহলাক্ষ বাচম্পতি ব্যাড়িপুর: সবাণাষ্‌ । 

৬ সবিশ্বঙ্গপানর মঙ্গলালাং শুভাঙ্ক বোপালিত ভাগুরীণাং 1১৬ | 

কোবাবকাশ প্রকট প্রভাবসংভাব্িতানর্খগুণঃ স এছ: । 

সংপাদস্গন্তে শ্য।তি বাছিতার্থান্‌ কথং ন চিন্তামপিতাং কবীনাং 1১৭ । 

আমিত্র শৈল চরমাঁচল মেখলাত্রি কৈলাস হৃমিবয়াদমদিছান্ডকিক্চত । 

একত্র সংহ্থৃত মগোবরশব্দ রয্জ নালোক্যতাং তদখিলং সুধিয্ঃ কবীস্তর।: ১৮ । 

ইত্যাদি 
অর্থাৎ যিনি সাহসাক্ক নৃপতির নিকট বৈগ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মনোহর 

চরিত্রে অবস্থান করত সত্যাথ্যা দ্বারা চরক শাস্্রকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহার লাম 
হরিচন্দ্র। ( হরিচজ্দ্রকৃত চরক টীকা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। ) এই হরিচন্দ্রের 
বংশে বছল বন্ধাপতিমান্য, বৈস্ভকুলোছ্ভব, নির্শ্বদলকীঞ্ডি শ্রক্বষ্ণ নামা ব্যক্তি 
জন্মগ্রহণ করেন । ইনিও ইন্দ্রের অস্বিনীকুমারের স্যায় গাধিপুরাধিপতির বৈদ্য 
ছিলেন । (৫,৬ ) এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সমস্ত ভিষগ্গণের পুজ্য দামোদর জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার মানসিক শক্তি সমুস্তূত বছবিধ জল্প রূপ অনলে বাণীরূপ সমুদ্র 
পরিতপ্ত হইয়াছিল । এবং ত্রিবিধ তর্কশাস্ত্রে ত্রিনয়ন অর্থাৎ শিবতুল্য ছিলেন । 
(৭) ইহার পুত্রের নাম বাচস্পতি। বাচস্পতি অতি শ্ত্রী-বিলামী ছিলেন এবং 


১৬৪ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


বৈশ্যবিস্ঠারূপ পদ্ঘকুলের দিবাকর ছিলেন। এই বাচস্পতি হইতে সাধুজনবপ 
কুমুদের চন্দ্রস্বরূপ হইয়া কৃষ্ণ উৎপন্ন হন । (৮) ইহার ভ্রাতৃপুজ কেশব । কেশবও 
বৈদ্তক শাস্ত্রের পারদৃশ্বা ছিলেন। অপিচ পদ, বাক্য, প্রমাণ ও রচনা বিধয়ে 
স্চতুর ছিলেন । (৯) তাদৃশ কৃষ্ণের পুজ্র আত্রহ্ষ । ইনিও সর্ববগুণসম্পল্প॥ (১) 
এই শ্রীত্রক্ষের আত্ম মহেম্বর । হইনি চন্দ্রের চ্যায নিশ্মল কীপ্তিলাভ করেন এবং 
ইনি কবিগণের শ্রেষ্ঠ । বাক্যরূপ অপার সমুদ্রের পারগমনকারী। শব্দশান্ত্ররূপ 
পদ্মবনের সুর্ধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । (১১) ইনি সাহসাক্ষ চরিত প্রভৃতি 
মহা! প্রবন্ধ নিশ্দাণে নিপুণতা প্রকাশ করিয়া, গুণ গৌরবে শী সম্পন্ন, বৈভক 
শান্ত্রক্ষপ পঞ্চের নুর্য্য, সাধুজনের বন্ধু, কবি এবং কবিহ্বরূপ কৈরব বলের চন্রস্বর্ূপ 
বলিয়া প্রথিত । (১২) এতাদৃশ মহেম্থরের কৃত এই গ্রন্থ উত্তম পুরুধদিগের হাদয়ে 
আকল্প পর্যন্ত নিত্য নিত্য শ্রপুরুষোত্তমের কৌন্ভভ ধারণের শোভালাভ করুক । 
(১৩) (১৪) ফণিপতি কর্তৃক উদখরিত শব্দকোষ সমুদ্র আলোড়ন করিতে করিতে 
বাহার! লালায়িত হইয়াছেন, ঠাহাদিগের নিকট কেন না এই স্মুব্ণ ম্ুমেরুতুল্য 
বিশ্বপ্রকাশ সমাদৃত হইবে ? (১৫) 

R ভোগীন্দ্ৰ অর্থাৎ ফণিপতি, কাত্যায়ন, সাহসাস্ক, * বাচল্প্ত, ব্যাড়ি, বিশ্বরূপ, 
অমর, মঙ্গল, শুভাঙ্ক, বোপালিত, ভাগুরী, এবং আদি প্রহৃতিরা কি কাঞ্চন শৈলের 
সেবায় পরাম্দুখ হইবে ? দেবতারা কি এই কাঞ্চন শৈলের (সুমেরুল) সেবা করেন 
না? ইত্যাদি ইত্যাদি--€১৬) (১৭) (১৮) 

আদিপুরন্য 


৬৩৬ ৯৯৯৯৫ ৯১৬ 
» সাহসাক্ষ ক্কৃত শব্দগ্রম্থ যাহ! আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই লাই, কিন্ত শব্দ 

শাকের চীক1কারেরা শ্বালে হানে ইতি সাহসান্ক দেবঃ” এই বলিয়া উক্ত ব্যক্রির নাম গ্রহণ 

কপিয়াছেন। এবং “দেব” এই বিশেষণ ছাতা বোধ হয় সাহসাক্ক ত্রাস্গণ বা য় ছিলেন । 


১২৮২ ] সাছসক্ক চরিত ১৬৫ 


অপিচ, রায় মুকুট মণি খ্যাত বৃহস্পতি ৪৫৩২ ক’লগতান্দে অর্থাৎ ১৪৩, 
সবষ্টাব্দে অমরকোষের প্রসিদ্ধ টাক! পদচন্দ্রিকা রচনা করেন এবং নেদিলীকর তাহার 
পরে স্বীমকোব রচনা করিয়াছেন, ইহারা উভয়েই বিশ্বপ্রকীশের প্রমাণ উচ্ছত 
করিয়াছেন, তথাহি মেদিনী 


ছারাবলাভিধাং ভ্রিকাও শেষঞ্চ রর মালঞ্চ । 
অপি বহু দোহং বিশ্বপ্রকাশ কোহঞ্চ সুবিচার্হ্য । ইত্যাদি 


কোলাচল মল্লিনাথ স্বরি বিশ্বকোবের প্রমাণ স্বীয় টাকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
রায়. মুকুট, মেদিনীকর, এবং হেনাচার্য্য সকলেই মহেশ্বরাচার্খ্যের পরে বর্তমান 
ছিলেন। এক্ষণে প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক । মহেমশ্বরের সাহসাঙ্ 
চরিত রচনার পরে নৈষধ কর্তা শ্রহর্ধ নবসাহসাঙ্ক চরিত রচনা করেন । 

আমরা পূর্বের লিখিয়াছি যে, রাজশেখরের প্রবন্ধ চিন্তামণির প্রসাণান্সারে 
শ্রীহধ দেব ১১৬৩ খ্ুষ্টান্দে ভ্য়ন্তচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন । এই প্রাণ বিদ্ধ 
শার্দুল বুলার মহোদয় গ্রাহ্য করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও তাহা) রাজশেখরের শ্রীহর্ব 
প্রবন্ধ পাঠে প্রামাণিক বোধ করিতেছি । পুনরায় রাজশেখর সরি হরিহর প্রবন্গে 
লিখিয়াছেন, হরিহর শ্রীহর্ষ বংশধর । তিনি ভ্রীহর্ধর নৈযণ চক্রিভ প্রথম প্রচারিত 
খণ্ড ১২৩৫ শ্রীষ্টান্দে গুজরাটে লইয়া গিয়া ঢোল্‌কার রাশা বিরাধ বলের নু 
বস্তপালকে প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের সাহসাহ্ক চরিতের পূর্বে 
“নব” শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি নূতন রাল্লা সাহসান্কের চরিতবর্ণনা 
করিয়াছেন স্থতরাং এখানি মহেশ্বরের গ্রন্থ হইতে পৃথক্‌ ব্বপতির চরিত্র বর্ণন বিষয়ক 
গ্রন্থ এজস্য ইহার নাম নবসাহসাক্ষ চরিত যথা-- 


দ্বাবিংশো! নবলাছসান্ক চরিতে চম্পুস্নতোবং মহাকাব্যে 
তষ্ট কতো লীন চাঁরতে সগোনিসগোজ্ছল: । 


ইহাতে টীকাকার নারায়ণ এই ব্যাথ্য। করিয়াছেন-_ 
নবে। ঘঃ সাহসাক্ক নাম স্লাজ। ত্য চরিতে বিষয়ে চম্পূং 
গন্য পণ্ভ মযীং কথাং কয়োতীতিক্ৎ তশ্য বিলিমিত, 
বত: লোপি গ্রন্থে তেন র্ুত ইতিহচাতে । 


অর্থাত _হিনি অভিনব সাহসাক্ষ রাজার চরিত্র লইয়া চম্পু অর্থাৎ গন্য পছ্যময় 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এই নলচরিত বর্ণাস্্ক মহাকাব্যের দ্বাবিংশ সর্গ তৎকর্তৃক 
সমাপ্ত হইল। নলচরিত বর্ণনাস্মক মহাকাব্যের রচয়িতা এস্ছলে এই অর্থের সুচনা 
করিলেন যে, নবসাহসাহ্ক চরিত গ্রস্থও তাহা কর্তৃক নিশ্মিত । 
এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, নূতন সাহসান্ক ৃপতির চর্রিত্র বর্ণন 
গ্রস্থ ; এজন্য গ্রীহর্ষ ইহার লাম নব সাহসাস্ক চরিত রাখিস্মাছেন । 
শ্রীবামদাস সেন । 
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66 (ক দিন লিজ কক্ষে বলিয্াছি আমি-_- সেই মৃর্ধি__আছি দেখি গাশ্রীধয আধার, 


নদালসে ক্লথ দেহ, নিশি জাগরণে 


বশ পড়িঘা আছি কোমল ‘ছোফায় 1, 
কখন পড়িতেছিছু ; কু কঙ্ক মনে 
গাইতেছিলাম গীত গুপ_ শপ, সরে, 
শপ্রেননণ,__লক রাগে, লহ জনুরাগে, 
নিপ অসাবদানে শানিত শত্রীর, 
সতিকৃল দেদার দীর্শ-আল্সীতে | 
শিপিল গলদ হেত লালা চালনিযন ॥ 
মধুকে বাজিতছিল আনন্দ সঙ্গীত ; 
কালার অন্ঞ]ত আপি ! লা জুলি কেললে 
বিষাদ ভাঙ্গিতেছিল সে লয় =ধূর । 
কলন ছাসিতেছিঙ্ঞ,-_না জালি কারল ; 
আবার আপাত অশু নয়নে কনে 

চঠাৎ আসিতেছিলঃ না জানি কেনলে । 
একটি মানব ছাঁযা, এমন সমে, 

পতিত চইল সপি ! কক্ষ গালিচান ; 
পলকে কিন্বাতে নেত্র, দেপিলাম কক্ষে 
প্রাণেশ আমার । কিন্ত সেই মুঠি !__বেই 
মুর্ঠি অক্ষ দিন কক্ষে প্রবেশিতে মন, 
বিকাসিত প্রেমানন্দ ললাটে, নয়নে; 
হাসি রূপে সনুজ্দপ কর্রিত দীন ; 


কাপিল হৃদয় মন ।-- ক্লিওপেট্রা ! এই 
দুঃসময় হোলিতেছে ছলধশ্র রূপে, 
চারিদিকে এটনির অষ্ট আকাশ ; 
যদি এ সময়ে, লাহি উচ়াই তাহারে, 
হইবে অসাধ্য পরে । রোম হয়ত আলি 
কুসম্বাদ ;__-'ন!স্বরিক বিগ্রহ কৃপাণে 
‘ইতালি’ কণটকাকীণ । কুপাণ ফলকে 
প্রতিবন্বে হবিকর নির্ভয়ে গিবসে, 
উপহাসি এটনিল বিলাস জীবন । 
প্রেঘসি ! বিদায় তবে কিছু দিল তলে 
দেও যাই ; কটাক্ষ সে কপাণ সকল 
ছিন্ন শশ্য রাশি নত, আপি শোয়াইয়! 
আমি ডুবাইঘা নেত্র নিমিষে? পম্পির 
জল যুদ্ধ স1ধ, সেই সনুদ্রের জলে,_ 
পিতার অন্তিম শহ্যা প্রদানি পুত্রেরে । 
দেও অশ্থমত্ডি তবে । ঈর্ষা অনল 
আলে থাকে যদি তব রমনী হৃদয়ে 
লিবাও তাহারে, শুন দছিতীত্র সংবাদ 
মরেছে ফুলভিশ্া আম!” 
মরেছে 1 
‘মুলডিয়!” । 


কি মত্লেছে ফুলভিয়া ! ‘চহ! মরেছে ফুলডিয়া 1? 
দংশেছিল এণ্টনির বিচ্ছন ভগ 


নি:সালিত সন্তাসিতত,__ ‘কই গো কোখাদ 
প্রাচীন! লীগ (১) চান ফণনী আদাবর 2, 


(১) লীশঙচ --নীলনদী-চাাত । 


১২৮২ ] 


যেই পলে, সেই পলে, মরেছে ফুলতিহ্ 1! 
এ সংবাদে, চারমিদ্ন । আস্ত ঢালিল । 
এই মুক্তাছার নাথ! পাইয়া গলে, 
বলিলেন, __‘এই হারে বত লুক] পরিয়ে ! 


কল্যাণি ! অস্তথা এই তরবাস্রি মম, 
বিসর্জ্জি আসিব ওই তূমধ্য-সাগয়ে । 
প্রেরসি ! বিদায় দেও যাইব এখন ! 
মিশরে খাকিবে তুমি, কিন্ধ ছাঁয়া তব 
বেতেছি লইগ্ৰ৷ মম ছাদ্রাতে মিশায়ে ; 
বিনিময়ে চিত্ত মম যাইব রাশিশ্সা 
তব্‌ সহচর সদ,’ 

“ধলিমা গলায়, 
উনদ্মত্তার প্রা সপে । কত কীদিলাম, 
কত বলিলাম__লাথ ! নাহি চাহি আমি 
রাজা ধন, মুহু্ভর ভালবাস! তন, 
শত শত বাল্য কিন্বা সসন্ত পরায়, 
নাহি পাবে ক্লিওপেট্রা । পৃপিবী কি ছার ৷ 
স্বর্গ তুচ্ছ তার কাছে, প্রাণেশ ! তোমার 
প্রণয় াজোর রাণী যেই সুভাশিলী ॥, 
কত কাদিলান, সপি ! কত বলিলাম, 
কত শুনিলাম, কিন্ত বিফল সকল rE 
রুপে মত্ত কেশযী রে, কেমনে সনি ! 
সুমণী বীতংসে বল, রাপিবে বাণিয়। ? 
ফুটিল অধরে উচ্চ কোনল চুদ্দন 
বিভহ্যতের মত--সখি ! নাহি লানি আনু)” 
স্বদীর্খ নিশ্বাস ছাড়ি, পুনঃ বিধুমুখি- 
( ছায়! সেই বিধু আজি নিবিড় ছলদে 
আচ্ছাদিত )-_আরস্যিল,_-"পাইলাম জ্ঞান 
হবে ওলো চারমিয়ল } নাছি পাইলাম 
আর জ্বদয় আমার । নাহি দেখিলাম 
চাহি আকাশের পানে বি, শট, তার! ১ 


(১) আগন্তা--এঞ্টলির দ্বিতীয় পত্নী । 


ক্লিওপেষ্টর। ১৬৭ 


হ্ৰশোভার চিচ্ছ মাত্র । শব্মবচ হান ! 
নিংশব্দ মামার কাণে । কেবল সদ্রনি ! 
দেপিলাম কি "আকাশ, কিবা ধস্মনাতল 
এন্টনিতে পশ্রিপূর্ণ ! শুধু সমীর 
বহিছে এণ্টনি স্বর ! দেপিতে, শুনিতে, 
কিচ্ছা ভাবিতে, -_এটলি ! ক্লিওপেট্রা কৰ্ণে, 
ক$ে লয়নে, ছৃদয়ে এট লি কেবল ? 
আহার, পানীয়, নিদ্রা, শয়ন, স্বপন 
সকলি--এন্টনি | সখি [ কি বলিব মার, 
হইল জীবন দম অধিকল ওই 
আফ্রিকার মরুভূমি, প্রত্যেক বালুকা 
কলা-_একটি এ্টনি ! দিবা, নিশি, পক্ষ, 
মাস, কিছুই আমার নাহি ছিল ন্ঞান। 
সণিতাম কাল মানি বসবে কেবল । 
অনস্ত কুজঙ্গ সন কাল বিষধর 

গাড়াইনা! এক ল্গানে। হাতা ছেল ড্যান, 
দংশিচছে আমীরে যেন জন সু ফণায । 
প্রভাতে উঠিলে সহি, ভাবিতাম নলে, 
ভিনিতে ছিশর ওই মালি এট নি, 
সণ্বেশে ! রবি আন্ত, সায়াহে দাবা 
ভাবিতাম বীরস্েষ্ট চলি গেল রোমে । 
ছাসিমুপে শশধর তভালিডে গগলে 
'ভাবিভাম আলি তেছে এপ্টান আবার, 
প্রণঘ্ত পীষুঘে হায়! যুড়াতে আবান। 
অন্ত গেলে নিশানাথ, প্রাণনাথ গেল 
ছাড়ি ডাবিতাম মনে ।” 

“এইরূপে সখি! 
গোল যুগ, €গল বর্ষ, কিন্বা দিন, মাল, 
লাছি জানি । একদিন তাপিত ছদয় 
যুড়াইতে জ্যোৎল্রায়, স্যয়েছি নিলীথে 
স্ককোমল কোঁচ অক্ষে, ছাদের উপরে | 
সেই দিন দূত মুখে, নব পরিপত্র 
এস্টনিব নারী-রত্র অগত্যা (১) সনে 


রর, রর বশ এরর... 


১৬৮ 


বিক্যক বল্ল, কেন, রে লাক্ষণ বিদি। 
হেন বস্জাখাত পুনঃ তাছার উপরে ! 
শুয়েছি ; উপরে নীল চিত্রিত আকাশ 
প্রসারিত, লাক্ষত্বিক চাক রক্ষতূমি ! 
মহ্স্থলে শশধর ছাসিয়া হাসিয়া, 

ক্মপের শৌররবে বেন ঢালিয়া ঢালিয়া 
করিতেছে অভিনয় । নক্ষত্র সকল 
নীরবে, অচলতাবে করিছে দর্শন 

সেই সুনীতল কূপ । কেছ বা আনন্দে 
জ্বলিতেছে ; অভিমানে নিবিতেছে কেছ; 
কেছ জ্ূপে বিমোহিত পড়িছে খসিয়া | 
ছুটিছে ভীবৃতবৃন্দ উদ্ববের প্রা 
মালিঙ্গিতে সেই জপ; উতথলিছে সিব্ধ ; 
কূপ মুদ্ধ_অর্দিক ফি খুত্রিছে ধরণী । 
এই আঅডিনয় সখি দেখিতে দেখিতে 
কতই নিন্দিত ভাব উঠিল জ্রাগিলা 
ছদযের [ সমসের তানস গহ্বরে, 

এই চন্দালে।-ক, অক্ষে মঙ্ক নেপিলাম 
বিগত ভীবল | ক তাবিলাম মনে, 
আনি চন্দ, মেননুন্দ বীসেস্দ সকল, 
লক্ষত্র মানবচয ; আমি শশধর, 
সিদ্ধ বীরের শঙ্কর আবার কপন 
ভাবিলান 'আমি চক্র, ধরণী এন্টনি | 
ভাবিতেছিলান পুল, এই চন্ত্ৰা লোকে 
নবশপ্রপয়িণী পাশে, নব আঙগয়াগে। 
বসিয্রা সুদূর রোনে প্রাণ্শে আমার, 
ভুলছে কি ক্লিওপেট্রা ? ভাবিছে কি মনে 
কোথায় নীলঘ্র চারু ফণিনী আমার ? 
স্বদীর্ঘ নিশ্বাস সছ ? কিছ্ছা অগস্তার 
নবীন প্রণয় রাজ্যে এবে এণ্টনির 
হয়েছে কি অধিকৃত সমস্ত হৃদয় ? 
করেছে কি ক্রিওপেট্রা চির-নির্ববাসলিত ? 
নবী! সপরী নানে, ওলো চাত্রনিয্ন ৷ 
জলিয়া উঠিল তীর টর্ষাত্ন অনল 
স্রদণী-হৃদযে, শেন ‘বশুক্ক কাননে 


বছছর্শন 


[ প্রাবণ 


জ্রকন্দাং প্রবেশিল ভীম দাবানল । 
রমণীর অভিমালে রমধীহ্ৃদনন 

ভর্রিল । আন্ত নেত্রে ছুটিল অনল । 
যেই মানসিক বৃত্তি, প্রণয়ের তরে 
ধরার কলঙ্ক রাশি ঠেলেছিল পায়ে, 
আনি অপমানে পুন: সেই বৃত্তিচন্ 
হলে। খড়স-হত্ত সেই প্রণয়-খাতকে | 
হবু ভূতল যেন, দুষ্ট প্রহারীকে, 
বিস্যানিয়া ফণা ক্রোধে ছুটিল দংশিতে | 
একি |! মিশরের ঈশ্বরী !__টলেনি দুছিতা ! 
ক্রিওপেট্র। আনি [-_ ন্ধপ বিশ্ববিমোছিনী ! 
যে রূপের তেলে সেই ভুবন বিরী 
সিদারের তন্রহারি পড়েল খসিস্না ! 
সাঘান্ট শুশ্রিকা তারে, সে সপ রতল্‌ 
এন্টনি ঠেলিল পায়ে 1” তীরের মতন 
বলিন্ শয্যার ; কিন্ত ভুর্কাল শরীর 
হুক্ধহ হস্ত, চিন্তা, সাতে লা পারি, 
ভুজঙ্গে দংশিত যেন পড়িল ঢলিয়া 
শয্যার উপরে পুন: {  মধুরে তখন 
বছিল শীতল লীল-নীরঘ অনিল; 
কোমল পরশে ধীরে হইল সঞ্চার 

অর্ধ নিলা, অর্ধ মূৰ্ছা, ক্ষান্ত কলেবরে ।” 
“দেখিহু স্বপন ! সপি ! কি থে দেখিলাম 
এখনো প্ররিতে কেশ হয কণ্টকিত । 
দেখি শার্দ,ল এক -তীহণ আকুতি ! 
নিবিড় অরাণো মম ধাইছে পশ্চাতে, 
বিশ্যালিয়! সুখ । আহি ত্রাছি বলি আমি 
চাছিন্দ আকাশ পানে । দেখিলাম সি! 
অপূর্ব তপন এবে উদিত গগনে 
উচ্ছলিয়া দশ দিক্‌ করে আকহিয়! 
সেই মার্ত্ণও্ড আমারে তুলিল আকাশে ; 
সখি ! আমি শোভিলাম শশধর-রূপে 
বাদে সবিতার । হায়! এমন সময়ে 
অকস্মাৎ রাহ অসি গ্রাসিল তাহারে 1 
হুইয়া আশঅ্রয়চীন! আন অভাগিনী 


১২৮২ ] 


পঁড়িতেছিলাস বেগে, গছ পপে সপি ! 
ধীয়-স্বর্ধা অঙ্ক দল জন পাতি৷1 
লইল আমারে | নামি আনন্দে মাতিয়া 
পয়াইছু প্রেদ-ছায় গলায় তাহার, 
কিন্তু কি কুক্ষণে ছায় ! বলিতে না পারি ॥ 
সে ছান্স পরশে বীর জুদসর তাছার, 
_কফাটিত বে উত্ৰস্থাণ রপরঙক্ষে মাতি, 
হইল বিলাসে যেন নারী স্কুমার ! 
শায়সন ছতে অস পড়িল খলিয়া, 
আয়াত মন্বকে ভিজ নামে নাছি ঘাহ্ণ»--- 
কুহ্ুমে শব্যান্ন । শেষে মাথার মুকুট 
পড়িল খসিন্রা ওই ভূমধ্যসাগরে, 
অন্তগানী ব্রবি যেন ! কি বলিব আর, 
যেই বক্ষে অর্রাতির্র অগংপা রলপাপ 
গিয়াছে ভাঙ্গিল! যেল প্রচণ্ড শিলাদন 
স্কটিকের দণ্ড, কিন্থা মহ গল দশ 
ছান রে! যেমতি চক্ছষ-পর্বববত প্রন্তরে ; 
মম প্রেম হার তীক্ষ চুরিকার মত, 
সেই বক্ষে প্রিয় সপি । পশিল আমূল ! 
তখন সে হার ধরি ছুদঙ্গের বেশ 
ছুটিল পশ্চাতে মম । সভয়ে তখন 
ভাফিতেছি-__ণকোথা নাথ ! এমন সময়ে, 
কোঁথা নাথ 1’ 

“ক্রয়ে ! এই চরণে তোমার 1৮ 
যে সঙ্গীতে এই ধ্বনি পশিল শ্রবণেঃ 
সে সঙ্গীত ক্লিওপেট্রা! শুনিবে না আর । 
ভাল্লিল স্বপন সখি, ফুটিল চুম্বন 
বিশুফ অধযরে মম ; মেলিদা নয়ন 
দেখিলাম প্রাণনাথ ! হদযে আমার । 
অভিমানে বলিলাম--সে কি নাথ! ছাড়ি 
স্বোম সাজা, ছাড়ি নব প্রণশ্রিনী, কেন 
এখানে আপনি ? কিন্ব৷ এ আপনি নন; 
‘এই ছানা আপনার, আসিলাছে বুঝি 





(৯) কনিষ্ঠ সিজার—_— Augustus Cesar. 


২২-৪ 


ক্রিওপেছ। ১৬৬ 


বিরছ আতপ তাপে বুড়ীতে আমাত 0 
এলিমছ্জিত হল রোম টাইনস্রেত্র জলে, 
রাগ ; প্রণত্রিনী সহ, এই দ্রালা মম, . 
(বলিলা হাদলে ধরি হাদয আমান”) 
“প্রণদ্নিনী প্িওপেী- ইহ ফীবনের 
দুখ এই,’ পুনঃ নাথ চশ্মিলা অধয় ; 
“জীবন তোমার প্রেম, বিয়হ মরণ €* 
দূরে গেল অভিমান ; রমনীযর পরেন 
শ্বোতে অত্তিদান, সখি [বালির বন্ধন । 
বলিলাম--*সত্য নাথ ! এই ভহৃদরের 
তুমি অধীশ্বর, কিন্ক বলিব কেমনে 

এই ক্ষুদ্র-রাজ্য তব ? অনন্ত জলধি 

বজলে যেই শশধর করে ক্রীড়া, লাখ ! 
ক্ষুদ্র সরসীত্র নীরে নিটিবে কেননে 

আীড়া লাধ, প্রাপশ্বর ! (সেই শশশ্ষের ? 
প্রণশ বারিদ তুমি ! তুনি যদি তবে 

ন্লাথ সসলিল! এই সনসী তোমাক, 
যোগাবে অনস্ক বারি, এই প্রেদাধিনী 1৮ 
মৈশরী হদযাকাশে প্রণয়ের সখি 
প্রকাশিল যদি পুন, মিশে আবাল 
দ্বটিল দ্বিগুণ বেগে জা'নোদ হোয়ার। 
কত রাঙ্গা সিংহাসন, অ।সিল তাসিয়া 
ক্লিওপ্ট্রো পদতলে বলিব কেমনে । 
সমস্ত পূরব বলা মিলি এক তানে, 
“পূর্ব রাজ্যের রানী, নিশর ঈশ্বরী 1 
পাইল আনন্দ স্বরে | হায় | "সেই ধ্বনি 
আপাইল সুপ্ত সিংহ__কন্ঠি সিদাত্্_-৫১) 
কুক্ষণে ; বু্রহ সপি হইল তখন 
ক্লিওপেট্রা, এ্টনির অজ সঞ্চাত্র ॥ 
শুনিম গঞ্জ্ল তার সহন্র কামানে, 
মিশরে বিয়া! সখি, ছটিল হর্ধ্যস্ষ 
অসংখ্য অর্ণবপোতে, গ্রাসিতে মিশরে, 
শতধা বিদারি ভীম তৃমধ্য সাগর, 
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সহোদর অপমান প্রতিবিধানিতে ! (২) 
দিল হৃদয্লে সখি ! সাজিল এন্টনি, 
হেলায় খেলিতে যেন বালকের সনে। 
বলিলা আমারে নাথ | ছাসিয়া ছাসিশ্রা 
“হিশরে বলিয়া প্ৰিয়ে ! দেখ মুদুর্ডেকে 
বালকের ক্রীড়া সাধ আসি সিটাইয়া ॥+ 
ধৈৰ্য্য লা মানিল মনে ; ভাবিলাম ধৰি 
পাপিষ্ঠা সপরী আলি প্রাশেশে আমার 
লয়ে বাদ এ কৌশলে । বলিলাম__“নাথ | 
বহু দিল সাথ মম করিতে দর্শন 
অর্ণব 'আছব, প্রন্থ পূুরাও সে সাধ; 
তুমি যদি না পুরাবে, কে পূরাবে আর 
বীরেজ :__'’ হাসিয়া নাথ বলিলা আমারে,-- 
“সাঙ্গ তবে, বীলেজ্ছ্াশি । বালকের রণে 
সমারথী ক্লিওপেট্রা, সারথী এপ্টানি ॥, 
আপনি প্রাণেশ, রপ্বেশে সাঙ্গাইলা 
আমাকে, সঞ্নি! শপ সাভাইতে ছার ! 
কত যেকিস্ুণ লাথ দেপিলা নয়নে, 
চুন্ষিল। পরে, দি । পরশিলা করে, 
বলিব কেমনে ? নক্কে আক বিতালিয়া 
স্কুট নলিনীর, আলির কি থপ” পশ্ম 
বুঝিবে কেমনে ? আমি আপনি সঙ্গনি ! 
বীরবেশে প্রেমাবেশে হুই বিভোর । 
ফুন্সাইলে বেশ, লাখ হালি আদরে, 
সম্গার্শি্া করে চাক কুস্তরমের হার, 
বলিল্]--“কি কাজ প্রিহে আন্ত্রেতে তোমার, 
বিন! ক্লে, এই আস্তে, জিনিবে সংসার |” 
খলংশ্য অর্পব যান, সৈস্ অশ্ব ভরে 
প্রায় নিমজ্জিত কার, বিশাল ধবল 
পক্ষে বন্দী করি দেব প্রভঞ্জনে দর্পে, 
বিক্ৰমে ফেপিল] সিদ্ধ, চলিল স'তোরে 
যেন প্রযত্ত বারণ । চলিলা আমি 
নির্ভয়ে, কেশরী যে হরিবীরে সখি | 
দিয়াছে অহ, তার কি ভয় জগতে ? 


বঙ্গদর্শন 


[ শ্রাহণ 


বীর শ্রণলিনী আনি, বীবের সঙ্গিনী, 
ভল্গিব কাহারে ? কিন্ক অবলা মলের 
না দ্লানি কি গতি; যত আশ্বালিঘ্া মন 
করি ভাসমান, তত ভাবী আশঙ্কায় 
হইতেছে ভারি । তত কাল রঙ্গে, মম 
চকিত কল্পনা ছান্ব ! অচ্ঞাতে কমলে 
চিত্রিতেছে ভবিস্বং২। যদিও না জানি,” 
পর চিত্ত অন্ধকার !__বুঝ্স্থ তথাপি 
ভাবী অমঙ্গল ছারা পড়েছে হৃদয়ে 
এ্টনির । লুকাইতে সে করাল ছারা 
রমশীর কাছে, নাথ ! হয়েছে মগন 
সঙ্গীতে, হয়ো” 

“ভ্রাত ভাঙ্গল স্বপন, 
সর্বনাশ 1 --এ কি দেখি সন্মুখে আমায়! 
অসীম বাত্রিদ পুঙ্গ, ভীম কলেবর ।_-. 
শড়েছে থসিঘা ও কি জলধি ভদয়ে ? 
খেলিছে বিদু।২ ও কি ভীমূত ঘর্ষণে ? 
ও কি শব্দ ভয়ঙ্কর ?-_ লীমূত গৰ্জ্জন 7 
সকলই ভ্রম !-__ সাথ ৷ শুকাইণ মুখ, 
বিপক্ষ তরী ব্যুহ লজ্জিত সমত্রে 1 
বিছা, কানন আগ ) ছুক্ষঘ কামান 
মুহুনুহু মেঘমন্টদ্রে গর্ষিছে তীবণ ! 
বেই দৃশ্য_ লেত্রে কর্ণে, চিত্তে ডগ্রক্ষর !-_ 
দেশিলাম চারনিয়ন ! বলিব কেমনে 
কামিনী কোমল কণ্ঠে ? শুনিবে তোমর! 
লাহী কোনল হৃদয়ে ? দেখে থাক বদি 
প্রতিকূল প্রভুঞ্জনে প্রাবৃটু অস্তোদ্‌ 
‘আাঘাতিতে পরস্পরে, বিলোড়ি গগন, 
ছিন্ন নক্ষত্র মণ্ডল ; যুকিবে কেমনে 
প্রতিকূল তরী ব্যহ পশিল সংগ্রামে । 
মুইর্ডেকে ধুমপুঞ্জে চাকিল জলধি 
আধারিহা দশ দিশ ; কিন্ত ন! পারিল 
সংছারক রণমূর্টি লুকাতে অ'(ধারে । 
পেই অন্ধকারে সবি অঙ্গ মিশাইলা 


(২) অপন্ডা--অপত্তস সিজারের ক নিষ্ঠা ছিলেন। 
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তয়ীর উপর্রে তরী কাপ দিল রোবে। 
গৃঞ্জিল কামান, সাপ দিল শত সুধা 
ফেপিল সাগরে, তরী বৃন্দ বিনারিলদ্া 
নিমজ্জিত জলে, নর সত কলছিযা 
সুনীল সলিলে । হামদ ! সপি! তুচ্ছ নর, 
আপনি জলধিঃ_ সেই ভীলণ নিৰ্ঘাত, 
জী অনল বর্ষণ, না পারি সহিতে, 
করিতেত্ছে ছটফট উত্তাল তরে, 
কফেশিয়া ফেনিয়া, ঘন ঘন নিশ্বাসিয়া 
পড়িতেছে আছাড়িয়া কুলের উপরে । 
দহ্মান তর্ণীর, অনল ছক্কার, 
বন্দুকের মনিব, অন্রস্নন২কা!ন। 
জেতার বিজঘধবনি, মৃততন্র চীংকাস, 
ভীবণ তরঙ্গ ভক্ষ, সিদ্ধ লস্তলন 
ভনক্ষর ? লিল্াপপিগা উড়িল প্রাণ । 
বল] হৃদয় ভল্গে হইল অচল ; 
বলিলাম কর্ণধানে__ফিল্লাও তরণী, 
বাচাও পরাণ ।' আল্যানাত্র সংপ্যাতীত 
ক্ষেপপী ক্রেপণে, বেগে চলিল তরণী 
নিশর উদ্দেশে হায় ! মন্দুরার নুখে 
ছুটিল তত্রঙ্গ যেন । কিছুক্ষণ পরে 
সভয়ে কিরু নে অ।ি দেখিতে পশ্চাতে 
দেখিলাম ভাঙ্গিঘাছে কপাল আমাল । 
ন! দেখি তরণী মম, বরণে অঙ্গ দিঘা 
উদ্মত্রেয় প্রায় ওই আসিছে এন্টনি | 
আকাশ ভাঙ্গিয়া ছাত্র ! পড়িল মম্মরকে 
আক্ল্নাৎ ৷ ভাবিলাম মলে এ সময়ে 
'নাখের সহিত বি ধ্য় দরশন, 
অনুতাপে নাহি জানি কোন অপমান 
করিবে আমার ; হায় ! কেন আলিলাম, 
আমি কেন মদিলাম ! নাছি ডুবিলাম 
কেন জলঘিল় তলে ? নাহি সন্িলাম 
সেই বিবম সংগ্ৰামে, লাখের সন্মুখে? 
কেন আসিলাম অআ।মি '--কেন মজিলাম ৷” 


ক্লিওপেট্র। ১৭১ 


“আনাছারে, অনিড্রায়। সুমূর্য. র মত, 
অবতীর্ণ হইলাম মিশস্লের তীস্রে 

বহু দিনে। এই রপণে গিয়াছিচ্ছ সখি ! 
এপ্টনিস্ব সোহাগিনী, পৃণিবীর স্বাণী; 
আসিলাম ভিখানিণী ডুনাযমে এ্টনি। 


চলিলাম গৃহ বুখে, বিসৰ্জ্জন করি 


মাথার মুকুট, ভাবি স্বোম সিংছাসন, 
এণ্টনির প্রেম, ছাল 1 মৈশব্রী দ্রীবল, 
ভূমধ্য সাগরে ;_-এই দ্রীবনের অত 
বিদর্জ্জিয়৷ যত আশ। ব্যোদ নিকেতন । 
চলিলাম গৃহে ;_ কোন হতে” কোন পথে 
লীহি ছিল জ্ঞাল॥ নিল উড়াইয্না যেন 
সানসিক ঝটিকা । প্রবেশি প্রাসাদে 
দেখিলাম অন্ধকার ! নাহি সে নিশর 
রাঙা নাহি রাজধানী, দেখিশ্ কেবল 
অন্ধকার 1 _মকুন্ধমি ! লমন্ত ভুতল 
হইতেছে রক্ষিত ভীম তৃকম্পনে । 

সেই অন্ধকারে, লেই মরুভূমি মাঝে 
দেখিম কেবল-_মম সমাধি ভবন! 
চলিলাম সেইদিকে, উন্মাদিনী আমি । 
বলিলাম__তোমারে কি ?__ল! ছয় শ্মরুল, 
চারমিদন্‌ ! বলিলাম_অ[সলে এণটনি, 
অন্রতাপে ক্রিওপেউী ত্যা ছিল জীবল, 
বলিও প্রাণেশে মম, বলিও কাহারে, _ 
‘মৈশরীর শেষ কথা - ক্ষমিও এণ্টনি !' 
সমাধির দ্বাত্রে সখি | পড়িল.-আঅগুুল ২” 
“আসিল এণ্টনি ; সখি £ লাখের লে মুর্তি 
স্মন্িলে এখনো! মম বিদরে জৃদয ! 
প্রসান্থিত নেঅন্বয়-_উদ্মত, উজ্জল! 
প্রশস্ত ললাট- বেন ধবল প্রস্তুত, 
লাছি রক্ত চিহ্ন মাত্র ! বিবাদ লিখেছে 
রেখা কপোলে, কপালে, উপহালি বেন 
বার্ণ্চক্যে ! চিত্রেছে শুক্ৰে মন্তক সুন্দর ! 
এত রূপান্তর সাখ ! এই কয় দিলে 
পিাছে লাখের যেন কতই বসন 
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শুনিল! সবীর হৃখে, তের মত 
‘অসুতাশে ক্লিওসেট্রী, ত্যান্ছিল জীবন, 
মৈশরীর শেষ কথা -ক্ষমিও এন্টলি 6 
ক্ষমিলাম’__বলি নাথ হনয় চাপিয়! 
দুই হাতে, প্রবেশিল বাঘ ছর্শ্মো বেগে, _ 
বিদ্াতের পতি । হেন কালে চারিদিকে 
উঠিল নগরে সখি! ভীম কোলাছল । 
ভূমধ্য সাগর হেন তীয় মতিক্রমি 
প্রাফিল মিশর ! ত্রত্্ে বাতান্নন পথে 
দেখিলাম লে সিদ্ধ সৈক্ষ সিছারের, 
লুঠিতেছে হতভাগ্য--লগর আদার | 
অপূর্বধ পিলার গতি ! চক্ষুর নিনিবে 
খেরিল সমপ্ পুত্রী_ সমাধি আমার ; 
পড়ি ব্যাধের জালে আমি কুত্রঙ্গিনী ! 
কিন্কু ও কি, সহচরি ! সমাধির তলে ! 
ওট্‌ শঘ্যার উপত্রে মুর্ম্য এণ্টলে 1! 
চাচছিলাম ঝাল দিতে শয্যার উপরে, 
সুতি ধরলে অনলি । তুলিলান লাখে 
সমাধি উপল )_ হায় ৷ সমাধি উপরে! 
এই ছিল লেখা সখি কপালে আমার, 
কে জালিত ৷ শ্রাণনাথ বলিল আমাত্রে 
সেই স্বর, ব্রি সখি ! জুট দুর্বল (- 
“মৈশনি । ভবের লীলা ছ্ুরাইল আজি 
এপ্টলির ; পৃথিবীতে, প্রেলাস ! আমার 
আর নাহি প্রশ্নোদন ! ছুহ্াইল কাল, 
আমি যাই আত্মাচলে । এএই অস্বলিখা 
পরিয়ে হৃদয়ে আমার, _ নছে শত্রদত্ত ? 
হেল সাধ্য কাতর ? না হি এই ভূষগডলে 
এস্টনি বিজয়ী, বিনা ক্লিওপেট্রা! আজি 
এণ্টনিয় করে প্রিযে ! ক্মাছত এণ্টনি। 
আসিয়াছি, শেষ সুয়া পায় করি পাল 
তব সন্ঞে প্রণয়িনি 1--লইতে বিদায়; 
দেও, শ্রিষ্ষতঙ্গে । যাই-_ বিদায় চুম্বন | 
রা করিলাম পাল, চুত্বিন্র চুম্বন! 
শুনিচ অস্কুট স্বরে, জন্মে মতন 


হজ 


[ আঁবণ 
এক্রিওপেউা ।- প্রন দিশনি 1 * 
“প্রাপলাথ আছি 

ক্লিওপেট্রা অভ্তাগিনী 1--বলি উচ্চৈন্দয়ে, 
আটিয়া ছছেশে লখি ধরিহু হৃদয়ে 
দেখিলাম আমে ক্রমে ঘুগল নদ্রন__ 
জ্যোতিতে বাহার যোৰ আছিল উজ্জল, 
অসংখ্য সমর ক্ষেত্রে, কিয়ণ হাহরি 
ছিল বিভাসিত হেল মধ্যাঙ্ছ তপন ; 
খেলিত বিঢদ়াৎ মত সৈস্যের হৃদয়ে . 
উত্তেজিত রুণবুছে ১ নিবিল ভ্রমন: ॥ 
মানব সত্ব রবি ছলে ত্তমিত 1 
‘প্রাণেশ্বর !-- প্র।ণলাথ এটনে আমার |” 
ডাকিলাম বারন্বার উদ্মাদিনী প্রায়) 
“্্রীপেশ্বর !_ প্র!ণনাথ '--এণ্টনি আমার ৷” 
শুনিলাম উত্তরিল) সমাণি 'ভলল । 

প্রাণে স্বর প্রাণ =”? 

মাচা সহিল নাসার ) 

অবশ মৰক ভার গ্রীবা হুংশিলীর 

পড়িল ভাঙ্গিয়া, বামা পড়িল কৃতলে $-- 
বাধ শরে বিদ্ধ যেন বন কপোতিলী ! 
অতি আনে সধিন্যয় ধর।ধর্র করি, 

তুলিল শহ্যায় শ্বেত প্রত্তর পুতলী ; 
উরবাস, কটিবন্ধ, করিয়া মোচন, 

স্তল তুঘার বারি+ উরসে, বদনে, 
বরহিল কিন্তু নাছি পাইল চেতন 
অতাঙ্সিনী ! তবু নাহি মেলিল নন্দন । 
সছচরীদ্বতর দুঃখে বসিদাা নিকটে 
কাছিতেছে ভতএ্র-শোকে, হৃদয় বিকল | 
অকশ্দাৎ তীনবেপে, বসিস! শব্যায়, 
সুষ্টি-বন্ধ করঘঘ,_-বিস্বৃত নল্ন, 

তীব্ৰ জ্যোতি পরিপূর্ণ | চাহি শূক্ত পানে 
উন্মত্ত, বিক্ৃত কণ্ঠে, বলিতে লাগিল । 
“পরিণয্ন |-- পরিপত্র ! তুজ্ছ পরিণয় 
ঘদি না থাকে প্রণয় । প্রণন্ন বিলে 
পরিণয় |-__পারিষলহীন পুষ্প ! মণি-. 


৯২৮২ ] 


হীন ঘশী__আজীবন অনস্ত দংশক । 
মধুদ্ীন মধুচত্র [--মক্ষিকা। পূরিত 

হেন পর্রিণয় বলে, ওই ৰেখ সখি 
এন্টনির পাশে বসি, অগন্ঞা সিল্ভিনা। 
আমায় কুলট! বলি করে উপহাস । 
কফি-কুলটা-__ক্রিওপেউ্! | প্রণয়ের তরে 
বিসজ্ছিয়া, ফুল আমি পেয়েছিঙ্ছ ঘারে, 
কুল ভুদ্ছ-_প্রাণ দিন) তোরা অভাগিনী 
না পাইয়া তারে, আছি তোর! পত্র বিশ, 
পোড়া! পর্রিপয় বলে | পরিণত বলে 

জীব লোকে তোক্কা নাছি পাইলি যাছারে, 
দেখিব অমর লোকে, পরিণদ্র ধলে 

তারে রাখিবি কেমলে |” উন্মাদিনী হায়! 
চুটিল তাড়িত বেগে, সহচরীঘত, 

না পারিল প্র।ণপণে রাবিতে ধরি 
প্রবেশিয়া কক্ষাস্তরে, আত হন্তে বামা, 
একটী সুবর্ণ কৌটা খুলিল যেমতি, 

শ্ষুদ্র বিষধর এক কপ) বিদ্রাব্রিদ্া, 
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বসাইল বিহদন্ত কোমল লদক্লে__ 

রূপে সুদ্ধ ফণী যেন করিল চুম্বন ! 

সাদয় উচচ্চন্বসে কিল চীংকাযর, 
ভূতলে চলিস্না আছ! | পড়িল মৈশত্রী । 
"এই বেশে চারমিদ্রন ! ভেটিয়াছিলাম 
নাথে চীদনস তীরে, এই বেশে আজি 
চলিলাম প্রাশনাথ ভেটিতে আবার"? 
বলিতে বলিতে বিষে, কালিমা সঞ্চার, 
করিল অতুল বশে” যেই ক্রপে হায় [ 
সমস্ত রোমান ক্বাজ্য-_প্রাচীলা পৃথ্বী = 
ছিল বিমোহিত ; সেই রূপে ললে, স্থলে, 
ছলো! প্রঞ্ঞলিত কত সবন্গ অনল, 

কতই বিশ্বে ক্রোম হলো বিশ্র।বিত : 
নিবিল সে সপ আমি, _মহরিল নৈশয়ী, 
সমাণিত্তা কালে পূর্ণ যৌবন রত্ন, 

অপূর্ব রমণী কীর্টি_কপে, গুণে, দোষে ! 
রাশি ভূমণ্ডলে হাল্গ ! রাখি প্রতিবিদ্ব 
অসংখ্য প্রন্থরে, পটে, কাব্যে, ইতিহাসে । 





অণম পরিচ্ছেদ 
পূর্ববাখ্যান 

তল পূর্বে সুবর্ণপুরে রানভদ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নানে এক জন অতি দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । ধন্ীদিগের গ্রহে নিমন্ত্রণ খাইয়া রামভদ্র আপনার 
উদর পূরণ করিতেন । তাহার পরিবারের মধ্যে একমাত্র নবমবর্ধীয়া ভগিনী 
ছিল | তাহার ভগিনী চত্্রাবলী অসামান্য রূপবতী ছিল । পুর্বধাঞ্চলের কোন 
অশীতিবর্ধবয়ন্ ধনাঢ্য ভুম্বানী তাহার পাণিগহণ করাতে কিঞ্চিত পরিমাণে 
রানভদ্রের দরিদ্রত। ঘুচিল । প্রাচীন ভুম্বানী কিকিৎকাল পরে মানবলীলা সম্বরণ 
করিলেন । চন্ুবলীর সম্ভান হইল ন! দেখিয়া তিনি আপন মৃত্যুর কিছুকাল 
পরো চন্দাবলীর ইচ্চানুস্যরে তাহার বিপুল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ এবং 
রোৌপ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছিজ্ছেল | স্বামীর মৃত্যু হইলে চন্দাবলী আপন ভ্রাতা 
রানভত্রকে ভাঙার আলয়ে বাস করাইলেন এবং তিনিও কিছুদিন পরে রামতদ্রকে 
স্বানাত্র চিরসঞ্চিত ধনরাশি উপঢৌকন দিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। রামভদ্র 
ভ্গিনীর বিয়োগের ছঃখেই হউক, আর “যঃ পলায়তি স জ্বীবতি” ভাবিয়াই হউক, 
তৎক্ষণাৎ ভগিনীপতির বাটী পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতীরে, নিজ গ্রামে আসিয়া 
বাস করিলেন। সম্ভবাঁতিরিক্ত বায়ভূষণ করিলে পাছে বিপদগ্রস্ত হয়েন, এই 
আশঙ্কায় রামভদ্র অপর্যাপ্ত ধনের অধিপতি হইয়াও অতি সাবধানে কালযাপন 
করিতেন । তাহার পরলোক গমন হইলে তাহার পুক্রত্বর কমলাকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত 
তাদৃশ সাবধালের আবশ্যকতা বিবেচনা করিলেন না; তাহারা নিশ্চিন্ত হহয়। 
ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন এবং আপনাদিগের আবাস অন্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ অতিব্ৃহৎ 
অটালিকা নিৰ্শ্মাণ করাইলেন ও পৈতৃক ধনরাশির উপযুক্ত এশ্বর্য্য বিস্তার করিয়। 

মানবলীলা সম্বরণ করিলেন । 
এই প্রকারে লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ছুই 
পৃথক্‌ পুথক্‌ অতি বিস্তৃত জমিদারীর মৃলভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহা দিগের 


১২৮২ ] শৈশব লসছচয়ী ১৭৫ 


পরে দশম পুক্রয পর্য্যস্ত হই সহোদরের বংশ উহা অবিবাদে ভোগদখল করিয়াছিল । 
তৎ্পরে যখন রমাকাস্ড এবং তারাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই জ্রমিদারীর অধিপতি 
হইলেন, তখন এই বন্ধকালের সম্পত্তিতে কিছু বিশ্ুদ্ধলা ঘটিল, তদ্ধিবরণ নিন্তে 
প্রকটিত ছইতেছে-__ 

রসাকাস্ত কিছু সাবধান-ব্যয়ী হওয়াতে তারাকাস্ত অপেক্ষা অধিক ধনী 
হইয়া উঠিলেন । এমন কি যখন তর স্ুবর্ণপুর নীলামের ইস্তাহার হইল, তখন 
তারাকাস্তের নিতান্ত ইচ্ছা উহা ক্রয় করিয়া বাসভূমির অধিপতি হয়েন। কিন্ত 
নিজের তত সঙ্গতি না থাকাতে রমাকান্তের নিকট একখানি তালুক বন্ধক রাখিয়া 
খত লিখিয়া দিয়া টাকা কঙ্দ্র করিয়া উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিলেন । কালে এই 
খতই ছুই বংশের মধ্যে অনর্থের মূল হইল । 

পর্য্যন্ত ছুই বংশে সম্প্রীতি ছিল, সম্প্রতি অল্প কারণে অশ্লীতি ঘটিল । 
একদিবস রমাকান্তের একজন চাকরানী খিড়কীরু পুক্ষরিণীতে বাসন মাজ্িতে গিয়া 
'তারাকান্তের একজন খাসপরিচারিকার পরিক্ষার গাত্রে অসাবদানে জল দিয়াছিল । 
খাসপরিভারিকার উহাতে অপমান বোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ উভয়ে তুমূল বাগ্যৃদ্ধ 
আরম্ভ হইল, ও সেই যুদ্ধ তুই বাড়ীর হুই গৃহিণী পর্যন্ত পৌছিল ; সুতরাং সেই 
স্তরে রযাকান্ত 9 তারাকান্টের বিষম বিবাদ উপস্থিত হৃতল । 

প্রথমে গালিগালাঙ্র পরে আলাপ ও নিমন্ত্রণ বঙ্গ । তৎপরে ডোট ছোট 
মোকদ্দামা, প্রজ্ঞা ধরিয়া টানা টানি, শেষ লাঠালাঠির উপক্রম । শেষে ভারাকান্ত 
ভেলার সদর আদালতে আরজি দাখিল করিলেন যে, আমি রনাকান্ের সণ, টাকা 
দিয়া পরিশোধ করিয়াছি । রমাকাস্থ বক্ধকি সম্পত্রিতে দ্বল লেয় না, অতএব 
দখল পাওয়ার প্রার্থনা | দাবির প্রমাশন্বরূপ তারাকান্ত কয়েক খণ্ড রসীদ দাখিল 
করিলেন । নমাকান্ত বলিলেন, রসীদ জ্রাল। মোকন্দাম৷ ক্রমে ক্রেমে 
শ্রিবিকৌন্সেল পর্য্যন্ত গিন্সাছিল। তিন আদালতে রমাকান জয়ী হইলেন এবং 
তিন আদালতের খরচা পাইলেন । ভালাকান্ত ক্রমে ঝ্ধণণ্রস্ত হইয়া একে একে 
সকল (বিষয় খোয়াহুলেন, শেষে অর্থহীন ও ভ্াভসর্্বম্ব হইয়া মনোদুঃখে উৎকট 
শীড়াগ্রন্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন । ছূর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে তিনি পুল্রের 
ুখাবলোকন করিতে পাইলেন লা; তাহার জ্যেষ্ঠ পুশ রমনীকান্ত অতি কিশোর 
বয়সে -রামহরি সুখোর ভ্রাতৃকল্সা কুমুদিনীকে বিধবা করিয়া মানবলীলা সম্বরণ 
করেন; কনিষ্ঠ পাতিকাস্ত বাণিজ্যার্থে দেশাস্তরে বাস করিতেছিলেন । কিন্তু 
তাহাতেও তারাকান্ত বান্দ্যোপাধ্যায়ের চরমকালে যতু এবং সেবা ক্ষোভ ছিল 
না, তাহার পুল্রবধূ কুমুদিনী আপনার শরীর পতন করিয়া শ্বশুরের শুজ্যযা 
করিতেন । তারাকান্ত তাহাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে গঙ্গালাভ করিলেন । 
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পিতল মৃত্যুসস্বাদ পাইয়া রতিকান্ত দেশে আসিলেন ; পরে পিতার 
আদ্ধাল সমাপনানম্তর আপনার স্ত্রী ও ভ্রাতৃক্ষায়া কুমুদিনীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়। 
দিলেন । গৃহস্থ অন্যান্য সকলের মধ্যে কাহাকে শ্বশুরবাড়ী কাহাকে বাপের বাড়ী 
কাহাকেও অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিয়! ঠাহার অতি বৃহৎ অট্রাপিকার দ্বার রুদ্ধ 
করিয়া ভক্ঞাসন ত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন, কেহ তাহা জানিতে পারিল না। 
এদিকে রমাকান্ত, তারাকান্তের সমুদায় ডূসম্পন্তি ক্রয় করিয়া অতি প্রবল অযীদার 
ছুটলেন এবং কিছুদিন পরে তাহার একমাত্র পুত্র রজনীকান্তের বিবাহ দিলেন; 
বিবাহ-রাক্রি হইতে রজনী নিরুদ্দেশ হওয়াতে রমাকান্ত পুলের বিরহে পোগগ্রস্ত 
হইয়া অতি অল্লকালেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন । 


নবম পরিচ্ছেদ 
ঘাছা সচরাচর ঘটে না 

রমাকান্তের শ্রাস্ধকের তিথি উপস্থিত, তাহার কন্যার মহাসমারোহপূর্ববক 
আয়োজন করিয়াছেন, একজন স্তরাতি শ্রাদ্ধ করিবে, সভা স্সচিডিত হইয়াছে, 
নিনস্ট্িত ব্যক্তিরা বসিয়াছেন, আদ্ধাধিকারীর আসন প্রস্তুত । পুরোহিত পুষ্পাি 
যথান্থানে রক্ষা ক’রয়া অপেক্ষা করিতেছেন, জ্ঞাতি অতি গম্ভীরভাবে যজ্ঞোপবীত 
মাজ্জনা করিতে করতে আসনের নিকট আসিয়া দাড়াইলেন । এমত সময় হঠাৎ 
একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, জ্ঞাতি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, স্বয়ং রজনীকান্ত 
আসন গ্রহণ করিতেছেন | আহুলাদে আত্তীয়েরা চক্ষের জল ম্ছিতে লাগিলেন ; 
বঙ্গন্ীকান্ত রীতিমত শ্রান্ধাদি করিলেন । আ্রান্তাস্তছে পরিবারস্থ সকলকে ডাকিয়া 
একত্রিত করিলেন । সকলে সমবেত হইলে বলিলেন, “তোনরা সকলেই জান যে, 
এই বিষয় আলাদিগের পূর্বপুরুষ কৃত । পিতা কোন উইল করিতে পারেন নাই ।” 
রজনীর ভগিনীপতি দেবনাথ সুখে! বলিলেন, “তাহার উইল করিবার আবশ্যক কি? 
তিনি সকলকে আপনা নিকট রাখিয়া গিযাছেন, তাহাই সকলের পক্ষে উইল । 
তাহাতেই সকলের মঙ্গল করা হুইয়ান্ছে |” 

রজনীকান্ত বলিলেন, “মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনার কথা অস্থৃতভুল্য ; 
এক্ষণে শ্রবণ করুন । পিভা উইল করিয়া যান নাই, কিন্তু আমার প্রতি-*জীঁহার 
উপদেশ ছিল যে, আমি তাহার অবর্তমানে তাহার আশ্রিত অন্থগত ব্যক্তিদিগের 
মধ্যে আমার ইচ্চানুরূপ তাহার সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করিতে পারিব 1” :' 

দেবনাথ মুখো বলিলেন, “দেবতারা মেঘকে বৃষ্টি করিতে বলিয়া থাকেন ।” 

রজনী বলিলেন, “দেবতারা কখন কখন অনাবুটিও ঘটাইয়া থাকেন ) 
এক্দণে আপনারা সকলে জানেন আমি কিছু কৃপণ 1” 


at 
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দেবনাথ মৃতু মৃত বললেন, “সৃয্যদেব অন্ধকারের করবা ।” 

এবার রক্রনী উত্তর ন! করিয়া কহিলেন, “আমি শ্রেচ্ছাক্রমে যাহাকে যাহা 
দিতেছি তাহ! অবণ কর । আমার মধ্যমা ভগিনী শেলবতী কোথায় 1?” একজন 
ভ্রীলোক কহিল, “তিনি আসেন নাই, কাদিতেছেল |” 

রজনীকাস্ত বলিলেন, “মেজদিদিকে পনর হাক্সীর টাক! দিলাম । তৃতীয় 
ভগিনী শৈলবালা কোথায় ?” শৈলবালা প্রসন্গমুখে অএাবত্ডিনী হইল । রজনী 
বলিলেন, “তোমাকে দশ হাক্রার টাকা দিলাম ।” 

শৈলবালার প্রফুল্ল সুখ মান হইল-_বলিল, “কেন রজনী, মেজ দিদিকে পনর 
হাক্ার, আমাকে দশ হাজার ?” 

রত্রনী কহিলেন, “মেজদিদি তোম! হইতে পাচ বৎসরের বড় এই আস্থা ॥” 


শৈলবালা “আমি টাক! চাহি না” বলিয়া কাদিতে কাদিতে কক্ষের বাহিরে 
গেল । 


রজনী অন্লান বদনে বলিলেন, “তজদিদি টাক) লইলেন না আহি তাহারে 
টাকাও মেজদেলিকে দিলাহ 1” দেবনাথ মুখো। বলিলেন, “তিনি রাগ করিয়া! 
গিয়াছেন, এখনি আবার আসিবেন । আপনার উপর রাগ করিবেন না ত কাহার 
উপর রাগ করিবেন ?” দে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রজনীকান্ত পিসী, মাসী, 
ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, কুটুন্ব, ভৃত্য প্রভূতিকে পিতৃসঞ্চিতার্থ বিতরণ করিলেন । 
কিন্ত রজনীকান্ত দেবলাপ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন কথা উল্লেখ করিলেন না 
দেখিয়া দেবনাথ বলিলেন, “তোমার ক্য্েষ্ঠা ভগিনী স্বর্গে গিয়াছেন, তাহার অংশ 
আমি পাইতে পারি ।” 

রজ্রলী বলিলেন, “আপনি যখন ঠাহার কাছে যাইবেন তখন আপনার হস্তে 
তাহার টাকা প্রেরণ করিব ।” 

দেবনাথ কাষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, “তবে আমার নিজাংশ ?” 

রজনী উত্তর করিলেন, “আপনাকে এক টাকা দিলাম ৷” 

দেবনাথ প্রথমে মনে করিলেন রহস্য, কিন্ত যখন রজশী গাত্রোধান করিয়া 
চলিয়া যান তখন বুঝিলেন রহস্য নহে । তখন বলিলেন, “এক টাকাই আমার 
এক্‌ লক্ষ ॥” |] 


দশম পরিচ্ছেদ 

তি বাহ! সচরাচর ঘটে 

রাত্রি ঘনাহ্ধকার, অমাবস্য!। নিশীথকালে সমীরণ গভীর গঞ্জন 
করিতেছে। তৎকর্্ুক তাড়িতা হইয়া! সুব্ণপুর গ্রামের প্রান্তবাহিনী জাহুবী 
কল কল করতেছে । তটোপন্ধে এক উচ্চ দেবমন্দির । গ্রামের প্রান্তভাগে বসতি 


ই৩---৪ 
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নাই » কেবল সেই কল কললাদিনী বহুজলপূর্ণ নদী, আর সেই তুঙ্গ-শিখরশালী 
মন্দির । নিকটে নিবিড় বন- ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, তরু, লতা, কন্টকাদিতে হর্ডেস্ত 
বন। মন্দির ভগ্ন, প্রাচীন, জন্সমাগমচিহশৃম্য । মন্দির মধ্যে করাল মূৰ্ত্তি দেবী, 
কালী-_ সেই ভৌতিক রান্জ্যের যোগ্য অধিষ্ঠাত্রী। সপ্তহন্তপরিমিতা, পাযাণময়ী, 
ভয়ক্ষদী মুত্তি সেই অন্ধকার "থানে অন্ধকার করিয়া, মহাকাল হৃদয়োপরি বিরাজ 
করিতেছেন । দিবসে এক বৃদ্ধ বারেক মাত্র আসিয়া সামান্য প্রকারে পুজা করিয়া 
বাইত. রাত্রে কেহ তথায় আসিত না। নিকটে শ্মশান, তথায় শ্রবদাহ হইত । 
গ্রামাশ্লাকে দিবসে ও সেখানে আসিতে সাহস করিত না । 

সেই ভয়ঙ্কর মন্দির মধ্যে রাক্রে কখন কখন গ্রাম্য লোক দূর হইতে আলো 
দেখিতে পাইত । সেই আলোক দেবযোনি কর্তৃক আ্বালিত বলিয়া গ্রামবাসীদিগের 
বিশ্বাস ছিল । কথন কখন তথা হইতে শঙ্ধ্বলিও হইত । 


অস্ত অমাবস্যার রাত্রি: এই গভীর অন্ককার নিশীতথ একজ্রন হৃহসাহসিক 
গ্রাসবাসী, সেই মন্দিরাভিমুথখে আসিতেছিল । একবার সাহস করিয়া অগাসর 
হইতেছিল, আবার পশ্চাদ্বর্তী হইতেছিল । কখন চলিতে ডিল, কখন দাড়াইয়া 
ঘরলক্ষ্য নভ;ন্থ অন্দিরচডা নিরীক্ষণ করিতেছিল । এমত সময়ে মন্দির মধ্যে 
আলো জলতেছে, অকশ্মাৎ তাহার দ্বষ্টিপথে পতিত হইল । তখন আরও সন্দিদ্ধ- 
চিভে কিংকর্তব্যবিবটের হ্যায় চাড়াইয়া রিল । সহসা গম্ভীর শঙ্গনাদে সেই 
কানন কম্পিত হইল । শুনিবানার পথিক নিংস্ক্ষোচিতচিত্তে মন্দিরাভিযুখে 
চলিল । 

মন্দিরে আসিয়া, মুক্ত পথে প্রবেশ করিয়া, ভক্তিভাবে দেবীকে প্রণাম 
করিল । দেখিল, এক ত্রাহক্মণ রাশীকৃত জবাপুষ্প, বিল্লপর, রক্তচন্দনাদির দ্বারা ' 
দেবীর পুক্জা করিতেছে ৷ সচ্ম্ভিহ্গ ছাগনুণ্ড এবং ছাগদেহ তথায় পড়িয়া রহিয়াছে । 
রত্তে মন্দির প্লাবিত হইতেছে । | 

যতক্ষণ পূজা সমাপন না হইল, ততক্ষণ আগন্তক লীরব হইয়া বসিয়া রহিল । 
পুজা সনাপনান্তে পূজক জিভ্তাসা করিল, “এখনও ত ন্থিরপ্রতিজ্ঞ 17 

আগন্তক বলিল, “আমার প্রতিজ্ঞা স্থিরই আছে ।” 

পূজ্তক কহিল, “তবে দেবীর পদম্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর 1” 

তখন আগন্তক কালী প্রতিমার চরণে হস্তাপশি৷ করিয়া বলিল, “মা জগদশ্বে, 
আমি তোমার চরপম্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি; হতদিন - রব্রনীকাস্ত বাঁডুভব্যর 
অন্র বন্রের সংস্থান থাকিবে, ততদিন আমি কায়সসলোবাক্যে তাহার শত্রু । যাহাতে 
তাহার সববধন্বান্ত চয়, তাহা আমি করিব |” 
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পূত্রক তখন গাত্রোখান করিয়া বলিল, “আমার গুতিচ্ভা শুন । আমি 
জীবিত থাকিতে যে আমার পিতৃসম্পন্তি ভোগ করিবে, আমি তাহার চিরশত্র 
তাহার সর্বপ্রকার অমঙ্গল আমি কায়মনোবাকো সাধিব । যদি তাহাতে অত 
করি তবে যেন হে অগদন্থে, আমি তোমার কোপে, পতিত হই ৷” 

তখন উভয়ে দেবীকে প্রণাম করিয়া প্রতিমাতলে উপবেশন করিল । 

ইহাদিগের মধ্যে যে প্রথম হইতে মন্দিরে থাকিয়া পূজা করিতেছিল, সেক 
রতিকান্ত বাঁড়্‌য্যে। পুর্ব পরিচ্ছেদে তাহার নিকুদ্দেশের কথা উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । আর যে ব্যক্তি পরে আসিয়াছিল, সে রজনীর ভগিনীপতি দেনা, 
মুখোপাধ্যায় । রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, “রজনী এখন আমার সন্ধান . 
কেন, কিছু জান ?” = 

দেবনাথ । কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছে না । 

রতি। দেখ, আমরা €য অভিপ্রায়ে এই গুরুতর শপথ করিলাম, তাহাতে 
যদি পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করি, তবে আমাদিগের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই । 

দেবনাথ । আমি এই দেবীর মন্দিরে বসিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে 
অবিশ্বাস করিতেছি না। আমি বাস্তবিক জানিনা । তুমি মনে করিতেছ যে, 
একত্রে বাস করি, সর্বদা কাছে থাকি, এ সকল কথা আমার জানিবার সম্ভাবনা, 
কিন্তু তাহা নহে । রজনীকান্ত সহস্র লোক নহে । তাহার চরিত্রের মধ্যে কেহ 
কিছুমার প্রবেশ করিতে পারে না ! 

রতি । তোমার যদি তয় হয়, তবে তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে পার । 


দেবনাথ । আমি কালীর পদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি ভয় হইলেও 
আমি তোমার ক্রীতদাস । বিশেষ আমরা যে জয়ী হইব, তাহার এক বিশেষ 
লক্ষণ দেখিতেছি । আমাদের একজন প্রধান সহায় জুটিয়াছে । 

রতি । কে? 

“দেব । রজনীর তৃতীয়! ভগিনী শৈলবালা । পিতৃধনে রজনী তাহাকে 
বঞ্চিত করিয়াছে । 

রতি । তাহাকে বিশ্বাস কর্সিও লা । হাজার হউক সে ভগিনী । 

দেব। তুমি তাহাকে চেন না» সেও একটি রত্ন। সে যে আমার সহিত 
একপরামর্শা, তাহার প্রমাণ শ্বরূপ তোমাকে একটি স্বাদ দিতেছি । আগামী 
কল্য রঙগনী-কলিকাতায় যাইবে । 

রতি । সেটা কি এমন বিশেষ সম্বাদ, তাত বুঝিলাম ল1। 

দেব । বিশেষ সম্বাদ এই যে, রজনীর সঙ্গে অনেক নগদ টাকা যাবে । 
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বরতি। কেন? 

দেব। কেন? ভূমি আজ তুই দিনের জ্রন্ত সন্্াসী হইয়া কি সব ভুলিয়া 
গেলে! ঘরে নগদ টাকা ধরে ন! স্মতরাং কলিকাতার ব্যা্কে অথব!। অন্য 
কোন স্থানে উহা রাখিতে যাইতেছে । 

রতি। এ সম্বাদ ভাল বটে, কোন্‌ পথ দিয়া যাইবে 1 

দেব। কলিকাতায় যাইবার নৌকাপথ ভিন্ন কি আর কোন পথ আছে? 
কিন্তু রজ্রনী প্রথমতঃ পান্ধীতে গ্রীধরপুর পর্য্যন্ত যাইবে, তথায় মামার, বাটাতে 
একদিবস থাকিয়া নৌকাপথে যাইবে । | 

রতি । আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম, এক্ষণে কার্যে চলিলাম । 

এই কথার পরে উভয়ে গাত্রোথান করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া স্ব স্ব 
স্থানাভিযুখে চলিলেন । গভীর নিজীথে অযাবস্যার অস্কারে দেবনাথ শ্যালক- 
গৃহে ফিরিয়া চলিলেন ; কিন্ত তিনি যে ভয়ঙ্কর শপথ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া 
তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল ; অন্ধকারে প্রতি পদে তাহার ভয় বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল! পথপাৰ্শ্বে নদীগর্ভে প্রেতন্ছনি । তৎপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন 
যেন কত প্রেতমৃক্কি দাচাইয়া বাহু তুলিয়া তাহাকে বলিতেছে “কি ভয়ানক 
শপথ !” পরিক্ষার লৈশাকাশ প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ তারা তাহার ছর্লক্ষ্য 
ভীষণ শপথের সাক্ষ্য দিতেছে; উজ্জ্বল নিষ্ঠুর কটাক্ষে ভাহাকে বলিতেছে 
“আমরা সাক্ষ্য আছি ৷” দেবনাথ তখন আপনার অভিসন্ধি মনে মলে বিচার 
করিয়া দেখিলেন। ভাবিলেন, “রজনীর আমি সর্বনাশ করিব, কৃতসন্বল্র 
হইয়াছি। কিন্ত কেন? আমি রদ্রনীর আশ্রিত, তাহার গৃহে থাকি, তাহার অঙ্ 
থাই। তাহার পিতার অল্পে আমার শরীর । রজনীকান্ত কি আমার কোন 
অপকার করিয়াছে? কিছুনা। তবে কেন? তবে আমাকে কিছু দেয় নাই হস» 
দেয় লাই, ইহা নিতান্ত, বৈরিতার কাজ করিয়াছে । টাকাগুলি পাইয়া এই 
সময়ে আমার মনের মানস সিস্ধ কারিতাম । টাকা না দিয়া রজনী আমার ইহ- 
- জলের সখ নই করিয়াছে । আমি তাহাকে না নষ্ট করিব কেন ? কিন্ত টাকা 
কার ? রজনীকাস্তের । তবে আমার ক্ষতি কি? ক্ষতি এই, আমি রজনীকাম্তকে 
দেখিতে পারি লা; পিছনে কে ?” 
৬: স্পপিছনে কে?” এই কথাটি দেবনাথ পরিস্যুট স্বরে বলিলেন । পশ্চাৎ 
ফিরিয়া দেখিলেন, অন্ধকারে কিছু বুঝিতে পারিলেন না । কিন্তু যতক্ষণ পথ 
অতিক্রম ক্রিয়া চলিলেন, ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে কাহার এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিতে 
'লাগিল । পরিশেষে রক্দনীকান্তের অন্টালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন । অন্ধকারে 
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সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন এমত সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ভাহাকে বলিল “নুখোপাশ্যায় 
মহাশয় এত রাত্রে একটা আলো লহলে ভাল হইত, অন্ধকারে স্িড়িতে পা ব্যধিয়া 
পড়িয়া যাইবেন |” 

দেবনাথ চমকিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাস! করিলেন “কে, রজনী বাবু !* 

রজলী বলিলেন, “আপনারই ভৃত্য. ৷” 

দেব । এত রায়ে কোথায় পিয়াছিলেন ? 

ল্লজলী ॥ কোথায় যাইব ? আপনার ধাড়ীতেই আছি । আপনি কোথায় 
গিয়াছিলেন ? 

দেব। নিয়ন্বপে। 

দেবনাথ কম্পিত কলেবরে শ্ঘ্যাগুহে গমন করিলেন । রজনী৪ আপন 
শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । 


রে 
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গরগর্ভে মহার্ঘ রহসধার,। এবং ঘোর নিৰ্জ্জন অরণ্যে বিকসিত কুসুম গন্ধ 

প্রবাহ, লোক সমাগম তাহাতে আকধিত না হইলেও, নিত্য নিয়মিতভাবে 
সম্পন্ন হুমা থাকে | পদে পদে পরপদে দলিত দীর্ঘদিন পরাধীলা ভারতে এক- 
কালে বল, বীর্ধা, শোর্য্য, সাহস, বীরহ ও যুদ্ধকৌশলাদির বরপুল্গণের আবির্ভাব 
এবং তাহাদের গৌরবের উচ্চ নিশান গগনম্পর্শী হইয়া উড্ভীয়মান হইত কি না, 
তাহাতে কি সন্দেহ হয়? রাম, লক্ষ্মণ, ভীম্ম, ড্রোণ, কণ, সবর্বজিত, অজ্জুন, 
আসসুত্র করগ্রাহী রাক্তরাজেশ্বর দৃর্য্যোধন, জরাসন্ধ, রস্তিদেব ইত্যাদি নাম মহাকবি- 
গণ তাহাদের গীতিযোগ্য বলিয়া গান করিয়াছেন, এবং অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্য্য- 
কলাপহেতু অলৌ'কক জীব-অংশে তাহাদের জন্ম নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীনগণ 
ভাঁক্তভাবে সেই সকল শুনিয়! অধগুনীয় সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন কররিয়াছিলেন। 
আমরাও সেই সকল শুনিতেছি কিন্তু পুর্ববকালের বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন 
তুমি বিশ্বাস কর না, আমি করি, এইরূপ । তোমার প্রমাণ, খবঃ পুঃ ৪০৪ সঙ্গে মিস 
খায় না ব। তদ্রুপ সারবান্‌ যুক্তি, আমারও প্রমাণ স্বঃ পুঃ ৪০৪ মানি না বা তজ্ঞাপ; 
স্ৃতরাং বিশ্বাস করা না করার প্রমাণ উভয় পক্ষেই দৃঢ়তায় সমান । এ বিবাদস্থলে 
কাদ্দেই স্বীকার করিতে হয় যে, প্রাচীনা ভারতের গৌরবস্থলে আলেকজগার, 
সিজর, হানিবল বা নেপোলিয়লের হ্যায় যোচ্ধা + গ্রিসীয় কডরস বা হেলবিটিয় 
উইস্ষিলরিডের শ্তায় স্বদেশহিভোধিতান্স আত্ম” বা আস্ততুল্য প্রাণঘাতী ; অথবা 
মারাথন বা থার্মপিলির চ্চায় তীর্থক্ষেত্ এতিহাসিক সন্দেহবিহীন হইয়া এবং 
সর্ধববাদিসম্মত ভাবে উল্লেখ করিবার লাই ৷ প্রাচীলা ভারতের এীতিহাসিক বিষয়ের 
অধিকাংশই কান্সগর্ডে নিহিত হইয়াছে । বর্ণজ্ঞানশৃন্ঠ নর-মাংসভোজী আছ্টেক 
ঢাতিও ইতিবৃত্ত রক্ষণের নর্শ্ম বুঝিয়াছিল, কিন্ত কি দুর্ভাগ্য যে আধ্যসন্ভালেরা উচ্চ 


১২৮২ ] বান্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত ১৮৩ 


বিদ্যা বিশারদ হইয়াও তাহার মন্ঘাবধারণে সমর্থ হয়েন নাই ! যাহা হউক, সে সকল 
তৎংকারণবশতঃ যদিও কালগর্ভে নিহিত হউক এবং নামবিশেষের উল্লেখ নাই 
পাওয়া যাউক, কিন্তু যদি সে সময়ের লোকচরিত্র এবং দমাজচিত্র রাত হইতে পার! 
যায়, তাহা হইলে সেই সেই লুপ্ত বিষয়ের আভাস উপলক্ধ করিতে অল্পক্ষপই লাগিয়া 
থাকে । লোকচরিত্র সমূহের সঙ্ঘটনে সমাজচিত্র । যে সমাজের বিবরণ আলোচনায় 
দেখা যায় যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্ধ্য, বীরত্ব ইত্যাদি তাহার প্রতিপর্বের প্রতিফলিত, 
সে সমাপ্রের লোকচরিত্রও সুতরাং বিষ্ঠা, বুদ্ধি, বল, বীধ্য, বীরত্ব ইত্যাদিদ্বারা 
নিশ্মিত। প্রাচীন! ভারতের লোকচরিত্র ও সমাজচিত্র তদ্দ্রপ । অতএব লোকম্মতি 
কালসমীপে দৃর্দ্মনীয় হইলে, নিংসন্দিদ্ধভাবে নামবিশেষের যে উল্লেখ পাওয়া 
যাইত না, ইহা! কখনই হইতে পারে না । ভারতের এতিহানসিক তবের যখনই 
কিঞ্চিৎ টুকরা উদ্ধার হয়, তখনই দেখিতে পাই যে তাহা কোন না কোন 
মহাপুক্রঘের নানে ধ্বনিত । ফলতঃ যে জাতি ম্ত্রতি-বহিভ্ত ত সময়ে উত্তর কুরুবর্ধ 
পরিত্যাগাবধি, ডাহিরের পরাজ্সয় বা দাসান্রদাস কুতবুদ্দিনের ভারতে আগনন 
পর্যন্ত, পরাধীনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, বাহার বংশাবলী অদ্ধুত 
বীরত্বে জগজ্জডেতা আলেকক্ঞগারকেও স্তম্ভিত করিয়াছিল, যাহার বংশাবলী রোষ- 
সঞ্জাট আগষ্টসের সহ লখিবনিবন্ধন ভাহার সভায় দূত প্রেরণ দ্বারা রাজতবধ মীমাংসা 
করিতেন, যাহার বংশাবলী শ্ীকভূমি পরাজয়ার্থ পারস্থযরান্দরের সৈম্যামধো গণনীয় 
পদপ্রাপ্ধ হইয়াছিলেল, যাহার বংশাবশী জ্যোতিৰ এবং অহুশোক্ট্রে জগতকে শিক্ষা! 
দিয়াছেন এবং যীহার বংশাবলী ভূমণ্ডলের অর্দ্ধ খণ্ডেরও ধশ্মদাতা, সেই জাতি যে 
প্রাচীনকালে কোন গৌরবযুক্ত নামের কাঙ্গাল ছিল, একথা শুনিব না এবং 
শুনিবার যোগ্য ও নহে । কিন্তু সেই সকল নাম কালকবলে নিহিত বা উপস্ডাঙ্গে 
পরিণত হইয়াছে ;$__-সেই সকল পুঞ্জনীয় নাম সাগরগর্ভস্হিত মহার্ঘ রত্ন এবং বিন 
অরণ্যস্থিত সুবাস কুসুমের লহ সমভাবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । 
বাল্মীকির সাময়িক সমাঞ্জ বীরবীধ্য সাহস ইত্যাদি ছারা প্রতিপর্বের 
প্রতিফলিত ৷ রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড বীরত্ব, সাহস এবং শ্বপক্ষহিতৈমিতার আভ্যাসে 
পরিপূর্ণ । যুদ্ধকৌশল এবং ম্বপক্ষ রক্ষণচাতুর্য্য নানাবিধ ও চমত্কার । যুক্ধপ্রণালী 
ব্যহরচন! প্রভৃতি, হোমারিক সময়ের তত্তৎ বিষয়ের সহ সমজ্ঞাতীয়। যুদ্ধন্থলে 
শেনাপতিই সর্ক্বেসর্ববা, তাহাদের হারিজিতের উপর যুদ্ধের ফল প্রধানতঃ নির্ভর 
করিয়া থাকে। আনুষঙ্গিক সৈন্যগণ পশুবৎ মরিতেছে ও মারিতেছে। জয়োদ্েশ্য 
নগর সকল প্রাকার পরিখায় সমাবৃত, শত্রগণের পক্ষে সহসা স্থগম নহে। দেশরক্ষার্থে 
যদ্রপ হর্গাদি স্থাপিত, রক্ষিত এবং অবরোধকালীন ও অসময়ের নিমিত্ত দুর্গে যেরূপ 
দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত, রাজ্রধর্শ্ম প্রস্তাবে তাহ! যথাযথ বর্নিত হইয়াছে । 


S১৮৪ বঙ্গদর্শন [ প্রাবণ 


সৈন্য চারিবিধ ॥ হস্তী, অশ্ব এবং রথে আরোহণ করিয়া যাহারা যুদ্ধ করে 
তাহার। এবং পদাতি | (১) অন্তর নানাবিধ । শরাসন, চশ্ম, শর, খড়গ, মুদগর, 
পট্রিশ, শূল, পরশু, চক্র, তোমর, শক্তি, পরিঘ, গদা ইত্যাদি । এতদ্বাতীত শতস্লী 
নামক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ আছে ৷ (২) রামায়ণের প্রথমকাণ্ডে সপ্তবিংশ সর্গে, 
বিশ্বামিত্ৰ যেস্থলে রামকে মস্ত্রপূত বহু অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তথায় অভূতপূৰ্ব্ব 
অশ্রচত বহু বিকট নামযুক্ত৷ অস্সযূহের নামোল্লেখ আছে | উহ! কবিকল্পনার 
পরাকার্ঠা । যাহা হউক, উপরে যেরূপ অস্ত্র শস্র এবং চতুর্বিব্ধ সৈস্তের বিষয় কথিত 
হুইল, তাহাই প্রামাণিক এবং সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। গ্রীকডুমে ৪৭৯ খ.ঃ পুঃ 
লেটিয়ার যুদ্ধে ভরকসিসের পক্ষে যতগুলি ভারতীয় সেনা ছিল, তাহারা পদাতি 
এবং অশ্বারোহী এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল। ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা 
বলতে পারি লা। ইহাদের বৃস্তাশ্ত হিরোডোটস তাহার পুস্তকে (৩) যদ্রূপ প্রদান 
করিয়াছেন, উপরি কথিত বৃত্তান্তের সহ তাহার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভারতীয়েরা 
কখন সম্ুত্রঘুদ্ধ করিয়াছিলেন কি লা, তাহা বলিতে পারি লা, বাল্সীকিতে তৎসম্বন্ধে 
ফোন উল্লেখ নাই ৷ নদী প্রভৃতিতে নোযুদ্ধের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। রামায়ণের 
দ্বিতীয়কাণ্ডে ৮৪ সর্গে রামের অহ্থসরণে যখন ভারত চিব্রকূট গমন করেল, সেই 
সনয়ে তিনি নিষালরাল্যে আগমন করিলে, গুহ তাহার ছরভিসন্কি সন্দেহ করিয়া 
গমনে বাধা দিবার নিনিভ অস্তান্য সৈশ্য সমাবেশের আঙ্গা দিয়া কহিতেছেন £-_ 

“লাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্তালাং শতং শতম্‌ । 
সন্বন্ধানাং তখ। দূনা সিট স্বিত্যভ্যচোদ্য়ং 1” ৮ 

“অসংখ্য কেবর্তযুবা কবচাদি ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ প্রতিক্ষায় পঞ্চশত নৌকায় 
ব্দারোহণ করিয়া রহুক 1” ইহার সাতদৃষ্য মেক্সিকোবাসীদিগের তেজকুকো হুদের 
নৌযুদ্ধে দৃষ্ট হয় । এই নৌযুচ্ধের বলে স্পানিয়ার্ডরা একরাত্রে এত দু্দ্দশা্রস্ত হয়েন 
যেআজি পর্য্যন্ত তাহা “নহাকুরাত্র (8০156 751505) বলয়! স্মরণ করিয়া থাকেন। 

উপরে যত প্রকার অন্ত্রের বিষয় কথিত হুইল, তাহার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ 
অন্ত্রবিশেষে পারদর্শিতালাভ করিয়া খ্যাতিযুক্ত হইতেন। কিন্তু সাধারণতঃ 
ধর্মর্ববানেরই যুদ্ধকালীন বহু ব্যবহার লক্ষিত হয় । যোক্ষারা প্রায় এইরূপ সাজে 
সচ্ছিত হইতেল £- শরীর বন্মাবৃত, শিরে শিরন্ত্রাপ, পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তুপ, কটিতে 
লহ্ববানল খড়গ এবং শরাকর্ষণ নিমিত্ত অন্কুলিতে গোধাচৰ্শ্মনিশ্মিত অঙ্গুলিত্ৰাণ । 
রথের আকার এ্রক্সপ একম্যানে দেওয়া আছে :-- 


(১) বেদে হিবিধ সৈক্ষ দি হয়, সখা ও পনাতি-। 
(২) বঙ্গদর্শন ২ন সংখ্যার এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রস্তাব দেখ | 
(Se) Herodotus Book VII. 65, 86. IX 28, 32 


১২৮২] বাজ্সীকি ও ভগুসাজক্সিক বৃত্তান্ত ১৮৫ 


“তং লেক্শিপলাকারং তথ্যকাঞ্চনহুলণদ্‌ । 
ছেলচত্রনগস্থ(ধং বৈহ্র্ধালক বন্দ 9 ১৩ 
মহা: পুশ্পেল্ত দৈ: শৈলৈশ্ন্ন্থঘোশ্চ কাঞচুনৈঃ । 
মা'ত্বলৈ৷ঃ পক্ষিসজ্বৈশ্চ তারাভিষ্চ সমাহৃতম্‌ ॥ ১৪ 
ধ্ব রনিস্রিংশ সম্পএং কিস্ষিনীতডিবিহুধিতম। 
সদশ্মসুত্তর 7১৭ । ৩২২ 
উহা মেরুশিখরাকার ( তত উন্নত ) তপ্তকাঞ্চণভূষিত, হেমচক্র ও বৈত্র্ধ্যময় 
কৃবর সম্বলিত । উহাতে কাঞ্চণনিশ্মিত নানাবিধ মত্স্য, পুষ্প, বৃক্ষ, পর্ক্বত, চন্দ্র, 
সূর্য্য, মাঙ্গল্য পক্ষী এবং তারাগণে ইততস্কতঃ পরিবৃত ॥ ধবঙ্ছ এবং খড়গালম্পন্ন, 
কিক্ষিণীজ্জালে বিভূষিত ও উত্তম অশ্বদ্বারা বাহিত (৪) 
রথের সারখ্য সন্ত্রান্ত বা বন্ধুত্বারাও সম্পন্ন হইত । জাতীম ধর্বঙ্গ এবং যুদ্ধ- 
কালীন ধ্বজবহন যখন বৈদিক সময়েও দৃষ্ট হয়, (৫) তখন যে রামায়ণের সনয়েও 
তাহা ছিল, তাহার জ্পাপনার্ধে উল্লেখ করা বাহুলামাত্র । রঘুবংশীয় রাজাদিগে র 
ধ্বজের নাম কোবিদার ধ্বজজ। নিষাদরাঞ্ গুহের ধ্বক্ের নাম স্বস্তিকা ॥ 
ইত্যাদি ৷ 
এই সময়ে মন্রযৃদ্ধেরও বিশেষ আড়ম্বর দেখা যায়, স্থতরাং যুন্ধকৌশলের 
হ্যায় দৈহিক বলেরও বিশেষ আদর । সীতা-স্বয়স্বরে রামের দৈহিক বল-পরীক্ষা ধনু, 
উত্তোলন ও ভঙ্গে অভিনীত হইয়াছিল। রাম বালিবধে সনর্থ হইবেন কি না 
সুগ্ৰীব তাহা পরীক্ষার্থে ও রামের দৈহিক বল অবধারখার্থে, মৃত দুন্দুভির কঙ্কাল 
দেখাইয়া পদে উত্তোলনপূর্ব্বক নিঃক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । বালি- 
দন্দুভির যুদ্ধ মল্লযুদ্ধ, স্থগ্রীব-বালির যুদ্ধও মল্লযুদ্ধ, ইত্যাদি । (৬) মল্লযুদ্ধ কিরূপু 
হইত, একস্থান হইতে দেখাইব । বালি ও সুপ্রীবে যুদ্ধ হইতেছে । প্রথমে ক্ষণেক 
বাগযুদ্ধ হইল, তৎপরে “বালি সুগ্রীবকে বেগে আক্রমণপূর্ব্বক প্রহার করিতে 
লাগিলেন। তখন পর্বত হইতে জলপ্রপাতের স্যায় স্ুগ্রীবের সর্ব্বাঙ্গ হইতে 
হ্যোণিতপাত হুইতে লাগিল । তিনি নিৰ্ভয় হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাবেগে এক শাল 
বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক, যেমন পর্বতের উপর বন্রনিক্ষেপ করে, সেইরূপ বালির 
উপর তাহ! নিক্ষেপ করিলেন । তখন বালি বৃক্ষপ্রহারে ভগ্র হইয়া সাগরমধ্যে 
গুরুভারাক্রাস্ত লৌকার গ্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। উভয়ে ভীমবল ও 
(6) নখের অ।কারাদি সঙ্গন্জে বৈদিক সময়ের বৃত্তান্ত খাঃ তেও ৫-৯২-৯৬, ২০৪-২৯ 
৮-৩৩-১১, ১-৬-২ ইত্যাদি দেখ । 
(৫) "যত্ৰ নর সময়ন্তে কুতধহআ১০-_-১৬-১৯৩ খা: বে। 
(৬) মহাভারতেও ইহার বহুবিস্তার। আ|(দপ্পর্বকে__ 


প্যদাশ্রৌহং লাস নং ক্ষত্রমধ্ অলপ্তং, পোভ্যাং হতং শীমনেনেন ॥” ইতাণ্দ। 
পু 
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১৮৬ বজছ শন [ শ্রাবণ 


পরাক্রাস্ত, উভয়ের বেগ গরুড়ের তুল্য প্রবল, উভয়ে ভীমনূত্তি ও রণদক্ষ এবং 
উভয়েই পরম্পন্লের রক্কাছেষণে তৎপর । তৎকালে উহার! আকাশের চন্দ্র সৃর্য্যের 
হ্যায় দৃষ্ট হইলেন এবং তুমূল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুইয়া শাখাবছুল বৃক্ষ, শৈলশৃঙ্গ, 
বজ্সরকোটিএ্রখর নখ, মুষ্টি, লাহ, পদ, ও হত্তদ্বারা পরস্পরকে বারন্বার প্রহার করিতে 
লাগিলেন ৷” (৭) 

বৃহ যুদ্ধাদির ব্যবস্থা এরূপ । (৮) চতুব্বিধ সৈহ্য যথাক্রমে ব্যহ রচনা 
করিয়া শিরক্ত্রাণ বশ্ম প্রভৃতি দ্বারা শরীর আবরিত করিয়া যথাযোগ্য অন্ত্রহন্তে 
দণ্ডায়মান হইল । ব্রণবাহ্ঠনির্থোষে চতুর্দিক আন্দোলিত হইল । উভয়দিকে 
সিংহনাদ খনগটঙ্কার এবং শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, তৎপরে বাগ্‌-যুদ্ধ। ততপরে 
যণৃচ্ছা কি ধর্ম্মযুদক্ধ হইবে তাহা নিরূপণ হইয়া যুদ্ধ বাধিল । রর্থীতে রর্থীতে, 
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(৭) এখানে নিলে অশ্রবাদের পরিশ্রম বাচাই পণ্ডিত ছেমচক্র ভট্টাচার্ঘা কর্তৃক এই 


জহুবাদটুকু গ্রহণ করিলাম । ইহা। আমার উপরি লাভ । 
(৮) এই সংগ্ৰাম-পদ্ধতির সহ নিলিথত সংগ্রাম-পদ্ধতি মিলাইদহা দেখায় আমোদ 


জাছে। গ্রীকদিগেন সু্বৃতাস্ত মন্থন্ধে গ্রেট এক্কপ লেপেন_“Tl,॥৪ mode of fighting 
among the Homeric heroes is not less difference from the historicat 
81255. than the materials of which their arms were composed. In 
historical Grcece, the Hoplitres or the heavy-armced infantry, 
maintained a close order and wcll-dressed linc, charging the cnemy 
with their spcars protrcnded at even distance, and coming thus to close 
conflict without breaking their rank there were special troops, 
bowman, slingcrs &c. 1500 with missiles, but the Hoplite had no 
weapon to employ in this manner. The heroes of the lliad and 
Odyssacy, on the contrary, habitually employ the spcar asa missile 
which they launch with tremendous force : cach of them is mounted 
in his war-chariot drawn by two horses and calculated to contain 
the warrior and his 51781906605 in which latter capacity a friend or 
comrade will somctimpes conscnt to serve. Advancing in his chariot 
at full speed, in front of his own soldiers, he hurls his spear against 
the enemy: sometimes indeed he will 06156 on foot and hand to 
hand, but the cbariot is usually near to receive him if be chooses, 
orto ensure 1085 retreat. The men ot Greeks and Trojans coming 
forward to the charge, without any regular steps or evenly maintained 
line. making their attack in the same way by hurling their spears. 
Each chief wears habitually a long sword and a short dagger, besides 
1515 two spears to be launched forward—the spear being also used, 
If Occasion serves, as a weapon or thrust. Every man is protected by 
shield, helmet, breastplate and greaves. but the armour of the chiefs 
25 greatly superior to that of the common men, while they themselves 





১২৮২] বান্ীীকি ও তৎসামাকক বৃত্তান্ত ১৮৭ 


পদাতিতে পদাতিতে, অশ্বে অস্বে, গজে গে, মল্লে মললে যুদ্ধ হইতে লাগিল । 
ধর্শ্মযুদ্ধ হইলে, যে হুইজ্রনে যুস্থ হইতেছে, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিতে 
পারিবে না । রণে যে পৃষ্ঠ দিবে, তাহার হার হইল, তাহার প্রতি আর কেহ 
আক্রমণ করিবে না। সেনাপতির পরাজয্ন যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ যুদ্ধের ফল 
অনিশ্চিত । যুদ্ধকালীন পূর্ববকৃথিত অস্ত্র সকল যথাযোগ্য ভাবে ব্যাবন্থত হইত ৷ 
বদৃচ্ছা যুদ্ধের নিম্মম লাই, ছলে কৌশলে যে যেরূপে পারিবে, সে সেই রূপে আত্বপক্ষ 
সমর্থনের চেষ্টা করিবে ৷ সমক্ষাতীয় সৈন্যের মধ্যে যুদ্ধ হইলে অস্ত্রব্যবহার 
সময়াছুসারে যাহার যাহাতে সুবিধা তদন্থসারী । উভয়দল অস্থরে থাকিলে শর, 
শিলা, অগ্নি প্রভৃতি নিক্ষেপ দ্বার! যুদ্ধ, এবং সদ্দিকটবন্ডী হইয়া উভয় দলে 
মিশবামিশি হইলে গদা, খড়গ, শূল, পরশু প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ হইত; প্রথমে বৃঢৃহ 
রচনা দ্বারা সৈম্য সমাবেশ হইত বটে, কিন্তু উভয়দল মিশামিশি হওয়ার পর 
আর তাহ! রক্ষিত হইত না । বিপক্ষ দলের প্রধান চেষ্টা সর্ব্বপ্রথনমে ব্যুহতেদ 
কর! । যুদ্ধারস্তেই যে পক্ষের ব্যুহভেদ হইত, সে যুদ্ধে তাহার আশা বড় অধিক 
থাকিত না। ল্েনাপতিরা বিবিধ মণিরত্বাদি বীরলাজসহ ধারণ কলিয়া ধ্বল্প - 
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are more 500০0 and more expert in the use of their weapons. There 
arc a few bowmen, as rare exceptions, but the general equipment and 
proceeding is as here dcescribed'—Grote’s Greece. Vol. I PP. 494. এক্ষণে 


দেখিবে যে ছোনারের বর্ণিত রণবৃত্তীস্ত বাদ্মীকির সহ কত সামাক্ত অস্থত্র । ফলত: জগতের 
সকল আদিম সভ্য ঝা অর্চসভা জাতির রণপাত্ডিত্য প্রান্ত এইরূপ । খৃষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর 
এক অর্্ছসভা দানি রণবৃত্বান্ডের সহ নিলাইয়া দেখ । দক্ষিণ আমেরিকার পেরু রাজোর 


আদিম অধিবাসীরা স্পেনিযার্ডদের সঙ্গে ঘুন্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে —_“Many of the Indians 
were armed with lances handed with copper tempcred almost to the 
hardness of 5006], and with huge maces and battle-axes of the same 
metal. Their defensive armour, also. wasin many respects excellent, 
consisting of stout doublets of quilted cotton, shields covered with 
skins, and casques richly ornamented with gold and jewels, or 
Sometimes made like those of the Mexicans, in the fantastic shape 
of the heads of wild animals, garnished with rows of teeth (01756 
grinned horribly above the visage of the warrior......... tbe Spaniards 
were rdused by the hideous clamour of conch, trumpet, and atabal, 
mingled with the fierce war-cries of the barbarians, as they let off 
volleys of missiles of every description.........But other did more 
serious execution. These were burning arrows, and red-hot stones 
wrapped in cotton that had been steeped in same bituminous 
substance, which scattering long trains of lighe through the air fell 
on the roofs of the buildings, and spcedily set them on fire, &c.— 
Prercott Conguest of Pert. 


S১৮৮ বজ্জদর্শন [ প্রবণ 


পভাকাশ্োেভিত লথীরোকণে সর্বদাই থাকিতেন, এবং তথা হইতে ধনুষ্ধবাণাদির 
দ্বার! অপর পক্ষের সেনাপতির সহ যুদ্ধ করিতেন । উভয় সেনপতি কখন কখন 
ভূতলে নামিয়া, মল্যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইতেন। ইহাদের পার্শ্বে আরও রখ থাকিত, 
পুর্ব রথ ভগ্ন হইলে অপর রথে আরোহণ করিতেন ; এবং সেনাপতি রণক্লান্ত ও 
মচ্ছিত হইলে, সারথি আপন বিবেচনা অনুসারে পলায়ন দ্বারা র্থীর প্রাণ রক্ষা 
করিতেন ॥। এই দুই কারণেই অনেক সময় রামের সহ যুদ্ধে রাবণের প্রাণ 
বীচিয়াছিল এবং শেষোক্ত কারণ হেতু, সারি গর্বিত রাবণের নিকট অনেকবার 
তিরক্ষারও সহা করিয়াছিল । 

রানাযণের সকল যুদ্ধের বর্ণনা দৃষ্টে উপরে এ সারাংশ সম্ভব বোধে সম্কলিত 
হইল, নতুবা রামায়ণের অবিকল বণিত যুদ্ধ অদ্ভুত দ্রিনিস । উহাতে বৃক্ষ পর্বত 
পর্য্যন্ত অন্ত্রমধ্যে পরিগশিভ হইয়াছে । একজন লক্ষত্রনের লক্ষশর নিবারক, 
লক্ষকনের একজল বিনাশক, কোথাও বা একপক্ষে অসংখ্য সৈন্য, অপর পক্ষে 
একাকী একটি বীর। এসকল লোকে অসম্ভব, কবিকল্রনায়ও তাহাই, কেবল 
বাল্দীকির শ্যায় তেজস্থী কবিকল্পনাতেই সম্ভব 1 বাল্মীকি ঝষি, যুদ্ধ চক্ষে কখন 
দেখিয়াছিশেন কি লা তাহা তিনিই জানেন, বোধ হয় জন শ্রুতি, অথবা কল্পনাই 
সাহার যুগ্চবর্ণেনৈর হূলমন্ । বাল্দীকিবণিত সংগ্রাম ক্রিয়ার উপর আমি এক 
বিন্দু9 বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্থত নহি, কিস্ক ডাহা কর্কুক বর্ণিত অস্ত্র শস্ত্র সাজ 
ও সেনানিবেশ যাহা উপরে প্রলশত হইয়াছে, তাহা সম্ভব বোধে বিশ্বাস করিব ; 
যেহেতু সেই সকল বিনয় রণন্থলগানী না হইলেও ঘরে বসিয়া অক্রেশে জ্ঞাত হইতে 
পার! যায়, এবং সর্ব্বদ্শা, বহুবিদ্ঠাবিশারদ ও সর্ব্বক্ধনপুল্নীয় একক্রন মহর্ষি যে 
তাহ! জ্ঞাত না হইয়াছেন একথা অসম্ভব । যখন আমরা বাল্মীকির সাময়িক অন্ত্র- 
আল্ম সাল ও সেলালিবেশ একরূপ শিসেন্দেহ ভাবে জ্ঞাত হইতেছি, এবং যখন 
দেখিতেছি যে সেই সকল আদিম সভ্য ও অগ্সভ্য জাতিদের তত্তত বিষয়ের সহ 
কিছু কিছু ইতর-বিশৈবতা ব্যতীত সমজাতীয়, আবার সেই সেই আদিম সভ্য ও 
অগ্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে সমর-প্রণালী প্রায়ই একজাতীয়, তখন বাল্সীকির সাময়িক 
সমব্র-প্রণালীও যে তহ্বৎ সনজ্ঞাতিব্ববিশিষ্ট হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? 

রাবণ ও রামের নিমিত্ত ন্তুগ্রীবের সৈন্যক সংএাহের ব্যবস্থা দৃষ্টে স্পর্ন অনুভূত 
হা যে, প্রত্যেক রাজেশরের আসব্মরাজ্রধানী রক্ষণার্থে যাহা আবশ্যক, সেই পরিমাণে 
বেভ্তনভোনী সেম্য রক্ষিত হইত । অধীনস্থ সম্ত্রান্তগণ যাহারা আপন আপন নিদ্দিষ্ট 
সীমায় রাজাকে করমাত্র প্রদান করিয়া একাধিপত্য করিত, তাহাদিগকে রাক্রার 
যুদ্ধ সময়ে অধীনস্থ সৈন্যগণ এবং আত্মপ্রদানে রাজ্রাকে সাহায্য করিতে হইত । 
সন্ত্রান্থগণ ভাকিবামার ক্ষত্রিয় প্রজ্ঞাবর্গকে যুদ্দার্থে আপন আপন অদ্রশস্র লইয়া 
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তদাজ্ঞানুবর্তিতায় উপস্থিত হইতে হইত । লন্দ্র-ব্যবহ্গার সময় ব্যতীত তাহার! 
জীবিকার্থে যদৃচ্ছা আত্মবৃন্তি অথবা শূলের উদ্ধে অপর যে কোন বৃত্তির অনুসরণ 
করিত । সৈম্যমধ্যে শক, কিরাত, যবনাদির উল্লেখ দেখা যায়, এদ্র্য বোধ হয় 
তাহারাও নির্দ্ধারিত বেতন বা বৃত্তিভোগে সৈনিক আেণীডুক্ত হইত । যে ব্যক্তি 
আপন প্রড়ুর আহ্বানমত অন্বহস্তে আসিতে কোন কারণে সমর্থ না হইত, তাহারা 
তল্লিমিত্ত ইউরোলীয় ফিউডাল সানয়িক এসকুয়েজ (e5cuUaEc) নামক করের শ্যায় 
গ্ষুতিপূরক কোন কর দিতে বাধ্য ছিল কি লা, তাহা জ্ঞানি লা। সৈম্যসংগ্রহ-প্রথা 
যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে প্রজার! যখন প্রভুর আদেশমত 
অস্ত্র শক্ত গ্রহণ ও যুদ্ধে গমন ব্যতীত অপর সময় যদৃচ্ছা অতিবাহিত করিত, তখন, 
এমন অবস্থায়, তাহার! দৈহিক বলের পরিচালনা যদিও ঘরে ঘরে করিত, কিন্তু 
নিত্য মৃতন যুদ্ধকৌশল শিক্ষার স্থুযোগ অল্পই পাইত ; সুতরাং তাহারা যে রণস্থলে 
পালে পালে নিপাত হইত ও করিত ইহা অসম্ভব নহে । কেবল যাহারা বিদ্ধান্‌ 
বুদ্ধিমান্‌' নুতন ত'্ব উদ্ভাবনে পটু, এবং যাহাদের অশিক্ষার সহিত প্রভদ্হানিরূপ 
ফল যোলিত, তাহাদিগকে কাজেই নানারূপ উপায়ে এবং গরজরে বছতর যু্ধ- 
কৌশলী হইতে হইত । এই নিমিভুই বোধ হয় প্রাচীন সাময়িক যুদ্ধের জয় পরাক্গয় 
তদ্রুপ লোকের একা যুদ্গে একা জয় পরাজয়ের উপরেই অধিক নির্ভর 
করিত ৷ 

উৎকৃষ্ট কৌশলে এবং উৎকৃষ্ট অস্ত্রে রামের জয়ে এবং তহ্থপরীতে রাবণের 
পরাজয়ে আমাদের পক্ষে সুন্দর শিক্ষা দেদীপ্যমান আছে । মানসিক উন্নতির 
উপর জাতীয় সব্ধপ্রকার গৌরব নির্ভর করে । সাহস ও বীরদ্ জনিত গৌরব ইহার 
বহিভূত নহে । সাহস এবং বীরত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাধীনতা বা জ্ঞাতীয় স্বভাব ৪ 
অবস্থা অঙ্সারে তদ্ব বাঞ্ছনীয় অভাব পরিপুরণ ॥ স্বাধীনতার জন্য অকাতরে 
রক্তপাত সাধারণতঃ মন্তব্যের দ্বিবিধ অবস্থায় দেখা গিয়া থাকে । এক বলবিহঙ্গ 
প্রায় স্বচ্ছন্দচারী মানব, যাহার এ জগতে এমন কোন বশ্য নাই, যাহার উত্কর্ষতা 
জনিত মমতা, স্বাধীনতার মমতাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ । অপর, যাহারা চিত্তের 
অত্যত্কর্ধতা লাভহেতু নিরাপদে তাহার বেগপ্রবাহের জন্ত পদে পদে স্বাধীনতার 
আবশ্যকতা অবলোকন করিয়া থাকে ৷ প্রথমটির সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল পেরু মেক্সিকো 
প্রভৃতি, দ্বিতীয়টির তদ্রুপ সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল গ্রানেডা হইতে সুসলমান এবং 
ইউনাইটেড স্টেট হইতে ইংরেজ নির্বাসন প্রভৃতি । মধ্যমাবন্ার সুন্দর দৃষ্টান্্- 
স্থল লম্ষ্পণসেনের বাঙ্গালা দেশ অথবা রোম, গ্রীস ও ভারতের অধঃপতন । এ 
অসামান্য দেশত্রয়ে যখনই অত্যুত্কৃষ্ট মানসিক উতুকর্ধতার হু!স হইয়াছে, তখনই 
তাহারা অধঃপাতে গিয়াছে । 


বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


কিন্ত সাহস ও বীরত্বে অভীষ্ট সিন্ধ কিরূপে হইতে পারে, তাহা বিবেচ্য । 
অনেকের বিশ্বাস ইহার মূল একমাত্র দৈহিক বল। একথা অগ্রাহা, তবে দৈহিক বল 
আংশিক বটে, কোন স্থানে তাহাও এত বিসুপ্ত ভাবে থাকে যে তাহা নঙদরে আসে 
লা। সকলের মূল বাসনা এবং কৌশল । আবার এখানেও অনেকের বিশ্বাস যে 
বাসনার মুল গায়ের ক্রোর, একথাও শুনিব না। তেঙ্গ দ্বার বাসনার কতক 
পরিমাণ হয়। কিন্ত তেজ আমরা কাহাদিগেতে দেখিতে পাই 1? এক জাতির 
স্বাধীনতায়, অপর চিন্তের উত্কর্ষতায় । কুকি সাওতালের যে তেন্ত আছে, দুর্ভাগ্য 
বঙ্গসম্তানের তাহা নাই । আবার এক্ষণকার ক্ষীণজীবী ব্ঙ্গসম্ভতানের যে তেও 
লক্ষিত হইতেছে, ‘ডাইল রুটি' ভোজ্ী সবলকায় হিন্দুস্থানিতে তাহা লক্ষিত হয় না! । 
পুনশ্চ শুনিতে পাই আমাদিগের স্বর্গীয় বংশরক্ষকেরা তাল মারিয়৷ বৃহ গাছকেও 
দোছুল্যমান করিতেন, কিন্ত পেয়াদা দেখিলেই গৃহিণীর আচল ধরিয়া পিছনে 
লুকাইতেন ; তেছ বিষয়ে তাহাদের এবং তাহাণের নিস্জীব উত্তর পুক্রষমধ্যে 
কত অন্তরতা । ফলত: বাসনার মূল পুর্ধেই কথিত হইয়াছে যে, অনুন্নত সমাজে 
পূর্ব হইতে প্রচলিত স্বাধীনতার ভাব, এবং উন্নত সমাজে মানসিক উতকর্ষতার 
অভাব বোধ । কিন্তু কৌশলের মূল সর্ববসময়েই মানসিক উতকর্ষভা 1 এই 
উতকর্ষতা যখন যেরূপ প্ুষ্টতা ধারণ করে, তখন কৌশল সেই অনুসারে অঙগসম্পল্প 
হয়। যেখানে বাসনা, কোশল এবং দৈহিক বলের একত্র সনাবেশ, সেখানকার 
মঙ্গলের আর কথা কি জাতে । যেখানে তদভাবে কেবল কৌশল ও বাসনা প্রবলা 
সেখানেও জয়শ্রী বিচরণ কলিয়। থাকেন । কিন্তু কেবল দৈতিক বল, বা দৈহিক 
বল ও বাসনা, অথবা দৈহিক বল, বসনা ও অধম কৌশল এ তিন একত্র হইলেও, 
প্রবলা বালনা৪ উল্লভ কৌশলের কলের নিকট পরাজিত হইয়! থাকে । ইহার 
দৃষ্ঠান্তন্বরূপ দেখ । যখন সপ্ত এষি কেবল কয়েকজন মাত্র স্বদলস্থ লোক লইয়া 
ভারতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন অনার্য লন্থ্যরা এই ভারতের সব্ধত্র ব্যাপিয়া বাস 
করিত । আখ্যগণের তুঙ্গনে, তাহারা সংখ্যায় স্সুদ্রতীরবন্ী বালুকাবশ। বলেও 
সামান্য ছিল না, সভ্যোত্র অপেক্ষা, আহারপ্রচুর দেশের অসভ্যের গায়ের আোর এবং 
কণ্টসহিষফ্ণুতা অধিক ; দ্বিতীয়তঃ গড়ে তাহাদের এবং আর্ধ্যদের বল তুলনা করিলে, 
শেবোস্তেরা সিংহের নিকট মশক সদৃশ বোধ হইবে । পুনশ্চ তাহাদের বাসনা. 
বিপুল ছিল, নতুবা তাহার! এত রক্তপাত করিতে পারিত না । তথাপি আর্ধ্যদিগের 
নিকট পরাজিত হইয়া দাসত্ব, অতি অধম দাসত্ব স্বীকার করিতে হইল । ইহার 
কারণ অন্থসন্ধান করিলে দেখা। যাইবে যে, আর্ধ্যেরা অল্পবল ও অল্পসংখ্যক বটে, 
কিন্তু ইহাদের বাসন! অনাধ্যদের সঙ্গে সমান দৃঢ়, মানসিক উতকর্ষতা অত্যান্ত অধিক, 
স্থৃতরাং ইহারা কৌশলী ও কৃত্রিম বলে বলী । 
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১২৮২ ] নাব্সীকি ও ডৎসাময়িক বৃত্তান্ত ১৯৯ 


এরূপ মেন্দিকো দেখ । যখন কোর্টেস কেবল চারিশত পদাতি ও পলেরটি 
অশ্ব লইয়া লাসকালায় (Tlascala) উপল্থিক্ত হয়েন, তখন অধিবাসীরা স্বদশের 
সহস্র সহস্ৰ নিপাত হইলেও, কিরূপ সাহস ও বীরত্ব সহ বারশ্বার স্বদেশরক্ষণে 
যুচ্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । তাহাদের অধিনায়ক ভিকো-তেঙ্কাতল (AXicotencatl) 
কতই সাহসিকতা, কতই শ্বদেশপ্রিয়তা, কতই যুদক্ধামোদিতা দেখাইয়াছিল ! ইহার 
শ্বভাবচরিত্র আলোচনায় এরূপ বোধ হয় যে এই দুর্ভাগ্য ইণ্ডিয়ান যদি অন্থকুঙ্গ 
সময় ও সমাক্ে পতিত হইত, তাহা হইলে বিখ্যাতনামা নূতন পুরাতন অনেক 
মহাবীরের যশ্বোরবি মলিন করিয়া ফেলিত, কিন্তু এটিও অরণ্য-কুম্থদ । এততেও 
কোর্টেসের পক্ষে ৫ জন মাত্র হত হইল বটে, কিন্ত সমস্ত লাসকালা অর্থলক্ষের 
অধিক কোর্টেসকে বলি দিয়া তাহার পদানত হইল । তৎপরে কোর্টেস অবশিষ্ট 
৩৬৫ জন লইয়া সদর্পে সমস্ত আনাহক সাজাজোর রাজধানী টিলকটিটলানে উপনীত 
হইলেন । এই সাআআক্ষ্যের দেববশু পুক্রিত অদ্বিতীয় অনীশ্বর কোর্টেসের অন্ুচর 
বিলাসকেজের ভ্রকুটীভঙ্গীতে ভয় পাইয়া স্পেনীয়দিগের মন্দিরে আবদ্ধ হলেন । 
যাহার ভ্দকুটামাত্রে আমূল আনাহক কম্পিত হইত, যাহার অঙ্গুলি হেলনে পতঙ্গ- 
পালের চ্যায় সৈনিক আসিয়া প্রাণদান করিতে সম্মত, সম্ভার স্কদ্দ ব্যতীত যাহার 
যানের অভাব, আল্রক্ষণ পরে তাহারই হাতে কোর্টেলস হাতকডি লাগাইলেন ৷ ইহার 
মূল, বাসনা এবং উৎকর্ষতাহ্জনিত কৌশল ও কৃত্রিম বল । স্বদেশরদ্ষণে মেক্সিকো 
বাসীরা যত রক্তপাত করিয়াছে” এক পেরু ভিন্ন কোন ইতিহাসে তাহার তুলনা 
দেখা যায় না। এরূপ জরক্্িসের সঙ্গে গ্রীকঙ্জাতির যুদ্ধেও উৎকষতার জয় 
কেমন তেজ্ঞোরীপ্ত লাবণ্যময়ী । বিপুল বল ও বিপুল দেহ বিশিষ্ট সৈনিকমণ্ডলের 
অধিনায়ক রুসিয়ারাজ পিটর, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যেশ্বর এবং ক্ষুদ্রসেনার অধিনায়ক 
ত্বাদশ চালশি কর্তৃক কিরূপ হতশ্ী হইয়াছিলেন ! পিটর তখন খেদে হলিয়াছিলেন 
যে, স্ুইভরা তাহাদিগেরই সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত এরূপভাবে বিপ্ক্ষকে রশাকীশল 
শিক্ষা দিতেছে । পিটরের হ্যান্স ব্যক্তিই কেবল এবাক্যেক্স সত্যতা সাধন করিতে 
পারিয়াছিলেন । এ বিষয়ে আর উদাহরণ প্রয়োগ অনাবশ্যক । 

আবার দেখ, যে ওয়ালিদ খলিফ আসনুড্র করগ্রাহী সম্রাট, উদযগিরি হইতে 
অন্তাচল পর্ধ্যস্ত যাহার রাজ্রত্ব বিস্তার, তিনিও ভারতে সিন্ধু প্রদেশের অংশমাত্র জন্তু 
করিয়া রক্ষণে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু দাসাসুদাস কুতবুদ্দিন স্থচ্ছন্দে ভারত্ত- 
সিংহাসনে আরোহণ করিল । যে রোমরাজ্য বিশ্বব্যাপিনী, কয়েকজন বর্ধরে 
তাহার ধ্বংস করিল। ইহার কারণ কি? পুব্বাঞ্দিত উৎকর্ষ, কৌশল, কুত্রিমবল 
সকলই ত ছিল, কিন্ত সে সকল ব্যবহার করিবার লোক ছিল না, পূর্ব্বের ইচ্ছা বিগত 
হইয়াছে, উৎকর্ষতার মলভাগ বিলাস এখন সর্ধস্থধন, সুতরাং অধপেন্তন রাখে কে? 


১৯২. হজের্শল [ শ্রাবণ 


বিজ্ঞ:নোচ্তব কত্রিমবলের পূর্বের মল্লযুদ্ধ বহুপরিনাণে রণস্থলে অভিনীত হুইত। 
কিন্তু :স দিন ইহকালের মত চলিয়া গিয়াছে । ভারতে মল্লক্রিয়া এখনও প্রচুর 
আছে, এত আছে যে পুথিবী হইতে যদি আম্মি বিজ্ঞান উঠিয়া যায়, তবে কালি 
আবার ভারত জগতের মধ্যে সবধপ্রধান জাতীয় পদবীতে পদার্পণ করে। সেদিন 
একটি” মন্গযুদ্ধ দেখিলান, তাহাদের অঙ্গচালনা এবং মল্লক্রিয়া অবশ্যই অপুরর্ষ, কিন্ত 
এ মল্লযুদ্ধ এখন আমোদন্থলীয় । যাহাতে আগে দেশ রক্ষা হইত, যাহাতে আগে 
আাতীন্স ভাগ্য নিরাক্তত হইত, এখন তাহা সাধারণের চিন্তঝিনোদনের উপায় । 
মানসিক উত্কর্ষতা এবং বিজ্ঞানের অধিষ্ভাত্রী দেবতা এ যুগের অধিনায়ক । ভারত্ত 
সন্তান ! শরীর মল সুস্থ রাখিয়া তাহার উপাসনা কর, অভীষ্ট লাভ হইবে । 

ভ্ীপ্রফুল্লচত্্র বন্দ্যোপাধ্যায়।। 
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হাকাব্য প্রন্ভুতি কেবল অবণ কর! যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে শ্রাব্কাব্য 
ৰলে। শ্রাব্যকাব্যের ম্যায়, নাটকের শ্রবণ হয়, অধিকস্থ রক্ষুনিতে নট দ্বার! 
আভিনয়কালে দশনিও হইয়া থাকে; এবং ইহাই নাটকের প্রদান উদ্দেশ্য । এই 
নিম্সিত নাটকের নাম দৃশ্যকাব্য । প্রত্যেক নাটকের শ্রানন্তে স্থত্ধার অর্থাৎ 
প্রধান নট, স্বীয় পত্নী অথবা অন্য ছুই এক সহঢরের সহিত বঙ্গ হিতে প্রবিষ্ট হইয়া 
প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয় । যে যে স্থলে ইতিবৃন্তের স্কুল 
স্থল অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই সেই স্থলে পরিচ্ছেদ কল্ত্রত হইয়া থাকে । এ 


পরিচ্ছেদের নাম অস্ক । 


নাটকে এক ভাবধি দশ পর্যন্ত অঙ্ক সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় । নাটক 
আচ্যোপাস্ত পশ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে । আদি অবধি অস্ত পর্খ্যম্ত 
একরূপ রচনা দেখা যায় না । ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্যতেদে রচনা বিভিন্ন হইয়। 
থাকে! রাজা, মন্ত্রী, খষি, পণ্ডিত ও নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সচরাচর 
উত্তম ভাষায় কথাবার্তা কহিয়া থাকেন । সামান্য স্ত্রী, বালক ও সাধারণ জনগণ 
গ্রাম্যভাবায় কথাবার্দ্রা কহিয়া থাকেন। অভিজ্ঞ মহিলাগণ উত্তম ভাষায় আলাপ 
করেন । 

অভিনয় বা রূপক । 

কোন বন্ধ বা কোন ব্যক্তিবিশেষের অবস্থাদির অন্ুকরণকে অভিনয় বা 
রূপক কহা হাক্স। 

অভিনয়াদিতে অশ্যের রূপাদির অন্রকরণই প্রধান বিষয়, এই হেতু নাটকাদি 
দৃস্যকাব্যের নাম রূপক । 

অভিনয় চারি প্রকার__আগঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাবিক। 

সংস্কৃত আলঙ্কার্রিকেরা রূপককে ( অভিনেয় কাব্যকে ) দশভাগে বিভক্ত 
করেন । বঙ্গভাযায় তিনটী মাত্র বিভাগ দেখা যায়--নাউক, প্রহসন ও মাস্ক । 
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অস্বের লক্ষণ । 

নাটকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ বা সর্গের নাম অন্ক । যে অঙ্গে যাহার প্রসঙ্গ 
থাকে, তাহা! প্রত্যক্ষৰৎ প্রতীয়মান করা উচিত । নাটকে কৃটার্থ বা অপ্রসিচ্ধ শব্দ 
ব্যবহার হয় না। অনাবশ্টক কার্যের সংশ্রব মাহও থাকে না! আবশ্যকীয় 
বিষয়ের চমণ্কারিত্ব থাকিলে বর্ণন বিবিধপ্রকারে বণিত হইতে পারে । 

সংস্কৃত আলঙ্কারিকলিগের মতে নিন্দনীয় বিষয় নাটকে বর্ণনযোগ্য বলিয়াই 
কথিত হয় না। কিন্তু বঙ্গভাষাঘ় নাটকে অনেকে সকল শাসন স্বীকার করেন না | 

অঙ্গভঙ্গী ত্বারা অবস্থার অন্থকরণের নাম আঙ্গিক অভিনয় । বাক্যাভঙ্গী 
বারা অন্ের স্বর ও কথার অন্ুকরণের লাম বাচিক, বেশভৃঘাদি পারা অন্যের 
সাদৃশ্য অস্থকরণের নাম বহুরূপী, ও স্তম্ত স্বেদাদি সত্ব গুণসম্ভূত অভিনয়ের লাম 
সাত্বিক অভিনয় কহা যায়! 

নাটকের নায়ক ও নায়িকা ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশাস্ত 
এই চারিপ্রকারের যে কোন একপ্রকারের হইতে পারে । আদ্য অথবা বীররস 
নায়ক অথবা নায়িকার প্রধান আশ্বয়। আম্ুঘক্গিক অন্যান্য রসরও উদ্বোধ ও 
অপগম হইতে পারে। কিন্তু পরিণামে কোন কার্যাব্যপদেশে অদ্ুুত রসের 
আবির্ভাব দ্বারা অভিনয় সমাপন করিতে পারিলে নাটকের চমৎকারিত জন্মে! 

এক অঙ্গের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ অন্য বিষয় বর্ণন করিতে হইলে গর্ভাক্করূপে পৃথক 


সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ কল্পনা করিতে হয় । 

নাটকে কোন বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণন যুক্তিযুক্ত নহে ৷ পূর্ববর্তী অঙ্ক 
অপেক্ষা পরবর্তী অঙ্কঞুলি ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত । 

বাঙ্গাল! নাটকে পর্বরঙ্গাদি নাই । কোন কোন সংস্কতান্থযায়ী নাটকে উহা 


আছে । তদমুসারে পুর্বরঙ্গাদির স্থল স্থূল বিষয়গুলি সামাশ্ঠতঃ বলা গেল । 
পূর্যযবক্গ । 
রঙ্গভঙ্গী ( রঙ তাঁমাস। ) দেখাইবার পূর্বের নট বা নটী যে মঙ্গলাচরণ ( গৌরন 


চন্দ্রিকা ) করে, তাহার নান পূর্ব্বরঙ্গ । 
নান্দী | nd 
পূর্ববরস্গের পর নট বা! নটী স্বস্তিবীচনে অথবা দেবাদির ভ্যতিগানে অলঙ্কৃত, - 
যে মঙ্গলাচরণ করে, তাহার নাম নান্দী । কোন কোন নাটকে কেবল পরব থাকে, - 


কোনটাতে হইটিই দেখ। যায় । 
নান্দীর উদাহরণ । 


শিশুশগী শোডে ভালে, বপু বিহুষিত কালে 
গলে কালকুটের কালিমা । 


১২৮২ ] 
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১৯৫ 


রত ভুত শোভা, ভক্ত দন ননোলে তা, 
একরূপের ছবিতে নাহি সীমা । 

বাম উন পল বলি, খকলম্ক উমা শনী, 
পুলকে প্রছুল কলেবর । 

নিতান্ত কিচ্কর জনে, কুপাবিদ্দু বিতত্রাপে, 
আশ কর ওহে গঙ্গাধর ॥ 

কুলমন্রী কুলারাধ্যা, কুলভক্তু্্নবাধ্যা, 
অগদাতাা কুলকুণ্ডলিনী । 

অমূল কলিত কুল, সমূলে করি নির্মল, 
সতাকুল বৃদ্ধি বিধায়িনী ৪ 

কুলকাতে মলোষত? নিদ্রা যাও আঁর কত, 
ভাগো মা গো! জগৎ সংসারে । 

তোদা বিনা গতি নাই, কুলকাণ্ডে ডাকি তাই, 
পড়ে আমি অকৃল পাথারে ॥ 

কুলীন কুলসর্ব্ব । 


নান্দীর পরেই স্বত্রধারের কথাপ্রসঙ্গে স্থাপয়িতা আসিয়া নাটকীয় ইতিবৃত্ত 


একপ্রকার অবতারণ। করিয়া দেন । 


প্রস্তাবনা | 


নটা, বিদূষক অথবা পারিপাশ্থিক যথায় সুত্রধারের সহিত মিলিত হইয়া 
প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিষয়ের কথোপকথন করে, তথায়ই প্রস্তাবনা কহা! যায় । 


ুত্রধারের সহচরের লাম পারিপাশ্বিক । 


প্রস্তাবন। পাচ প্রকার । 
প্রবর্তক ও অবলপিত । 


যথা--উদঘাত্যক, কথোদঘাত, প্রয়োগাতিশয়, 


উদঘাত্যক ৷ 


যেখানে ব্যক্তিবিশেষের কথার অভিধেয়কে অপরবিধ অভিপ্রায় গ্রহণপুর্ধবক 


:ক্লঙ্গভূষিতে পাত্রপ্রবি্ হয় তথায় উদঘাত্যক প্রস্তাবনা কহ! যায় । 
সুদ্রা রাক্ষস--“প্রিয়ে সেই ছরাত্মা ক্রুরগ্রহ সম্পূর্ণমণ্ডল চত্্রকে বলপূর্ব্বক 


অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে ।” 


স্ত্রধারের এই অর্দ্ধোক্তি মাত্র শুনিয়া নেপথ্য হইতে চাণক্য কহিলেন, 
“আঃ আমি জীবিত থাকিতে ক্র আশ্রহবিশি্ কোন্‌ হরাত্মা সার্বভৌম চন্দ্রগুপ্তকে 


অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে ?” 


১৯৩৬ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 
এখানে অষ্য ব্যক্তির প্রক্রাম্তবিষয়ের অদ্ভোক্তির অডিধেয় তাংপর্য্যবশতঃ 
অর্থাস্তরে পরিণত করিয়া পাত্রপ্রবেশ হইয়াছে, এ নিমিত্ত এইখানে উদঘাত্যক 
কহ! যায়। 
কখোদঘাত । ী 
সুত্রধারের কথা শুনিয়া অথব। তদীয্ম কথার তাৎপর্য্য অবধারণপূর্ববক পাত্র 
প্রবিষ্ট হইলে কথোদঘাত নামে প্রস্তাবনা কহা যায় । যথা! রত্রাবলীতে-_ 

“বিধাতা যদি অঙুহ্কূল ছন তবে কি খীপাস্তরিত, কি সাগরের প্রাস্তস্থিত 
অথবা কি দিগন্ভরগত প্রিয় বস্তু তাহার সহিত অনায়াসেই মিলন হইতে পারে । 
তদ্বিবয়ে কোন প্রতিবক্ষকতা জন্মে না ।” 

সুত্রধারের এই বাক্য শুনিয়া নেপথ্য হইতে যৌগন্ধরায়ণ সুত্রধারের বাকোর 
সাধুবাদ দিয়া কহিলেন, “সকলি সত্য। নতুবা দেখ কোথায় বা সিংহলেশ্বরের 
দুহিতা, কোথায় বা তাহার যানভঙ্গ এবং কোথায় বা তাহার কৌশাশ্বীয়দিগের সহিত 
মিলন এবং এখানে আনয়ন ইত্যাদি ৷” 

বেবীলংহারেও দেখ-__ 

“পাওগুবেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দলাভ করুন । যেহেতু শক্রদমন দ্বারা 
এক্ষণে তাহাদগের ধৈরনিধ্যাতনরূপা অগ্নি নির্ধাপিত হইয়াছে ॥। এবং ধাহাদিগের 
রুধিরে পৃথিবী প্লাধিত হইয়াছে, সেই ক্ষতবিক্ষতশরীর কৌরবগণও সভৃত্য সুস্থ 
হউন ।” 

স্ত্রধারের এই বাক্য পাঠ করিয়া নেপথ্য হইতে তীনসেন কহিলেন, “রে 
পাপিষ্ঠ হ্রাত্মল্। আর তোর বৃথা মাঙ্গলপাঠের আবশ্যকতা নাই । এখনও আমি 
ভীমসেন জীবিত থাকিতে শ্বতরাই্রতনয়গণ সুস্থ থাকিবে ?” 

এই কৃথা বলিয়া শুত্রধার প্রস্থান করিলে ভীমসেনের প্রবেশ সিদ্ধ হয় । 


প্রয়োগাতিশয় । 

যেখানে এরূপ প্রয়োগে অপরবিধ প্রয়োগের অবতারণা অনুসারে পাত্র . 
প্রবেশ সুসম্পন্ন হয়, তথায় প্রয়োগাতিশয় কহ! বায় । যথা 

যথা কুম্দমালা নাটকে 

নেপথ্যে _“আর্ধ্য। এইস্থানে আগমন করিতে পারেন ।” 

স্ত্রেধার এই কথ! শুনিয়া কহিল, “এ আবার কোন্‌ ব্যক্তি, আর্য্যাকে আহ্বান 
করিয়া আমার সহায়তা করিতেছেন ?” 

চতুদ্দিকে অবলোকন করিয়া 


১২৮২ ] নাটক পরিচ্ছেদ ১৯৭ 


“আঃ কি কঠ কি কষ্ট! সীতাদেবী অনেকদিন লন্েশ্বর ভবনে বাস 
করিয়াছিলেন এই লোকাপবাদ ভয়াকুল রামকর্তুক নির্ববাসিত৷ জনকনন্দিলীকে 
লক্ষ্মণ নিতান্ত গর্ভমস্থরা জানিয়াও জনপদ হইতে বনগসন জন্য এই যে আনয়ন 
করিতেছেন |” 

এখানে স্ত্রধারের ন্ৃত্যপ্রয়োগ বিষয়ে স্বীয় ভাধ্যার আহ্বানের ইচ্ছাটা 
লম্ক্পণ কর্তৃক সীতাদেবীর বনগমনাহ্বানরূপ প্রয়োগ বিশেষ সুচনা করিয়া আপন 
প্রয়োগের আতিশয্য সম্পাদন করিল । 

প্রবর্ধক । 

যেখানে বর্তমানকাল আশ্রয়পূর্ববক সুত্রধার পাত্রপ্রবেশ সম্পন্গ করিয়া দেয় 
তথায় প্রবর্তক কহে । অধিকাংশ নাটকেই এইক্প প্রস্তাবনা দেখা যায় । 

অব্লপিত । 

যেখানে সৃশ কার্ধ্য বা সদৃশ বস্তুর কখন বা স্রতিহেতু পান প্রবিষ্ট হয়, 
তথায় অবলপিত প্রস্তাবনা কহ যায় । বথা-_ শকুন্তলায় ৮ 

্ “রাজা দুশ্মন্ত যে প্রকার বেগবান্‌ মৃগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, আমি 
সেই প্রকার তোমার শীতরাগে বিমোহিত হইয়া সমাক্রান্ত ইয়ার্ড ।” 

এই কথা শ্রবণ দ্বারাই দুস্মন্তের প্রবেশ সম্পন্ু হয় । 

সর্বপ্রকার প্রস্তাবনাতেই সূত্রধার প্রস্তাবনা সম্পাদন করিয়াই রক্ষছমি 
হইতে নিক্ষান্ত হয় । 

প্রহসন- হাস্যরসোদবীপক নাটককে প্রহসন কহা যায় । 

নাটকায্মক আখ্যায়িকা--নভেলে প্রস্তাবনা, নান্দী, পূর্ববরঙ্গ, বিদূষক, নট, 
নটী প্রভৃতি লাম নাই । প্রসঙ্গতঃ যাহার আবশ্যক তাহার নামই স্পইরূপে লেখ! 
থাকে । 

কোন কোন নাটকে যেমন গ্রসন্থকারের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক সভার ও দেশের 
বিষয়াদি বর্ণিত থাকে, ইহাতে গ্রন্থকারের নাম না থাকুক কিন্ত সেইপ্রকার বর্পনীয় 
বিষয়ের সঙ্গে তাতকালিক ইতিবৃত্ত ও সমাজল্লাদির বিবরণ ও আচার ব্যবহারাদির 
কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হয় । 

নাটক ও নাটকাস্মক আখ্যায়িকার ভাষা । 

ভদ্রলোকের কথাবার্তা ভদ্ররীতিতে ও সাধুভাবায় সম্পন্্র হঘ। গ্রাম্য 
লোকের ভাষা সামাস্ত ও চলিত কথাবার্তায় হইয়া থাকে । 

বিদূষক প্রায় আমোদ্প্রমোদপ্রিয় ও ভোজনপটুকূপে বর্ণিভ হয় । 


১৯৮ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


সন্ত্রান্ত স্রলোকেরা নীচ পদবীস্থ ও দাসীদিগের প্রতি ওলো, হ্যালো, ওরে 
প্রভৃতি বাক্যে সম্বোধন করিয়া থাকেন । 

সুন্রানযোগয স্ত্রীজনদিগকে লোকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করেন । 

" সমযোগ্যা কামিনীগণের মধ্যে পরম্পর সখী বা প্রিম্নলখী বলা রীতি । 

কথাবাৰ্তা! 1 

স্বগত-_ অন্যের অগোচরে আপনি একাকী প্রকাশ্যে যে কথা কহে, তাহার 
নাম স্বগত । 

ভনান্তিক-_ একক্রনের অন্তরালে অপর ব্যক্তির সহিত কথোপকথনের নাম 
জলাম্তিক | 

আকাশবাণী-দেববাণী অর্থাৎ যে কথা অপর ব্যক্তি শুনিতে পায় না কিন্তু 
যাহার উদ্দেশে কথিত হয় সে ব্যক্তি শুনিতে পায় । 





উপক্রননণিকা 


অধঃপাতে গিয়াছে, এ কথায় সকলে বিশ্বাস করুন বা ন। করুন, আমরা, 

বিশ্বাস করি এবং একগল! গঙ্গাতলে দণ্ডায়মান হইয়া শপথ করিয়া তাহ। 
বলিতে পারি ॥ বাচ্গালার যে কোন আশাই একেবারে লাই, এরূপ কঠোর কথা 
আমরা হৃদয়ে স্থানদান করিতে পারি না; অথচ নবযুবকগণের যেরূপ রীতি- 
নীতি হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালার যে কিছু ভরসা আছে, এমন কথা আনরা সাহস 
করিয়া বলিতে পারি ন।। তবে একেবারে হতাশও নহি । 

কিঞ্চিৎ আশা আছে বলয়াই, বাঙ্ষালার ছর্দশার কারণান্থুসঙ্গান করিতে 
প্রবৃত্তি হয় । যখন স্বয়ং শতপীড়নে পীড়িত হইয়া এবং শত সহস্র স্বদেশীয়কে 
নিম্পেষিত দেখিয়া মনে হয় যে, “এ যন্ত্রণা আর কতকাল ভুগিতে হইবে? কি 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ নরক হইতে নিষ্কৃতিলাভ কারব ?” তখনই লঙ্গে সঙ্গে 
মনে হয়, “কতকাল এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি ? এবং না জালি কত পাপই 
করিয়াছি ?” 

পাপের স্বরূপ নির্িবিশেষ উপলব্ধি করিতে ন! পারিলে প্রায়শ্চিত হয় না। 
প্রথমে জানিতে হইবে, বাঙ্গালা কি কি পাপ করিয়াছে, তবে ইহার প্রায়শ্চিত্ত 
হইবে। 

সংসারের নিয়মই এই, আপনার অন্কফ আপনাকে ডুগিতে হয়, আর পরের. 
জস্য আপনাকে ভুগিতে হয় । আ্াতিসাধারণের সন্থক্ষেও তদ্রপ । কোন এক জাতির 
শুভাস্তভ যে কেবল সেই জ্রাতির চরিত্রের উপর নির্ভর করে এমন নহে, 
অপর দশ জাতির বল, বিক্ৰমে বা আচার-ব্যবহারেও নিরীহ একল্লাতির ভালমন্দ 
ঘটিতে পারে ও ঘটিতেছে । যদি বাবর শাহ বা তাহার পূর্বরপুক্রষ ও স্বক্রাতীয়গণ 
ভ্রযণশীল, যুদ্ধক্ষম, শ্রমসহিষ্ণু, দিগিজয়াকাতক্ষী না হুইতেন, তাহা হইলে পৌরাণিক 
হিন্দু সম্ভান হয়ত আরও শত শত বৎসর যজনাধ্যয়ন ও ঈশ্বর চিন্তায় যাপিত করিত । 
যদি অজ্ঞনস্পৃহ বণিগজ/টির করতলে বঙ্গদেশ এই শতার্ধক বশসর যাপন না 
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করিত, তাহা হইলে কি এখনকার মত বঙ্গসপ্তান মানমর্য্যাদা, লোক-লৌকতা, 
সম্ভ্রম, সৌজন্ত-_সব্্ধন্থ খোয়াইয়া কেবল ধনসঞ্চয় করিতে ব্যস্ত হইত £ 

কোন এক জাতির শুভাশুভ যে নানাদেশবালীর ক্রাতিগত চরিত্রের উপর 
নির্ডরী করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । যে সকল বিপাতীয় বিখ্যাতনাম। 
পুত, শুদ্ধ দেশবিশেষের অবস্থা হইতে জাতিবিশেষের চরিত্র নিকষাশিত করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন, ঠাহারা অগ্ধদর্শা। সকল জাতির শুভাশুভের কারণ কেবল 
জড় নহে ; শুভাশুভের কারণ জড় এবং ভ্রীব। যখন আমরা আমাদের বীর্য্য- 
হাতার উল্লেখ ক্রি্া বলি যে, “শাক সিঙ্থান্ শর্কর। সেবনে আমাদের আর কত 
বীরত্ব হইবে ?” তখন আমরা জড-প্রকৃতিকে আমাদের দূরবস্থার কারণ বলিয়া 
সিদ্ডান্ত করি । তাহার পর আবার যখন বলি, “আর শত শত বৎসর দাসত্বের পর 
বীরত্ব থাকিবেই বা কি প্রকারে 1” তখন আমরা জীব-প্রক্রতিকে আমাদের 
দুরবন্থার কারণ বলিয়া নির্দেশ করি । বাস্তবিক বড়, জীব উভয়েই আমাদিগের 
বিরোধী । বোধ হয়, অন্মলগ্রকাল হইতে ভ্রড়্গণ্ড আমাদিগকে জ্রড়ীনৃত করিতেছে; 
আর জীবগ্রহ একটির পর একটি আলিয়া, কেন্দ্রে তর করিয়া,অনিইসাধন করিতেছে। 
শুনিতে পাই আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে সকল ব্যবস্থাই আছে, এ কুগ্রহ-শান্তি- 
স্বস্তায়নের কি কোন বাবস্থা নাই ? 

এই কুএ্চে জড়ের অত্যাচার নিবারণার্থ বঙ্গসন্তান কার্যে কোন চেষ্টা করুক 
বা না করুক,অন্তঃ কথায় স্বীকার করেন, এবং হয়ত কেহ কেহ মনেও বুঝিয়াছেন। 
আহাব্র পরিচ্ছদ্রে পরিবর্ধন করিতে, পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন থাকিতে, বিশুদ্ধ বায়ু- 
সেক্স করিতে, উচ্চ ভূমিতে বাস করিতে, প্রশস্ত গৃহে শয়ন করিতে বাঙ্গালি 
এখনও অন্যাস করেন নাই বটে, কিন্তু বোধ হয় যেন কিছু চে! করিতেছেন । 

দ্ীীবপ্রক্ৃতির কাব্যকারিত্ সম্বন্ধে বাঙ্গালি বুঝেন-_কেবল বর্তমান-সম্বন্ধ । 
সেইজস্যই বাঙ্গালায় সম্বাদপত্রের স্বষ্টি, সেইজন্য সভা, সেইব্রস্য বক্তৃতা ; সেই 
জন্যই বাঙ্গালার রাজনীতি, সমাব্জনীতি এরূপ স্বল্পায়ত। বাঙ্গালির ইতিহাস নাই?” 
বাঙ্গালি বর্তমান হইতে ভবিষ্যৎ চিন্তা করেন $ মহাভুতের সমীপে শিব্যত্ব স্বীকার 
করেন লা; স্থতরাং চিরদিন কেবল গণ্ডগোল করেন । ইতিহাসে উপেক্ষা করিয়া 
বাঙ্কালি যে সকল মতগ্রচার করেন, তাহা সম্পুর্ণ সহাদয়তা ব্যঙ্গক হইলেও কোন 
কাধ্যকর হয় না। বাঙ্গালি বর্তমান পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, বালযবিবাছে, 
কুলীন বিবাহে, বিক্রয় বিবাহে, বাণিক্জ্য বিবাহে বাঙ্গালার মহা অনর্থপাত হইতেছে, 
অমনছই আশাঙ্কুরিত হাদয়ে বলিলেন, “এগুলি উঠাইয়া দাও ।”. একবার অতীত 
স্মরণ করিলেন না, কেন যে এগুলি এদেশে প্রচলিত হইল, একবার তাহার 
অনুধাবন। করিলেন না । একবার মলে হইল না যে, যে যে কারণে এই সকল 
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প্রথা বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে ও রহিয়াছে, সেগুলি যদি এখনও থাকে, তাহ! 
হইলে, যতদিন ন! সে কারণগুলির ধ্বংস হয়, ততদিন পুব্বোলিখিত প্রথা গুলি 
কখনই দেশ হইতে উৎপাটিত হইবে লা । কারণের ধ্বংস লা হইলে কার্খ্যের নাশ 
হইবে না। সমাজসংস্করণের পূর্ব্বে প্রথমে কারণাস্গুপঙ্গান করা ইতিহাস শিক্ষা 
করা যে নিতান্ত কর্তব্য, একথা বাঙ্গালি আজিও স্বীকার করেন না । 

জীবপ্রকৃতির তাড়নায় কোন জাতির আচার, ব্যবহার প্রভৃতিতে যে 
বৈলক্ষপ্য সঙ্ঘটন হয়, ইতিহাসে তাহাই বিবৃত থাকে! কোন কোন বিভিন্ন জাতি 
কর্তৃক বাঙ্গালা কতবার এইরূপ তাড়িত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া 
অত্যন্ত কঠিন । এক ইংরাজদিগের কথা দেখিতেছি, আর এক মুললমানের কথা 
শুনিয়াছি। কিন্ত এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুসলমান বিজয়ের পূর্বের 
বাঙ্গালা অন্ততঃ আরও ছুই তিন বার ভিন্নজাতি বা লভিয়ধর্ম্মী কর্তৃক অধিকৃত 
হইয়াছিল । ইহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় নিশান বঙ্ষবাসীর অন্ভবাহিরে রাখিয়া 
গিয়াছে ; আমরা অগ্ঠাপ সেই সকল কলক্কতিলক সর্ধ্বাঙ্গে ধারণ করিয়া রহিয়াছি ॥ 
বৌদ্ধেরা আসিয়া মঠমন্দির নির্শ্মাণ করিল ; আমরা ভাঙ্গি নাই; যে একটু আধটু 
ধর্শশিক্ষা দিয়াছে, তাহা এখনও ভুলি নাই । সস্তাল আসিয়া বাঙ্গালার সব্বাঙ্গে 
কালি ঢালিয়া দিল, এখন খুচে নাই; বক্ষে রক্ত ছিটাইয়া দিল, আমরা তাহ! 
এখনও মুছি নাউ । সেনবংশ কুলধ্বজা প্রোথিত করিয়াছেন, গৃহে গৃহে এখনও 
উড়িতেছে । মুসলমান আগুন লাগাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা এখনও 
পুভ়িতেছে । 

আমরা অমায়িক ; কিছুতেই আমাদিগের পক্ষাঘাতগাস্ত শরীরে বেদন। বোধ 
হয় না] আনরা রোগী হইয়া৪ যোগীর ম্যায় নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি । কিন্তু আর 
নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। এখন অনেকেই সমাক্রসংস্কারকব্দপে বাঙ্গালায় 
'অবড়ীর্ণ হইয়। নানাবিধ প্রস্তাব উদ্ধাপন করিতেছেন ॥ ইতিহাসের সাহায্য না 
পহয়া সেই সকল বিষয়ে কোনরূপ মত প্রদান করা বিড়ম্বনা মাত্র, এইরূপ বিবেচন। 
করিয়া আমরা বাঙ্গালার পুর্ব কথা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

আমাদের দেশের কোন একটি সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার । 
কেবল ধশ্মশাস্ট্রে বেদা বিভিল্না, স্বতয়ো বিভিলা হইলে ক্ষতি ছিল না, তদ্রুপ, সকল 
দেশেই হুইয়া থাকে । আমাদের কোন একটি কথার স্থির নাই । সংস্কতে যাহা 
কিছু লেখা থাকে, তাহাই লোকে সত্য বলিয়! জ্ঞান করে, এদিকে আবার সংস্কতে 
সকল কথাই লেখা আছে ; ফলে হইয়া উঠিয়াছে এই যে, হিন্দু সম্ভান ক্রমে সভ্য 
মিথ্যা প্রভিন্ন করিবার ক্ষমতা হানাইয়াছে ; একই পদার্থকে কেহ সংস্কৃত শ্লোক 
আশুড়াইয়। শুর বললে বিশ্বাস করে; আর একজন সেইরূপ আধ্যচ্ছন্দের শ্লোক 


২১৯-৪ 


কহ বঙ্গদ শনি [ শ্রাবণ 


পাঠ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ বুঝাইয়া দিলে, তখনই বলে যে “হা উহা কৃষ্ণবর্ণ ৷” তুই জনে 
একেবারে সীড়াপীড়ি করিলে বলে যে, “দুই হইয়া থাকে 1” 

সকলের বোধগম্য হইবে বিবেচনায় সামান্য ‘পঞ্জিকা!’ হইতে একটি উদাহরণ 
দেওয়া যাইতেছে । পজজিকায় লেখা থাকে যে, বিষ্ণুর দশাবতার | সত্যযুগে মৎস্য, 
কৰ্ম্ম, বরাহ ও সুসিংহ । ত্রেতায় বামন, পরশুরাম ও শ্রীরায়চন্্র । ভবাপরে শ্রীকৃষ্ণ 
99 বুদ্ধ । কলিতে (হইবে) কন্ধী। পৌরাণিক এসকল কথায় বিশ্বাস করেন। 
তাহার পুরাণে আরও শুল। যায় যে, পরশুরাম ও দাশরথি রাম সমসাময়িক. 
দশরথ ক্ামদগ্সোর ধুবর্বহন করিতেন ; জানকীর সহিত পরিণয়ের পরই শ্রীক্বীসচঙ্ 
পরশুরামের সহিত পথিমধ্যে দ্বন্বযৃহ্ধ করেন | উত্তম, পরশুরাম ও দাশরণি রাম সম- 
সাময়িক হইলেন । দ্রোশাচার্য্য পরশুরামের শিষ্য । ড্রোণাচার্য্য অর্জ্চুনাদির গুরু ও 
গশ্ীকুষ্ের সমসাময়িক । সুতরাং তিনটি অবভারের সময় অব্যবহিত পরে পরে 
হইতেছে । শুদ্ধ তাহাই নহে । কলির আরস্তেও যুধিচির রাজা এবং দ্বাপরের 
মধ্যেই বুদ্ধাবতার সুতরাং এক যৃধিষ্টিরের সময়েই ( কৃষ্ণ ও বুদ্ধ ) তুই অবতার 
হইয়াছেন । অতএব পরশুরাম, দাশরধি রাম, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব চারিটি অবতার 
এক সনযে হইয়া উঠিল । অথচ মধ্যে একটি পৌরাণিক দ্বাপরঘূগ [গিয়াছে। 
ভ্বাপরযুগের পরিমাণ ৮৬৪৮৯ বৎসর | বুদ্ধদেব যুধিচিরের সময়ে, যুধিষ্ঠির 
দ্রোশাচার্য্যের শিলা, লোণাচাধ্য পর্শুরানের শিষ্য | পৌরাণিক প্রথানুসারে 
এক শএ্রকলনের জ্রীবনকাল দশ সহস্র বা বিংশতি সত্তর বর্ধ স্বীকার করিলেও, 
কিছুতেই আট লক্ষ বা নয় শ্রক্ষ বৎসর হইবে লা । গণিতের সহিত, জমা খরচের 
সহিত এসকল কথার কোন সম্পর্ক নাই । শুন, বিশ্বাস কর, আর নিদ্রা 
যাও ॥ 

এইরূপ সকল কথাতেই । একটু পরীক্ষা করিতে যাইলেই মহা বিপদ ; 
কিছুতেই বুঝা যায় লা, সমস্ত শিথিল হুইয়া পড়ে । ভারতবাসিগণ একটি সহজ 
উপায় স্থির করিয়াছেন," কোন কিছু বিবেচনা না করিয়া সকল কথায় সম্মতিদান 
করিতে. শিক্ষা করিয়াছেন । একজন সেকেন্দর' মাকিডন হইতে ভারতবর্ষ জয় 
করিতে আসিয়াছিলেন, ভারতবাসী তাহার নাম স্ঘরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; 
আর একজ্জন সেকেন্দর শাহ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন ; অমায়িক ভারতবাসী জানেন 
হইই এক । নানা সময়ে নাল! বিক্রমাদিত্য ভারতে রাজ্য করিয়াছেন, ভারতবাসী 
জানেন বিক্রমাদিত্য একল্রন | অষ্টাদশ পুরাণ একই জনের কৃত ; মহাভারত-_ 
সেই মহাস্মারই কৃত ; বেদ গ্রশ্থন--তিনিই করিয়াছিলেন, দ্বাপরে চন্দ্রবংশের তিনিই 
_শুীরস পিতা ; প্রধান দর্শন বেদান্ত াহাব্রই কৃত । টশৈববৈহধবে ছন্প__ভাহা 
হইতেই আরম্ভ হয় ব্যাসকাশী__তিলিই প্রন করেন, বদরীনাথ মহাদেব- 
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ভাহারই স্থাপিত । এসকল কথায় কোন তর্ক নাই । পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস কর 
আর লীলাসম্বরণ কর । 

এইরূপ বিকৃতবাদে বাঙ্গালার ইতিহাস পরিপূর্ণ । আমাদের বোধ হয় . 
বাঙ্গালার ইতিহাসের “বিসমল্লায় গলৎ”? আছে, ইহার “সিদ্ধিরস্রবতে” বর্ণাশুদ্ধি 
আছে। এখন যে সমর দেখা যাইতেছে, এ সমাজের বীঞঞ এক সময়ে এক ব্যক্তি 
কর্তৃক উত্ত হয়; আর এক সময়ে আর এক ব্যক্তি কর্তৃক তাহার অঙ্কুর সমস্ত 
রোপিত হয়। ভ্রাহক্মণ আনিল কে ? আদিশুর । জোেশীবক্ক করিল কে ? বল্লাল সেন । 
কায়ন্থ আনিল কে? আদিশৃর । শ্রেণীবদ্ধ করিল কে ? বল্লাল সেন । আদিশূর 
রাঙ্গা, রাজবংশীয়েরা বৈদ্য । উপবীত প্রদান করিয়া গৌরব বৃদ্ধি করিল কে? সেই 
বল্লাল নেন। বণিক বঙ্গে কবে আসিল ? আদিশুরের সময়ে । সেই বশিকৃকে 
শ্রেণীবিভক্ত করিয়া, এক জাতিকে হীনগৌরব করিল কে? বাঙ্গালার ইতিহাসের 
লেই দ্বিতীয় নায়ক বল্লাল সেন । বর্তমান সামাজিক বিভাগ সম্বন্ধে সকল প্রশ্বের 
উত্তর এইরূপ একই | কতকগুলি সংস্কৃত এ্রান্ছের শ্লোক ও বাঙ্গালা কারিকা এই 
অনর্থ উৎপাদন করিয়াছে । এই সকল বচনে বিশ্বাস করিলে বাঙ্গালা কি ছিল, 
তাহা জানিবার উপায় লাই । 

বাঙ্গালার পুর্ব কথার পরিষ্কৃতিসাধন জন্য আমরা এইরূপ বালক বুঝান 
প্রবাদ যে কখনই সত্য নহে, তাহাই প্রদর্শনের চেষ্টা করিব । অনেক দিন হইতে 
আমরা এই কথার বাচনিক আলোচনা করিয়া আসিতেছি ; আদিশুর পঞ্চ ত্রাহ্মণ 
ও কায়স্থ আনয়ন করেন, একথায় বিন্দুমাত্র সংশয় আছে শুনিলেই ক্রাহ্ষধণ, 
কানগস্থগণ শিহরিয়া উঠেন, যেন ভাহাদিগের নিজের ও পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরব লোপ 
করিতে আমরা উদ্যত হইয়াছি, এইরূপ জ্ঞান করেন | এটী কুসংস্কার ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। মুখুয্যে মহাশয়ের পূর্ববপুরুষকে কোন রাজা আনেন লাই ও 
একখানি গ্রাম দান করিয়া! স্থাপিত করেন নাই, তাহারা বাঙ্গালায় হই সহত্ম বৎসর 
বাস করিতেছেন । তাহাতে ক্ষতি কি? ইহাতে অগোৌরঢবর কথা কিছুই লাই। 

অতএব ভরসা করি, আমাদিগের দ্বিতীয় প্রস্তাব নর্ববসম্বীপে বিশেষ 
আলোচিত হইবে । 
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৯ 
ভ্রমাশালিনী নিশা গভীর হৃমতি । 
নির্শল লীলিমাকাশে, সপাং শু নক্ষত্র হাসে, 
হাসাদ পার্থিব, নৈশ শৌভাহ প্রকৃতি ! 
ভুধর, প্রান্তর, বন, নদ নদা প্রন্থব্ণ, 
হাসির তরঙ্গে ভাস বিকাশি মূরতি ! 
হেসে পাগলিনী হুল ধরা ক্বপবতী | 

২ 
পাদপ পাতার শর স্রোতদ্ৰঠীকৃলে 
ধবল ফ্ুলিত কাশে, লোহাগে পাজ্চাত হাসে 
শশীনুপা সন্ধানশি ভাসে হল খুলে ; 
মৃতু নৈশ বা'যুত্‌লরে, আদরে পালিয়া পড়ে £ 
ধবল তুহ্িনকণ। এক্র'াচাত গলে! 
এ সব থাকিবে কোথা, নিশি পোহাইলে ? 


le 
ওই যে ভূুধর ছতে নির্্ক'র নিৰ্ম্মল 
বারিবিস্ব ভেলে ঘা, চজ্ঞনাতে দীপ্তি পায়ে, 
পলকে মিশায়ে হবে যে জল সে জল! 
গাঢ় জলদের ঘট! চল সোদানিনী ছটা 
গল্তীর অশনি, ঘোর ওডি অবেরল 
হইলে সহলা কোপা ঘাবে এ সকল? 


৪ 
ওই যে লৈশিক বায়ু মৃদুল ভুলিয়া 
দুলাল বৃক্ষের পাতা, দুলায় বলেন লতা, 
ভুলায় শারদী নদী পাকিদ্বা থাকিয়া ; 
লৌধ গবাক্ষেতে পশি স্বেদসিক্ত মুখ-শশ্দী 
কান্র বুছাইচছে ওই আদলে গলিয়া 7 
ওই যে মৃদুলানিল নৃদুল ছুলিনা ! 


চঞ্চল শ:ঠর প্রেম চীরক শ্রহন 
উপরে অমিযময় গোপনে গলল। বল, 
আপাত হাহ পরে সংহারে জীবন । 
পৃথিবী কম্পিত কা ভন উপাড়ি পাড়ি 
শান্পীর কলোলি নীল সাগরে যখন 
ভীম দুণিবার কড় হবে নিমগন ! 

৯৬. 
তপন কোথা রবে এ নল সম্পদ ? 
ধীত্রে কি বলের লতা, দীরে কি গাছের পাতা 
ধীক্রে কি গবাস্ষে লায়ে ম্ুরতি আলোদ 
ছুলিবে ? ছুলাহব সবে ? কোপা সিবাস্রে যাবে 
কোনুহ্রী চচ্ছন৷ হাসি অমৃত ক্াস্পদ ! 
মেঘেতে মিশাবে সব হুইবে নিপদ। 


ৰ 
হেসনা হেলনা এত ছাসি ভাল নস 
নির্শ্বল হ্যদযাকানলে, 'অললিই হেসে হেসে 
আশার স্থধাংশু হয়েছিল যে উদর, 

সেই দিন সাধ করি, ছোসেছিন্থ মুখভন্তি, 
অনলি আধার ছল এ পোড়া হৃদয় 

তাই বলি এত ছাসি ছাসা ভাল নয! 


এই যে মধুরা নিশা লিড্রিতা ঘব্রণী, 

নিদ্রা আসিল নাচতে, কি ভাবিছি মনোতুখে? 
কি ভাবনা--কাহারে বা বলি লে কাহিনী: 
হৃদয়ের দধ্যে উঠে, হৃদয়ের লগ্যে ছুটে 
হৃদযেই লগ্ন চগ্ আপনা আপনি, 

কে শুনিবে অভাগার ছুঃখের কাহিনী ? 
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” 
সংস্াক্ন-তড়াগ মাঝে জীবন-সৃণালে 
সোদয় ফমল্‌ নিধি, প্রতিভার প্রতিকৃতি 
বিষ্যান আঁদর্শ হয়েছিল যত্ববলে, 
বিকাশ, হতে না হতে সুরার জীঘণ শ্রোতে 


আশ্রদ্র বিহীন, লয়ে শৈশব জীবনে 
অপুষ্ট পাষাণ গলে, সংসার সাগর জলে, 
ডুবাইন্থ দেহ ভাবি উৎকর্ষ হতলে ; 
হৃদ উৎসাহ হীন, হতাশে শরীর ক্ষীণ 
কি কক্সিব কি হইবে ঘাব কোন প্থানে 
ভাবিয়া কাদিছি নিত্য ব্সিশ্না নিঙ্জিলে | 


১১ 
দত্রিদ্র মানব চিত মরুভূমি প্রান, 
আ।শা-বারি বিন্দু নাই, আশ্রয় পাদপ নাই 
ভিক্ষার আকাশে খল*নাক্তও পোড়ায় ! 
অনন্ত কাকা মাঠে, ছুর।শা পাবক উঠে 
দুশ্চিন্তা বালুকাকণা হতাশে উড়ায় ! 
দরিদ্র মানব চিত্ত মরুত্মি প্রন । 


১২ 
সোনার কনিষ্ঠ মোর লনীর পুত্ল 


উত্তাপে পলিল্না যায়, ঘুমালে জাগান দায়, 
নিতান্ত শৈশব প্রি লীবনের মূল, 
বিদেশে পরের ঘরে, পরের দাসত করে, 
শিক্ষান্থ আশান ছান ! বিধি প্রতিকূল ! 
সোনার কনিষ্ট মোর ননীয় পুতুল! 


১ 
সকল সুথেত্র স্রোত সুপাসে গিযেছে। 
তবু খু'দে দেখি দেপি? কোন সুপ আছে নাকি? 
আছেইত-__-মক্ুূমে কমল ফুটেছে ! 
একটি বিশুদ্ধ লালে, ছুটি পু'ণু]ীক দোলে 
সুবাসে পূর্নিত প্রাণ কাড়িয়া লত্তেছে 
চিরতণ্! সরুচূমে কমল ফুটেছে | 

29 
এত কালে মরুভূমি কত্রি পর্যাটন, 
সৃপতূদিকার ফাদে শুষ্ক কণ্ঠে কেদে কেঁদে 
এখন পেয়েছি এক সুধার সদন ! 
যখন যকত্ত্রণা'ডরে, প্রাণ ছাড় ছাড় কৰে 
পৃথিবী আকাশ সম করি দত্রশন, 
তখনি আকাশে আকা সুহৃদ স্বতন ! 


১৫ 
সোপণার প্রতিমা মোক হৃদয়ের নিধি, 
লদ্জাল লেপনি দিয়ে, সরলশতভ! লসাপাইলে 
নিস্ণৃতে নিশ্দীণ বুঝি করেছিল নিধি, 
কোমলদছৃদযা সতী, প্রণদের প্রতিকুতি। 
দরিদ্র আনন্দবনী সোহাগের নলী 
সোনার প্রতিমা মোর হৃদয়ের নিবি ! 

৮১, 
ভ্ৰমি অলাবৃত দেহে হিমাজীর শীতে, 
নিদাঘ সন্যাপে পুড়ে ভিক্ষা করি হালে দ্বারে 
দিনাস্তে বস্তপি পাই সে দুখ দেশিতে ! 
তুগম কাস্তাযর থাকি যদি শলীনুগ দেখি, 
কারাগারে বন্ধ যদি ছই তার সাতে 
তথাপি স্বর্গের সুখ তুচ্ছ কত্রি চিতেো। ... 


শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী | ~~ 


চতুর্থ বধ ১ পঞ্চম সংব;। 





(মেল বন্ধন ॥ তাহার সমন নিরূপণ ) 
আহ্ঘন্তিক ত২কালিক সামাজিক অবস্থা 


রূপ জনমত প্রচলিত আছে যে দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত 

একজনের দৌহিত্র ॥ তদমুসারে এই দুইজন পরম্পর নাসতুত ভাই। 
যোগেশ্বর কুলানপুত্র । দেবীবর বংশক গোষ্ঠী সম্ভুত । সুতরাং সমাজমধ্যে 
দেবাবর অপেক্ষা যোগেশ্বর পণ্ডিতের মধ্যাদা অ:ধক । যোগেশ্বর মূখ-বংশে 
জঙ্দ গাত" করেন। ভিন নানা শাসনে পণ্ডিত ছিলেন । নানা দেশীয় ছাক্গণকে 
নান: শান্দ্র অধ্যাপনা ক’পতেন। সেই জচ্য তাহার উপাধি পণ্ডিত হয়। যোগেশ্বর 
সহ্বঙ্ষে এক প্রসাদ আছে যে, 'তনি অত্যন্ত শাভিতিয়ী ছিলেন | নিল্রের দান 
অতি সঙ্গোপনে নির্বাহ করাই তাহার ব্যবস্থা ছিল । তাহার বদাস্যতার বিষয় 
আপামর সাধারণের শ্রতিগোচর ছিল লা। 

যোগেশ্বর পণ্ডিত একসময়ে যদৃচ্ছ! প্রবৃত্ত হইয়া দেশভ্রঘণে নির্গত হন। 
দৈবগত্যা একদিন ভ্রমণ উপলক্ষে মধ্যাহ্কে দেবীবরের ভবনে উপস্থিত হইলেন । 
যোগেশ্বরের আগমনবার্ধথা শ্রবণে দেবীবরের জননী শশব্যস্তে জ্রতপদে আসিয়া 
যথাবিহিত ম্ত্েত সম্ভাষণ পুরঃসর অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা করিলেন । যোগেশ্বর 
বিনয়বচনে অতি নভ্রভাবে তদীয় মাতৃঘসার শুীচরণ বন্দনা করিলেন! তিনিও 
যথাবিহিত আশীর্কচন প্রয়োগ পূর্বক যোগেম্বরকে কহিলেন, “বাছা জলপান কর, 
আমি তোমার জন্কে অন্থাদি প্রস্তুত করিতে যাই 1” 

যোগেশ্বর তদীয় মাতৃঘলার সেই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, “মাসি, আমার 
মাতামহ আপনাকে যে কুলে সম্প্রদান করিয়াছেন, আমরা সে কুলে পদ প্রক্ষালনও 
করি না। অতএব আপনি আহারের জন্য আমায় বিশেষ অনুরোধ করিবেন না। 
আপনি মাসি, আপনার অন্প পহিতাগ করিয়া আপনার বাটাতে স্বপাকে ভোজন 
কিল গুক্ুদ্রনের প্রতি অবজ্ঞা কবা হয় । তাহাতে পাতক জদ্মে। এবং মাসতুত 
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ভাই দেবীবরের গৃহে ভোজন করিলে আমাদিগের নধ্যাদার হস হুয়। স্ততরাং 
আপনার অন্থুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সহজ ও সাধ্যায়ন্ত নহে ।” এন্ট 
বলিয়। যোগেম্বর প্রস্থান করিলেন । যোগেশ্বর পণ্ডিত যে সময়ে দেবীবর ভবনে 
উপসশ্ফিত হইয়্াছিলেন, তৎকালে দেবীবর দেশভ্রমণে নির্গত হন । 

দেবীবন্ধ বাটী আসিয়া আলনীকে অপ্রসন্ন দেখিয়া কারণ জ্রিষডাস। করিলেন । 
তিনি স্বীয় মনঃক্ষুঞ্জের পূর্বাপর সমস্ত কারণগুলি স্বীয় পুজের নিকট বিজ্ঞাপন 
করিয়া কহিলেন, “বাপু যদি যোগেশ্বর আমার বাটীতে আলিয়া সাধ্য সাধনা পুর্ব্বক-. 
অন্প দাও বলিয়। ভোজন করে, এরূপ কোন উপায় করিতে পার, তবেই শ্রাণরক্ষা 
করিব, নতুবা আমার এ মর্য্যাদাহীন তুচ্ছক্জীবনে প্রয়োজন কি!” দেকীবর কহিলেন, 
“মাতঃ, ক্ষান্ত হও, মনের খেদ মনেই রাখ । আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অচিরেই 
তোমার মনোমালিন্য দূর করিব, যদি নিতান্তই অকৃতার্থ হই, তাহা হইলে তোমার 
নিকট এ সুখ দেখাইব না ও জীবন রাখিব লা ।” 

দেবীবরের শুননী কহিলেন, “বাছা তুমি উত্ছিপ্র হই লা। আনার পরামর্শ 
শ্রবণ কর ; কালার আরাধনা কর, পিচ্ধমলোরথ হইতে পারিবে 17 

দেবীবর যখন দেবীর বর পাইয়া সিদ্ধ হন, তখনই তাহার নান দেবীবর হয় । 
ইতিপূর্বের্ব ইহার অন্য এক নাম ছিল ॥ সিদ্ধ হইলে ডাহার সে নাম লোপ পায় । 
তিনি দেবীবর নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন । স্ুুতরাঁং তাহার প্রকুত লাম পাওয়া 
যায় না। দেবাবরটী ভাহার উপাধি স্বরূপ ধরা যায় । 

দেবীবর বাক্সিক্চ হইয়া কৌলীম্য মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাঢ় ও 
বঙ্গের সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণ পূর্বক কুলাংশে কে কতদূর পরিশুদ্ধ অবস্থায় 
অবস্থিত আছেন, তাহা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । বিশেষ পর্যযালোচন! ও 
পৰ্য্যবেক্ষণ ছারা দ্রানিতে পারিলেন যে, কুলীনদিগের অধিকাংশই নব গুণবিহীন 
হইয়াছেন। তখন বিবেচন। করিলেন, আমার নিজের কৃতিহ দেখাইবার এই 
প্রকৃত অবসর ও সময় । 

তিনি সময় বুঝিয়াই সমস্ত ঘটক চুড়ামণিদিগকে আহ্বান করিলেন । 
তাহাদিগের নিকট কুলীনদিগের দোবোল্লেখ পূর্ববক কৌলীম্ মর্যাদার পুনঃ 
সংস্কারের ব্যবস্থার উল্লেখ করেন সমস্ত কুলাচার্ধ্য একবাক্য হইয়া দেবীবরের 
অভিপ্রায়ের অন্থকৃল পক্ষে সম্মতি প্রকাশ করিলেন । ভাহাদিগকে স্বপক্ষ পাইয়া 
দেবীবর দিনস্থির করিলেন । 

যেদিন সভায় উপবিষ্ট হইয়া সতামণ্ডলীর মধ্যে সকলের গুণ বিচার পূর্ব্বক 
সভার অঞে মধ্যাদা! সংস্থাপন করিবেন মনে করিয়াছিলেন, তাহার কিছু দিন পূর্ব 
হঠাত একটী দৈববাণী হইল যে, বংস দেবীবর ! তুমি যেদিন কৌনীস্কাদ্র নিয়ন 


২৬৮" বক্ৰ দৰ্শন [ ভাদ 
লিগ্ধারণ পূর্ব্বক বিশেষ সভা করিবে সেদিন সমস্ত দিবসের জন্য কৌলীগ্য বিবয়ে 
তোমার স্বতোমুখী প্রভুতা থাকিবে না। তুমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত 
সভার নির্দ্ধারিত দিবসে দশ দণ্ডকাল মধ্যে কুলমর্য্যাদ! প্রদান বিষয়ে অদ্বিতীয় 
ক্ষমতাশালী থাকিবে; নির্দ্ছারিত সময় উত্তীর্ণ হুইলে কুলমর্ধ্যাদা প্রদান বিষয়ে 
জমার প্রভাব থাকিবে লা) 
এ. দেবীবর টৈববাশীর প্রতি বিশেব বিশ্বাস সহকারে কার্য করিবেন বলিয়া 
* শ্পক্ষ ও বিপক্ষ মণ্ডলীর নিকট আকাশবাস্টীর কথা প্রচার করিলেন । 

নিষ্ধারিত দিন উপস্থিত হইল, ঘড়িয়াল ঘড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকিল । 
দেবীবর দোষ দেখিয়া একবিধ দোষাশ্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে এক এক দল নিবদ্ধ করেন । 
তদনুসারে এক একটী মেল হয়। সমস্ত কুলীনকে ছত্রিশসি মেলে বিভক্ত করেন । 

যোগেশ্বর পণ্ডিতের কুল বিচারের সময় দেবীবরের মূখ হইতে নিম্মলিখিত 
কারিকাটী নির্গত হইয়াছিল । যথা-_ 

শশে যদি বিযাপং স্কাদাকাশে কুন্সুমং যদি । 
হতো যনিচ বন্ধ্যায়াং তদ! যোপেশ্বরে কুলং ॥ 

যোগেশ্বর পণ্ডিত খড়দহ মেলের প্রকৃতি । ইনি দেবীবরের সমসাময়িক 
লোক । কেনন। তিনি দেবীবরের মাসতুত ভাই ও সমবয়স্ক । দেবীবরের বাটাতে 
অল্প গ্রহণ না করাতেই যোগেশ্বর প্রথমে নিদ্ধুল হন । দেবীবর কেন যোগেশ্বরকে 
নিদ্ধুল করিয়াছিলেন তাহা প্রথমে যোগেশ্বর অন্থভব করিতে পারেন নাই । তৎ্পরে 
দেরীররের অনুগ্রহে যোগেশ্বর পুন্ব্বার কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, হহা প্রসিদ্ধ 
কিন্বদস্তী । 

শোভাকর ভট্টাচার্য্য লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী পরম পণ্ডিত হলাফুধ ভট্রের বংশীয়, 
সুতরাং ইনি চট্টোপাধ্যায় কুলসন্ভূত ।% ইনি দেবীবরের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন । 
এই হেতু মনে করিলেন কুলমর্ধ্যাদা প্রাপ্তি বিবয়ে দেবীবরকে অবশ্য আমায় 
সর্ধবপ্রপান করিতে হইবেক । তদন্থসারে তাহার অন্তঃকরণে আর একটি ভাব 
উদয় হইল । সে ভাবটী এই, দেবীবর পরম পণ্ডিত ও সিক্ধ ব্যক্তি । সিদ্ধ 


হইলেও সে সৰ্ব্বদা সর্ধবকম্ঘারস্তের পূর্বের গুরুর নাম গ্রহণ পুর$সর শ্বস্তিবাচন করে । 
আমিই তাহার গুরু । আমি যদি সভার আগঞ্রে উচ্চাসনে আসীন হুইয়া তাহাকে 


শট 





রং =্বহুক্ধূপঃ গুচো লা! অরবিন্দো| হলামুধঃ $ 
বাক্গালম্চ সদাব্যাতাঃ পধৈদ্তে চট্টবংশজা: ৪ 
এবানন্দ মিশ্র ধৃত কুল পদ্ধতি । 


১৯৮২] দেনীবর ঘটক ও যো গেশর পণ্ডিত ২০৯ 


সন্দর্শন দিয়া, তাহার প্রীতিবিধান কন্তিতে পারি, ভাহ। হইলে সে অবশ্য গুক্ষ দর্শনে 
পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে সর্বশ্রে্ঠ কুলীন বলিবে । 

, এই মনক্ষামনা স্থির করিয়া সভার অগ্রে এক উচ্চাসলে উপবিষ্ট হইলেন ৷ 
সভার অশ্রে সভ্যগণের বিনানুমতিতে উচ্চাসনে উপবেশন থে অতীব দৃষ্য ইহা 
দেবীবর বিলক্ষণ ভআ্রানিতেন, তদমুসারে তিনি গুরুর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন । 
দেবীবর সভাপতি, সভাপতির ভাব দেখিয়াই সভ্যেরা মনে করিল.দেবীবর ইহার 
অশিষ্টতা অবগত হইয়াছেন, স্থতরাং এবিষয়ের উল্লেখ দ্বারা আমাদিগের .অসৌল্রপ্ড ” 
দেখান উচিত নহে। তথাপি সকলেই কর্ণাকর্ণিপুর্বক তুকীস্তাব অবলম্বন 
করিলেন । 

শোভাকরের অশিষ্টতা হেতু দেবীবর যে বিরক্ত হইয়াছেন ইহা এক্ষণে 
তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল । কিন্ত পাছে লোকে বিদ্রপ করে এজন্য আলন হইতে 
অবতরণ করিতে ইচ্চা করিলেন না। দেবীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস 
দেবাঁবর, আমি তোমার গুরুদেব, যেন আমার মধ্যাদা সর্বাপেক্ষা সম্মানাস্পদীচুভ 
হয় ॥* 
শিষ্য গুরুর ঈদৃশ বিষম বাক্যের উত্তরে কিছু প্রতিশ্রুত হইতে পারিলেন না। 
গুরুদেবের নিরন্তর উত্তেজনায় কহিলেন, “প্রো নির্ধারিত সময় মধ্যে বাগ্দেবী 
আমার মুখ হইতে (কি বলাইবেল তাহা আমি অক্রো কি প্রকারে স্থিরনিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারি ?” 
এই সকল এনশ্রুতির মূল এই, 
ডাক দিসে বলে দেবীবন্ন ৷ 
নিকুল শোতাকয়ু ॥ 
ডাক দিয়ে বলে শোভাকর । 
নির্বংশ দেবীবয় ॥ 
ফেলমালোা । 


এখন দেবীবর যীহাদিগের প্রতি কুলসধ্যাদা প্রদান করিলেন ও যাহাদিগের 

কুলধ্বংস করিলেন, সাহারা কতকালের লোক তদন্ুলারে বিচার কর ৷ নিম়্লিখিত 
ছয় ব্যক্তিক্ব সমকালীন ও সমান মেলের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারা 
যাহইবে-_ 

১1 হোগেখর পণ্ডিত । 

২। দিনকত্র চট্টোপাধ্যায় । 

৩। হরি বন্দ্যোপাধ্যায় । 

৪ | পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় | 


২৭-6 


২১৭ বঙ্গদর্শন [ ভাদ্র 


৫ । ভগীনপ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
৬) স্থলেন মুপোপাধ্যায্ব 0৯ 
উল্লিখিত কয়েক মহাপুরুষের অধস্তন পুরুষের গণনা করিলে দ্বাদশ অথবা 
ত্রয়োদশ সম্ততির অতিরিক্ত দেখা যাইবে না। এক্ষণে ত্রয়োদশ পুরুষের কাল 
একটা মোটামুটা ধর, প্রত্যেক ২৫ বৎসরে এক এক পুরুষের জন্ম ধরা যাইতে 
পারিবে । তাহা হইলে ২৫১ ১৩= ৩২৫ বশসরকাল পূর্বের এই কয়েক মহাত্মা 
জীবিত ছিলেন । 


এক্ষণে শালিবাহনের শক ১৭৯৭ উহা 
হইতে ৩২৫ বৎসর 
অন্তর কর । 
oo ১৪৭২ দেখিবে 


যদি বার পুরুষ ধর, তাহা হইলে ৩** তিন শত বশুসর অন্তর কর ১৪৯৭ 
খ্ৰীষ্টাব্দ হইবে এবং দেখিবে যে পঞ্চদশ শকাস্দার শেষভাগে দেবীবরের কৌলীস্ক 
মর্ধ্যাদা ব্যবস্থা(পত হয়। এখন দেখ এ সময়টি কেমন সময় ; তখন কোন্‌ ভাবের 
ল্রোত চলিতেছে : তখন নবদ্বীপ নিবাসী নিমাই ভূমণগুলে চৈতস্যাদেব বলিয়া বিখ্যাত 
হইয়াছেন । তখন বঙ্গলমাক্তের জ্রাতিভেদ উঠাইবার প্রস্তাব হইতেছে। বৈষ্ণব 
ধর্শ্মের অভিনব নত সকল হিন্দু ও মুসলমানগণের নধ্যে সমভাবে প্রচারিত 
হইতেছে । চৈতম্দেব লোকান্তপরিত ছইয়া তদীয় কীন্তির শুণদোষের স্যতি-নিন্দ! 
শ্রবণ করিতেছেন 1 যথা 


শুযোগেশ্বত্ৰো। দিলেশশ্চঃ হরিবংশপনুত্তথা। । 

পঞ্চাননো সুসেনশ্চ হড়েতে টেকমেলকা$ 1 
ঞবানন্দ মিশ্র | 

পঞ্চাননে হয় কুল দিনকর বংশে ॥ 
সুসেন ছয়েন মূল নৃলিংহের অংশে 1 
সুসেন বলিলে হদ্ত ত্রিযোগের সঙ্গ ৷ 
ভাগদানন্দের সঙ্গে আইলে যে গঙ্গা ॥ 
পঞ্চানন পূর্বে ছিল সেই অংশে দেলা। 
খড়দ যোগেশর বংশে কুলেতে বিরল! ॥ 
হব্বিবন্দয পরপড় পাণ্টী মূল হয়। 
বংশধর তশীরেখ আলহ নিষ্চর ॥ 
ঘোশেশর বড়দহে বংশ সার ছয়। 
চট্টবংশ দলেতে দিনেশ কুল রদ্র॥ 

( বল!গড়ী নিবাসী চন্দ্ৰকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত কুলচ'জ্ৰকা ) 


১২৮২ ] দেবীবর ঘটক ও যোগেম্বর পণ্ডিত ২১১ 
আসুক চৈতস্ত নবস্বীপে "অবতস্রি । 
অন্তু চল্লিশ বংসয় প্রকট বিছান্ী ॥ 
চৌদ্দ শত সাত শক্কে-জশ্মের বিধান । 
চৌদ্দশত ছাগাছ্ে তাহার অন্তৰ্ধান 1 
চৈতক্ক চ্মিতাদৃত ! 
সে সময়ে বঙ্গসমাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্তনের স্বত্রপাত । যখন স্মর্তি- 
চূড়ামণি বন্দ্যঘটীয় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্ব্বাসী হইয়া বঙ্গবাসীদিগের নিকট 
মহৰি মন্ত্র বিষ্ণুহারীত প্রভৃতির হ্যায় ধর্শ্মশাস্র প্রযোজক বলিয়া খ্যাতিলাভ 
করিতেছেন, যে সময়টা আর একত্রন মহাপুরুষের কাল বলিয়া বঙ্গবাসীদিগের 
নিকট বড় আদরের ও গৌরবের সময়, তখন কাণ! ভট্ট শিরোমণি ( রঘুনাথ 
শিরোমণি ) পক্ষধর মিশরের নিকট পাঠ সমাপ্তি পূর্বক মিথিলা হইতে শ্যায়শাস্ত্রের 
ক্রোত ফিরাইয়া নবন্বীপে আনয়ন করিয়া দেবলোকে অবস্থান পূর্বক সর্বদেশীয় 
নৈয়ায়িকলিগের মুখ তইতে স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিতেছেন ! ভাহারা শিরোমশিকে 
গৌতমাদি অপেক্ষা কুশাত্াবুদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন । 


উপরি কত মহোদয়দিগের মত সংস্থাপিত হইলেই দেবীবনের মেল বন্ধন 
ও কৌলীম্য মৰ্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয় । 

এই কথার প্রানাণ্য সংস্থাপন জন্য আমরা কান্যকুল্জাগত ছ্বিক্রপঞ্চকের অধস্তন 
বংশাবলীর উল্লেখ করিব । 

বল্লালের কোৌলীন্ত অমর্যাদা ব্যবস্থাপনের ত্রয়োদশ পর্যায় অর্থাৎ অধস্তন 
ত্রয়োদশ পুরুষে কাযস্থদিগের মধ্যে সমান পর্ধ্যায়ে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা 
হয় । 

এইটী দেবীবরের দৃষ্টান্তে হয়! পুরন্দর বস্তু এই নিম্ধন স্থির করেন! তিনি 
দশরথ বস্থু হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অন্তর । দেবীবরের পূর্বের সর্ববদ্ধারী বিবাহ 
প্রচলিত ছিল । দেবীবরের সময় হইতে সমান সমান পর্যযায়ের কন্তা-পুজে 
বিবাহের ব্যবস্থা হয়। পিতা পরে পুজ্ব ও পৌজ্জ পিতা পিভামহের সমান পৰ্য্যায় 
থাকিয়া কুলরক্ষা করিবার অধিকারী হন । 


এই সময়েই কুলীলদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় দলে আবার অবান্তর বেদ হয় । 
সেটা এই ;_ আ্তি, ক্ষেম্য ও উচিত । ১ আহি _শিরোভ্ষণং । ২ ক্ষেম্যং- 
পদভূষণং |! ৩ উচিত: _সমানং | ঘটকবিশারদ দেবীর পিতৃপ্ধ্যায়ের লোকের 
সহিত কন্যাদানকে আর্তি শব্দে ব্যাখ্যা করেন । পুত্র পর্য্যায়ের সহিত কন্যাদানকে 
ক্ষেম্য শন্দে নির্ণয় করিয়াছেন । সমানে সমানে কন্যাদানকে উচিত শব্দ নির্দেশ 
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করেন । আনিবুল হইলে শিরোচুষণ রূপে মান্য হন । ক্ষেনাকুল হইলে পাদস্বষণ 
ক্ষপে পরিগণিত হন । উচিতকুল হইলে দোষ গুণ কিছুই হয় না 1 
দেবীবরের সময়েই কিছুকাল এরূপ সমান ঘরের বরে আদান প্রদান চলিয়া- 
ছিল । পরে এই নিয়মাচুসারে চলা, ঝুলীনদিগের পক্ষে অতি সুকঠিন বিবেচিত 
হইলে অস্যান্য ঘটক বিশারদেরা সমান পর্য্যায়ের দান উত্তম বলিয়া ব্যাখ্যা 
করেন । যথা-_ 
সপর্য্যাহং সমালান্ত দান এছ লমুত্রমং । 
কল্ঞাভাবে কুলতাপঃ প্রতিজ্ঞ! বা পরম্পরং ॥ 
রাটীয্প কুলীনগণ পর্যায় সমান রাখিবার অন্ত বর দিতে লাগিলেন, অর্থাৎ 
কুলকর্তা নিজের মৰ্য্যাদা পুত, পৌঁজ্র, ভাতৃপুজ্রদিগকে ব্রণান করিতে লাগিলেন ) 
তাহার! পিতা, পিতামহ ও পিতৃব্যদিগের ন্যায় সম্মানাস্পদীডূত পদে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । ভাহাদিগের গুণদোষ বরদাতার স্বন্ধে পতিত হইতে লাগিল ৷ যথা-__ 
ব'ছপাং স্বস্য পুক্রস্ত বরত্বাভিমতশ্যচ 
পৌজ্রক্ষ ভাতৃপুত্ৰস্য কুলকর্ক, ডবেৎকুলং । 
কুলদীপিকা | 
ভাহ্মণদিগের এই ছষ্টান্ত অনুসারে পুরম্দর বসু কাযস্থকুলের সম্মান পর্য্যায় 
লইয়া ঝুলীনদিগের বিবাহের ব্যবস্থা করেন । 
কান্যবুস্তাগত কালিদাস মিত্রের অষ্টম পুরুষে ধুই €ঁই নানক তুই সস্টানের 
যৌবনকালে সনাজ্ঞবন্গ হয়" তাহাদিগের সমাজের নাম বড়িষা টেকা । এক্ষণে 
দেখা যাইতেছে যে, কাশ্যকুন্দাগত ত্রাহ্মণ ও কামস্থগণের আট দশ পুরুষ গত হইলে 
কৌলীন্ক মর্যাদা সংস্থাপিত হয় । এবং কোৌলীশ্য অর্খ্যাদা সংস্থাপনের ত্রয়োদশ 
পুরুষ গত হইলে কাযস্থদিগের মধ্যে প্রকৃত সোপান গণামুসারে সপর্ধ্যায়ে বিবাহের 
নিয়ম হয়! স্থতরাং পূর্বাপর ছইটীকে সমষ্টি করিলে তৎকালে কাশ্যকুজদিগের 
২৩ ত্রয্মোবিংশতি পুরুষ “হইয়াছে ধরিতে হয়। কায়ন্ছদিগের পর্ধযায় বন্ধন হইতে 
এইক্ষণে কাহার ১২ বার, কাহার বা ১৩ তের পুরুষ হইয়াছে । এক্ষণে এ তের 
পুরুষের সঙ্গে যোগ করিলে তখন ইহাদিগের বার পুরুষের সময় ঠিক করিলে নিষ্চয় 
হইবে যে, ঘটক বিশারদ দেবীবর ৩০০ তিন শত বৎসর পুর্বে কুলীনদিগের মেল 
বহন করেন । 
৬ পিতৃস্থানং ভবেদার্কি পুত্রহ্থালঞ্চ ক্ষেমকং। 
উচিতশ্চ সমালং শ্যাৎ ত্রিবিধং কুলসুচাতে । 
দেবীবর কারিকা । 


+ শকক্ল্রক্রনে কায়স্বনিশোর কোলাচ্ক দেখ । 
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আর একটী প্রমাণ দেখিলেও জানা যাইবে যে, দেবীস্যরর নেল বঙ্গন এ 
সময়েই হইয়া থাকিবে । 

বারেন্দ্রকুলে অদ্বৈত প্রভুর জন্ম হয় । তিনি চৈতন্যের সহচর ও অভেদাস্মা 
বলিয়া পরিগণিত ছিলেন । কাহার আর এক সঙ্গী নিত্যানস্দ মহাপ্রভু । অদ্বৈত 
মহাপ্রভুর আট সন্তান হয়, তন্মধ্যে অচ্যুত গোস্বামী সর্ধকনিষ্ঠ । ইহাকে অদ্ছৈত 
প্রভু বিশেষ সহ করিতেন । এক সময়ে এমন বলিয়াছিলেল যে, 

অচাতের যেই মত সেই মোর সার, 
আর সব পুত মোর হোক ছারপার ; 

টি আট্বতবাকা চৈতক্ষ-চর্িহামৃত | 

এই সময় হইতেই ইহাদিগের কুলের গৌরব হয় । তহংকালে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় 
বলিয়া গণনীয় হন । হইহাদিগের মেল (পটী) বন্ধনের পারিপাট্য এই সময় হইতেই 
হয় । এক্ষণে অচ্যুত গোস্বামী হইতে গণনা করিলে৪ দেখা যায় যে, 'তৎকুলে 
ধারাবাহিক ১১।১২ পুরুঘ হইয়াছে । ইনি আবার নিত্যানন্সের পুত্র বীরভার্দের 
সমবয়স্ক ছিলেন । দেকীবর বীরভভ্র সংস্যষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কীর্ভহ্রী থাকেল আন্তর্গত 
করেন । বীরভদ্রের জীবনকাল গণনা করিলে আমরা তাহাকে ৩৯৫ সওয়া তিনশত 
বৎসর পূর্বের দেখিতে পাই সুতরাং দেবীবরের মেল বন্ধনের সময় ৩২৫ সভয়া তিন 
শত বৎসরের অগ্রবর্তা হইতে পারে লা । বরং পরবর্তী হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা ৷ 
এখন দেখ, সে সময় আমাদিগের দেশে ব্রাহ্মণ রাজা ছিল কি লা; লনার্জের বন্ধন 
শিথিল হইয়া আসিতেছে কি না; তদনুলারে দেখা যায় যে, তৎকালে বঙ্ষদেশে 
প্রবল প্রতাপাঙ্গিত ব্রাহ্মণ রাক্সার নাম গঙ্ধ পাওয়া যায় না । কালে বাঙ্গালা 
দেশে যশোহরে প্রতাপাছিত্যের অত্যন্ত প্রভাব বর্িত দেখা যাঁম। প্রতাপাচদ্ত্যি 
বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন । 

তৎকালে ভারতের রাজধানী হস্তিনা নগরের সিংহাসনে মুসলমান ভুপতি 


আকৃবর শা অধিরূঢ ছিলেন । টি 
দেবীবর কুলীনদিগকে ৩৬ প্রধান শাখায় বিভক্ত করেন । যথা_- * 
১ ফুলিয়া ৮ বাঙ্গাল পাশ এ. 
২ খড়দা ৯ গোপাল ঘটকী 
৩ বল্লভী ১* ছয়ান রেন্দ্ী 
৪ সর্ববানন্দী ১১ বিজয় পণ্ডিত 
৫ স্ববাই ১২ চাদাই 
৬ আশ্চর্য শেখরী ১৩ মাধাই 


৭ পণ্ডিত নরক্বী ১৪ বিণ্যাধরী 


ডা 


২১৪ ৰঙ্গদৰ্শবল ( 
১৫ পারিহাল ২৬ চট্ট রাঘবী 
১৬ প্রীরঙ্গ ভট্ট ২৭ দেহাটী 
১৭ মালবীর খানী ২৮ ছয়ী 
১৮ কাকুস্থী ২৯ ভৈরবী ঘটক 
১৯ হরি সজ্ুমদারী ৩* আচম্ছিতা 
২ জ্ীবদ্ছনী ৩১ ধরাধরী 
২১ প্রমোদলখী ৩২ বালী 
২২ দশরথ ঘটকখ ৩৩ রাঘব ঘোষাল 
২৩ শুভরাজ খালী ৩৪ শুঙ্গোসব্ধানন্দী 
২৪ নড়িয়া ৩৫ সদানন্দ মানী 
২৫ রায় মেল ৩৬ চন্দ্রবতী 


এই ছত্রিশটী নেলের মধ্যে ফুলিয়া মেলের মান্য অধিক ; তদনুসারে ফুলিয়া 
গ্রামেরও মহিন! কীন্তিত হইয়া থাকে $ কৃত্তিবাস পগুত স্থীয় রাঙায়ণের মধ্য 
ফুলিয়া গ্রামকে সকল স্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলয়া বর্ণনা করিয়াছেন । সে কথা 
বলবার তাৎপধ্য কি ? কৌলীচ্ঠ মর্য্যাদায় ফুলিয়! সর্ব্বাএগণ্য স্থান ন্ৃতরাং দ্বর্গ- 
তুল্য | যথা 

লালের প্রধান সেই জুলিয়া নিবাস । 
শ্রীমায়প গায় দ্বিল মনে অভিলাঘ ॥ 
অরণা কাণ্ড । 

কৃত্তিবাস যখন ফুলিয়া গ্রামের নামে আপনার মনকে প্রফুল্ল মনে করিতেছেন, 
তখন দেবীবরের মেল বন্ধনের পরেই ফুলিয়া গ্রামের প্রভাব হইয়াছিল ইহা অবশ্য 
স্বীকার করিতে হয় । 

তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তাহার রামায়ণে নবদ্ধীপকে সপ্ত ছহীপের 
সার বলিয়া বর্ণন করিতেন না। চৈতন্য রঘুনন্দন কাণা ভট্ট শিরোমনি (রঘবুলাথ 
শিরোঅণি) প্রভৃতির জন্দন্থান বলিয়াই নবদ্ধীপকে সপ্তত্থীপের সার বলিয়াছেন । 
এই নিয়ম ধরিলেই ফুলিয়া গ্রামকে মেল বন্ধনের পরে প্রসিদ্ধ বলেয়া স্থির করিতে 
হুম্ন। ১৪৭৬ শকে চৈতন্সের তিরোভাব হয় । একাল হইতে অন্ততঃ এক 
পুরুষের. কাল গত না হইলে তাহাকে দেবতা মনে কর! সহঘ্র ব্যাপার নহে । 
স্থতরাত ১৪৫৬ সহিত অন্ততঃ ২৫ বৎসর যোগ করিতে হয় । এ কালটি যোগ 
করিলে ১৪৮১ হয়, এই সময়ে রামায়ণ রচনার সময় ধরিলে সর্ব্বাংশের একত। 
হইতে পারে । ১৪৮১+৭৮ বতসর যোগ করিলে ১৫৫৯ খ্‌ঃ অন্দ হয় । এক্ষণে 
শ্রীতীয় ১৮৭৫, এক্ষণে এই অব্দ হইতে ৩২৫ বওসরকাল পূর্ব্ববর্তা হইলে মেল বন্ধনের 


১২৮২ ] দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত ২১৫ 


পরবর্তী ১২।১৩ পুরুষের কাল পাওয়া যাইবে । এই কাল পাইলেই জানা যায় 
যে, কৃত্তিবাস্ম এ সময়ে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তাহার রানায়ণের নবস্বিপাদীর 
প্রশংসার সার্থকতা থাকে । যথা_-_ 
গঙ্গানে লইদ্া বান আনন্দিত ছটা ॥. 
আলির? মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়।॥ 
সপ্ত দ্বীপ মধ্যে সার ন্বন্থীপ গ্রাম । 
এক রাত্রি গা তথ। করেন বিশ্রাম ॥ 
রখে চড়ি ভ'ীয়খ যান আওয়াল । 
জ্যাসিহা মিলিল গল! নাম সপ্ত গ্রাম ॥ 
সন্ত গ্রাম তীর্থ জান প্রয়াস সমান । 
সেখান হইতে গঙ্গা করিলেন প্রয়াণ ॥৯ 
সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে কৃত্তিবাস মেল বক্ষলের পর রামায়ণ 
রচনা করেন। 
এরূপ অনুমান যে নিতান্ত ভ্রমসংক্কুুল নহে, তাহার প্রামাণ্য সংস্থাপন জন্য 
কবিকক্কণের চণ্ডী রচনার সময়ের উল্লেখ করিতে পারি । মুকুন্দরাম নিল্গগ্রন্থে 
মানসিংহের প্রশংসা করিয়াছেন । মানসিংহ ১৫১১ শকে (খ.£ ১৫৮৯ অন্দে) 
বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদ প্রাপ্ত হল । কবিকস্কণের গ্রস্থে ভাহার 
মহিমা যখন বণিত হইয়াছে তখন কবকস্কবণের চণ্ডী রচনার সময় ১৫৮৯ খুচ অব্দ 
ধরিতে হয়। ইহার ৩০ বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার সময় নির্দ্ধারণ 
করিলে ক্ৃত্তিবালকে আনরা ১৫৫৯ খ্রীষ্টান্দে দেখিতে পাই । এই সময়েই দেবীবরের 
মেল বন্ধন হয়, দেবীবরের দ্বারাই ফুলিয়ার নাম বিখ্যাত হয়। তৎকালে ফুলিয়া- 
নিবাসী ক্বত্তিবাসের স্বগ্রানের প্রশংসা করা অযৌক্তিক বিয়া প্রতীয়মান হয় না; 
বরং ক্রদেশামুরাগেরই লক্ষণ প্রকাশ পায় । 
কেহ কেহ এরূপ আঁপত্তি করিতে পারেন যে, কবিকক্কষণে যে সংস্কৃত ক্লোকটি 
আছে, তাহার অর্থ করিলে কবিকক্কণের রচনার সময় ১৪৯৯"শাক হয় । যথা 
7 শাকে রসরল বেদ শশাঙ্ক গণিত! । 
কত দিলে দিল! গীত হযরের বণিতা ॥ 
এ শ্লোকটিকে কবির নিজ্দের রচিত বলিয়া প্রতীতি করিতে গেলে কবিকহ্বণের 
গ্ববচনের বিরোধ হয়। যথা-_ 
ধনা রাছা মানসিংছ, বিষ্ণুপদাদূদ ভগ, গৌড় বঙ্গ উৎকল সরীপে । 
অধন্থী রাজার কালে, প্রত্বার পাপের ফলে, খিলাত পায় মামুদ শরীপে ॥ 
কবিকম্কণ । 





কা লগত উলান 


২১৬ বঙ্গদর্শন (ভার 


মেল বন্ধনের পর ধারাবাহিক পুরুষ গণনা করিলে ১১1১২ পুরুষের অতিরিক্ত 
দেখিতে পাই লা। সুতরাং এখন হইতে ৩০* শত বৎসর মাত্র কাল অগ্রবর্ভাঁ 
হইলে কৃন্তিবাসকে কবিকম্বণের সমকাল্লবর্তী বলিতে হয়, কারণ এখন ১৭৯৭ শক । 
ইহা হইতে ৩০০ বতসর অন্তর করিলে ১৪৯৭ শক হুয়। এটী যদি সত্য বল, 
তবে কি কবিকক্কণ ও কৃত্তিবাস সমকালীন লোক ? বস্তুত: তাহা লহে। ক্ৃত্তিবান 
কবিকক্ষণ অপেক্ষা ৩০1৪০ বংসরের অধিক অগ্রবর্তী কালের লোক । কৃত্তিবাসকে 
কেন আমরা কবিকম্কণৈর ৩০।৪* বৎসর অগ্রবর্তী বলি, তাহার কারণ এই, 
কুত্তিবাসের পূর্বের কোন বঙ্গীয় কবি ত্রিপদী ছন্দ রচনা করেন নাই । উক্ত মহোদয় 
জয়দেব প্রণীত নিয়লিখিত গীতকে আদর্শ করিয়া গীত ব্রিপদী রচনা করেন । 
পূৰ্ব্বকালে কোন নুতন বিষয় অত্যক্পকাল মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে পারিত না। 
ত২কালে একটি বিনয় সব্ধবাদিসম্মত করাইতে হইলে ন্যুনকল্পে ৩০1৪০ বৎসর 
লাগত । তদ্ন্ুসারেই কৃত্তিবাসকে আমরা মুকুন্দরামের ৩০1৪* বৎসর অগ্রবর্তী 
কহিতে ইচ্ছা করি । কত্তিবাসের পরেই যুকুন্দরাম লঘু ত্রিপদী ছন্দ গ্রহণ করেন।। 
ইতি পূর্বে অন্য কেহ গ্রহণ করেন নাই । 
পতাত পত্রে বি5পতি পত্রে, শক্ষিত ভবহুপদানং ! 
বচন শানং, লচ: কত নয়নতও পশ্যতি তব পন্থানহ ॥ 
0 | 5=ললদীর:, তা মহত, রিপুমিব কেলিঘু লোলং ৷ 
চল সণ কুরং সতিয়িত্র পুঞ্জং সীলঘ নীল নিচে:লং ॥ 


লঘুত্রিপদী যথা 

বাৰণ সংছার, জালবী উদ্ধার 

রা কর এই উপকার । 
তোলা উদ্চোগ, নছিলে দর্খ্যোপ, 
ৃ কে লইবে হেন তায় ॥ 

রাবপ দুরন্ত কর তাঁর অস্ত, এ 
অনন্ত বশ: প্রকাশ । 

রত রানায়শ, করিল রচন, 
ভাষা কবি রুত্তিবাল ॥ 

কিন্ধিহ্্যা কাণ্ড । 


সুতরাং এ সংস্কৃত শ্লোকটা আমরা কবিকহুণের রচিত বলিয়া! সহস! বিশ্বাস 
করিতে পারি না । যদি বিকর্ৰদ্ব মতাবলম্বীর! নিতাস্ত উহাকে কবির রচিত বলেন, 
তবে উহাকে এন্বরচলার সুত্রপাতের কাল ধরিতে হইবে । 


১২৮২ ] দে নাবর ঘটক ও সোগেশর পণ্ডিত ২১৭ 


শক ১৪৯৭ ( খ্রীঃ অঃ ১৫৭৫ ) ইহার প্রায় .৪* বৎসর পূর্বব হইতে সমাজের 
অবস্থা পরিবস্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণে একরূপ নিশ্চয় হুইল যে, 
দেবীবর ও যোগেশ্বর ৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রাত্ভূু ত হুয়েন। তৎকালে চৈতন্য 
অবতার বলিয়া কথিত হইতেছেন। রন্বুনজ্দনের অষ্টাবিংশতি তত্বনামক স্মৃতির 
নিয়মায়্‌সারে বঙ্গসমাজে আচার ব্যবহার প্রচলিত হুইয়া আসিতেছে । এ সময়েই 
শিরোসণির দীধিতি গ্রন্থের সবিশেষ আলোচনা তারা চাস শাস্ত্রের চর্চার প্রকৃত 
পথ পরিচিত হয়। তদবধিই বঙ্গদেশীয়েরা অষ্কদেশীয়দিগের নিকট বিশিষ্ট 
বিস্তাবুদ্ধিসম্পপল্র বলিয়া পরিগণিত হন । তদবধিই চৈতম্যোর দৃষ্টান্তান্সযায়ী সাধারণ 
লোকদিগের মনে অদ্বৈতবাদের বীঞ্ রোপিত হয়। ভলবধিই ব্জদেষ্টয় 
জাতিচতুষ্টয়ের মধ্যে লঙ্গ্যাসধন্্ঘ গ্রহণ পুনঃপ্রবন্িত হয় । সেই সনয় হইতে সন্যাস 
ধৰ্ম্ম যে অন্য বণের বিশেষ প্রতিসিক্চ নহে, ইহা আপানর সাধারণ সকলেরই 
প্রতীতিযোগ্য হয়। এই সনয়েই প্রসিদ্ধ মন্ত্রী সুসলনান বংশোদ্ষব রূপ সলাতনের 
দৃষ্টান্ত অন্ুদারে অনেক মুসলমান বেম্ণবধর্ম্ম এাহণ করিয়া হিন্দুদিগের তীর্থ 
পরিভ্রমণ করেন। সর্ধজাতীয় প্রজাদিগকে সনভাবে দেখিতে হয়, ইহা এই 
সময়েই প্রথনতঃ মুসলমান ভুপতিদিগের ভ্বদোথ হয়। এই সনয়েই হিন্দুগণের 
বুদ্ধিমত্তা সুসগলনানদিগের নিকট প্রতিভাশালিনী বলিয়া আদৃত হয় । এই সময়েই 
হিন্পুদিগের মাথা-গণতি কর (ভীজীয়া নামক কর ) ৪ তীর্থযাত্রার শুষ্ক রহিত হয় । 
এই সময়েই হিন্কু ভুপতি তোডরমন্র কর্তৃক কর সংগ্রহের সুব্যবস্থা হয়। এই 
সময়েই শস্যের পরিবর্তে মুদ্রা দ্বারা কর প্রদানের ব্যবস্থা হয় । 

এই সময়েই__ 

শশে ঘি বিষাপং স্যাদাকাশে কুস্থমং যদি 
হাতা যদিচ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বলে কুলং । ~ 

এই পাঠের পরিবর্তে “তদা খোগেশ্বরেহংকুলং? এইরূপ পাঠ স্থির হয়। 
ব্যাকরণ অঙ্গুসারে পদের অনস্তঃন্থিত একারের পর অকারের লোপ পায়, এই সুত্র 
ধরিয়া! দেবীবরের বাক্য সমর্থন পূর্বক যোগেশ্বরের কুলরক্ষা হয় । 

দেবীবর বাঙ্গাল ঘটক ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান, ঠাহার মেল বন্ধন ছারাই 
তিনি লোক সমাজে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। দেবীবরের পিতার নাম সর্ব্বানন্দ 
ঘটক, পিতামহের নাম ( লক্ষণ ) লখাই । প্রপিতামহের নাম আনো বা অনন্ত । 
বদ্ধ প্রপিতামহের নাম সঙ্কেত বন্দ্যোপাধ্যায় । সন্কেত সাগরের ভাই । 

কেহ কেহ বলেন বারেন্দ্র কুলের মধু মেত্রেয়, ধেয় ( ধেঞ্ী ) বাগ্চী, উদয়না- 
চার্য্য ভাহভী, যণ্ডল মিশ্র প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোক, দেবীবরের কিঞ্চিৎকাল 
পূর্বের জীবিত ছিলেন । 


২৮-৪ 


২১৮ বক্ষন্ছ আর [ ভাতৰ 


মধু মৈত্ৰেয় ততে কাপের শ্রষ্টি । ইনি শান্টিপ্ুরের গোস্বানীদিগের ঘরে 
বিবাহ করেন। ধেঞী বাগ্চী ইহার ভগিনীপতি । উদয়নাচার্য্য ভাছড়ী বারেন্দ্র- 
বংশে কংশনারায়ণ কুলাচার্য্য একজন প্রবল প্রতাপান্বিত সম্দ্ধিশালী জ্রমিদার, মণ্ডল 
মিআ বারেন্দ্র বংশের কুলাচার্য্য ; উদয়নাচার্খ্যের লীলাবতীনাম্্রী কন্যার পানি গ্রহণ 
করেন । তদ্বারা মধু মেত্রেয়ের কুল রক্ষা পায় । তাহার প্রথম পক্ষের পুজ্রগণ কাপ 
হুন । শান্তিপুরের পক্ষের সম্ভানগণ কুলীন থাকিলেন । নধুমৈত্রেয় অন্বৈতের 
ভগিনীপতি । অদ্বৈতৈর পিতার নাম ম্বপিংহ লাড়ুলী । ন্বসিংহের পুজ অন্বৈতের 
সহচর ৷ নিত্যানন্দের পুর বীরভসত্র । দেবীবর বীরভদ্রের সমকালীন লোক, 
সুতরাং দেবীবরকে আমরা চৈতস্যের পরবর্তী বলি । 

শ্রীলালমোহন শশ্মা । 





এই ত নিবিতেছিল। কেন তারে উজ্জলিলে, 
নিবুক সে আলো, আনি 
ডুবি এই পার।বারে । 


ন 
কত দিন, কত মাল, কত বর্ষঃ যুগ কত, 
কত দুগান্তর ; 
এই আলো লক্ষ্য করি, জীবন সিদ্ধ নীরে, 
দিবস ধামিনী প্রিত্রে ! 
ভাসিবাছি অলিবার ! 


সি 


এখন সে আশা-আআলো1, ছার । দূর দর্শন, 
সুদুর 1 শ্বপন ! 

কতবার পাই পাই, উম্মত অন্তরে ধাই 
চকোরের আকিঞ্চন, 
যথা চজ্জ-পরশল । 

|: | 

কিবা স্থৃথ+ কিবা দুখ, কিবা দেশ দেশাস্তরে 
জাগতে নিপ্রায়, = 

স্থির নেত্রে অনুক্ষণ, করিয়াছি দললশন, 
এই আশা-আলো প্ৰিয়ে শি 
হাতে! বিষান ভঙ্গ ! 


সস 


যজছরল 


৫ 
প্রচণ্ড তপন-আস, কালের তিমিরে হায় ! 
এই ক্বীণালোক, 
হয়ে ক্রমে ক্ষীপতর ছতেছিল নিৰ্বাপিত, 
কেন অফর্ুণ প্রাণে 


জ্বালাইলে পুনরায় ? 


খু 


নিবুক- লিবুক্‌ প্ৰিয়ে, দাও তারে নিবিবারে। 
আালিও লা আর; 
উদ্মত জন্লধিন্ধপ। উন্মত্ত জীবন-পলে, 
অন্য যাক শেষ তায়া, 
ছক্‌ সব অন্ধকার ! 
৭ 


“পালাপ মানব মন, সময়েডে সব সদ্ব_প 
জানি পশ্রিযতমে ! 

“পালাল মানব মল, সময়েতে মব স্য,” 
কিন্য সে পাষাণ মল 


আশা ছাড়িবার নয় । 
৬ 
প্রেমের অমর বর্ণে, আশার কোনল কারে, 
চিত্রিয বে ছবি, 
কালের অনন্ত জলে, আজীবন প্রক্ষালনে, 
পাঁষাণ মনের ছবি 
প্রক্ষালিতে নাছি পারে । 


0) 


আশার আলোকে বেই, বিশ্ব-বিনোদিনী ছবি 
পড়েছে পাপে, 

পাধাপ হৃদয়ে ধরি, ভাসি আশালোক চেয়ে 
আশামরী আলিঙ্গনে 
তরলিত হন বদি? 


স্টক 


কি সে কব্দাশ! ?__কার ছবি? জীবন কাহার ধ্যান 


বলিব কেমনে ? 


[গা 
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বলিব কেমনে ছাগ ! প্রেসসি তোনার কাছে 
আশা, তব ভালবাসা ; 
আশামরী- তুমি প্রাণ? 
উঠ 
ক্ষমা! কর প্রি্তনে, হুন্বাশয়ে মত্ত আমি, 
উন্মত্ত পানর ; 
ক্ষমাকর দয়ামস্ি, বিদীর্শ-ভৃদয় আলে? 
ক্ষমা! কর ক্ষণপ্রভা| | 
উন্মভ-প্রপাপবাধী । 
৯২ 
হায় যেই জাশা শু, আনম অন্বত্রে মম 
ছিল লুক্কায়িত ; 
কেহ না চালিত বাছা, বিলা সে অস্কত্ন-গানী, 
আদরে রাখিয়াছিঙ্ছ 
দয়িত্রের ধন সম । 
১৩০ 
“পাষাণ মালব মন, সময্েতে সব সয-” 
শুলিলাম যবে 
শোণিতে বিছালি ঝলি, হৃদয় বিদীর্ণ চলে, 
আদি সেই প্বপ্বকথা ৮ 
হইল আগত মস । 


৯৪৮৪ 
লির্বাপিতপ্রায় আশা, আবার হইল আছি 
দ্বিগুণ উজ্জল! 


REED 
HN aN 4100 


ই উনবিংশ শতাব্দীতে মন্ুক্যের অসীম ক্ষমতা'দে খিয়া বিম্ময়াপন্্ হইতে হয় । 
এই ক্ষমতা কেবল মাত্র বুদ্ধি সম্ভৃত, বস্তুতঃ শারীরিক বলে মনুষ্য অনেক 
জন্তু অপেক্ষা হীনকল । কত শত বৎসরে মন্ুষ্তাবুদ্ধি চালিত ও মাজিত হইয়া থে 
বাস্পীয় কল ও শাডিতবার্জধাবহ প্রস্তত করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা কে নির্ণয্ 
করিবে? মনুণ্যের্ আদেন অবস্থার কোন পুরাবৃভ নাই। মনুষ্থআাতি এতকাল 
পৃথিবীতে বর্তমান হছে, তাহার সহিত তুলনায় এতিহাসিক কাল গতকল্য আরম্ভ 
হইয়াছে বলিলেও আঅহথা উক্তি হয় লা। যে সকল লেখকেরা মন্থন স্বর শ্রী 
জন্মের কেবলি কয়েক সহস্র বংসর পুর্বে নির্দেশ করেন, তাহাদের মত সম্পূর্ণ 
ভরনাশ্ডক প্রতিপন্ন হইয়ছেছ ॥ হৃতব-শান্ত্র দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মনু্যদ্গাতি 
শত শত শত্ন্দ; পুর্কেধ এই পৃথিবীতে বর্তমান ছিল । 

কোন এক জাতীয় নহুন্য অন্য জাতীয় অধিকতর সভ্য লোকের বিনা 
সাহায্যে উন্নতি লোপানে আরোহণ করিতে পারে কি না, এ বিঘয়ে পণ্ডিতদিগের 
মধ্যে নততেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, সভ্যতা ঈশ্বর প্রদত্ত ; মন্থন হীনাবস্থা 
প্রাপ্ত হইলে অসত্য হইয়া উঠে । পক্ষান্তরে অনেকে বলেন যে, অসভ্যতাই 
অন্গুত্যের আদিম অবস্থা ও কোন না কোন সুযোগ পাইয়া, মনুষ্য ক্রমে ক্রমে আপন 
মানসিক বলে সভ্যপদাজঢ় হয়। এই ছুই মতের মধ্যে কোনটি সঙ্গত তাহা 
মীমাংসা করা কঠিন। লিখিত ইতিহাস অতি লানাহ্ কাল অর্থাৎ প্রায় ২৫৯০ 
বৎসর আরম্ত হইয়াছে ও আফ্রিকা ও আমেরিকার অসভ্যঙজ্াতিদিগের সহিত 
ইউরোপীয় সুসভ্য ক্রাতিদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রায় ৪০ বশসর ঘরটিয়াছে। অধিকন্ত 
যে সময় অসভ্য জাতীম লোকের সহিত সভ্যজাতীয় লোকের সাক্ষাৎ হয়, সেই সময় 
হাইতেই অনভ্যক্রাতির অবস্থা পর্বত থাকে লা, সুতরাং ইতিহাস বা প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের দারা উপরোক্ত দুই মতের কোন এক মতের পোষকতা করা স্ুকঠিন। 
পরস্ত বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে যে স্থানে কোন অনিবার্য 
প্রতিবন্ধক নই, সেই সেই স্থানে মন্ুম্যের বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতা উত্তরোত্তর 








১২৮২ ] আদিম অন্দুষ্য ২২৩ 


গরিপকতা লাভ করিতেছে । এ্রতিহাগিক কালের প্রথমে যদিও গ্রীক, রোমক ও 
হিন্দু জাতীয়েরা অনেক বিষয়ে প্রাধাশ্য লাভ করিয়াছিল কিস্ক অধুনাতন ইউরোলীয়- 
দিগের সহিত তাহাদের তুলনা হইতে পারে লা। যদি ননুল্যজ্জাতির ক্রেমশঃ 
মানলিক উজ্লতি স্পীকার কর! যায় তবে ইহাও স্বীকার্য হইতে পারে যে, আদিম 
মনুয্য এতিহাসলিক কালের মনুষ্যাপেক্ষা বুদ্ধি ও মানসিক বলে অনেকাংশে হীনকল্প 
ছিল। অকাট্য প্রমাণের দ্বার! ইহাই ন্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আদিমাবন্থার 
মনুস্যজাতিসমূহ নিঃসহায় ও আম্বরক্ষার জন্ত ব্যতিব্যস্ত ছিল । তখন পৃথিবীতে এক 
প্রকার পশ্বাদির রাভ্রদ্ধ ছিল । তখন আহারাছেযণ ও আত্মরক্ষার জন্য নসুয্যের যত 
সময় অতিবাহিত হইত । যে মানসিক বলে মনুষ্য সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই 
মনের উল্লতির জন্য তাহার কিছুমাত্র সাবকাশ ছিল লা। 

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মন্গুক্যের আলিমাবস্থার কোন লিখিত 
পুরাবৃজ্ত নাই । কিন্ত পুরাকালিক নম্ষ্যের যে সকল চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে 
তন্দারা তাহাদের আচার ব্যবহার সম্বঙ্গে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। 
বর্ত্তমান শতান্দীতে অনেক ভৃতন্ববিদ পণ্ডিতেরা সেই তমসাবৃত কালের অনেক বিষয় 
আলোকে আনিয়াছেন। অতি পুর্ববকালে মানবজাতি বাটীনিশ্্াণকেশল জানিত না। 
আব্তরক্ষার্গ উপায়ান্তর না থাকায় গিরিগুহায় বাস করিত ; ভ্রল্ুষ পর্ধতাবুত স্থান 
সকল অধিকৃত করিয়া:ছলশ  স্থবিধামত বিল ও হুদে দ্বীপ নির্শ্মান করিয়া তথায় 
বাস করিত । এই সকল গিরি গুহা প্রভৃতি আদিম বাসস্থালে ও ভাশুকালিক সমাধি 
মন্দির সমূহে ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র শঙ্দ ও তৈসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । এই 
সকল ব্যবহার্য দ্রব্যদির দ্বারা আদিম মঙ্গন্যের অবস্থা সন্বচ্ধে আনেক বিষয় স্থিরীকৃত 
হইয়াছে । + 

ডারউইন, হক্স্লি প্রভৃতি কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের মতে 
মনুষ্য বানর জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সিদ্ধান্ত কতদূর যুক্তিমূলক তাহ! 
স্থির কর। সহন্র ব্যাপার নহে । কিন্তু মনুয্যের আদিম অবস্থা সম্বন্ধে যতদুর 
অচ্ুসন্ধান হইয়াছে, তদ্ছারা ইহাই উপলব্ধ হয় যে মনুন্য ও বানর স্বতন্ত্র জাতি । 
মন্তন্য বানর হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অথবা বানর মনুয্যের সম্তভতি স্থহে। 
এতিহাসিক কালে বা তৎ্পুবের্ধ বানরের অবস্থ! যে কখন উল্লউলাভ করিয়াছে, 
তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না । বানর চিরকালই শাখামূগ আছে । তাহার 
হস্ত পদাদির গঠন স্বতন্ত্র । বানর কখনই অগ্নির ব্যবহার জানে না ও মিখিতেও 
পারে না, বানর কখনই রন্ধন-পদ্ধতে শিখিতে পারিবে লা ও এপর্য্যস্ত আহ্বব্রক্ষার্থ 
অস্ত্রশস্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিল না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, ম্ুন্যের উল্লতির 
ইয়ত্তা লাই । প্রথমে মল্পুহ্য হীনবল নিঃসহায় কেবল আত্মরক্ষায় ও আহ্মপোষণে 
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সকল সময় অতিবা।হত করিত । অতি আমালে ও বহুকটে দিন দিন বন্য পশুর 
অপৰ্ক মাংসে উদর পুরিত করিত, সময় বিশেষে মন্ুন্য-মাংস বা শৃগাল ও ইন্দুরের 
মাংস তাহার অভক্ষ্য ছিল না । ক্রমে জঅগ্যির আবিধ্রিয়া হইল, তখন দ্ধ মাংস 
ভোজন, প্রস্তর নিশ্মিত অস্ত্র ও তৈজ্রসাদির গঠন ও ব্যবহার, ও পশ্বাদি পালন 
আরম্ভ হুইল । তৎপরে মিশ্র ধাতুর ব্যবহার ও কৃষিকাধ্যের আরম্ভ, শেষে লৌহের 
আবিক্ক্িয়া < কুষিকারধ্যের উন্নতি । গুহাবাসী মন্ুব্য পর্য্যায়ক্রমে শিকারী, 
পশুপালক, কৃমিজীবী হইয়া শেষে বাহিক সমস্ত বিষয়ে নিরুহেগ হইয়া 
জ্ঞালোপাজ্দ্রনে সক্ষম হইয়াছে । অন্য প্রথনে হীনবল ও নিঃসহায় ছিল, এক্ষণে 
অন্থযা পৃথিবীর অধিপতি । জ্ঞানবলে মন্ুন্যের অবস্থার আরও যে কত উন্নতি 
হইবে তাহা কে বলিতে পারে? 

ইউরোপখণ্ডে গিরিগুহ। প্রভৃতি পুর্ধকালিক মনুয্যের বাসস্থানে ও সমাধি- 
মন্দিরে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও তৈত্রসাদি প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে, তদ্ছারা পণ্ডিতেরা স্থির 
করিয়াছেন যে, আদিম অন্থুষ্যের পুরাবৃত্ত ছইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রথম 
প্রস্তর কাল, ভ্িতীয় ধাতু কাল! ইউরোপ সম্বন্ধে এই দুই কালের কিঞ্চিৎ বর্ণন 
করিয়া প্রস্তাৰ উপসংহার করা যাইতেছে । 

১ম প্রস্তর কাল । এই কালে কোন ধাতুর আবিক্কিঘ়া হয় নাই । মনুষ্থ 
ধাতুর ব্যব্ভার কানিত ন! । এই কালের যে সকল অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে, তাহা সনুলার প্রস্তর নিশ্মিত। কোন কোন অস্ত্র পশ্বাদির অস্থি বা শৃঙ্গে 
নিশ্মিত। এই কাল তিল ভাগে বিভক্ত, প্রথম কালে ম্যামথ অর্থাৎ কেশর যুক্ত 
হস্তী ও গুহান্ছিত ভল্গুক, ও অন্যান্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্রীবসকল বর্তমান ছিল। এই 
সকল জন্তু এক্ষণে পৃথিবী হইতে এককালে অন্ত্রহিত হইয়াছে, কিন্ত এককালে 
তাহান্রাই ইউরোপের অনেক দেশের অধিকারী ছিল। মনুষ্য তাহাদের ভয়ে 
সশক্ষিত ঘাকিত ও অতি কষ্টে সামাজ্চ প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রের দ্বারা আত্মরক্ষা 
করিত । এই সময় কেকল গিরিগুহাই মন্গুন্যের বাসস্থান ছিল। দ্বিতীয় কালে 
কেশরযুক্ত হস্তী প্রহৃতি বড় বড় পশুর চিহ্ন আর লক্ষিত হয় না। কিন্ত সমস্ত 
ইউরোপ তখনও হিন প্রধান দেশ ছিল | বেনডিচর প্রভৃতি যে সকল পশু এক্ষণে 
হিমপ্রধাব দেশে আশ্রয় পাইয়াছে, এই সময়ে তাহার ইউরোপের প্রায় সকল 
দেশে ‘বিচরণ করিত । এই কালে অন্ুষ্য পূর্ব্বাপেক্ষা নির্ভয় হইয়াছিল । গিরিগুহা 
ত্যাগ করিয়া পর্বতের আবৃত স্থানে অথবা হ্রদমধ্যে দ্বীপ নিশ্মাণ করতঃ তথায় 
কাষ্ঠ ও চর্শ্ম নিশ্িত কুটার প্রস্তুত করিয়া বাস করিত । এই কালের অস্ত্র ও 
ভেব্রসাি প্রস্তর ও বেনডিচরের শূঙ্গনির্শ্মিত দেখা যায় । এই কালে শিকাহো- 
পযোগী অনেক অস্ত্র দেখা যায়, বোধ হয় এই সময়ে নন্ুষ্য শিকারে বিশেষ পটু 
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ছিল। তৃতীয় পোধেত পশুর কাল । এই. কালে গো, অশ্ব, কুকুর প্রতি অনেক 
পণ্ড মনুস্যের আসয় গ্রহণ করিয়াছিল । প্রাত্যহিক আহার বিষয় মঙুন্তের 
পূর্ব্বমত অনিশ্চিত ছিল না, কিন্তু পশুপালনের সুবিধা করনা সময়ে সময়ে বাস 
পরিবর্তন করিতে হইত । এই সময়ের প্রস্তর নির্শ্মিত অস্ত্রাদিতে অধিক পারিপাটয, 
বুদ্ধিকৌশল লক্ষিত হয়। 

২য় ধাতুকাল । এই কাল দুইভাগে বিভক্ত । প্রথমে মন্ুস্য ধাতুর ব্যবহার 
শিখিয়াই লৌহ প্রস্তুতের পদ্ধতি শিথিতে পারে নাই । Br০n=e€ বা পিস্তল 
প্রস্তত করা অতি সহজ, কিন্ত খণিজাত দ্রব্য হইতে লৌহ প্রস্তত প্রক্রিয়া সহজ 
নহে । ধাতুর আবিক্িয়া হইলে পর প্রথমতঃ কেবল পিল নিশ্মিত অস্থ ও 
তৈজসাদির ব্যবহার দেখা যায়। এই কালের বাসস্থানে লৌহ লিশ্মিত অস্ত্রাদি 
পাওয়া যায় না; এই কালে কষিকার্যোর আরম্ত হইয়া থাকিবে, কারণ কেবল 
কৃষিকাধ্যোপযোগী পিস্তলের দ্রব্যাদি এই সময়েই প্রাপ্ত হয়া যায় । এই কালে 
মনুয্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল, এমভ বোধ হয়, কিন্ত পিন্তলের দ্রব্যাদি ব্যবহার- 
জনিত অনেক কার্যের অন্ুবিধাও ঘটিত । শেষে লৌহের আবিক্রিয়া হয় । কি 
প্রকারে যে এই অমূল্য ধাতু প্রথমে মঙ্ুন্যের পরিচিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা 
কঠিন। বোধ হয় অভাব অনুভূত হইলেই মন্ুত্য-বুদ্ধি স্বয়ং অভাব পুরণ করে । 
লৌহের ব্যবহার আরস্ভ হওনাবধি ননুত্বোর বাহক ও আভ্যন্তরিক উন্নতি ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এই কালের পরেই এঁতিহাসিক কালের আরম্ভ । মনুষ্য জাতি 
লৌহের নিকট যে কত প্রকারে খনী আছে তাহা বলা যায় লা । বোধ হয়, লৌহের 
আবিপ্রিয়া না হইলে ইউরোপীয় সভ্যতা মিসর, মেক্সিকো ও পেরুদেশের আদিম 
সভ্যতার সহিত অদ্যাবধি সমপ্‌দস্থ থাকিত । 
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আইল কালাচাদ, বায় যে যামিনী ; 

না কুজবন কমলিনী হইল মলিনী ) 
দেখা পিল স্পতারা, লা উদিল স্থখ-ভানা। 
কেন নাহি কাম্তিছাএ। হইবে কামিনী ? 

২ 
শ্মযরশর জর ভর ক্লান্ত কলেবর ; 
কম্পবান অঞক্ষণ ছিন্ন খলু থর; 
আশানাশে ঠীনবল, তহ্থতত্রী টলমল ; 
অপার্টি করে ছল চল বিপদে বিত্ত । 

hr) 
ক্রতক্ষণে ননকণী) অতি ধীরে শীয়ে 
কহিলা কাতবে রানা, সম্বে।ধি সপীরে | 
কেনা লালে সিদ্ধুনারী, হৃদজে ধরিভে নারি, 
বর্ধাপমে ফেলল বাত্রি উছলিল! তীয়ে ? 


(প্রভাতের তারা ) 


> 
সথিলে! 


বিফলে রএলী হায় গ্রাণকান্ড এল না। 

এ আলেম ঘোরতর প্রেমজাল! পেল না। 

ওই দেখ স্ণতারা, দিবাদূতী দিব্যাকারা, 
জামাতে করিতে সারা, বিকশিত বদনা ; 
নিশার "লা দাশ যাবে, আমারে আধা পাবে, 
সহে লা সঙ্গনি আর এ বিষম ঘাতলা | 
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সধখিলো 

অচিরে উদয়াচলে হৈম উদ! হাসিবে, 
আমার হাকল নাাশা একেবারে নাশিবে। 
হেরি তার মন্দ হাসি। ঘেনরে অলদরা!শি, 
শরীরে প্রবেশি আসি, হুপশনশী প্রাসিবে । 
দেবতা ভইঙ্গা কেন, তাহার স্বভাব হেল ? 
উচ্চ কি নীচের দুপে বক্গর্রসে ভালিবে ? 


৮৫ 


সাথিলে। 


কেন আছি প্রসহাগ আসিবারে ভুলিল ? 
মিছা অঙ্গীকার করি এ দাশীরে ছলিল ? 
বল সই, বল, বল, দেছে আন নাহি বল, 
{বিকল হিয়াব্র কল, একি ভাব ধরিল ? 
আথব| কি দেখি দোষ, শ্যাম করিশ্রাছে রোধ? 
অভাগিনী সে চরণে কিসে দোষী হইল? 


6 
সখিলো 
শুনিব না আর কি লো সে মধুর বচল ? 


দেখিব লা আর কি সে প্রেমোংফুল লোচন? 
আর কিসে মুপে হাসি, মেঘে সৌদামিনীয়াশি 
সকাশে বিকাশি আসি, রঞ্জিবে না জীবন ? 
আর কি প্রপণমোলাসে, বসিয়া আমাত্র পাশে, 
তুধিতে আমারে নাথ করিবে না যতন? 
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a 
সপিলো 
সে অঙ্গ-পরশে পুল: বছিবে কি শয়ীরে 
সধানর সুথানিল নিন্দি নন্দ সমীরে ? 
পাইঘা নুতন বল, হৃদয্-লরলধিল্ল 
উতলিন্বা চল ঢল করিবে কি চিরে ? 
লোমাবপী কলেবনে, শিহরি কি প্রেবড্তয়ে, 
মলের আনন্দ পুনঃ প্রকাশিবে বাহিরে ? 
জর 
সখিলো 
ওই দেখ জল্ধত্র মোবাবেশে আসিয়া 
স্বপময়ী স্ুপতারা ফেলিল লো গ্রাসিয়া ৷ 
মাম অন্তরাকাসশে, বে সখের তারা হাসেঃ 
সেও লো! বিরহ গ্রাসে মৃতপ্রায় বিঘা | 
পশি বেল বাঞ্ছা কর, বিশ্বতির লরোব্রে, 
বাই বেল একেবারে আঅন্ধকানে মিশিযা | 
৭ 
সখিলে! 
সক্রিল দলদদল ; বাহিত্রিল দেখ না 
প্রভাতের প্রিঘতারা প্রফ্কল্লত-বদনা । 
ঘাটবে কি এ কপালে, বিচ্ছেদ-বারিদলালে 
ছেদিতে পারিব কালে, বল সই, বল না? 
দুৰ্ব্বল অবশ তনু, প্রতিক্ষপে হয় তচ্ছ ; 
কোথা পাব লব বল পূরিতে এ বাসনা ? 


€ অন্তাচ্লগামী চন্দ্র ) 
> 
ওই দেখ দীড়াইয়া আকাশের পাশে 
ঘামিনী বিলাসী ; 
পাওুষ্ণ কলেবর, কাপিতেছে থর খত, 
কপোলে নয়নদলে যাইতেছে ভাসি; 
ছাড়িতে প্রাণের [প্রা বাকুল প্রণয়ি ছিয়া. 
প্রেম বিনা এ সংসার অন্ধকার রাশি; 
কেনরে গোকুল-চাদ তুলিল 'আমারে ? 
বিষের অ্রলনে জলি ভব-ক।|নরা গানে । 


কুঞ্জবনে কমলিনী ২২৭ 


২ 
বির প্লান ভয়ে শশ্র্র এ দশ! 
গাগল অগুলো : 
দেবতার বুদ্ধি ছত, মানষের সহে কত, 
তূর্যযল মানবকুল সকলেই বলে; 
অবলা! মনুজে নারী ; ঘক্থণা সহিতে নারি; 
জীবন জলিছে যেন বাড়ব অনলে ; 
বল স্বদ্গনিলে! বল বীচিব কেমনে ? 
অথব! মরণ ভাল শ্যানের বিছলে ॥ 
৮১০] 

প্রেমের কমল, ভাল, মালল সরূসে 

কুটিবে কে আর? 
ছৃদয়-গগনরবি. সংসাররঞ্জন-ছবি, 
উদাত্র সহিত দেপা দিবে কি আবার ? 
লোকে মোরে কদলিনী, বলে কেন নিতক্থিলি? 
আমারে খেরিয়া আছে চির অন্ধকার | 
এ নিশার অবসান ছবে কিলো সই ? 
আয় কার কাছে মোর মনকপা কই । 


৪ 

কেন সই তোর আখি করে ছল ছল 

বল্‌ না আমারে ? 
কি ভাবি ছাদলে তোর, উৎলে মন্ত্রণাঘোর ? 
কিসে তোর ফুলগমুখ গ্রাসিল আধারে ? 
বুঝিলাম মোর দুখ, হরিয়াছে তোর সুখ, 
সুখ স্ব, দুণ তুখ+ চৌদিকে বিদ্ডারে। 
যেখানে বস্তা যায়, ফুটে ফুলকুল ; 
বখান্ন স্টতের গতি, সৌন্দর্ধ্য নির্শূল । 


& 

স্বল্সনিলো| সরোবরে দেখনা কাপিছে 

ভয়ে কুমুদিনী, 
নয়ন সুদিত প্রায়” যেন অবস্হ কাঁ, 
নাথ ঘাঁর বলি হায়, এনল মলিনী। 
লা আইল মোর নাথ, কেবল বিরহ সাথ 
যাপিতে হইল মম বিষয় যানিনী । 
নিশ! তো হইল গত, বির না হাম । 
কেন হরি নিদাকণ হইলে আমাগ ? 


২২৮ 


১ 


বলিতে আমারে তুমি কত ভালবাস, 


বৃদ্দাবনহল | 


কত প্রেমকথ! করে, আমার হৃদয়ে লয়ে, 
করিতে পুলক কায়ে সাদরে চুম্বন । 
*যকেবারে স্বপ্রবৎ। হইল কি সে তাবৎ ? 
অবলা চলিতে তুমি পায় কি কখন? 
অথবা কপালশুপ্ে__-জআামি অভাগিনী 
অমৃত হুইল বিঘ, লো শ্রিচ্গ ভপিনি। 


( কোকিল ) 
৯ 
ওই কল, স্বললিলো, সুললিত পস্বরে 
কে যেন গাইছে শত, বিহরি অন্ন ; 
রাঙ্গের তরঙ্গ উঠে, ঘা পূতধারা ছুটে 
বিস্ণু পাদপদু ফুটে, ঘবে মোক্ষ তারে 


বালিতে আতশহ্গি সেতু, পাপ বিনাশের চেতু? 


উড়াহত দশ কেতু এ বিশ্ব ভিতক্ে, 
বিশ্ব্প নিতুরন, সচল! সচর্দ মন 
ফ্যোভির্লশণী লীরনমী গলায় সত্ত্রে । 


২ 
সঙ্গীত গাইদা যদি ত্ৰমিছু গগলে 
দয়ামন্ত দেব কেহ, নিবেদি চয়ণে ; = 
কছ এ দাসীর কথা, ব্রীলকান্তমপি বথা, 
শুনিলে অবশ্য ব্যথা হবে ভার মলে । 


না পাইয়া কালাচাদে, বৃকভাভ মতা কাদে, 


পড়িস্থা বিষ ফাদে বিরহ ছলে ; 

অবসত্র কলেবর, কাপিতেছে নিরন্তর, 

ব্যাকুল বিকল প্রাণ নিকুঞ্জ কাননে । 
| d 


যে যস্তরণা জলিতেছে হৃদয়ে আমার, 
নিবাইব কি প্রকারে ? এ যে অনিবার । 


শলীরে চন্দন দানে, বোধ ছয় অপ্রি ভালে) 


সলিল মৃণাল দ্বানে নাতি প্রতীকার । 


[ভাদ্র 


পল্লপত্রে পদ্মদলে, দ্বিগুণ এ দেছ আলে; 
চক্র যেন ছলাহলে বর্ষে বারবার; 

আলয় পবন ছায়া? হইন্সাছে উচ্চ কান; 
হাপ্র বিধি খটাইলে কি ঘোর বিকার । 


শুন পুনঃ সহচটয়ি, কে আবাম পায়? 
এ যুঝি বসন্তসখা) অমৃত ছড়ায় । 

মোর ছাপে পিকবর, হইন্রা কি সকাতয়, 
এনডপ বিলাপ কর, বল না আমার ; 
দেপিয়া আমান মুপ,তোমোার কি নাঁছি সখ, 
মলিন কি তব মুপ হইয়াছে হাস ? 


যে যাঁছারে ভালবাসে, তার ছক দুখে ভাসে, 


প্রণয়ের এই রীতি সতত ধরা । 


ভালবাস মোরে তুম জানি ছে কোকিল, 
বরবিতে তুম চেপা সুম্থর-দলিল, 

যপন স্যামেন লনে, বগি সপে একাসনে, 
প্রণয়ের আলাপনলে আহিল পাতিল, 
বকিতাম কব কত, মস্বডা'বে অবিরত, 
বর্ধাবায়ি স্রোতনত উল্লাসে আবিল, 
আনন্দ তত্ৰঙ্গ সঙ্গে, উৎসাহে ‘অনুর রঙ্গে, 
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে শিথিল । 


hd 


ছে পিক, তোমার ডাকে আসেন তপন, 
প্রকুলিত করিবারে নলিনীবদন ; 
শুনিলে তোমার গীত, বসস্ত হুইল প্রীত, 
বিতরেণ চারিতিতে সৌন্দর্যা শোভন ; 
মরে রাই কমলিনী, অঙ্ুক্ষণ বিবাছিলী, 
অক্ষত্যাগ বিলাপিনী করে খন খন; 
তাচার বসন্ত প্রবি, বিশ্ববিমোহন ছবি, 
আনি দেহ মধু-বধু, মোর নিবেদন । 


১২৮২ ] 


( উষা ) 
> 


সৌরভ মত্তিত ছেম কলেবয় ; 
কপালে উল তারক! জ্বলে; 
কোকিল কুছন ভাষ মনোছর ; 
বিকচ কুস্বম মালিকা পলে; 
হাসিতে হাসিতে পূর্ব গগনে 
খআইল আলোক-বলনা উতৎ। 
বিফল! রদলী সখাত্র বিলে, 
কুক্ষণে করিহু এ বেশিকৃহা! | 
২ 


পেয়ে প্রিমকর বিকশিত হাসি, 
বদন বসন শূলিযা ধীবে, 
অলি গুল গুন মধুয় সশ্র।নি, 
নাচয়ে নলিনী সনসী নীযত্রে। 
হাসিতে ছাসিতে পূব গগনে 
আইল 'আলোক-বলল!। তলা । 
বিফলা রক্ষী সধাহ বিকল, 
কুক্ষণে করিছু এ বেশ! । 


৯১৫ 


ম্লসে টস্‌ টল্‌ বসম্ত-বল্রনী 
গাধিয়া পিয়া ফুলের ছার, 
প্রিয় ছততকু জড়াইয়া ধরি 
বিস্যানি স্থপের স্রগস্ধ ভাল । 
ছাসিতে হাসিতে পূরব গপনে 
আইল আলোক-বসনা উষা । 
বি্লা রজনী সখার বিছনে, 
কুক্ষণপে করিস এ বেশডুষা । 
[| 


স্রসাল যজ্জন্বী, বকুলের ফুল, 

সুটিতা কেমন রযেছে গাছে ? 
চুখিয়া আনন্দে দেখ অলিকুল 
বঙ্রলিয়া গান কাছে কাছে | 


কুঙবনে কজলিলী 


২২০৯ 


ছলতে হাসিতে পৃত্রন গগলে 
আইল আলোক বসন! উষা । 
বিঞ্চল! বদনী সবার বিহনে, 
কুক্ষণে করি এ বেশতুঘা ॥ 


বিগত বিয়ছ-নিশা অবসালে 
চক্রবাক্ণুগ সমর্ষনূখে, 

চাঁছে পরশ্পরু পত্র্পত্ন পানে, 
মগন নুতন প্রণয় স্থাপে | 
হালিতে চাসিতে পূরব গগনে 
আইল আলোক-বসনা উহা । 
বিফল! স্ল্রনী সসাস্র বিহানে, 
কুক্ষণে কত্রিল্গ এ বেশতৃহ' । 


ঞ 


ধিলানে সকলে পুলকে বিহলাশ, 
নারিক মিলন এ পোড়া ভালে; 
আমার কেবল, ছেলে অবিলশ্র, 
বিষৰ বিরহ তিনিত্রদালে । 
হাসিতে হাসিতে পূরব গগনে 
আইল ব্দালোক-বসনা উঁদ্বা ৷ 
বিফল! বশী সপ্রার বিহুনে, 
কুক্ষণে করিম্থ এ হেশকৃষ! ] 


€ মকয়ালিল ) 


৯ 


বন পরিমল বালিভ শীতল 
মলয় অনিল মধুরভাষী, 
শছিলেশ আইল,” বলিতে ধাইল; 
বন্দে ফুলকুল আনন্দে হাসি । 
কি কাছ সমীর এ কুঞ্জে আসি? 
বাছা! কি বছিতে বিষাদব্র!শি ? 


কজলর্শন 


২ 
জ্বল! বালায়, হেথাঘ জ্বালায়-_ 
বিকট কবল বিরছানল ; 
হি! উথলিয়া, নরনাস্ত দিয়া 
হছে অবিশ্লল শোকাশ্রহল ; 
লাখের বিহনে হাপ্রি।ই হল 
কেনে অধীনী সহে সকল ? 


b- 


আশ্রম বিছনে ভবের ভবনে, 
রমণী বাচিয়া! ব্রহে কেননে ? 
লতকা ললিতা. তক্ষার আলিতা, 
চপল! নিলত জড়িত ঘনে ; 
নলিনী জীবিত সব্বচীবনে ; 
কৌনুডীর দ্বান চন্দ্র বদলে ; 


[ ভাস 


আলি এসকল, দলে বিরল, 
রমণী মণ্ডলে পুরুষ দল; 

ফিরে ফুলকুল, লনি অলিকুল, 
হ্বিনিঘ1 অনিল, সদ! চপল ). 
নুতন অমিয়ে চাছে কেবল । 
না গণি আতি তদন কুশল । 


€ 
নির্শল এমন, তথাপি আনল 
সতত স্ধার হৃধাত্রা ঢালে; 
কথাদ ভুলাঘৈ, অবলা বালাছু। - 
কেমন মোহন মানার জালে । 
হুদ? হলাহল অমিশ্র গালে ; 
ভূটিয়াছে ভাল নারীত্র ভালে । 





শ্বর্য্য হারাইযা, কিছুদিন পরে আমি লীড়িত হইলান । এশা হইতে 

দারিদ্র পতনে, মনে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, কি কিছন্য 
এই লীড়ার উৎপত্তি তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না। কেবল লীডার 
লক্ষণ বলিব । 

সন্ধ্যার পূর্বের বৌড্রের তাপ অপনীত হইলে পর, প্রাসাদের উপর বলিয়া 
অধ্যয়ন করিতেছিলাম । সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম । জগতের দুরূহ 
গৃঢ় তব সকলের আলোচনা করিতেছিলাম । কিছুরই মর্শ্ম বুঝিতে পারি না, কিন্ত 
কিছুতেই আকাতক্ষা নিবৃত্তি পায় না। যত পড়ি তত পড়িতে সাধ করে । শেষে 
শ্রান্তি বোধ হইল । পুস্তক বন্ধ করিয়া হস্তে লইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলাম । 
একটু নিদ্রা! আসিল-__অথচ নিদ্রা নহে! সে মোহ, নিজ্রার ম্যাক্স সুখকর বা তৃপ্তি- 
জনক নহে । ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল । চক্ষু চাহিয়া আছি-_বাহ্য 
বন্য সকলই দেখিতে পাইভেছি, কিন্তু কি দেখিতেছি তাহা বলিতে পারি না। 
অকম্মাৎ সেইখানে, প্রভাতবীচি-বিক্ষেপচপলা কল কল” নাদিলী নদী বিস্তৃত৷ 
দেখিলাম যেন তথা উধার উজ্জ্বল বর্ণে পূর্ব্বদিক্‌ প্রভাসিত হইতেছে_ দেখি সেই 
গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, সৈকতমূলে, রজনী ! রজনী জলে নামিতেছে ৷ ধীরে, ধীরে, ধীরে! 
অন্ধ ! অথচ কুর্িতভ্র, বিকল! অথচ স্থিরা ; সেই প্রভাতশাস্তি-শীতল। ভাীরথীর 
চ্যায় গল্ডীরা, ধীরা, সেই ভাগীরথীর হ্যায় অন্তরে হজ্জ বেগণালিনী ! ধীরে, ধীরে, 
ধীরে,- জলে নামিতেছে । দেখিলাম, কি সুম্দর ! রঞ্জনী কি সুন্দরী ! বৃক্ষ হইতে 
ন্বসুঞ্জরীর সুগন্ধের হাম, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষভাগের হ্যায়, রজনী জলে, ধীরে _ 
ধীরে ধীরে নামিতেছে 1 ধীরে জনি! ধীরে | আমি দেখি তোমায়] তখন 


২৩২ বঙজদর্শনি [ ভাত 


অনাদর করিয়া দেখি লাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই । ধীরে রজ্ষনি, 
ধীরে । তুমি সর্ধধত্যাপিলী, সঙ্্যাসিনী,-স্থৃবদনী, সুহাসিনী 

আমার যুর্ছা হইল। মুঙ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি। যাহা 
পশ্চাৎ শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনবর্ধার চেতন 
প্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল-__ আমার নিকট অনেক লোক । কিন্তু আমি সে 
সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম-__কেবল সেই মৃত্নাদিনী গঙ্গা, আর 
সেই মৃত্গামিনী রজনী ৷ ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নাজিতেছে । চক্ষু মুদিলাম, তবু 
দেখিলাম সেই গঙ্গা আর সেই রভ্রনী । আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম সেই 
গাল আর সেই রঞ্জন ! দিগন্তরে চাহিলাম-_-াবার সেই রজনী, ধীরে, ধীরে, ধীরে 
জলে নামিতেছে । উর্দ্ধে চাহিলাম-__উদ্ধেও আকাশবিহারিরী গঙ্গা ধীরে, ধীরে, 
ধারে বহিতেছে ; আর আকাশবিহারিনী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে নামিতেছে । 
অশ্ঠদিকে মন ফিরাইলাম ; তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রঙ্গনী । আমি নিরস্ত 
হইলাম । চিকিংসকেরা আমার চিকিগুসা করিতে লাগিল । 

অনেকদিন ধরিয়া আমার চিকিংস! হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র 
হইতে রক্ত নী-রূপ তিলেক জন্য অস্তহিত হইল লা! আমিজানি না আমার কি 
রোগ বলিমা__চিকিংসকেরা কি চিকিৎসা করিতেছিল । আমার নয়নাগ্রে যে রূপ 
অহরহ: লাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


€হে ধীরে, রজনি ধীরে ! ধীরে, ধীরে আমার এই হৃদয়মন্দিরে প্রবেশ কর | 
এত জ্রুতগামিলী কেন ? তুমি অঙ্গ, পথ চেন না, ধীরে, রভ্রনি ধীরে! ক্ষুত্বা এই 
পুরী, আধার, আধার, আধার ! চিরাহ্ধকার ! দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ 
করিয়া আলো কর ;__দীপশলাকার স্কায় আপনি পুড়িবে, কিন্ত এ অশাধার পুরী 
আলো করিবে । 

ওহে ধীরে, রন্রনি ধীরে! এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন? 
.কে জানে যে শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে_ তোসায় ত পাষাণগঠিতা, পাষাণময়ী 
জানিতাম, কে জানে যে পাষাণেও দাহ করিবে ? অথবা কে ন! জানে পাষাণ ও 
লৌহের সংঘর্ষণেই অগ্রযৎ্পাত হয় । তোমার প্রাস্তরধবল, প্রত্তরঙ্গি দর্শন, প্রাস্তর- 
গঠিতবত মূৰ্তি যতই দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অচুদিন, পলকে পলকে, 
দেখিয়াও ননে হয় দেখিলাম কই? আবার দেখি । আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়া 
ত সাধ মিটিল লা। 


১২৮২ ] সজনী ২৩৩ 


গীড়িতাবন্্ায়। আনি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা 
কহিতে আসিলে ভাল লাগিত লা। রজনীর কথা মুখে আনিতান না-কিন্ত 
প্রলাপকালীন কি বলিতাম ন! বঙ্গিতাম, তাহা ম্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। 
প্রলাপোক্তি সচরাচরই ঘটিত । 

শয্য। প্রায় ত্যাগ করিতাম লা। শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম তাহ! 
বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবন নিপাত হইতেছে রক্তে 
নদী বছিতেছে ; কখন দেখিতাম, সুবর্ণ প্রান্তরে হীরক বৃক্ষে স্তবকে ন্যবকে নক্ষত্র 
ফুটিয়া আছে । কখন দেখিতাম, আকাশনার্গে অইশশিসমস্থিত শলৈশ্চর মহাগ্রহ 
চতুম্চন্্রবাহী বৃহস্পতির উপর বহাবেগে পতিত হইল- গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড শশী 
হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল-__আঘাতোত্পন্ল বহিতে সে সকল অলিয়া উঠিয়া, দহামানা- 
বন্থাতে মহাবেগে বিশ্বমগুলের চতুন্দিকে প্রধাবিত হইতেছে । কখন দেখিতাম, 
এই জগৎ, জ্যোতিশ্ময় কাস্তরূপধর দেবযোনির মৃত্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত 
অন্বর পথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে ; তাহাদিগের অঙ্গের সৌরভ আমার 
নাসারজ্ঞ পরিপূর্ণ হইতেছে । কিন্ত যাহাই দেখি না__সকলের মধ্যস্থলে-__ব্রঙ্জনীর 
সেই প্রস্তরমযী যুণ্তি দেখিতে পাইতাম । হায়! রনি! পাথরে এত আগুন ! 

ধীরে, রজনি ধীরে ! ধীরে, ধীরে, ব্রজনি এ অন্ধ নয়ন উদ্মীলিত কর। 
দেখ, আনায় দেখ, আমি তোমায় দেখি! এ দেখিতেছি__-তামার নয়নপল্ম ক্রমে" 
প্রশ্চুটিত হইতেছে-__ত্রনে, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে নয়নরাজীব 
ফুটিতেছে ! এ সংসারে কাহার লা নয়ন আছে? গো, মেষ, কুকুর, মাজ্জার 
ইহাদিগেরও নয়ন আছে -তোমার লাই ? নাই, নাই, তবে আমারও নাই । আনিও 
আর চক্ষু চাহিব না । 





রাজত্বকালে আধ্যকুলে যে সকল বীরগণ জন্মপর্রিগ্রহ করিয়াছিলেন, 
1৮৪ বোধ হয়, কেহই শিবজির হ্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন না । তিনি 
কেবল ভারতবিজিযী মোগল-পতাক! দলিত করিয়া রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন 
এমত নহে; তিনি স্বজাতেকে এরূপ সজীব ও সতেজ করিয়া গিয়াছিলেন খে, 
ভাহার নৃত্যুর অত্যলরকাল পরেই মহারাধ্্বীয়দিগের প্রতাপে হিমাচল হইতে 
কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত স্থল কম্পাছ্িত হইয়াছিল | ঈদৃশ মহাত্রার দ্রীবনচরিত 
যত পর্যযালোচন্লা করা যায়, ততই উপকার লাভের সম্ভাবনা । এক্জন্য তদ্বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হওয়া গেল । 
বাল্যকালে আনরা বৃদ্ধলোকের মুখে যে বর্গিদিগের দৌরাস্য বৃত্তান্ত শুনিতাম, 
তাহাদিগের অপর নাম মহারাষ্ট্রীয় বা মারহাটা।। মহারাষ্ট প্রদেশের পুর্ববসীমা 
বরদা নদী ; উত্তর লীন সাতপুর গিরিমাল! ; পৃশ্চিম সীনা সাগর ; দক্ষিণ সীমা 
গোয়ানগর হইতে মাণিক দুর্গ পর্য্যন্ত একটী কজিত বক্ররেখা । এই ভূভাগে 
সম্যান্তি বা ঘাট পর্ববত সমুদ্রসলিল হইতে তুই তিন সহস্র হস্ত উদ্ছে শুঙ্গ নিকর 
তুলিয়া সিন্ধুকুলকে পঞ্চদশ হইতে পঞ্চবিংশতি ক্রোশ দূরে রাখিয়া দক্ষিণোত্তর 
ধাবিত হইয়াছে । শৈল-পদতল হইতে অর্ণব তীর পর্য্যন্ত ভূমিখণ্ডের নাম কন্ধণ ; 
তথায় নিবিড় কানন, উচ্চ পর্ববত, ক্ষুদ্র ক্ষদ্র নদী, হ্রারোহ গিরিসম্কট প্রচুর 
পরিমাপে লক্ষিত হয় । পার্ধতীযস বিভাগে অনেকগুলি স্বাভাবিক হুর্গ আছে; 
অল্ত্াপাসেই সেগুলিকে ঘর্ভেগ্চ করা যায় । 
সাধারণতঃ মহারাষ্ট্র শৈলময় ; এবং তাহার জল বায়ু এত উত্তম যে, বোধ 
হয় ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি এমন নাই । এই প্রদেশে ন্্মদা, ভান্তী, গোদাবরী, 
ভীমা এবং কৃষ্ণা প্রবাহিতা রহিয়াছে ; এই সকল নদীর উভয়কুলস্থ সুমি অত্যন্ত 
উর্ববরা ; এবং তথায় অনেক শহ্ জন্মিয়া থাকে । গোদাবরী, ভীমা এবং ততশাখ! 
নীরা ও মাল, ইচছাদিগের তটবর্তী স্থানসমূহে ভাল ভাল অশ্ব জন্মে 


১২৮২] শিবঙ্গি ২৩৫ 


তাহারা উৎপতস্তিস্থলভেদে গঙ্গথরী,* ভীমথরী, নীরথরী এবং মানদেশী নানে 
খ্যাত । 

অপরাপর পার্বতীয় দেশবাসীদিগের শ্যায় মহারাধ্বীয়েরা পরিআমী এবং 
অধ্যবসায়ী। যদিও তাহারা রান্রপুতদিগের শ্যায় সুত্র ও দীর্ঘদেহ নহে, তথাপি 
সাহসে ও শক্তিতে তাহারা রাজপুতগণাপেক্ষা কোন ক্রমে স্যুন নহে $ এবং বুদ্ধি 
ও চতুরতায় বোধ হয় ভারতব্ধীযস কোন জাতিই তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে । 
মহারাষ্্রীর মহিলারা অন্যান্ট স্থানীয় হিম্দ্ুকামিনীকুলের প্যায় অসন্তঃসুরনিরুদ্ধা 
নহেন। তাহাদিগের অনেক দূর স্বাধীনতা আছে ; এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকে 
অশ্বারোহণ করিতে জানেন । 

মহারাষ্ট্রের প্রাচীন বিবরণ অপ্রাপ্য । কিন্তু বিবেচনা হয় যে এককালে 
তাহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি ছিল। খুষ্টাব্দের সার্দ্ধদ্বিশতবর্ষ পুর্বে এই 
প্রদেশের টগর নগরে মিসরের বণিকৃগণ বাণিজ্য করিতে আসিতেল ; খু্বীয় দ্বিতীয় 
শতান্দীতে৪ শ্রীকেরা তথায় বাশিক্যদ্রব্য সংগ্রহার্থে আগনন করিতেন । এই 
প্রদেশের গোদাবরীতভটস্থ প্রতিষ্ঠান পুরের রাজসিংহাসনে অধিভিত হইয়। পরাক্রান্ত 
শালিবাহন শকার্ধ! প্রচলিত করেন; এবং এই প্রদেশেই জগবিখ্যাত কৈলাশধাম 
সম্বিত ইলোরাম্থ ক্ষোদিত গিরিগহ্বরমালা, ছিতল ত্রিতল গৃহ, বিচির গঠিত স্তম্ত 
ও দেবখুণ্ডি প্রন্থতি অত্যাম্চর্য্য শিল্পকাধ্য সমূহে পরিশোভিত হইয়া কোন অলৌ- 
কিক শক্তিসম্পন্ন শ্রতাপশালী জাতির পুর্বধাধিপত্যের সাক্ষ্য প্রদাল করিতেছে । 
যখন প্রী্ীয় সপ্তম শতান্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হয়েন্থসং এদেশে আগমন করেন, 
তখন মহারাহীয়দিগের এত বল বিক্রম যে, দি্িদ্রয়ী রাজচক্রবর্তাী কাম্কুজজজাধিপতি 
হৰ্ষবৰ্ধন সমুদায় আর্্যাবর্ত করতলস্থ করিয়া মহারা্র হইতে পরাজিত হইয়া 
প্রত্যাগমন করেন। মুসলমান্দিগের দক্ষিণাপথ প্রবেশকালেণ এই প্রদেশস্থ 
দেবগিরিতে যাদববংশীয় রাজা রামদেব রাজত্ব করিতেছিলেন ;$ প্রচণ্ড আলাউদ্দীন 
তাহার রাজ্য ধ্বংস করিলে পর অনেককাল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের আর কোন জীবিত 
লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই । 

শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে মুসলমানদিগের লিখিত ইতিবুত্তে 
আবার মহারাধ্রীয়দিগের উল্লেখ দেখা যায়। মহারাষ্ট্র তৎকালে দক্ষিণাপথস্থ 





= মহারাট্রায়ের গোদাবন্ীকে গঙ্গা! বলিদ্বা থাকে । 

+ এহীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে | 

+ রাজা রামচন্ত্রেত্ব রান্দত্বকালে বৈয়াকরণ বোপদেব প্রান্ত ত হন। তিনি ভাগবতপুরাণ 
লেখক বলিঘা প্রবাদ আছে । হেমাডি রাঙ্গা বামচত্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন। 


২২০৬ খজছ শর্দ [ ভাত 


বিজয়পুরের আদিলসাহী ও আহম্মদ নগরের নিজামসাহী ন্বাগ্যডুক্ত ছিল। উক্ত 
র্রাজ্যন্বয়ের চক্রবন্তীদিগের মধ্যে লর্ববদা বিরোধ ঘটিত, এবং পার্বতী হপালবর্গের 
সহিতও তাহাদিগের অনেক সময়ে যুদ্ধ উপস্থিত হইত ! এজন্য মারহাটা প্রক্জাগপের 
মধ্য হইতে শীহাদিগের অনেক সৈন্য ও ৫সনাধ্যক্চ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল । 
সৈ্যাধ্যক্ষদলের কেহ কেহ সেনাপরিপোষক জায়গির ও সম্মানন্চক পদবী পাইয়া- 
ছিলেন । :.এই রূপে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিন দিন এত উন্নতিলাভ করেন যে, শকাব্দ! 
পক্কদশ শতাব্দী সমাপ্ত না হইতে হইতে বিলয়পুরপতি হিসাবপত্রে পারস্য ভাবার 
পরিবর্তে সারহাটা ভাষা ব্যবহারের আদেশ প্রদান করেন এবং দলিলদন্তাবেজ 
উভয় ভাষায় লিখিতে বলেন । শকাব্দ! যোড়শ শতান্দীর প্রারস্তে আহম্মদনপরে 
ছইটি, এবং বিজ্ঞয়পুরে সাতটি মহারাষ্ট্রীয়বংশের বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
হইয়াছিল । নিরম্তর সংগ্রাম ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া মারহাটারা সাহসী ও 
সমরকুশল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহার! স্বদেশের গৌরব বুঝিত না? এবং 
বিধৰ্ম্মী যবনদিগের নহিমাবৃদ্ধি নিমিত্ত সমধর্শ্মা ও আত্মীয়দিগের প্রতিকূলে অস্তরধারণ 
করিতেও কুঠিত হইত ন! । একতা, স্বত্রাতিপ্রিয়তা এবং স্বধর্ণ্মানুরাগ মহামস্ত্রে 
দীক্ষিত করিয়া যে প্রভাপশালী এদ্্রজালিক তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্য হিন্দুকুলের 
অলঙ্কার করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা আরম্ভ করা 
যাইতেছে । 
পুনা নগরীর প্রায় পঁচিশ ক্রোশ উত্তরে শিবনারী দুর্গে ১৫৪৯ শকের বৈশাখ 
মাসে শিবজি জন্মগ্রহণ করেন। যে বংসরের উদয়ে শিবসীর জ্রন্ম, তাহার 
অন্তকালে সাজাহানের দিলীসিংহাসন সমারোহণ । রত্বনিশ্মিত ময়ূর সিংহাসন, 
বিচিত্রর্চিত তাজমহল, নগরসদৃশ বৃহদায়তন সুদৃষ্য পটমণ্ডপ প্রভৃতি নোগল সমৃদ্ধির 
চরসমোন্নতিসূচক চিহ্ন নিচয়ের সুচনা লা হইতেই, নোগল সাম্রাজ্য বিলয়কারীর 
আবিগাব হইল । মুসলমানেরা বলিতে পারেন, পুম্পটি ভাল করিয়া প্রস্ফুটিত 
ন! হইতে হইতেই, মধ্যে কীট জন্মিল । হিন্দুরা বলিবেন, কাহারও অতিবৃদ্ধি 
হইতে দিবার পূর্ক্বে বিধাতা তাহার পতন বিধান করেন । 
পহুজোত পদ্মসদৃশ শিবজি নীচকুলোদ্ধুত ছিলেন না। তিনি বহ্নি হইতে 
-প্রভ্বালিত বহিল স্যায় শূরবংশসম্ভৃত। তাহার পিতা সাহজ্জি ভোসলা যীরপুরুষ 
বলিয়া পরিচিত । সাহজি আহম্মদনগরের সৈশ্ঠাধ্যক্ষতা কার্যে বিলক্ষণ দক্ষতা 
প্রকাশ পূর্ধাক বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করেন এবং পতনোন্থখ নিজামসাহী 
রি বারম্বার মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তদুচ্ছেদ নিবারণে অসমর্থ 
হইলে বিদ্বয়পুর রাজসংসারে কর্শগ্রহণানস্তর কর্ণাটে বিজ্ঞযপতাকা উড় ডীন করত 
একটি হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের সুত্রপাত করেন । 


১২৮২ ] [শবছিজি ২৩৭ 


শিবদ্রির মাতা জিজিবাইঞ লক্ষক্রি যাদবরাও দেশমুখের প’ কন্যা । লক্ষি 
আহশ্মদনগরাধিপতির নিকটে দশ সহস্র অস্বারোহী প্রতিপালনের নিমিত্ত বিস্তার্ণ 
আায়গির পাইয়াছিলেন ॥ কথিত আছে যে, তাহার পুর্ববপুরুষগণ দেবপিরির ; 
রাজ্জাসনে আসীন ছিলেন । শকান্দা ষোড়শ শতান্দীর প্রারস্তে যাদবের নহারাষ্ট্রায়- : 
দিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্ত্রান্ত ও পরাক্রান্ত বলিয়া! গণ্য হইত ৷ 

শিবজির পিতামহ মল্লঞ্জি ১৪৯৯ শকে লক্ষলির অনুগ্রহে নিজামসাহী 
রাজ্যের একটি সামান্য অশ্বারোহীদলের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন । ক্রমে তাহার 
খ্যাতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল । ১৫১৬ শকে তাহার একটি পুত্রসম্তান 
জন্মিল । আহশ্মদনগরস্থ সাহ সরিক নামক ল্টরের প্রার্থনায় প্ুজকামনা লিদ্ধ 
হইয়াছে ভাবিয়া, সন্তানের লাম সাহজ্রি রাখিলেন | সাহজির বয়স পাচ বৎসর 
হইলে একদা মললজি তাহাকে সঙ্গে করিয়া দোলযাত্রার উপলক্ষে যাদবরাও 
দেশমুখের আলয়ে গমন করিলেন । লক্ষজি সাহজির সৌন্দর্য ও প্রফুল্লতা সন্দর্শনে 
প্রীত হুইয়! তাহাকে আহ্লাদ সহকারে নিকটে ডাকিলেন এবং আপনার তিন- 
চারিবর্ষবয়স্কা নন্দিনী ভিজ্িবাইর পার্শ্বে বসাইলেন । বাপকবালিকা আমোদ 
খেলা করিতে লাগিল, দেখিয়া সানন্দ স্বদয়ে যাদবরা০ পরিহাসচ্ছলে হৃহিতাকে 
বলিলেন, “দেখ, তোমার কেমন বর আসিয়াছে ।” এবং সভার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া কহিলেন, “ইহাদিগের বিবাহ হইলে কেমন সাজে ?” এই সময়ে তোসল। 
কুমার এবং যাদব কুনারী পরস্পরের প্রতি আবির নিক্ষেপ করাতে, সভায় হাসে 
উঠিল । এই হাস্যতরক্গ মধ্যে মল্রজি উঠিয়া বলিলেন, “সকলের যেন স্মরণ থাকে, 
লক্ষজ্ি আমান পুত্রকে কন্যাদান করিতে অঙ্গীকার-বন্ধ হইলেন ।” ইহাতে কেহ 
কেহ সম্মতি প্রদান করিল ১ কিন্তু যাদবরাও বিন্মিত এবং অবাক হইয়া রহিলেন। 
পরদিন লক্ষজি মল্্র্জিেকে নিমন্ত্রণ করিলে, মল্লত্বি বলিয়া পাঠাইলেন, “যাদব্রা ও 


আমার পুত্রকে জামাতা বলিয়া গ্রহণ ন! করিলে আমি তাহার নিমন্ত্রণে 
যাইব না।” 


যাদবরাও শুনিয়া সম্মত হুইলেন না, বরং ক্রুদ্ধ হইলেন । কেন না 
হইবেন ? তাহার প্রসাদেই মল্লজির সাংসারিক উন্নাতি। আর যে বংশে মল্র্থি 
জন্টিয়াছিলেন, লে বংশ কি দেবগিরির রাজকুলের তুল্য ? উত্তরকালীন মহারাষ্্রীক্ণ 


পুরাব্বত্ত লেখকগণ যে ভোললা বংদকে চিতোরের ‘হিন্দুসৰ্ঘ্য'-কুল সমুস্ঠুতপ্‌ 
বলিয়াছেন, যে কোন কারণে হউক যাদবরাও সে বংশের ঈদৃশ সহথ জানিতেন না। 





* নহারাষ্্রীয় ভাষান্গ বাই সম্বান্ত শ্রীলোকদিগের উপাধি । 
+ দেশমুখ শন্দে দেশপ্রধান, দেশাধিকারী ব! জমীদার বুঝায়! 


ot 


২৩৮ হজদর্শন [ ভাতৰ 


লক্ষক্তির অসম্মতি দেখিয়াও অল্রজি সংকল্প করিলেন যে, যানবছৃহিতার 
সহিত অবশ্য অবশ্যই পুত্রের বিবাহ দিবেন । অল্পদিনের মধ্যে তাহার অনেক অর্থ 
সমাগম হইল । কিরূপে হইল, কে জানে ! মহারাপ্রীয় কিংবলস্তঠী এই যে ভগবতী 
ভবানীদেবী স্বয়ং মল্লজিকে দেখা দিয়া ধনরাশির সন্ধান প্রদান করেন এবং বলেন 
“তোমার বংশে একজন শম্ভু সদৃশ গুণবিশি্ট নরপাল জন্মগ্রহণ করিয়া মহানাষ্ট্রে 
সদ্ধিচার সংস্থাপন করিবে; এবং যাহারা ব্রাহ্মণের হিংসা করে ও দেবতার মন্দির 
অপবিত্র করে, তাহাদিগকে দুর করিয়া দিবে । তাহার রাজ্যকাল হইতে নূতন সময় 
আরম্ভ হইবে এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ সপ্তবিংশতি পুরুষ পর্যন্ত রাজসিংহাসনে 
আরোহণ করিবে |” 

সত কি অসৎ যে উপায়েই মল্রজি ধনসঞ্চম করুন, তদ্দারা তাহার বিশেষ 
উপকার হইল । তিনি অনেকগুলি ঘোটক ক্রম করিয়া, স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্যের 
সংখ্য! বৃদ্ধি করিতে পারিলেন ; এবং কূপ খনন, পুক্ষরিমী খনন, মন্দির নির্শ্মাণ প্রভৃতি 
লোকপ্ৰিয় পুণ্যকর্শ্ম দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন । অর্থবলে কোথায় কি লা হয়, 
বিশেষতঃ মোসাহেবপুর্ণ মুসলমান রাক্রসংসারে ? আহম্মদনগরের স্থলতান সন্ত 
হইয়! মন্ত্রক্তিকে রাহ্া উপাধি দিলেন এবং পাঁচ হাজার সোয়ারের অধ্যক্ষ করিলেন । 
পরগণা পুল! এবং সোপা জায়গির রূপে মিলিল ; শিবনারী ও চাকুন হর্গ এবং 
তদধীনস্থ প্রদেশ সমন্ত হন্ত্রগত হইল | যাদবরাওর আর উদ্বাহ সন্বঙ্গে কি আপত্তি 
পাকিতে পারে £ ১৫১৬ শকে (১৬*৪খ) স্থলতানের সমক্ষে মহাসমারোহে সাহজি 
এবং ক্রিক্রিবাইর বিবাহ কাধ্য সম্পন্ন হইল । 

ভিজ্তিবাইর গর্ভ সাহজ্ির তুই পুত্র জন্মে; জ্যেষ্ঠ শাম্বত্ি, কনিষ্ঠ শিবজি । 
থাকিতেন ! ছোট ছেলের প্রতিই মায়ের আদর ; শিবজি জননী সঙ্পিধানেই 
থাকিতেল । 

যৎকালে শিবজি “জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে দিল্লীর মোগল সম্জাটই আর্ধ্যা- 
বর্তের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিলেন। দক্ষিশাপথে আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও 
গোলকৃণ্ড নামক তিনটী পাঠান রাজ্য ছিল । ত্রিশ বৎসর পূর্বে আক্‌বর বাদসাহ 
আহম্মদনগর আক্রমণ করিয়া বহু কষ্টে জয়লাভ করেন ; কিন্তু মালিক অন্বর নামে 
মন্ত্রীর প্রতিভাবলে নিজ্ানসাহী রাজ্য পুনজ্জাবিত হইয়াছিল । শিবজি জন্মিবার 
পুর্ব বৎসর মালিক অন্বরের মৃত্যু হয় ; এবং প্রায় সেই সময়েই বিপ্রয়পুরের বিখ্যাত 
সুলতান ইত্রাহিম আদিল সাহ বিচিত্র অট্রালিক প্রভৃতি নিশ্মাণ দ্বারা মহাসমারহে 
র্লাঙ্য ক'রয়া কালকবলে কবলিত হন । গোক্কুগুপতি পুর্ব এবং দক্ষিণে ক্ষুদ্র 
ক্রপ্র হিন্দুলাজ্য সকল আপনার 'অধিকারভুত্ত। করিতে নিযুক্ত ছিলেন । 


১২৮২ ] শিবা ২৩৯ 


শিবজির বয়ল যখন ছুই ঘহুসর মাত্র ( ১৬১৯ খু), আতম্্দনগরপণ্ত খা 
জাহান লোদি নামক বিজদ্রোঠা পাঠান সেনাপতির পক্ষাবশঙ্গন করিয়া, লিল্লীশ্বরের 
ক্রোধে পতিত হন । সুলতান মন্ডিজ্জা আজিম সাহু নালিক অন্বরের পুল 
প্রধান মন্ত্রী ফতে খাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাহাকে কারাক্ুদ্চ করিয়াছিলেন কিস্ক 
মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে বারশ্বার পরাভূত হইয়া, কোন উপায় স্থির করিতে 
না পারিয়া, তাহাকে যুক্ত করিলেন এবং মন্ত্রীত্বপদে পুনলিযুত্ত করিলেন । 
ফতে খঁ ক্ষমতা পাইয়াই বৈরনিধ্যাতনের পথ দেখিতে লাগিল এবং 
স্যোগক্রমে স্থলতান এবং প্রধান ওস্রাদিগকে বধ করিল । অনস্তর নিজাম- 
সাহী বংশীয় একটি শিশুকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দিল্লির অধীলতা স্বীকার 
পূর্বক সম্ভ্রাটের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করিল । ইতিমধ্যে বিজয়পুরাধিপততি 
আহপ্মদনপর ধ্বংসে আপনার বিপদ বুঝিয়া সংগ্রাম জন্য প্রস্মত হইলেন ; এবং 
ফতে খা সেই বড়ছন্থে মিলিত হইলে, নোগল সেনাপতি কুপিত হইয়া তহ্থাসস্থান 
দৌলতাবাদ সযত্রে অবরোধ পুরর্বক অধিকার করিলেন । ফতে খাঁ দিলিতে প্রেরিত, 
এবং তৎ্প্রতিষ্ঠিত রাজকুমার গোয়ালিয়র দুর্গে চিররুদ্ধ হইল । সাহজ্তি ইহার 
পরে প্রায় চারি বশসরকাল নিজামসাহী রাক্ষোর পতন লিকারণার্ধে চেষ্টা ক'রশেন, 
কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না 1 তাহার প্রধান সহায় নতশুদে আদিল 
সাহও মোগলদিগের প্রতাপে প্রলীডিত হইলেন । তিনি বিজঞয়পুরের চারিদিকে 
দশ ক্রোশ মরুভূমি করিয়া বিপক্ষপক্ষের আক্রমণ হইতে আপনার রাজলানী রক্ষা 
করিলেন বটে; কিন্তু শত্রদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিতে পারলেন না। 
পৰ্য্যায়ক্ৰমে ভ্রয় পরাজয় ঘটিভে লাগিল ; প্রজাদিগের তুঃখের সীমা পরিলীনা 
রহিল না। পরিশেষে ১৬৩৭ খ্ৃষ্টান্দে বিজ্রয়পুরপতি মোগলদিগের সহিত সঙ্গি 
করিলেন। এই সঙ্গিত্বারা সাহর্সি বিজ্রয়পুরের রাজসংসারে কর্ম্মগ্রহণ করিবার 
অনুমতি পাইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন ; বিজ্ছয়পুরাধিপতি আহশ্দেনগর্রের 
কিয়দংশ লইয়া সমআ্াটকে বৎসরে বিংশতি লক্ষ টাকা কর, দিতে স্বীকার করিলেন ; 
এবং নিজামসাহী রাজ্যের অবশিষ্টাংশ দিল্লিসাভ্রাজ্যতুক্ত হইল । | 

এইরূপে শিবির বয়ংক্রম দশ বৎসর হইতে না হইতেই, মোগল-পাঠানের 


ভন্থ দ্বারা দক্ষিণাপথের একটী মুসলমান রাজ্য বিনষ্ট হইল | বিজ্রয়পুরও এই যুদ্ধে 
এত হীনবল হইয়াছিল যে, দক্ষিণে রাজ্য বিষ্তার করিয়া বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে 
লাগিল । 

এই সংগ্রাম সময়ে শিবর্জি কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, ভাল করিয়া আনা 
যায় লা। সমরপ্রারস্তে (১৬২৯ খু) সাহজি', লোদির সহিত বিবাদ করিয়া, 
দিলীশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তচ্চম্কা সমাট সাজাহালের নিকউ হইতে 


২৪৩ বজদর্শন [ ভা 


সুলরায় জায়গির সম্বদ্ধে একখানি সনন্দপয় প্রাপ্ত হন । কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই 
তিনি মোগল সেনাপতিদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া পুরাতন প্রভু আহম্মদনগ বরপড়ির 
দলে প্রত্যাগমন করেন । ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি কুকাবাই লাম্নী একটী নবীনা 
কামিনীর পাপিগ্রহণ করেন ; তাহাতে তেজশ্দিনী যাদবলম্দিনী জিজিবাই- অভিম্ানিনী 
হইয়া শিশু শিবজিকে সঙ্গে করিয়া পিরালয়ে প্রস্থান করেন । তদবৰি নুতন 
প্রেমের কুহকবশেই হউক বা যুদ্ধের বিরামাভাব প্রযুক্তই হউক, সাত বহুসরকাত্ 
সাহজি, শিবজি এবং ভজ্ডননীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই । ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 
যখন বিয়পুরে গমন করেন, জিজিবাই তাহার সঙ্গে যান এবং তথায় কিছুদিন 
থাকিয়া শিবঙ্তির বিবাহ দেন । অনস্তর সাহজি, পুনা জায়গিরের তত্বাবধারক 
দাদাজি কথ নেবসন্পিধানে শিবন্ছি এবং তাহার মাতাকে রক্ষণাবেক্ষণার্থে প্রেরণ 
করিয়া সুলতানের আদেশে কর্ণাট হাত্র। করেন । 

দাদাজি ক্র দেব অত্যন্ত প্রভুভক্ত ও সন্বিবেচক ছিলেন । তিনি শিবজিকে 
যোদ্ধার উপযোগী শিক্ষা দিতে লাগিলেন । শিবজ্ি লিখিতে পড়িতে, এমন কি 
আপনার নাম সাক্ষর করিতেও শিখিলেন না $ কিন্ত ব্যায়াম, অস্বীরোহণ, ভল্ল- 
প্র্তার, তীরনিক্ষেপ, অলিসপ্থালন প্রভৃতি কার্যে বিলক্ষণ পারদ হইয়া উঠিলেন । 
শিক্ষকের যত্ে হিন্দুধর্শ্মাসুমোদিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাহার 
বিশেষ অঙুরাগ জন্মিল ॥ তিনি কথকদিগের মুখে রামায়ণ, মহাভারত এবং 
ভাগবতের অয্বতময় কথা শুনিতে ভাঙগবাসিতেন । কবিবণিত প্রাচীন বীরগণের 
গুণগান শ্রবণ করিতে করিতে তাহার হাদয়-সরোবর উচ্ছসিত হইয়া উঠিত । তিনি 
কললাপথে তাহালিগের দেবতুল্য মুক্তি দেখিতে পাইতেন, ভাহাদিগের আশ্চর্য্য কার্য্য- 
পরম্পরা নিরীক্ষণ করিতেন এবং তাহাদিগের মহত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে 
কৃতসংকল্প হইতেন । তাহার হিন্দুধশ্ানুরক্তচিত্তে যবনগণ পুরাকালের পরাক্রান্ত 
" »জত্য রাক্ষিসবত প্রতীয়মান হইত, এবং কবে তাহাদিগের দারুণ দৌরাত্ম্য হইতে 
পুণ্যময় ভারতভূনিকে মুক্ত করিতে পারিবেন, এই চিন্তায় কাহার অন্তঃকরণ নিরন্তর 
আলোড়িত হইত! যে দেশে রাম, লক্ষ্মণ, কৃ, বলরাম, ভীমার্জ্জুন, ভীষ্ম, 
দ্ৰোণ প্রাতৃডু'ত হইয়াছিলেন, যে দেশে শ্বর্গাবতীর্ণ। ভাগীরথী প্রবাহিত, যে 
দেশ দেবগণের একমাত্র প্রিয়লীলাব্থল, সে দেশের ছিন্ন মুকুট মুসলমান-পদতলে 
দলিত দেখিয়া তাহার তেঙ্রন্বী মনে ক্রোধানল প্রন্থলিত হইয়া উঠিত। তিনি 
আশ্বাসপ্রদায়িনী আশার বিশ্ববিমোহন বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেন, খ্রীন্বধ্য* 
গর্বিত যবনগণের গর্বব খর্বব করিবেন, স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন- করিবেন 
এবং ০হরহর ভবানী” ধ্বনিতে হিমাত্রি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে শ্রক্মানদ 
পর্য্যন্ত, প্রতিধ্বনিত করিবেন । 


১২৮২ ] সিবন্জি ২৪৯ 


শিবজি যেস্থানে বাস করিভেছিলেন, সেম্থানও তৎসদৃশ উন্নতমন! বীরধর্্া 
ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ অনুকূল । পুনানগরী সমতল ক্ষেত্র এবং পার্ববতীয় প্রদেশের 
সংযোশস্থলে অবস্থিত । অনতিদুরেই সন্যান্ছি শৈলের শিখরমালা! ছুই তিল সহত্র 
হস্ত উদ্চে শিরোত্তোলন করিয়াছে । পিরিশ্বেশী অধিকাংশ স্থলে চির-হরিত-তরুপুঞ্জ 
পরিশোভিত ; কেবল মধ্যে মধ্যে অভ্রভেদী, বন্ধুর, বিশাল, জীবোচ্তিদপরিশৃল্ 
গৃক্ষনিকর বিরাজিত। বর্ষাকালে যখন পর্কবতপার্শ্মে তরঙ্গের ছটা ছুটিতে থাকে, 
বৃষ্টির ধার! নাটিতে লাচিতে, খেলিতে খেজিতে, পড়িতে থাকে; বজ্জম গঞ্ছিতে, 
বাঁটিকা ঝমকিতে, চপল। চমকিতে থাকে ; জলদরাশি কর্তৃক ভগ্ন ও প্রতিবিশ্বিত 
সৌরক্িরপলহরীতে সহস্র সহস্র মুহুর্ত পরিবর্তনশীল বর্ণে অচলকুল সাজিতে থাকে ; 
তখন প্রকৃতির মনোহর অথচ তয়ঙ্কর মৃত্তি দেখিয়া কোন্‌, চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তে 
না ধর্শ্মজনিত গম্ভীর ভাবের উদয় হয়? আমরা যে সকল পদার্থে পরিবেষ্টিত থাকি, 
আমাদিগের অজ্ঞাতলারে তাহারা আমাদিগের মনোবৃত্তি সকলের উপর আধিপত্য 
করে। খবিগশের কানন, ঈশার পর্ক্বত, মহম্ছদের গিরিখাহা, মহতী চিষ্ার স্থল । 
কে বলিতে পারে, পহ্যার্ত্রি শিবঞ্পির পক্ষে তদ্রপ ছিল না? 
সহাড্রির পথ সকল অতিশয় সংকীর্ণ ও হ্রারোহ । স্থানে স্থানে উচ্চ শৃঙ্গ, 

তন্মধ্যে কোথায় বা উৎকৃষ্ট উৎস আছে ; কোথায় বা বর্ধাকালীন জল ধনিয়া রাখিয়া 
সমুদায় বৎসর চলে । এই সকল শ্রঙ্গ অল্প পরিশ্রমেই ছুেছ দূর্গরূপে পরিণত 
হয়। বৈশাখ হইতে কান্তিক নাস পৰ্য্যষ্ট এ প্রদেশ আক্রমণ কর! অতীব হুঃসাধ্য । 
তৎকালে এখানে বনগ্র্গল এত বাড়ে, সব্বদা এত বৃষ্টি হয়, বহুসংখ্যক সামান্য 
সামান্য নদনদী জ্রলপূর্ণ হইয়। এরূপ হুশ হয়, এবং যে বায়ু বহিতে থাকে তাহ! 
বিদেশীয়দিগের পক্ষে এত অস্বাস্থ্যকর যে, তখন ইহার ম্যায় ছরাক্রম্য দেশ আর 
কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। 

এই পর্বতের উপত্যকাগ্চলিকে মহারাহীয়েরা মাওল বলিত। মাওলী বা 
উপত্যকাবাসীরা দেখিতে কদর্ধ্যাকৃতি ও নির্বের্ধাধ ; কিন্ত পাহারা পরিশ্রমী, বিশ্বাসী; 
কাধ্যদক্ষ, সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় । দাদাজি তাহাপিগের অনেককে জাফ়গিরের 'কশ্ : 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন । উক্ত কর্ম্মচারীদিগের সহিত শিবজ্ধি গিরিত্রমণে ও” মৃশীয়ায় 
যাইতেন । এইরূপ পর্যটন কালে তিনি শোৌর্য্য ও মিষ্উভাবিভাগ্খণে মাওলীদিগের 
অতিশয় প্রিয় হইয়। উঠিয়াছিলেন, এবং ঘাটগিরি ও কক্ষণের পথ, গিরিসস্কট; হর্স 
প্রভৃতির অবস্থা বিলক্ষণর্ূপে অবগত হুইয়াছিলেন । 

" কিরূপে ম্বাধীন হিন্দু রাজ্য সংস্থাপন করিবেন, কিরূপে আপনার সামান্ুচ 
শক্তিতে এই মহতী ইচ্ছা ফলবতী করিবেন, চিন্তা করিতে করিতে ঘোড়শ বর্ষ 
বমঃক্রমকালে শিবমন্দির আন্তঃকরণে একটি নুতন ভাবের উদয় হইল । তিনি 


সুতি শু ০ ছু 


২৪২ বজদশবন [ভা 


ভাবিলেন “কস্কণএ্দেশে একটি বিলক্ষণ পরাক্রান্ত দন্্যপল আছে; আমি সেই, 
দলে মি(শয়া তাহাদিগের রান্বা হইব 7; এবং যে শৌধ্য তাহারা এক্ষণে সাধুলোকের 
অপকারার্থে পরিচালিত করিতেছে, সেই শৌর্য্য যবনবলবিনাশার্ে নিয়োজিত 
করাইব ।” শিবজি-সদূৃশ ব্যক্তির পক্ষে বে কল্পনা সেই কাধ্য । তিনি দম্থ্যদলে 
মিশিলেন। তিনি স্বাধীন রাজা হইবেন এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করিতে আর 
করিলেন ॥ তিনি সনযে সময়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অনেকদিন পৰ্য্যন্ত কর্ণ 
প্রদেশে থাকিতেন । দাদাজি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পানিয়া বিবেচনা 
করিলেন বে, শিবজ্জি অসদনুষ্ঠানেই রত হইলেন ; সুতরাং তাহাকে অন্যায় বর্ম 
হইতে স্ুপথে আনিবার জন্য তাহার প্রতি অধিকতর যত্ব দেখাইতে লাগিলেন এবং 
জায়গির তবাবধানের অনেক ভার তাহার উপর অর্পণ করিলেন । এই প্রকার 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, পুনার নিকটবর্তী ভদ্র মহারাঘ্বীয়গণের সহিত সর্বদা তাহার 
সাক্ষাৎ হইত ; এবং তাহার সদাচার ও সদালাপে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়! যাইতেন । 

সহ্যাত্রি শৈলে বিজয়পুরাধিপতির অনেক গুলি দুর্গ ছিল । কোন কোন দুর্গে 
ছর্গাধ্যক্ষ থাকত, এবং যুদ্ধাশঙ্কা উপস্থিত হইলে তথায় ভাল তাল সৈন্য প্রেরিত 
হইত । কিন্ত অন্বান্থ্যাকর বলিয়া অধিকাংশ গড়ে মুসলমান সেনা থাকিত না; 
এবং সেগুলি প্রায় জায়গিরদারদিগের অধীনেই ছিল । বিশেষতঃ দিল্লীশ্বরের সহিত 
১৬৩৭ এ্ইান্দে সঙ্গি হইবার পরে, বিজ্ঞয়পুরপতি কর্ণাট বিজয়ের অভিলাষে সেই 
প্রদেশেই উক্দোভব যোক্ধগণ পাঠাইয়াছিলেন ; এবং ঘাটপর্ববতের দুর্গ সকল 
প্রথমে অল্লায়ালেই করস্থ হইয়াছিল বলিয়া তাহারা যে হূর্ভেগ্চ ও বিশেষ 
প্রয়োজনীয়, ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকে একপ্রকার অরক্িতাবন্থায় 
রাখিয়াছিলেন । 

পুনার দশ ক্োশ দক্ষিণ-পশ্চিমে নীরানদীর উৎপত্তিস্থল সম্পিকটে টর্ণ! 
নামে একটি পার্ধতীয় ছরাক্রম্য হর্গ ছিল । শিবজি হর্গাধ্যক্ষের যোগে ১৬৪৩৬ 
শ্রষ্টান্দে উনবিংশতিবর্ধ বয়:ক্রনকালে সে তুর্গটি হস্তগত করিলেন; এবং বিজয়পুরে 
বলিয়া পাঠাইলেন যে সরকারের লাভ করিয়া দিবেন, এই উদ্দেশেই কেল্লাটি 
দখল করিয়াছেন, এবং ইহার প্রমাণন্থকপ তচ্জন্য তত প্রদেশস্ দেশমুখাপেক্ষা 
অধিক রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার করিলেন । টর্ণার নাম প্রচণ্ডগড় রাখিলেনু, এবং 
,ডাহাকে অধিকতর ছ্রাক্রম্য করিবার নিমিত্ত নূতন শ্রাচীরনিশ্মাপ ও পুরাতন 
প্রাকারাদির সংস্কার করাইতে লাগিলেন । দুর্গের মধ্যে একটি স্থান খনন করিতে 
করিতে সহসা ন্বর্ণরাশি দৃষ্ট হইল । কাহার সঞ্চিত দ্রব্য কাহার ভোগে আইল ! 
শিবভি এই ঘটনায় ভগবতী ভবানীর কুপা দেখিলেন, এবং উৎসাহ সহকারে 
দুর্গসংস্কার সমাপন ও অন্ত্র শস্তর ক্রম করিতে প্রযত্্শীল হইলেন। তদনস্তর টার 
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দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব মবর্ধপ পর্ববতোপরি একটি তুর্গ নিশ্মীণের উদ্যোগ করিলেন ; 
এবং সমাপ্ত হইলে তাহার নাম ব্রাক্তগড় হইল (১৬৪৭) । 

রাজগড় নির্মাণ সম্বাদ বিজয়পুরে পৌছিলে, সুল্তান সাহজিকে ভয় প্রদর্শন 
করিয়া পত্র লিখিলেন । সাহজি তখন বিজয়পুরপতি-প্রদন্ত বাঙ্গালোর সন্নিহিত 
সায়গিরে অবস্থান করিতেছিলেন । তিনি পুত্রের কার্্যের ছন্দাংশ কিছুই জানেন না, 
ুল্তাঁনকে এই মর্শে উত্তর পাঠাইলেন ; এবং শিবন্ধি ও কণ দেবকে লিপিদ্বারা 
যৎপরোনাস্ডি অস্থযোগ কলিলেন । যঙ্গলাকাজক্রী দাদাজি শিবজিকে অনেক 
স্থলতানের চাকরী করিলে তুমি একজন বড়লোক হইবে । আর যেরূপ কব্যে তুমি 
প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহাতে পদে পদে শঙ্কা ও বিপদ শন্ভতাবনা |” শিবলজি মিষ্ট কথায় 
আপনার বশ্যতা জানাইলেন ; কিন্তু বৃদ্ধ কথ দেব বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার 
সংকল্প অন্থমাত্রও পরিবত্তিত ছইল না । দাদাজি একে লীড়ায় ও হরায় জীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে প্রভুবংশের বিপদাশস্কায় জজ্ছরিত হইয়া আর শপ্িক দিন প্রাণপারণ 
করিতে সক্ষম হইলেন না। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি শিবজিকে নিকটে 
ডাকাইলেন ; এবং সেই অস্তিন শয্যায় পূর্ব্বপ্রদর্শিত ভাব পরিত্যাগ পুর্কবক কহিলেন 
“বাছা, তুমি স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন চেষ্টায় বিরত হইও লা; গো, আাঙ্গণ ও 
কৃষকদিগকে রক্ষা করি; দেবমন্দির অপবিত্র করিতে দিও না; এবং লক্ষ্মী তোমায় 
যে পথে লইয়া যান সেই পথেই অগ্রসর হইও 1? অনন্তর শিবির তস্টে আপনার 
পরিবারবর্গকে সমৰ্পণ করিয়া গতাস্থু হইলেন । 


সেই বুদ্ধ শ্রদ্ধাম্পদ শিক্ষাগ্চর ও প্রতিপালকের পরলোক গমনকালীন 
বাক্যগুলি স্বধম্মান্থরত্র শ্বাধীনতাশ্রিয় তেছস্থী যুবার অন্গঃকরণে টৈববাশীর ম্যায় 
অক্ষিত রহিল। তিনি যে পথ অবলম্বন করিতেছিলেন, সে পথ তাহার এবং 
জায়গিরের কণ্মচারীদিগের চক্ষে প্বিত্রভাব ধারণ করিল । শিবজির বাল্যকাল শেষ 
হইল ; তাহার জীরিনের কাৰ্য্য স্থিরীকৃত হুইল । y 

এ সময়ে শিবজ্জির বয়ংক্রম বিংশতি বৎসর ৷ তিনি ঈদৃশ অল্প বয়সেই দুইটা 
দুর্গের অধিকারী হইয়া রান্্যসংস্থাপন করিবার স্ুত্রপাভ করিয়াছেন । 
একবার সমালোচনা করিয়া দেখা যাউক তাহার ভাবী উন্নতির কি কি উপকরণ 
ছিল । ৮ 

প্রথমেই দৃষ্ট হইতেছে যে, শিবক্ষির পিতা বীরপুরুষ এবং মাতাও শূরকস্যা । 
জনকজননীর গুণ যে সন্তানে বর্তে, তাহা অনেকেই জানেন । যেমন বাহ! আকারে 
পিতামাতার সহিত সন্তানের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, যেমন লীড়াব্র বীজ পিতামাতার 
নারীর হইতে সন্তানে যায়, তেমনই পিতামাতার শ্যায় মনোবৃত্তি সম্ভানগণ প্রাপ্ত 
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হইবে, ইহাতে আর শাশ্চর্যয কি? পর্ধ্যালোচক মাত্রেই অবগত আছেন বে, কোন 
কোন বংশে কোন কোন ক্ষমতা ব' প্রবৃত্তির অধিক প্রাহৃর্ভাব দেখ! ঘায়। রোমের 
ইতিহাস যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি কি ক্লডিয়াস বংশের দাস্তিকতা এবং ফেবিয়াস 
বংশের ধীরতা ডুলিতে পারেন } যে বংশে পাইসিস্ট্রেটস, সোল্গন ও পেরিক্লিস্‌ 
ঘন্মএাহণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রীসদেলীয় আল্কমিওনীয় বংশ যে বিশেষ লক্ষণাক্রাস্ত 
কে না বলিবে ? যে কুল হইতে ফিলিপ_, আলেকজগুর, পিরহাস ও টলেমিদিপের 
উৎপত্তি, মে কুলের যে একটা নির্দিষ্ট প্রতিভা ছিল, কে অন্বীকার করিবে ? 
কার্থেজের হামিকার ও হানিবল্‌ বিষ্কুষিত বার্কা বংশ, ইংলণ্ডের বিজয়ী উইলিয়মের 
বংশ, পর্মসমার বিখ্যাত ফেড্রিকের বংশ, রুসিয়ার মহাত্মা পিটরের বংশ, ভারতবর্ষের 
শুরংজেব পর্য্যন্ত বাবর বংশ প্রভৃতি পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে বে 
শৌর্ধ্য কোন কোন কুলের অনুগামী । তোসলা এবং যাদব দুষ্ট শুর বংশ সংযোগে 
শিবন্তির ভ্রল্ম ; সুতরাং তিনি শৌর্ধ্য প্রভা লইয়াই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

শিবজি যে কেবল স্বভাবতঃ বীরতা-প্রতিভাবিশিষ্ট ছিলেন, এমত নহে; 
বাল্যকালে তিনি একপ্রকার বীরত্ব বায়ুতে আচ্ছন্ন ছিলেন । তাহার তিল হইতে 
দশ বসর বয়স পধ্যস্ত সাহলির আহম্মদনগর রক্ষার্থে যুদ্ধ | এই সময়ে শিবজি 
কতবার শক্রহস্টে পতিত হইতে হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন । পরে যখন 
লিজালসাহী বাদ্য উচ্ছিন্ন হইল, মোগল সআ্াটের সহিত আদিলসাহী সুলতানের 
সন্ধি হইল, তখন বিজয়পুরপতির সৈশ্তদলে প্রবিষ্ট হইয়া সাহুজি কর্ণাট সমরে 
জ্রয়পতাকা তুলিলেন। তদবধি অহরহ পিতার শৌধ্যকথা ও বিজয়বার্তী কথ দেব 
প্রভৃতির মুখে শ্রিবপ্রি শুনিতে পাইতেন ; এবং জনকের যোগ্য পুত্র হইবেন, 
এরূপ বাঞ্ধ। তাহার হৃদয়ে কেননা বলবতী হইবে ? বিশেষতঃ রামায়ণ মহাভারত 
ভাগবত প্রভৃতি যেলকল ধরৰ্ম্মগ্রশ্থের উপাখ্যানসমূহ তিনি শ্রবণ করিতে ভাল- 
বাঁসিতেন, সে সমুদয়ও বীররসপরিধূত ! আর যে মাওলীরা তাহার চিরসঙ্গী, 
তাহারা সাহসী ও সংগ্রামপ্রিয় । বীরবীধ্যে বাহার জন্ম, বীরকন্যার স্তস্যে যাঁহার 
বালদেহ বদ্ধিত, বীররূসী পিতার বিআয়সংবাদ দিন দিন ধাহার কর্ণে ধ্বনিত হুইত, 
বীর বাহার উপাস্তাদেবতা এবং বীর বাহার সহচর, সেই শিবজি কেননা বীরধর্শ্ম 
হইবেন ? 

এই বীরের সন্মুখে দক্ষিণাপথের বিচ্ছিন্ন সুসলমান রাজ্যগুলি পড়িল । 
তাহার শৈশবেই আহম্মদনগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । বিজয়পুর মোগলদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া দুর্ববল হইয়াছিল, এবং দক্ষিণে রাক্যবিস্তারে ব্যস্ত থাকিয়া। 
শিবজির প্রথম উদ্যম বিফল করিতে পারিল না ৷ কিন্তু রাজ্যের প্রথম সোপান গুলি 
সংস্থাপন কালেই বিশেষ প্রতিবঙ্গকতা৷ করা যায়; ক্ষমতা একবার বদ্ধমূল হইলে 
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তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করণ] অতীব হৃক্ষর । আধিকজ্ঞ বিজয়পুরের প্রধান অবলম্বন 
মহারাষ্টরীয়গণ । তাহার) শিবছ্ধির স্থজাতি ও সনধশ্ঘা ; সুতরাং ইহাও একটা 
সুলতানের দৌর্ববল্য ও শিবজির বলের কারণ। হিন্দুধশ্মের পতকা উডডীন 
করিলেই শিবন্ির অনুচরবর্গের উৎসাহব্দ্ধি এবং বিপক্ষপক্ষের শক্তিহানি হইল । 

এস্থলে আর একটি কথা বলাও অসঙ্গত হইতেছে না । দিল্লীশ্বরের 
দক্ষিলাপথ আক্রমণ শিবজির উন্নতির একট প্রধান পরোক্ষ হেতু । এই আক্রমণে 
মোগলদিগের এবং দাক্ষিণাত্য ভূপালবর্গের বিস্তর বলক্ষয় হয়) মুসলমানগণের 
গ্ৃহবিচ্ছেদ বাড়ে এবং ধশ্মবন্ধন অনেকদূর শিথিল হুইয়া যায় ; নিদ্রামসাহী রাজ্য 
একেবারে বিনষ্ট হইয়া যবন-প্রভাবের বিলক্ষণ হ্রাস উপস্থিত হয় ; এবং মহারাররীয় 
হিন্বুদিগের প্রতিপত্তি, সমরকুশলতা ও ন্বাবলম্বন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায় । 
যদি দক্ষিণে আহম্মদ্নগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ড সম্মিলিত থাকিত এবং যদি 
দিল্লিপতি তাহাদিগকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা লা করিয়া তাহাদিগের সহিত মিত্রতা 
সংস্থাপন পূর্বক আর্ধ্যাবর্তে স্বীয় ক্ষমতা বিশেষক্যপে বজ্ধযূল করিতে যত্র করিতেন, 
তাহা হইলে মুললমানদিগের প্রতাপ এত প্রবল হইত যে, কোনক্রমে কেহই 
তাহাদিগের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ কিয়া জয়লাভ করিতে পারিত লা ।  ভগ্রালয়ে 
বৃষ্টিধারাও প্রবেশ করে; বিরোধবিভত্ত, অনৈক্যজীণ মুসলমান সাস্রাজ্জ্য কেননা 
নবীন হিন্দুশক্কি প্রভাবে বিদীর্ণ হইবে? 

শিবঃজ-লীবনের প্রথমান্ক লিখিত হইল ৷ যেরূপ রঙ্গভুনে তিনি অবতীণ 
হইয়াছিলেন, যেরূপ অবস্থায় তাহার নিত্যনবস্ফ,ভ্িশালী প্রতিভার প্রথম বিকাশ 
হইয়াছিল, যেরূপ জ্ঞান ও কাধ্যমণ্ডলে তাহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, 


একপ্রকার বর্সিত হইল । সনয়াস্তরে এই প্রবন্ধের অবশ্িটাংশ লিখিবান বাঞ্ছা 
রহিল । 


পরস্থ্র্শ্রম্প্র্রে- ০ পা 





“সোনায় বরণ হলে! কাল 
ওল দেখে মো মন হারু।ল।” 


কো" হইতে কে এই গীত গাইতেছিল, তাহ! কেবল বৃহৎ তিন্তিডী 
বৃচ্ষের উপর বসিয়া একটি চিল জ্রানিতে পারিতেছিল । বৃক্ষের সন্গিকটে 
উচ্চ স্ু,পোপনি একটি শিবের মন্দির; তাহার পশ্চান্ভাগ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত । 
তাহার পাশ্ববহী প্রতকাঙ্গ সকল ভগ্ন; এবং তাহার চাহ্িদিকে অতি নিবিড় বন । 
সেন্ল ননুঃসনাঃগম টিহ্ুমান্তর রহিত ॥ নিকটে অতি বৃহত প্রান্তর _বৃক্ষহীন, জলহীন, 
পশুহীন, শোভাহীন প্রান্তর । তন্সধ্য দিয়া গ্রাম্য পথ । কদা:টৎ লে পথে মনুষ্য 
যাইত ; যদি কেহ যাইত তবে ভগ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে মনুষ্) থাকিলে তাঁহাকে তাহার 
দেখিবার স্বন্তা বন) ছিল না । 

সঙ্গ্যাকাল ; মেখাচ্ছয় ; অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল । সেই ভগ্র প্রকোষ্ঠ 
সধ্যে লুকাইয়া দশ বার জন মনুষ্য! তাহারই মধ্যে একজন ম্বহ মৃতু গান 
করিতেছিল, তিস্তি হী বৃক্ষারূঢ় পক্ষিভিদ্ আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিল 
ন)! অকস্মাৎ গাল বন্ধ হইল, গায়ক কহিল, “কে আসিতেছে ৷” 

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, “যে আসিবার সে আসিতেছে !” 

ইতিনধ্যে খবধাকৃতি অথচ বলিষ্ঠ এবং মল্লবেশী এক ব্যক্তি প্রকোষ্ঠ মধ্যে 
প্রবেশ করিল। প্রকোষ্ঠন্থ ব্যক্তিরা তাহাকে ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 
“কি সম্বাদ আনিলে ?” 

আগন্তক কহিল, “ঠিক সন্ধ্যার সময় বাবু পান্ধীতে উঠিবে 1” 

“তই পথ দিয়া যাবে ?” 

“ত, এই পথ দিয়া 7” 
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“সঙ্গে কয় জন বেহালা ?” 

“বার জন ৷” 

“আর কোন লোক সঙ্গে আদ্‌বে ?” 

“তা বুঝলুম না।” 

“বেহারাদের কেমন দেখলে ?” = 

“দিব্বি কালে! কালে! নন্দঘোষের মত, কাহারও কাহারও বোকা ছাগলের 
মত দাড়ি আছে ৷” 

“আহা ] তামাস! ছাড়, বলি আমরা দশ জনে বার জন বেহারার মোহাড়া! 
নিতে পার্কো 1” 

“পার্বে, আমাদের চীৎকার শুন্লেই তাহারা মোহ যাবে ।” 

ইত্যবসরে দূরনিঃস্থত অস্ফুট ভ্রমর গুণ গুণবশ শিবিকাবাহৃকদের কোলাহল 
নৈশগগন ভেদ করিয়া শ্রুতিগোচর হইল । রজনী ঘনাদ্ধকার, নিকটের মানুষ 
লক্ষ্য হয় ন! সুতরাং শ্িবিকা কোন্‌ পথ দিয়া আসিতেছিল তাহা দৃষ্ট হইল না। 
সমস্ত দিবস বৃষ্টি হওয়াতে প্রান্তরপথ অতি দুর্গম হইয়াছিল, তক্ভন্য বাহকদিগের 
পা মধ্যে মধ্যে পিছলিয়া যাইতেছল । বাহকেরা দেবতাকে, নাঠকে এবং কথন 
কখন শিবিকারোহাকে গালি আরম্ভ করিল ; কিন্তু ইহাদিগকে গালি (দয়! তুপ্টেলা 
না হওয়াতে, কেহ কেহ সমভিব্যাহারী বাহকের সহিত কলহ আর্ত করিল | 
এইপ্রকার বিবাদ করিতে করিতে বননধ্যে ভগ্রমন্দির নিকটবত্তা হইল, কিন্তু 
এইখানে শুদ্ব স্থান পাইয়। কাধ বদলাইতে শিবিকা থামাইল । একজন বাহকের 
পা আর একজনের পায়ের উপর পড়াতে দুইজনে বচসা হইতে লাগিল । ইতি- 
মধ্যে অলক্ষ্যে বেহারাদিগের উপরে শ্রাবণের ধারাবত যন্টির আঘাত হইতে লাগিল্‌। 
বাহকের! প্রথমতঃ চমকিত ও বিহ্বল হইল! পরে আপনাদিগের দলের মধ্যে 
যষ্টিহস্ত অপরিচিত লোক দেখিয়া শিবিকা রাখিয়া পলায়ন করিল, এবং ভাহাদিগের 
দেখাদেখি শিবিকারক্ষক দুইজন হিন্দুস্থানি মলবেশীও পলাঞন করিল । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
ছেবমস্ৰির 
দস্থ্যরা এক্ষণে নির্্ন দেখিয়া শিবিকার দ্বারোদঘাটন করিয়া দেখিল, উহার 
মধ্যে রঙ্গনী বাবুর পরিবর্তে একজন অবপগুঠনবতী রমনী রহিয়াছে। তদ্দ ষ্টে 
দন্থ্যবর্গ কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় ও বিশ্ময়বিহ্বল হইয়া রহিল । তৎপরে শিবিকারোহী 
রমণী রলিল-_“তোমরা যদি টাকার জন্য আমার পান্ধী ধরিয়া থাক তবে ভুল 


২৪৮ বছঘর্শন [ভাত্র 


করিয়ানু--আমার সঙ্গে টাকা নাই, গাজেও অলঙ্কার নাই, আমি ব্ধিবা ! কিন্তু যদি 
আমাকে স্ববর্ণপুরে আমার বাটা পর্য্যন্ত পৌছিয়া দাও ভা হলে আমি পুরস্কার দিব 
ও এই ঘটনা গোপন করিব” 

একজন দন্দ্য কহিল, “তোমার বাড়ী স্ববর্ণপুহে ?* 
॥ "রমণী। হাঃ 

দনস্য । তোমাদের কোন্‌ বাড়ী, রজনীবাবুদের বাড়ী ? 

রম ৷ হু সেই বাড়ীই বটে । 

লন্ারা চুপি চুপি পরামর্শ করিতে লাগিল । একজন কহিল, “ওরে গোবরা, 
আমাদের বড় ভুল হয়েছে, রঙ্জনীবাবুর ম্থবর্ণপুর হইতে আসিবার কথা, কিন্তু এ 
পাকী ঠিক উন্টাদিক্‌ দিয়া এসেছে, এ পাল্ঠী সুব্ণপুরে যাবে; সুবর্ণপুর থেকে ত 
আস্ছিল না । আমাদের ঠিকে ভুল হয়েছে |” 

একজন প্রবীণ দস্থ্য কহিল, “যা হবার হয়েছে এখন কি পরামর্শ ।” 
- োবরা কহিল, “মেয়েমান্থষটা বোধ হয় রক্গনীবাবুর বোল, উহাকে রজনীর 
বদলে আমাদের বাবুর নিকট নিয়ে গেলে বোধ হয় কাজ হবে, কি বলিস্‌ রে?” 


দন্থ্যগন সকলেই এই পরামর্শ সঙ্গত বিবেচনা করিয়া চারিজন দস্থ্য দ্বারা 
শিবিকাসহিত রনণীকে লইয়া চলিল । রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে । আকাশ 
মেঘাচ্ছল্প হওয়াতে অতিশয় অন্ধকার হইয়াছে । ল্গ্যরা প্রান্তর পার হইয়া এাম্যপথ 
ত্যাগ করিয়া অন্য এক পথ ধরিল ; দেখিয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা 
কোথায় যাইতেছ ? এ ত স্মবর্ণপুরের পথ লয়” 

দস্্ারা উত্তর করিল না দেখিয়া রমণী চিন্তিত হইলেন ; কিন্তু তাহাদিগের 
অঙ্কুনয় বিনয় অথবা ভয় প্রদর্শন বৃথা বোধে আপনার অরৃষ্টের প্রতি নির্ভর করিয়া 
মৌনাবলম্বনে রহিলেন । দস্থ্য বাহকগণ রমণীর এইপ্রকার নির্ভাকতা দেখিয়া 
বলাবলি করিতে লাগিল’ “বাবুরা হলে এতক্ষণ কত কাদিত, কত আমারের্বী পায়ে 
_ পীড়িত, কিন্ত কি আশ্চৰ্য্য ! এ ছূ'ড়ি একবার চেঁচালে না!” ক্রমে শিবিকার ছুই; 
পার্থ গাঢ় অঙ্গকারময় হইল । রমণী বুঝিল যে, শিবিকা কোন নিবিড় অরপ্যমধ্যে 
প্রবেশ করিতেছে । কিছুক্ষণ এই প্রকার অন্ধকারময় নিবিড় অরণ্য অতিবাহিত 
করিয়া এক স্থানে শিবিক1 থামিল, এবং পরক্ষণেই একজন দন কহিল, “বেরিয়ে 
এলগো ঠাকুর? 

রমণী শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া দেখিলেন, সন্মুখে এক প্রকাণ্ড 
মন্দির, চতুগ্দিকে নিবিড় অঙ্গকার, এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিতেছে । তখন 
আদেশ মৃত একজন দম্ছার পল্চাশ পম্চা এ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
কুমুদিনী 
রমনী মন্দির মগ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন $গনিকবসনপরিহিত, শ্য শ্রুল 
মুখমণ্ুল, এক যুব সন্মুখে পাহাণময়ী কালীমুন্তি পুজা করিতেছেন । রমনী গাঢ় 
অবঞগুঠণে সুত্যব্বত করিয়া একপার্শ্বে দাড়াইয়া রহিলেন ৷ কিয়ৎক্ষণের পর ভাহান্ত- 
সমভিব্যাহারী-দন্যু কহিল, “বাবু মহাশয় !” পুজক কিঞ্চিৎ বিলম্বে দহ্যদিকে 
ফিরিয়া জিচ্যাসা করিলেন “কি, সফল হইয়াছে ?” 
দন্থা উত্তর না করিয়া হঠাৎ চমকিতনেঞ্রে রমণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ॥ 
তাহার কারণ এই যে পৃজ্রকের কণ্ঠস্বরে অবগুঠনবতী হঠাৎ অশ্ফ,ট চীশকার করিয়! 
উঠিয়াছিলেন। পুজ্তকগ দস্থ্য যেদিকে চমকিতলেত্রে চাহিতেছিল, সেইদিকে 
দৃঠিপাত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কহিলেন, “এ কে, এ যে স্ট্রীলোক ৷” 
দন্থ্য | আনছে, একটা ভ্রম হয়েছে, তাহাকে ধরিতে গিয়া একট) 
স্্রীলোকঁটৈ ধরে ফেলেছি । 
পূল্পক ক্ষণকাল জবগুঠনবতীকে আপাদ মস্তক অবলোকন করিয়া, ব্রিজ্ঞাস। 
করিলেন “আপনি কে?” কিন্ত স্ত্রীলোক কোন উত্তর না করাতে পুদ্রক পুনরপি 
কহিলেন, «আপনি ভীতা হইবেন না। স্যচ্ছান্দে পরিচয় দিন, কোন ভয় নাই । 
রমণী অবহুগুল হইতে অতি বৃদৃস্বরে জিদ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি কারণে দস্থাদারা 
আমায় ধৃত করিলেন ?” 
উত্তর । আমার চিরশক্রকে ধরিতে গিয়া ভ্রমক্রমে আপনাকে ধনিয়াছে । 
আপনার কোন আশঙ্কা নাই । 
*র। কোন আশঙ্কা নাই তাহার বিশ্বাম কি? 
উত্তর । বিশ্বাস এই যে আমি এই ইষ্টদেবতার সম্মুখে অসত্য কথা কহিব ন! 
বা অন্যায় কাৰ্য্য করিব না। 
ই্রবগুঠনবতী দন্থ্যকে মন্দির হইতে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন,” শর্কিস্ত 
যখন এই ইঞ্টদেবতার সম্মুখে বন্দী করিবার অভিলাষে রঙ্গলীকান্তকে ধৃত করিবার * 
অনুমতি করিয়াছিলেন তখন আপনাকে বিশ্বাস কি? 
যেমন নিকটস্থ কোন বন্্তে বক্রাাত হইলে পথিক চমকিত ও বিহ্বল হয়, 
পূন্জক সেই প্রকার হইলেন এবং কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে ?” 
রমণী তুই এক পদ অগ্রাসর হইয়া অবগুঠন কিঞ্চিৎ উন্মোচন করিয়া কহিলেন, 
“আমি তোমার অগ্রজের পত্নী কুমুদিনী ।” 
পাঠক এতক্ষণে বোধ হয় শ্বক্রুবিশিষ্ট পুজককে চিনিতে পারিয়াছেন । তিনি 
রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রজনীকান্তের পিতার ছারা হৃত-সব্ব'্ব হইয়। উদাসীন 
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হইয়াছেন । তিনি ক্ষণেক নীরব ৱহিলেন 5 পরে বিহবলেন শ্যায় অস্মু্ম্বরে স্বগত 
বলিতে লাগিলেন “ইনি এখানে কেন-!” 

কুমুদিনী কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে কহিলেন, “তুমিই আমায় ধরিয়া আনাইয়াছ 1” 

রূতিকাস্ত অতি কাতর স্বরে বলিলেন, “আপনার কি আমার এ অবস্থা 
দেখিয়া দয়া হয় না, এখনও ভৎসন৷ 1” 
® কুমুদিনী উত্তর করিলেন না, কিন্তু রতিকান্ত বুঝিতে পারিলেন যে, কুগুদিশী 
কাদিতেছেন, কাহার পাষাণ নিশ্মিত হৃদয় আর্জ্র হইল, চক্ষে এক ফোট। অল আসিল । 
কিয়ৎক্ষণ পরে কুমুদিনী কম্পিত স্বরে বলিলেন, “এ তুঃখ কি জন্য ? কেন শ্রী পুজ 
ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছ ? এস, গৃহে চল, তাহাদিগকে লইয়া সংসার 
করিবে চল |” 

রতি । গ্রহে যাইয়া কি খাইব ? 

কুমু । আমার বহুমূল্যের অলঙ্কার আছে, তাহ! বিক্রয় করিয়া খাইবে ! 

রতিকান্তের পুনরায় কঠিন হৃদয় দ্রেব হইল, নয়নে দরবিগলিত ধারা” বহিতে 
লাগিল । 

রতি । আমি আপনার অন্থরোধে গৃহে যাইতে পারি, কিন্তু আমার পৈতৃক 
এন্বর্যয যে রজনীকাহু আমার সম্মুখে ভোগ করিবে তাহা আমার অসহ্য হইবে ! 

কুমু।? বঙ্গনীকান্ত ধশ্মভীত লোক-_-সবিশেষ জানিতে পারিলে তোমার 
পৈতৃক সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়া দিতে পারেন । 

প্নতিকান্তের হঠাৎ ভাবান্তরু হইল এবং অতি রুষ্টভাবে কহিলেন, “কি! 
তিখারীর ন্যায় রজনীকান্তের দ্বারস্থ হইব, আর লে আমাকে দ্বারবান্‌ দ্বারা বহিষ্কৃত 


করিবে 1” 
কুষু। ব্লজনীকান্ত আমার ভগিনীপতি, আমি অনুরোধ করিলে তোমার 
সহিত কুব্যবহার করিবেন না । 


রতিকান্ত ক্ষণেককাল ওষ্দংশন করিতে লাগিলেন, তশুপরে কহিলেন, 
«আমার ম্মরণ ছিল লা যে, রজনী আপনার সম্পকীয় ও এত আস্মীয়_-াপনি 
আমার অন্তরের অতি গুহা কথ! জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণেই উহা রদ্রনীকাস্তুকে 
ব্ঞাত করাইবেন ।” 

কুষু। এ অতি অন্যায় কথা, আমার রজ্রনীও যেমন তুমিও তেমন, আমি 
দিবারাআ কাম্মমনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি বেন নাইডেও 
তোমার মাথার কেশ ছেড়ে না। 

ব্রতি। আপনি যাছা বলিতেছেন সকলি সত্য, কিন্ত আম অতি পাষণ্ড, 
আমি পৃথিবীর উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি। আপনি এই দেবীর পদস্পর্শ করিয়া 
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শপথ করুন যে, রল্পনীর প্রতি আনার যে অভিপ্রায় তাহা গোপন রাখিবেন । 
কুমুদিনী উত্তর করিলেন লা, ক্রোধে ভাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল }. 
অনেকক্ষণ পরে অতি কঠিন স্বরে বলিলেন; “আমি তোমার কে, তাহ! কি বিশ্বত 


হইয়াছ ?” 
রতি । আপনি আমার ভ্রাতৃগ্রায়া, তাহ! বিস্থৃত হই নাই, কিন্তু রজনী যে 
আপনার ভগিনীপতি তাহা বিশ্বত হইয়াছিলাম । 


কূমু ৷! তবে আমার সহিত এমত কুব্যবহার করিতেছ কেন? 

ব্লতে। কেবল আন্মরক্ষার্থ ! 

কুষু । আমার দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা কেন, আমি কি তোমার শত্রু ? 

প্রতি! আমার শক্ত নন, কিন্তু রজনীর ত মিত্র | 

কুমু। ছি! তোমার অন্তঃকরণ অতি কুৎসিত হহইয়াছে । 

রতি। শপথ করুন । 

কুমু। আমি শপথ করিব না । 

রতি। রজনীকে সকল জ্ঞাত করাইবেন ? 

কুমু। তাহার বিপদ তাহাকে জ্রানাইব । 

রতি! শুনুন, যদি আপনি শপথ না করেন, তবে অদ্য রায্রেই আপনার 
ভগিনী স্ব্ণপ্রভাকে বিধবা করিব । 

কুষু। আচ্ছা, তবে আমি চলিলাম । 

রতিকান্ট ছ্ারদেশে তুই হস্ত বিস্তৃত করিয়া দাড়াইয়া বলিলেন, “যতক্ষণ না 
রক্মনীর মৃত্যু হয় ততক্ষণ আপনি এই ঘরে বন্দী রহিলেন ৷” 

কুমু। তুমি আক্মিও এমন পাষণ্ড হও নাই, এ সকল কাধ্য তোমার দ্বারা 
অসম্ভব । 

ল্ল। তবে দেখুন। 

এই বলিয়া র্তেকান্ত, দন্থ্যদিগের দলপতিকে আহ্বান করিয়া মন্দিরের 
সোপানের নিকট দীাড়াইয়া চুপি চুপি কি বলতে লাগিলেন । কিঞ্চিৎ. পরেই 
মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, কুমুদিনী তথায় লাই । আশ্চর্য্য হইয়া 
আলোক লহয়া মন্দিরের চতুক্ষোণ ও অন্যান্য স্থান অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু 
কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন সমূহ বিপদ্‌ বিবেচনা করিয়া দস্স্যুদিগের 
সহিত স্বয়ং যাত্রা করিলেন । 
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5 ত্রে রে চপল মন, কতই কর ভ্রমণ, 
পাতাল পরাস্ত এস ঘুরে । 
কহু ত্য দিঙ = ণ্ডলে, কর্পন বা নভঃ'্থলে, 
উল্ল'ক্বয়া যাও শ্বগঁপুতরে ॥ 
কিন্ত তব অভান্তুল, লীন বঙ্ষ পরাাংপস্রে, 
হ্রনেও লা কলহ স্ঘরণ | 
হিলি স্কট হেন, বশ ভাই কেন কেন, 
তাজ প্রতি বিরতি এমন ৪" 
শাস্তি শতক 


হিংসাহীন যত্ন ভাবে সুলড্য অশন। 
সর্পগণ চেতু বিধি সুল্জলা পবন ॥ 
পল্ডকুল তৃণাচ্ছই ভোগে পুষ্টকায় । 
ভূমিতে শবন করি সুপে নিদ্রা ঘা এ 
কিশ্ম এ সংসারলিন্ধু লশ্ঘন কারণে । 
দিদ্বাছেল উপযুক্ত বুদ্ধি লরগণে ॥ 
আহেঘণ করিলেই দে বুদ্ধির বলে। 
সকল প্রকার গুণ হত করতলে ॥ 
বৈরাগ্য শতক 


কই সে সুখারবিম্দ মধুর অধর ! 
কোথায় আয়ত সে কটাক্ষ কডুতর ॥ 
কোথা সে কোনল কথা শ্রুতি স্প্রকারী ॥ 
ভূর ভঙ্গিমা, স্ঘরধন দর্পহারী ॥ 

= এখে মন্থি পজরেতে প্রকট দশন । 
সঞ্জু নু গুন্ৰরিছে তাঁহে সনীরপ ৷ 
মহা মোহ জালরূপ শরের কপাল । 
সাগান্ষের হত হাসে হেরিতে কন্বাল এ 


শাস্তি শতক 
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প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছ্াচে 

ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্থা, লঙ্জাশীলা, 
সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিনী-_-ইনিই আধ্্যসাহিত্যের আদশদ্থলাভিখিক্র! | 
এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্বননোমোহিনী জনকছুহিভাকে গড়িয়াছিলেন ) নেই 
অবধি আৰ্য্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে । শকুন্ুলা, দনয়ন্তী, রত্বাবলী 
প্রভৃতি প্রসিন্ধা নায়কাগণ-__সীতার অনুকরণ মাত্র । অন্য কোন প্রকৃতির নায়িক! 
যে আব্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথ) বলিতেছি লা--কিস্জ সীভান্থবন্তিনী 
নাযিকারই বাহুল্য । আজিও, বিলিই সন্ত ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে 
বিস্তাপ্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন । 


ইহার কারণও ছুরামুমেয় নহে | প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, 
দ্বিতীয়তঃ এইপ্রকার ত্রীচরিত্রই আধ্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ 
আর্ধ্যস্ত্রীগণের এই জাতীয় উতকর্ধই সচরাচর আয়ত্ত । 

মহাভারতকার যে রানায়ণকে একপ্রকার আদর্শ করিয়া কিন্বদন্তীমূলক বা! 
পুরাণকথিত ঘটনা সকলকে ইতিহাসমদুত্রে গ্রন্থিত করিয়াছেন, এই বঙ্গদর্শনে 
পূর্ববপ্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এমত কথার আভাস দেওয়া গিয়াছে । কিন্ত প্রধান 
নায়িকা সম্বন্ধে মহাভারতকার নিতান্ত নিরপেক্ষ । মহাভারতে নায়ক-নাল্িকার 
ছড়াছড়ি-__অতএব সীতাচরিত্রান্থবন্তিনী নায়িকারও অভাব নাই কিন্তু দ্রৌপদী 
সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই । এখানে, মহা ভারতকার অপূর্বব নূতন স্থষ্টি 
প্রকাশিত করিয়াছেন । সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে কিন্তু দ্রোপদীর অনুকরণ 
হইল না৷ 

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রোপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিত 
করিয়াছেন, কেননা, কবির অভিপ্রায় এই যে, পতি এক হৌক, পাচ হৌক, পতিমাত্র 
তজলাই সতীত্ব । উভয়েই পত্নী ও নাজ্জীর কর্ব্ান্ুষ্ঠালে শশ্ষুণন তি, ধন্মনিভঠা 
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এবং গুরুজনের বাধ্য । কিন্তু এই পর্যন্ত সাদৃশ্য । সীতা রাজ্জী হইয়াও 
প্রধানতঃ কুলব্ধূ ; দ্রৌপদী কুলবধু হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজশ্থিনী রাজী । 
সাতার অআ্রীজাতির কোমল গুণগুলিন পরিশ্ফ,.ট, ত্রৌপদীতে স্ত্রীক্জাতির কঠিন 
গুণ সকল প্রদীপ্ত । সীতা রামের যোগ্যা জামা, দৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্য 
বীরেন্দ্রানী। সীতাকে হরণ করিতে রাবশের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ 
লহেশে যদি ড্রোপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের শ্যায় প্রাণ 
হারাইতেন, নয় জমদ্রথের হ্যায়, দৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন । 

দ্রৌপদী-চরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ হরহ ; কেনন! মহাভারত অনন্ত 
সাগরতুল্য, তাহার অক্রত্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ 
কোথায় যায়, তাহা পধ্যবেক্ষণ কে করিতে পারে । তথাপি ছুই একটা স্থানে 
বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি । 

দ্রৌপদীর সয়ম্বর । দ্রেপদরাক্ষার পণ যে, যে সেই ছর্বেধনীয় লক্ষ্য বিধিবে, 
সেই ঘ্বৌপদীর পাণিগ্রহুণ করিবে । কন্যা সভাতলে আঙীতা ৷ পৃথিবীর রাজগণ, 
বীরগণ, ঝষিগণ সমবেত । এই মহাসভার প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারী কুসুম শুকাইয়া 
উঠে । সেই বিশ্বোব্টবাণা কুমারী লাভার্থ ছখ্যোধন, অরাসঙ্গ, শিশুপাল প্রভৃতি 
ভুবন প্রথিত মহাবীর সকল লক্ষ্য বিধিতে যতু করিতেছেন। একে একে সকলেই 
বিল্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আদিতেছেন । হায় ! জৌপদীর বিবাহ হয় না। 

অগ্যাশ্য লাক্তগণ মধ্যে সর্ধববীরশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিধিতে 
উঠিলেন ৷ ক্ষুদ্ধ কাবাকার এখানে কি করিতেন বলা যায় ন)__কেললা এটি 
বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণগুবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে 
হইবে । কর্ণ লক্ষ্য বিধিলে তাহ! হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও 
'ফক্ষ্যবিক্কনে অশত্ত। বলিয়া পরিচিত করিতেন । কিন্তু মহাভারতের মহাকবি 
জ্রাজ্দলযমান দেখিতে পাইতেছেন যে, কর্ণের বীর্য, কাহার প্রধান নায়ক অর্জ্ছুনের 
বীধ্যের মানদণ্ড । কর্ণ প্রতিহম্ী এবং অজ্ছুনহত্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জ্জুনের 
গৌরবের এত আধিক্য $ কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্ধ্য করিলে অক্ছুনের গৌরব 
কোথা থাকে ? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুত্রুকবিকে বুঝাইয়া দিলে তিন্নি অবশ্য স্থির করিবেশ 
যে, ভবে অত হাঙ্গামায় কাহ্ম নাই-__কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের 
বে সর্ধবাঙ্গসম্পন্নতার ক্ষতি হয় তাহ! তিনি বুবিবেন লা_ সকল রাজাই যেখানে 
সব্ধাঙ্গসুম্দরী লোভে লক্ষ্য বিধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ই 
যে কেন একা উঠিবেল না, এ প্রশ্বের কোন উত্তর লাই । 

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময় এবং তীক্ষু দৃষ্টিশালী । তিনি অবলীলাক্রমে 
কণকে লক্ষ্যবিন্দনে ভিত করিলেন, কর্ণের বীর্যের গৌরব অক্কুণ রাখিলেন, এবং 
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সেই অবসরে, সেই উপলক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুকুতর উদ্দ্দেপ্চ 
সুসিদ্ধ করিলেন । ড্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন । যেদিন 
জয়রথ দ্রোপদীকর্তৃক ভূতলশারী হইবে, যে দিন ছুর্য্যোধনের সভাতলে দ্যৃতলজিত! 
অপমানিতা মহিষী স্বামী হইতেও স্যাতস্ত্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন 
জ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অগ সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি 
ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল । বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ড প্রতাপ 
সমহ্বিত৷ মহাসভায় কুমারী কুসুম শুকাইয়া উঠে । কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই 
বিষম সভাতলে, রাজমণ্ুডলী, বীরমণ্ডলী, খঘবিমগুলীমধ্যে, ক্রপদরাজ্গ তুল্য পিতার 
হ্টহ্যমতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া কর্ণকে বিহ্ধনোগত দেখিস) বলিলেন, 
“আমি স্তপুত্রকে বরণ করিব না।” এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্যহাস্ত্ে 
সর্য্যসন্দর্শনপুর্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন । 

এই এক কথায় যতটা চরিত্র পরিশ্মট হইল শত পৃষ্ঠ। লিখিয়াও ততটা! 
প্রকাশ করা ছঃসাধ্য । এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না 
ভ্রৌপদীকে তেজন্ঘিনী বা গর্বিিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হুইল না । 
অথচ রাজছহিতার দুঙ্দননীয় গর্ব নিংসক্ষোচে বিস্তারিত হইল । 

ইহার পর দ্যুতক্রীড়ায়, বিজিতা জৌপ্দীর চরিত্র অবলোকন কর। 
মহাগবিধিত, তেঙ্ম্বী এবং বলধারী ভামার্জ্জুন দ্যতমুখে বিসর্জ্জিত হইয়া ও, কোন 
কথা কহেন লাই, শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন.। এস্থলে তাহাদিগের 
অন্থগামিনী দাসীর কি করা কর্তব্য? ন্বামিকর্তৃক দ্যুতমুখে সমর্পিত হইয়া 
স্বামিগণের হ্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আধ্যনারীর স্বভাবলিন্ধ । দ্রৌপদী কি 
করিলেন? তিনি প্রতিকামীর সুখে দ্যুতবার্তী এবং ছর্য্যোধনের সভায় ঠাহার 
আহ্বান শুনিয়া বলিলেন, “হে সুতনন্দন ! তুমি সভায় গনন করিয়। যুধিষ্টিরকে - 
জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যুতমুখে বিসজ্জ্ন করিয়াছেন । 
হে স্ুতাস্বব্র ! তুমি যুধিভিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিস এস্থানে আগমন পূর্বক 
আমাকে লইয়া যাইও । ধ্্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়) আমি তথায় 
গসন করিব ।” ভ্রোপদীর অভিপ্রায়, কূটতর্ক উপস্থিত করিবেন । রি 

জৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ নুস্পষ্ট_ এক ধশ্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প 1 
দর্প, হশ্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই তুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রাকৃত 
নহে । মহাভারতকার এই ছুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন ; 
ভীমসেনে, অঙ্ছুনে, অশ্বথাযায় এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতছুতয়কে মিশ্রিত 
করিয়াছেন । ভীমসেনে দর্প পুণমাত্রায় এবং অঙ্ছুনে ও অশ্বতখামায় অদ্ধমাতায় 
দেখা যায়। দপঁ শন্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দেশ কপিতেছি না ; মানসিক 
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তেজ্স্বিতাই আমাদের নির্দেশ্য । এই তেজশ্বিতা দ্রৌপদীতেও পুর্ণমাত্রায় ছিল। 
অচ্ছুনে এবং অভিমন্থ্যতে ইহা আত্মশক্তিনিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল ; ভীমলেনে 
ইহা 'ঘলবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল $ কেবল ত্রৌপদীতেই ইহা ধর্মানুরাগ অপেক্ষা 
প্রবল । “নহিলে তিনি স্বয়ন্বর সভাতলে পিতৃসত্যে ব্যতিক্রম করিয়া বলিতেন 
না যে, «আমি স্থতপুত্রকে বিবাহ করিব না।” তা না হইলে ছুর্যোধনের সভায় 
স্বামীর পণ ব্যতিক্রন করিয়! কুটপ্রশ্র করিতেন না। এটি স্বভাবসঙ্গতই হইতেছে, 
ভ্রীলোকের গর্ব, সহজে ধশ্মকে অতিক্রম করে । এত স্বল্্র কারুকাব্যে দ্রৌপদী - 
চরিত্র নিশ্মিত হইয়াছে । 
সভাতলে জোৌপদীর দর্প ও তেজন্িতা আরও বর্ধিত হইল। তিনি, 
ংশাসনকে বলিলেন, “যদি ইন্্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা 
তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না ৷? স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ববসমীপে মুক্ত 
কঠে বলিলেন, “ভর তবংশীযগণের ধর্শ্মে ধিক্‌ ! ক্ষত্রধর্শন্রগণের চরিত্র একেবারেই 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে ।” ভীম্মাদি গুরুল্পনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 
“বুঝিলাম ডজ্রোণ, ভীম্ম ও মহাত্মা বিছুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই ।” কিন্তু অবলার 
তেন্তঃ কতঙ্গণ থাকে ' মহাভারতের কবি, মনুষ্রিক্র-সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত 
নখদর্পণিব দেখতে পাইতেন । যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা! বলিল, হাংশাসন 
ভাতার পরিসেয় হাকর্ণ করিতে গেল, তথন আর দর্প রহিল না ভয়াধিক্ে 
হৃদয় দ্রবীভূত হইল ! তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, “হা নাথ ! হা রমানাথ ! 
হা ত্রল্সনাথ ! হা ছংখনাশ ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্র হইয়াছি__আনাকে উদ্ধার 
কর 1” এস্দলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ ৷ 
বলিয়াছি যে, ভ্রৌপদী স্ত্রীক্াতি বলিয়া তাহার হৃদয়ে দর্প এত প্রবল যে, 
তারতেত সময়ে সময়ে বর্শাজ্ঞান আচ্ছল্প হইয়া উঠে ॥ কিন্তু তাহার ধর্শ্মন্ডানও 
অলানাশ্য_যখন তিনি দর্সিতা রাজমহিবী হইয়া ন! দাভান, তখন জনমণ্ডলে ভাদৃশী 
ধর্ম্মাঙুরাগিনী আছে কোধ হয় না। এই প্রবল ধন্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের 
মানদণ্ডের স্বরূপ । এই অসামান্য ধশ্মান্রাগ, এবং তেজন্বিতার সহিত সেই 
খশ্া্তরাগের রমনীয় সামজন্ত, ত্বতরাস্ট্রের নিকট তাহার বরগ্রহণ কালে অতি 
সুন্দ্ররূপে পরিশ্ঠুট হইয়াছে ।: সে হ্হানটি এত সুন্দর যে, যিনি তাহা শতবার 
প্টষ্ট কর্রিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অস্মুখী হইবেন না। 
"এজস্ত সেই স্থানটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম 1__ 
্” এডতৈযী রাজ থৃতরাষ্ট্র দর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সাস্বনাবাক্যে 
প্রৌপদীকে কহিলেন, হে জ্রপদতনয়ে ! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলহিত বর 
লার্পনা কর, তুম আমার সমুগায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ৷ 
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দ্রৌপদী কহিলেন, “হে ভরতকুলপ্রদীপ ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, ভবে এই 
বর প্রদান করুন যে, সব্বধম্ঘযুক্ত ভ্রমান্‌ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন । খআপ- 
নার পুত্রগণ যেন এ মনম্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আনার প্ুুজ্জ ও তিবিন্ধ্য 
যেন দাসপুত্র ন! হয়, কেননা প্রতিবিশদ্ষ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ সপতিগণ কর্তৃক 
লালিত, উহার দাসপুজ্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয় ৷” ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,“হে কঙ্যাণি ! 
আমি তোমার অভিলাযান্ুন্ূুপ এই বর প্রদান করিলাম এক্ষণে তোমাকে আর 
এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ |” 

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে মহাব্রাজ ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনজয়, নকুল ও 
সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক.।” ধৃতরাষ্টর কহিলেন, “হে নন্দিনি ! আমি তোমার 
প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম ; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর । এই দুই বর 
দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার কর! হয় নাই, তুমি ধর্শ্মচারিনী, আনার সমুদায় 
পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ |” 

দ্রৌপদী কহিলেন, “হে তগবন্‌ ! লোভ ধশ্দনাশের হেতু, অতএব আমি আর 
বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি ; যেহেতু বৈশ্যের 
এক বর, ক্ষত্রিয়পত্রীর তুই বর, রাক্রার তিন বর ও ত্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্তব্য ॥ 
এক্ষণে আমার পতিগণ দাসহরাপ দারুণ পাপপক্ষে নিমগ্ন হইয়। পুনরায় উদ্ধৃত 
হইলেন, উহার! পুণ্য কন্মানুষ্ঠান হারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন ।” 

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্ব্বের সুসামঅস্যই ভ্রৌপদীচরিত্রের রমণীয়তার প্রধান 
উপকরণ । যখন জ্রয়দ্রথ তাহাকে হরণ মানসে কাম্যক বনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, 
তখন প্রথমে দ্রোপদী তাহাকে ধশ্মাচারসঙ্গত অভিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত 
করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন ; পরে জয়দ্রথ আপনার ছুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাস্বীর 
ম্যায় গৰ্ল্দন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন । তাহার সেই ভেহ্ছোগব্ষ 
বচন পরম্পরা পাঠে মন আনন্দ সাগরে ভালিতে থাকে । জয়ত্রথ তাহাতে নিরন্ত 
না হুইয়। তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার-সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত 
হয়েন; যিনি ভীমাচ্ছুনের পরী এবং ধৃষ্টছ্ান্নের ভগিনী, তাহার বাহুবলে ছিল্পমূল 
পাদপের দায় মহাবীর সিন্ধু সৌবীরাধিপতি ভূতলে পতিত হয়েন । ০ 

পরিশেষে জরয়দ্রথ পুনর্ব্বার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন ; তখন 
দ্রৌপদী বে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজ্রস্বিনী বীরন৷রীর কাধ্য ।- তিনি 
বথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না; অস্কান্ত স্ত্রীলোকের ম্যায় একবারও 
অলবধান এবং বিলম্বকারী স্বামীগণের উদ্দেশে ভৎ সনা করিলেন না; কেবল 
কুলপুরোহিত ধোৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক জ্রহুদ্রথের রথে আরোহণ করিলেন । 
পরে যখন জয়ভ্রথ দৃশ্যমান পাগুবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন 
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তিনি জয়দ্রথের রথস্থ! হইয়াও যেরূপ গর্বিত বচনে ও নিশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রযমে 
স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা এন্থলে উদ্ধারের যোগ্য ॥ 


দ্রৌপদী কহিলেন, “রে যুঢ়। তুমি অতি নিদারুণ আয়ুক্ষয়কর কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে এ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে? হারা 
সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ; আজি তোমাদিগের মধ্যে কেহই আীবিতাবশিষ্ট 
থাকিবে না। এক্ষণে অনুজগণের সহিত ধর্শ্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল 
ব্লেশই অপনীত হইল ; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। 
তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি ধশ্মরোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি ; 
আবণ কর । 


যাহার ধ্জ্ঞাগ্রভাগে নন্দ ও উপানন্দ নামক স্বমধূর স্বদঙ্গঘয় নিনাদিত 
হইতেছে । বাহার বর্ণ কাঞ্চনের হ্যা গৌর, নাস) উন্নত ও লোচনত্রয় আয়ত, 
উনিই আমার পতি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাকা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাধী মন্ুব্যেরা ধশ্ঘার্থবেতা 
বলিয়া উহার অস্থসরণ করিয়া থাকে । উনি শরণাগত শক্ররশ প্রাণদান করেন; 
অতএব তুনি যদি আপনার শ্রেয় ইচ্ছ। কর, তাহা হইলে অস্ত্র শন্ত্র পরিত্যাগপূর্বক 
কৃতাঞ্জলিপুটে অবিলম্বেই উহার শরণাপন্ন হও । 


হিনি শাল বৃক্ষের শ্যায় উন্নত, ধাহার বাহ্যুগল আজানুলম্বিত, আনন 
জঙ্ুটী-কুটিল ও ভ্রদ্ছয় পরল্পর সংহত, যিনি মুক্ুমু ছ ৩ষাধর দংশন করিতেছেন, 
উনি আমার পতি, মহাবীর বৃকোদর । আয়ানেষ নামক মহাবল অশ্বেরা প্রফুল্ল 
মনে উহারে বহন করিয়। থাকে । উহার কর্ণ্ম সকল অলোকসামান্ঠ এবং উহার 
ভীম এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে সুপ্রচার হইয়াছে । উহার নিকট অপরাধী 
হইলে অতি বলবতী জীবিভাশা পরিত্যাগ করিতে হয় । ইনি শত্রুতা কদাচ বিস্বৃত 
হন না এবং শত্রুর প্রাণাস্ত না করিয়া অস্তঃকরণে অণুমাত্র শান্তিলাভ করেন না। 


ইহার নাম যশস্বী অঙ্ছুন । ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষিরের ভ্রাতা ও প্রিয় শিশ্য; 
ভয়, লোভ বা কামপরতস্ত্র হইয়া কদাচ ধশ্মপথ পরিত্যাগ করেন না এবং ন্বশংসা- 
ঢারেও নিরত নহেন । ইনি ধন্দ্ধরাঞ্গণ্য, সর্ববশ্দার্থবেতা। এবং ভয়ার্তের আ্রাতা ; 
ইহার অসামান্য রূপলাবণ্য ত্রিলোকে শ্রঘিত আছে । অন্যান্থ ভ্রাতৃবর্গ সততই এই 
প্রাণপ্রিয় অঞ্জনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন । এই মহাবীরের নাস নকুল ; 
ইনি আমার পতি । ইনি খঙ্গানুদ্ধে অদ্িতীয ; আজি দৈত্যসৈন্য মধ্যবর্তী দেবরাজ 
ইন্দ্রের হ্যায় রণস্থলে ইহার অদ্ভুত কর্শ্ম সমুদায় প্রত্যক্ষ করিবে । ইনি মহাবল 
পরাক্রান্ত, মতিমাল ও মনন্ী এবং ধশ্মাহুষ্ঠান ছারা ধর্শ্মরাক্র যুধিষ্ঠিরকে নিরন্তর সঃ 
করিম্া থাকেন । আর বাহারে স্থর্য্যসম তেজঃসম্পরন দেখিতেছ, উনি আমার পতি, 


১২৮২ ] আপদশ ২৫৯ 


সব্ববকনিষ্ঠ সহদেব, উহার তুল্য বুদ্ধিমান ও বক্তা আর নাই । উনি অনায়াসে 
প্রাণত্যাগ বা অগ্রিপ্রবেশ করিতে পারেন ; তথাপি অধর্শ্ম ব্যবহারে কদাচ আবু 
হন লা এবং কিছুতেই অপ্রিয় সহা করিতে পারেন ন। । উনি আর্ধা। কুস্তীর প্রাণ- 
প্রিয় পুজ এবং ক্ষত্রিমধর্শ্মে একান্ত নিরত ॥ 

যেমন অর্ণবমধ্যে রস্্পরিপুর্ণ নৌকা মকরপুষ্ঠে আহত হইলে চণ ও বিকীর্ণ 
হইয়া যায়, এক্ষণে আমি সৈশ্তগণমধ্যে তন্রপ বিক্ষোভিত ও অসহায় হইম্মাছি । 
তুমি মোহাবেশপরবশ হইয়া বাহার্দিগকে এইরূপ অবমাননা করিতেছ, সেই 
পাওবেরা তোমারে অবিলম্বে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন; কিন্তু অদ্য 
যদি তুমি ইহাদিগের নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তোমার পুনর্জন্ম 
লাভ হইবে, সন্দেহ নাই !”* 

(ক্রমশঃ) 


ভ্লস্স্পাচদম্ব্ীস্্ ভক্তি 


fl OLS EE AUER পা প্রকাশিত হইল, তাহ! শ্রীযুক্ত 
লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত “সন্বন্ধ-নির্ণয়” নামক উৎকৃষ্ট অভিনব পুস্তকের 
এক অংশ | এ পুস্তক প্রকাশের পূর্বের বিদ্যানিধি মহাশয় তদংশ বঙ্লদর্সনে প্রকাশার্থ 
প্রেরণ করিয়াছিলেন । ভাত্র মাসে এঁ প্রবন্ধটি যক্রন্থ হইয়া প্রস্যত ছিল, কিন্তু 
নানা বিদ্ব বশতঃ বঙ্গদর্শন প্রচারে বিলম্ব হইল । ইতিমধ্যে মূল পুস্তক প্রকাশ 
হইয়াছে । 





= এই প্রবন্ধ, যাহা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করা গিদ্বাছেঃ তাহা! কালীগ্রসহ সিংহের 
মহাভারত হইতে । 


ও ৮ ছু । ১ রোজ 





সমাজের প্রকৃতি মানবদেহের প্যায়। দেহ যেরূপ প্রতি মুহুর্তে 

পরিবত্তিত হইতেছে- প্রাচীন মাংস, রক্ত, মজ্জা, অস্থি, শিরা, ধমনী 
ক্ষয় প্রান্ত হইতেছে ও নূতন মাংস, রক্ত, মঞ্জজো, অস্থি, শিরা ও ধমনী তৎস্থলাভিযিক্ত 
হইতেছে, মানব সমাজ ৪ সেইরূপ প্রতি সুহর্ব পরিবন্তিত হইজেছে_ প্রাচীন আচার, 
ব্যবহার, রীতি, 508 পরিচ্ছদ ও ধর্শ্ম উঠিয়া যাইতেছে ও নুতন আচার, 
ব্যবহার, হ্রী'ত, নীতি, কৌশল, পরিচ্ছদ ও ধর্ম প্রবন্ডিত হইতেছে । তোমার অগ্ত 
যে দেহ দু হঈতেছে সাত বংসর পরে তাহার কিছুই থাকিবে ন। কিন্ত তুমি 
পরিণতবয়স্ক, তোমার আকারগত অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়া এত সৌসাদৃশ্য থাকিবে 
যে, তোমাকে চিন! যাইবে ; কিন্তু তুমি যে ভাগিনেয়ের মুখে আন্প্রাশন কালে অল্প 
দিয়াছিলে, দশ বতসর পরে তাহাকে দেখিলে কি চিলিতে পার ? মানবসমান্ 
সম্থচ্চেও অবিকল ইহাই ঘটিয়া থাকে । বস্ধিত অর্থাৎ সভ্যসনাক্স যদিও পরিবর্তশীল, 
তথাপি ২।১ শতান্দীর মধ্যে তাহার গঠনগত বিশেষ রূপে পরিবর্তন হয় না। 
পক্ষান্তরে অসভ্য অথবা সঞ্কসভ্য সমাজে কোন বিশেষ উন্নতির কারণ নুতন প্রবর্তিত 
হইলে, শ্বল্লকাল লধ্যে উক্ত সমাজকে এত বিপৰ্য্যস্ত করে যে, এ সমাজের সঙ্গে 
পূর্বতন সমাজের কোনই সৌসাদৃশ্ থাকে না । ভারতের আধুনিক অবস্থা প্রথমোক্ত 
স্থলের উদাহরণ এবং ইদানীন্তন জেপান সাম্রাজ্য শেষোক্ত স্থলের উদাহরণ । 

মানব লনাজের এইরূপ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন ব্যতীত সময়ে সময়ে বিশেষ 
বিশেষ কারণে শরীরের ব্যাবিগত পদ্গিবর্তের ম্যায় একএকটী বিশেষ পরিবর্ত হইয়া 
থাকে । তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে ব্যাধিগত শারীব্রিক পরিবর্ত 
নিরবচ্ছিন্ন মন্দ, আর এইরূপ সানাজিক বিপ্লবঘটিত প্গিবর্ঘে সমাজ সময়ে সময়ে 
যে জছ্য অপকৃত হয় আবার সনয়ে সনয়ে সেজন্য উপকৃত হইয়া থাকে । 


১২৮২ ] টেল ২৬১ 


যেমন শরীরে অন্য যে ব্যাধি অন্ুভৃত হয়__ অনুসন্ধান করেলে জালা যায় 
তাহার কারণ অনেক পূর্ক্বে (হয়ত ভ্রস্ম কালেই ) উচ্চারিত হইয়াছে । সেইরূপ 
ইতিহাস অন্ুসন্ধান করিলেও ভ্রানা যায়, যে বিপ্লব অদ্য সমাক্রকে আলোড়িত ও 
বিপৰ্য্যস্ত করিতেছে তাহার কারণ সহত্র-বসর পুর্ব হইতে উদ্ভাবিত হইতেছিল । 
বাস্তবিক বিবেচনা করিলে বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্শ্ম প্রবর্তক নহেন । বে দিন আঙ্গণগণ 
ভারতে একাধিপতা করিলেন, ভারতের মান-মর্ধ্যাদা, বিগ্যা-বুদ্ধি, স্ুখ-সম্পন্তি এবং 
পরিণামে বর্শ্ম পর্য্যস্ত একচাটিয়া করিয়া লইলেন, সেই দিনই ভারতে বোৌস্ধধর্শ্মের 
সূত্রপাত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিল্ অগ্নি প্রজ্ছলিত হইতে ছিপ সহারত্ধো 
শাকালিংহ সেই সকল অগ্নি একত্রিত করিয়া, তাহাতে নবীন আল্ুতি দিয়া, যে অগ্নি." 
জালিলেন তাহ! সমুদয় ভারত, সমুদয় আসিয়া আলোকিত করিল । 

এই সকল প্রাচীন এতিহাসিক তত্ব অস্থসন্দধান করিয়া আমর! কোনমতে 
চৈতম্যাদেবকর্তৃক বঙ্গসমাজের পরিবর্তন হঠাৎ অর্থাৎ কোন বিশেষ কারণসূলক 
নহে একথা বলিতে পারি লা । দৃষ্টিনিরপেক্ষ যুক্তিতে ও অতীত কালের দৃষ্টান্তে 
যাহা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে, বঙ্গ সমাজের ইতিহাস অন্থসক্ধান করিলেও তাহাই 
জাহল্যমান প্রমাণিত হইবে৷ এই আন্দোলনের কারণ৪ বহুকাল হইতে সঞ্চিত 
হইতেছিল । 

সাধারণতঃ লোকে মনে করিয়া থাকে, চৈতনম্যাদেব কেবল হাত ধশ্ন সংস্কার 
করিয়াছিলেন । তাহার জন্মের পূর্বের বঙ্গদেশ কখন বা জ্ঞানকাণ্ড কথন বা 
কশ্কাণ্ড প্রধান হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি বঙ্গের সমুদয় নগরে নগলে, গ্রামে প্রানে, 
পল্লীতে পল্লীতে ভক্তির বীজ বপন করিয়াছিলেন । সত্য বটে ভক্তি মাহাত্ম্য 
প্রচারই চেতচ্যাদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, কিক তাহার প্রতিভা বঙ্গের কি সামাজিক 
অবস্থা, কি সাহিত্য, কি গাহৃন্থ সকল বিষয়কেই নব আলোক ও নব জীবনে 
লজ্জিত করিয়াছিল । জাতিতভেদ রহিত, অসবর্ণে বিবাহ, ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন, 
বিত্বাবিবাহ প্রভৃতি যে সমুদয় সামাজিক পরিবর্ততনের*- অস্ত উনবিংশ শতাব্দীর 
সংস্কারকগণ সর্বদা চীৎকার ও অনেক “টেবল থাবড়াইয়াও,” সত্য বলিলে, কিছুই 
করিতে পারিতেছেন না; চৈতন্ত এ সকল কর্তব্যবিশেষের জন্য কিছুমাত্র যত্ব না 
করিয়া একমাত্র ধর্শ প্রচার দ্বারা অনেকাংশে কৃতকাখ্য হইয়াছিলেন। 

চৈতস্তদেব কর্তৃক বঙগসমাদের আন্দোলন ধর্শ্মমূলক হইয়াও কেবল মাত্র বর্ম 
সম্বন্ধীয় আন্দোলন নহে । এই জন্য উক্ত আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান করিতে 
হইলে বঙ্গসমান্সের সকল শাখা প্রশাখার অবস্থাই পর্য্যালোচন আবশ্যক । 

কইছার সকল সুলিনকে আমর প্রকৃত উহ্নতি জ্ঞান করি না। এই জন্য উন্নতি আখা! প্রদান 
লা কিয়! পরিবর্তন মাত্র বলিলাম । গইরু___ 
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ফবণীয় ভয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বঙ্গীয় আর্যোপনিবেশীদিগের স্বাধীনতা- 
সুর্ধা অস্টে যাম। শেষ রাজা লঙ্্পণ সেন হিন্দু ধশ্বাবলন্বী ছিলেন । মন্ত্রী, 
সেনাপতি, রাজকশ্মচাযী, সৈনিক পুরুষ প্রন্ভৃতি অনেকেই হিন্দু ছিলেন । দাস- 
রাজের সেনাপতি বখতিয়ার বঙ্গে প্রবেশ করিলে, রাজসভ।সদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ 
শাত্রোদ্ঘাটন করিয়া রাজাকে বলিলেন, "বঙ্গে যবনাধিকার অনিবার্য যে হেতু শাস্ত্রে 
লেখা আছে ।” বখতিয়ার ১৭ ক্ষন মাত্র অশ্বারোহী লইয়া রাজধানী প্রবেশ 
করিযাছিলেন ৷ কিন্ত তাহাতে কি হইবে, শাস্ত্রের বচন অখণ্ড] ৷ রাজা যুদ্ধ করিলে 
নিশ্চয় পরাজয় হইবে স্থির বুবিয়া বিজ্ঞের কাৰ্য্য করিলেন_ সিংহাসন পরিত্যাগ 
করিয়া, রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে পলায়ন করিলেন । আজন্ম অঙ্গীতি 
বণুসর রাজব করিয়। রাজত্বের প্রতি মমতা এতাধিক ! বঙ্গদেশাধিপতির এত বীর্ধ্য 
ও তেক্রন্বিতা ! পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এক্সপ হাস্থঙজ্গনক রাজপরিবর্ত 
আর প্রায় দেখা যায় লা। যে দেশে এত নিস্তেজ ও আত্মাভিমানশৃণ্ত রাজা 
নিরাপদে রাজত্ব করিতে পারেন, তথাকার অধিবাসিগণ কত তুর্ব্বলপ্রকৃতি ও 
অভিমানশৃন্ঠী তাহা সহজেই অনুমান করা যায় । 

তেক্গন্বিতাশৃন্য জাতির উচ্চাভিলাঘ বা এঁহিক মান সম্ত্রমের প্রতি বিশেষ 
আস্থা লাই, পক্ষান্তরে মানব মন কদাপি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে লা। এই জন্য যে 
নন্থুম্যের অথবা যে ক্তাতির মাল সম্ভ্রম প্রভৃতি বীরজনোচিত গুণ ন! থাকে তাহার! 
স্বত:ই ধশ্মাপরায়ণ অথবা সামাজিক আন্দোলনপ্রিয় হইয়া উঠে । বঙ্গদেশের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে কৌলীশ্কা প্রথা প্রচলন, বৌদ্ধধশ্ম প্রচার, বৌদ্ধধর্শ্ম 
দূরীকরণে তাস্ত্রিক মত প্রচার, বৈষ্যবধন্ প্রচার, ত্রাহ্মধর্ল্ম প্রচার প্রভৃতি ইহার ভরি 
ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । 

১২০৬ খ ষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই বঙ্গদেশ যবন শাসনাধীন হইল । এই 
সময়ে কঠোর ব্রাহ্মণ্য ধর্শ লোকের পদকে দৃঢ় নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। 
্রাঙ্মাণ নামে ধরৰ্শ্মযাজ্জক “কিন্ত কাৰ্য্যে সর্ব্বে সর্ববা । বিচ্যা তাহার, বুদ্ধি তাহার, 
ভোগ তাহার, ক্ষমতা তাহার, মান তাহার, সমুদয় দান তাহার, নিমস্ত্রণে অগ্ৰে 
আহার তাহার, ধৰ্ম্ম তাহার, ঈম্বর তাহার | শুদ্র তাঁহার দাস, বৈশ্য তাহার কৃষক, 
বৈভ তাহার চিকিৎসক | এরূপ উপদ্রব লোকে কয়দিন সহ্য করিতে পারে ? 
নিতান্ত অক্ষম না হইলে কে চিরকাল কাহার দাস হুয়া! থাকিতে বাসন! করে? 
এতদিন কতক ধৰ্শ্মশাসনে ও কতক রাজশাসনে ব্রাহ্্মগগণ আপনাদের কার্ধ্য সিদ্ধ" 
করিয়াছেন। কিন্ত রাজ পরিবর্ত হইল ) যবন সিংহাসনাধিরূঢ় হইল । আর সে 
প্রাধান্য কোথায় ? লোকের মন বহুকাল যে নিগড়ে আবচ্চ ছিল, রাজ্মবল দূর 
হইলে, আপন! হইতে তাহ! ভাঙ্গতে উচ্চত হইল । হিন্দুধৰ্শ্ম ক্রুদশঃ নিস্তেজ হইতে 
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লাগিল । জাতিতেছের বন্ধন শিথিল হইল । ব্রাহ্মণ শুদ্র অনেকাংশে সমান হইল । 
তখন বঙ্গবাসিগণ দেখিল পৃথিবী কেবল তাহাদিগের দৃষ্টি মধ্যগত নহে-_ইহার 
আরও অনেক বিস্তৃতি আছে-_-এমন অনেক লোক আছে যাহার। ভাহাদিগের শ্যায় 
পরলোকেন চিন্তা করে কিন্ত ধম শাস্ত্রের তারা তেমন জ্বালাতন হয় না, ধাশ্মের জন্য 
এ্হিকের সুখে একেবারে জলাজলি দেয় না, প্রতি পাদবিক্ষেপে_ আহারে, বিহারে, 
শয়নে, উত্থানে, প্রতি মুহুর্তে শাস্ত্রের ব্যবন্থা লইয়া চলে না, স্বেচ্ছান্ুরূপ অনেক সুখ 
সম্ভোগ করিতে পারে অথচ পরলোকের হানি হয় না। এই সকল দেখিয়া কেহ 
কেহ প্রকাশ্যে ইস্লাম ধশ্নে দীক্ষিত হইল এবং পরোক্ষে জাতিসাধারণের অনেকে 
ক্রমশ: স্বধর্শ্মের প্রতি গতরাগ হইয়া ইস্লাম ধর্শ্মের সত্য বিশেষের পক্ষপাতী হইতে 
লাগিল । 

যবনাধিকারে বঙ্গদেশে যেমন এই সুফল উত্পন্প হইয়াছিল, সেইক্ূপ আবার 
তাহাদিগের বিলাসপ্প্রিয়তা, সুখলিপ্প! ও ব্যভিচার অনেক পরিমাণে লোককে পাপে 
প্রবশ্তিত করিয়াছিল । 

একদিকে জ্ঞাতিভেদ রহিত ও বিলাস বাসনার চব্রিতার্থতা এবং অপরদিকে 
আৰ্য্যলাতির বহুকাল বন্ধিত ঈশ্বরস্পৃহা, পরলোকভীতি যখন মনুষ্যের মনকে আকর্ষণ 
করিতেছিল তখনই তন্ত্রের * মত ক্রমশঃ উদ্ধৃত হইল ৷ ষোড়শ শতাব্দীর কিছু 
পৃর্বেধ সব্ববিগ্ঠা (১) উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণ পুর্ধবঙ্গে আবিভু ত হইয়া অসাধারণ 
ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্য বলে বঙ্গদেশের অনেক স্থলে তন্ত্রের মত প্রচার করিলেন । তন্ন 
যদিও হিস্দুধশ্মের অন্তর্গত শিবের উক্তি বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্ত এ বিবয় 
নি:সংশয়ে বলা যাইতে পারে তস্ত্োন্ত আবরণ দ্বারা ভ্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বঙ্গন অনেক 
পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল ; এবং ত্রাহ্মণ্য ধন্মের বন্ধন কথিত শিথিল না হইলে 
তন্ত্র কখন রচিত হইতে পারিত না = 

প্রহৃত্তে ডৈরবী চক্রে সর্ব্বে ব্র্পাছিতৌত্রমাঃ । 
নিবুত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণ: পৃথক পৃথক্‌ ॥ 

ইত্যাকার তন্রোক্ত বচলোচিত আচরণ যে ভ্রাতিভেদ প্রথার মুলে কুঠারাঘাত 
করিয়াছিল এবং ইত্যাকার বচন যে জ্ঞাতিভেদ প্রথা কথঞ্চিৎ শিথিল না হইলে 
রচিত হয় নাই এ কথাতে কে সন্দেহ করিবে ? 

সামাজিক পরিবর্ত ক্রমশঃ ও অনম্ভূত ॥ মনুষ্য হঠাৎ চির অভ্যস্ত প্রথার 
“বিপরীত্ব-আচরণ করিতে বা চির সংস্কারের ৰিপরীত বিশ্বাস করিতে প্রশ্ভত নহে । 
অস্ত আমার যে আচরণ বা সংস্কার আছে আম্মার বিজ্ঞতা1! অনুযায়ী অল্প অধিক 


« ক্বন্ত এ 'হলে মহানির্্বাপ তক্জের বিষয় বিষ্চেনা কং যাইতেছে না। 
(১) ইহার নাম আমর! অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারি লাই । 
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বা অনেক অধিক দিবসে তাহা পরিবত্তিত হুইভে পারে। সুতরাং তন্ত্রের দ্বারা 
জ্রাতিভেদ প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল না হইলে চেতশ কদাপি এক জীবনে 
আচগাল * ত্রাহ্মমকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেন না এবং - 
চগ্ডালোৎপি দুিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ । 
ছয়িভক্রি বিহীনস্ত ছিআোইপি শ্বাপদ্দাধম: ॥ 

» "এইরূপ পুরাণোক্ত বচন কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন ন! । 

১ ৯. ভ্বদিও হঙ্গদেশের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেন হিদ্দুধশ্মাবলম্বী ছিলেন, কিস্তু অনতি 
সদৌর্ঘকাল পুবের্ব বৌদ্ধ ধশ্মাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ বঙ্গের সিংহাসনাধিরূঢ় 
ছিল। ইহাদিগের রাজত্বকালে বৌদ্ধধশ্ধ সমধিক প্রাধাস্য লাভ করিয়াছিল । 
হিন্দুধর্ম এতদূর নিস্তেক্স ও নিশ্প্রভ হইয়াছিল যে, পরবর্তা সেনবংশীয় আদি ভূপপতি 
আদিশুর কোন যান্তিক কার্ধ্যের অনুষ্ঠানের জন্চ কাশ্যকুজ হইতে বেদজ্ঞ শ্রাহ্মপ 
আনয়ন করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন । কুলকালিমার গ্রন্থকার ও আধুনিক কোন 
ক্লোন পণ্ডিত বল্রালসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় কোন কোন ভূপতিকেও বোৌদ্ধধর্শ্বাবলম্বী 
বলিয়া বর্ণন করেন । বল্লীল বৌদ্ধ ধর্যাবলহ্থী ছিলেন কি না__-তদিষয় অনুসন্ধান 

- করার আবশ্যক নাই । “তিনি বোদ্ধধর্শ্মাবলম্বী ছিলেন” ইহার কথক প্রমাণ 
থাকাতেই অনুভূত হয় সেনকশীম ভূপতিদিগের সময়ে ও এদেশে বৌদ্ছধর্ম একেবারে 
অপ্রচলল তয় লাই । কালে ভারতবিখ্যাত পরিব্রাজক শক্ষরাচাষ্য ও পণ্ডিতাএ্রগণ্য 
পণ্ষধর নিশ্র প্রভূত দার্শনিকগণ কর্তৃক বৌদ্জ মত বিচারে পরাভূত ও সম্পূর্ণরূপে 
নিষ্প্রত হইলে ভারতের অন্যান্য স্থানের শ্যায্স তাহা বঙ্গদেশ হইতে একেবারে 
তিরোহিত হয়| বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধশ্ম দূর হইল, তথাপি লোকের আচার 
আচরণ ও-সংস্কারের উপর তাহার বহুশতাব্দী ব্যাপক ফল কোথায় যাইবে? 
অভ্যপর্য্যন্ত অনেক বাঙ্গালির মুখে শুনা যায় অহিংা পরমো ধর্ম্ম। কেহ ভ্রমেও 
একতা মলে করেন লা, এবাক্য হিম্ছু শাস্ত্রে নাই, বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে । যদিও 
চৈতম্য দেবের জন্মের কিছুদিবস পূর্ব্বে বৌদ্ধমত বঙ্গ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, তথাপি 
বহুকাল প্রচলিত থাকায় লোকে 

বজ্ঞার্থে পশব: সল্ট! যজ্ঞার্থে পশ্তঘাজলং । 

অত স্বাং ঘাতপ্রিষ্টামি তশ্মান্ভক্তে বযোছবধ:৪ 
প্রস্ৃতে শাত্রীয় মতের উপর গতরাগ হইয়াছিল এবং সর্ধবজীবে সমদয়া 
প্রভৃতি নীতি অমুসরণ করিয়াছিল । সত্য বটে বৌদ্ধ খন্মের প্রাধান্য সময়ে পান 
ভোজন সম্বন্ধে যারপরনাই প্রতিবন্ধক ছিল ; এবং তাহার অস্্যদয় হইলে, ধর্শ্মাচরণ 
ভাগে লোকে স্বতঃই অপরিমিতাচারী হইয়া উর্ঠিয়াছিল | (এই জন্যই তকে ঈদৃশ 


বস” বসার... বা রর, 


+ স্কেল 5ণ্ডাল কেন চৈতন্গ সকশকেও স্বমতে দীক্ষিত করিমাছেল । 
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ব্যভিচারের আধিক্য দৃই হয় ।) তথাপি সর্ববজীবে সমদয়া প্রন্থতি বৈষ্ণবর্দিগের 
প্রধান নীতি বঙ্গে একদা বৌদ্ধমতাধিক্য থাকার অন্কতর ফল । 
যখন বঈদেশের একদিকে পৌন্তরলিকভা, * অপরদিকে ইদ্লাম ধর্শের 

একেম্বরবাদ লোকের মনকে আকর্ষণ কহিতেছিল এবং দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চি- 
মাঞ্চলে বৈষ্ণব মতাবলম্বী রামান্ুঙ্গ আচার্য্য সংস্থাপিত শ্্রবৈষ্ণব সম্প্রদায় বহুকাল 
হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া! সমধিক প্রবল হইয়া! উঠিয়াছিল, যখন বঙ্গে একদিকে বৌদ্ধ 
মত প্রচলন থাকার ফলস্বরূপ অনেক উচ্চ নীতি প্রচার হুইতেছিল, অপর দ্রিকে, 
মূসলমানদিগের পৃষ্টাস্তে ও তন্ত্রের উপদেশে লোকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশত: ব্যভিচার 
স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখনই বঙ্গদেশে বৈষ্ঞবধর্শের মত ৭" সুক্ষ ভাবে ছুই 
একজনের মলে উদয় হইতেছিল । ক্রমে উহা তাহাদিগের বনে দৃঢ় হইল এবং 
তাহার! তৎপ্রচার জঙ্ক যত্বশীল হইলেন । কয়েকজন কবি (জয়ুদেব, বিগ্যাপতি 
ও চণ্তীদাস) এই মতের পক্ষপাতী হইয়া কৃষ্ণ রাধার প্রেম (১) বর্ণন করিতে 
লাগিলেন। এই সকল কবির লেখা লোকের চিত্তকে বিগলিত করিল । আরও 
অনেক লোক বেষ্ুবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল । এইরূপে কিছুদিন চলিয়া আসিতে 
আসিতে, যোড়শ শতান্দাতে চৈতম্যাদেবের জন্মের কিছু পূর্বের অনেক প্রকৃত বৈষ্ণব 
বঙ্গের বিবিধ স্থান বিশেষতঃ নবদ্বীপ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্া শান্টিপুর প্রভৃতি 
আলোকিত করিলেন । চেতন্য চরিতামৃতের শ্রন্থকার কৃষ্দাস কবিপাজ বলেন-_ 

আগে অবত বিল! বে শুরু পরিবার, 

সংক্ষেপে কছি ঘে কছা না হায় বিস্তার । 

ভীশচী পগন্াথ শ্রীমাধব পুরী, 

কেশব ভারতী আর গুঈশ্বশ্র পুরী । 

অদ্বৈত আচাৰ্ঘ্য আর পণ্ডিত বাল । 

আচার্য্য রর বিস্যানিথি ঠাকুর হরিদাস ॥ 

ঞহট নিবাসী ডউপেন্্র দিত লাম । 

বৈহ্ুব পতিত ধনী সন্মুথ প্ৰদান 1 

সপ্ত মিশ্র তার পুত সপ্ত গুধীম্বর । 

কংসারি পরঘাশদ্দ পদ্মনাত সর্ব্ধেশ্বর ॥ 








ক হিন্দুধৰ্শ্ে একেশ্বর বাদও আছে, কিন্ত তাহা! তৎকালে বঙ্গে প্রচলিত ছিল না । 

1 সংক্ষেপতঃ ঈশ্বরে প্রেম ভক্তি ও শ্রীবে দয়া । 

১১) বৈকবদ্দিগের মূলগ্রন্থ ভাগবত, এ গ্রন্থে কষ্চরাধিকার প্রেমচ্ছলে ভক্তিমাহাস্যা বর্ণন 
আছে। অনেক বৈষ্ণব তাহার নিগৃঢ় অর্থ বুঝিতে লা পারিল্লা কক্ছ ব্রাদার প্রেম বর্ণন শ্রবণই 
ধর্ছের প্রধান অঙ্গ আান করিল । 


সী. 
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আগছাধ মিশ্রবয় পদবী পুরন্দর | 
নন্দ বসুদেব পূর্ব লগ. সাগর ॥ 
ষ্টার পত্রী শচী লাম পতিত্রতা সতী । 
যার পিতা নীলাস্বর নাম চক্রবর্তী ॥ 
ত্রাচ দেশে জন্িলা ঠাকুর নিতানৈন্দ । 
গক্ষাদাস পণিতত্গ্র মুরাসি সুকুন্দ 0 
অসংখ্য ভক্রের করিয়া অবতার। 
শেবে অবতীণ হৈল! তরলের কুমার ॥* 
ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যখনই কোন দেশে কোন নবীন 
সত্য প্রচার হয়, বহুকাল পূর্ক্ব হইতেই তত্তৎ দেশে তাহার স্থত্রপাত হয়। 
ইতিহাস, সমাজতব, মন স্তব, বিল্ঞান, রাজনীতি, ধৰ্ম্ম, সকল বৈষয়িক সতা প্রচারই 
এই সাধারণ লিয়মান্তর্গত । ইলার জ্রন্মের পূর্বের জোহ্ান প্রভৃতি ধর্শ্ম প্রচারক, 
মার্টিন লুথারের পূর্ব্বে উইক্রিফ প্রভৃতি সংস্কারক, পুর্ব্বসংস্কারযুক্র দ্বাধীনচেতা পণ্ডিত 
পার্কারের পূর্ক্বে রামনোহল রায় প্রভৃতি আসব প্রত্যয়মূলক ধণ্মবাদী এবং চৈতচ্যের 
পূৰ্ব্বে অইৈতাচার্ধ্য, ভারতী গোস্বাযী প্রভৃতি বৈঞ্চবগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া 
ভুনশুলকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী মহাক্া যে সত্য প্রচার করিবেন, 
তাহার পথ কথঞ্চিত পরিক্ষার করিয়াছিলেন ॥। কেবল ধশ্বে কেন ? বিজ্ঞানেও 
বিকল সেইরূপ হইয়াছে । নিউটনের বহুকাল পূর্বেই লোকে মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তির আভাস বুবিয়াছিলেন । নিউটনের জন্মের পূর্ব্বেই পণ্ডিতবর গালিলীও 
মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তির নিয়মাদি পর্য্যহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন । তবে এ নিয়ম যে 
বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে পত্র স্থলিত হইলে সুপতিত হয় সেই 
নিয়মেই সমুদয় বিশ্বের তাহ উপগ্রহ যথাস্থানে রক্ষিত হয় একথা নিউটনের পুর্বে 
কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই । বৈক্ণবধর্শ্ম সম্বক্ধেও এইবপ ঘটিয়াছিল । 
ইহার কারণ কি? কোন মতের প্রথম উদ্ভাবক বা প্রবর্তক কেন তাহা 
প্রতিপালন করিতে বদ্ধপরিকর হুন না? কিজন্য উইক্রিফ রাজা কর্তৃক ধৃত হইলে 
আপনার মত পোপের বিরোধী নহে এরূপ স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন? 
পক্ষান্তরে কি জন্য প্রবর্ভী এ মতাবলম্বী কালিন ক্রান্মোর প্রভৃতি সংস্কারকগণ 
কোনরূপ অভ্যাচারেও পোপের অধীনতা স্বীকার করেন নাই ? ইহার কারণ এই 
বে, যখন কেহ প্রথমতঃ কোন নবীন সত্য আবিক্ষার করে, প্রথম সময়ে তাহা তাহার 
মনে অপরিস্ফ,ট ভাবে অবস্থান করে, হয়ত পক্ষাবলম্বী লোক একটাও থাকে 
না। স্মতরাং তদহুযায়ী আচরণ করিতে হইলে লোকের প্রতিকুলাচরণ একাকী 
সহ্য করিতে হয় । এদিকে উক্ত সত্য চিরপ্রসিদ্ধ মতবিরোধী হওয়ায় সাধারণ 
» কৃষ । ইহাকে বৈচ্ধবগণ পূর্ণ্ৰহ্ষেত অবতার বলেন। চা 
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লোকে তত্প্রতিপালকের উপর যারপরনাই অত্যাচার করে। কিন্তু এ সত্য 
কিছুকাল প্রঢানিত হইলে অনেকে উহার উতকুষ্টতা অনুভব করিয়া তম্মতাবলম্থী 
হয় এবং জনসাধরণও স্বাভাবিক সত্যান্থ্রাগবশত: কিয়দংশে তাহার পক্ষগত হয় । 
এইজন্য কোন নবীনলত্য প্রচারের কিছুকাল পরে তাহা কার্ধেয পরিণত করিতে 
চেষ্টা করিলে কৃতকাৰ্য্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহঙ্জ | কারণ, কালে যেরূপ উত্ীড়নের 
গৃঢ়স্ব ও উৎপ্ড়কের সখ্যার হ্রাস হয়, সেইরূপ তম্মভাবলক্বীর সংখ্য! বন্চিত হওয়ায় 
অনেকে একত্র হইয়া উত্পীড়ন সহ্য করে স্বুতরাং তাহার ভার অপেক্ষাকৃত লঘু 
হয় ॥। ( একথা অবশ্যই স্বীকাধ্য যে, দুংখ ভার একক বহন করা অপেক্ষা দশজলে 
একত্র হুইয়া বহন কর] সহন্গ | ) এই জস্যই যথার্থ প্রচারকের পূর্বের তল্মতাবিফ্ষারক 
ও উদ্ভাবক জন্ম পরিগ্রহ করেল । 

বন্যতঃ বিধাতা তাহাদিগকে তক্রপ প্রকৃতিবিশিই করেন না, কিন্ত দেশকালে 
ও পাত্রান্ুযায়ী প্রথম উদ্ভাবক আপনার মত সম্যক্রূপে কাধ্যে পরিণত করিতে 
পারেন না এবং তাহার পরবর্ভী শিষ্য সেই মত অশেষবিধ অত্যাচার ও ত্যাগন্থীকার 
সহা করিয়া জীবনে পরিণত কনে । এই শ্রন্য কোন ধর্শ্ব সংস্কারক অথব! কোন 
নবধৰ্মশ্মপ্রবর্তকের আবির্ভাবের আবশ্যক হইলে, অগ্রো কয়েকজন সাধারণ অথবা 
সাধারণ অপেক্ষা কিন্চিং প্রধান লোক জ্রশ্মপরিএাহ করিয়া তত্তৎ সত্য কাৰ্য্যে পরিণত 
করিতে চেষ্টা করে । পরিশেষে একঘ্ন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আবিজু তু 
হইয়া তাহা সাধারণ্যে বিশেষনূপে প্রকাশ করে । পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির 
জন্ম ও পরে চৈতস্যোর শ্রদ্ম দারা এই সত্য বিশেবন্ধপে সপ্রমাণ হইতেছে । 

চতুর্দশ শতান্দাতে শ্রীহটে উপেম্্র মিশু পুরন্দর নামক ছ্বনৈক বৈদিক 
অণীস্ ব্রাহ্মণ বাস কারতেল । তাহার তনয় জগল্াথ মিশ্র স্বীয় পত্রী শচীার সহিত 
লবন্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন । আশম্বাথ মিত্রের আলম আট কমা জন্মএাহণ 
করিয়া গতাম্থ হয়। ততপরে বিশ্বরূপ নামক এক পুল্প জন্মে । বিশ্বরূপের পর 
শচী আর এক পুজসন্তান প্রসব করেন_্ী সম্তানই অস্যকার শিরোণামান্কিত 
মহাত্মা চৈতন্যদ্রেব। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
( বাল্যকাল ) 
চৈতঙ্ক ১৪-৭ শকের ফান্যন মাসের পূনিমা তিথিতে আন্মগ্রহশ করিয়াছিলেন। 
চৌন্দশত সাত শকে মাস ফান্তুন । 
পোঁ্ণমাসীর সঙ্ক্যাকালে হৈলা শুভক্ষণ ॥ 
সিংহরাশি সিংহ লগ্ন উচ্চ গ্রহগণ । 
হৃড়বগঁ কষ্টব্গ সর্ব শুভক্ষণ ॥ 


২৬৮৮ হযজদ শনি [ আঁম্িন 


অকলক্ক শৌব্রচজ্ঞর দিলা দরশল । 
সকলক্ষ চন্দ আর কোন প্রযোদ্ন ॥ 
এন জানি চক্রে রাহ করিল! গ্রহণ ॥ 
কুছ কুছ হব্রিনামে ভাসে ত্রিহুবন ॥ 
অগত ভাবিয়া লোকে করে ছবি হবি ! 
সেইক্ষশে পৌরচজ্ ভুমি অবতর্রি ॥ 
চৈতক্ষ চরিতামূত । 
চৈতস্যোর জন্মকালে চন্দ্গ্রহণ হইয়াছিল স্থৃতরাং ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ 
প্রথাচ্কযাম়ী জনসাধারণ হরিনাম কীর্তন, ও হরি ! হরি ! ধ্বনি ও নানারূপ দান ধম 
ও জপতপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল । যদিও এই সকল অনুষ্ঠান অন্য কারণে 
হইয়াছিল, শিশুর আত্মীয়গণ মলে করিল এরূপ পবিত্র সময়ে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
সে অবশ্য কোন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ হইবেক । কালে হয়ত ইহাও চৈতচ্তের 
জীবনকে বিশেষরূপে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। বস্যতঃ দশজ্জনে একজন লোকের 
সুখ্যাতি করিলে, তাহার প্রশংসিত গুণ থাক বা না থাক, অন্ততঃ প্রশংসাকারীদিগের 
সম্মুখে ভাল করিয়া বলা মন্মুন্যের প্রকৃতিসিদ্ধ। অনেক স্থলে প্রশংসিত লোক 
বন্তঃ সে সকল গুণ জীবনে পরিণত করেন ॥। সুতরাং চৈতন্য কালে বয়ংপ্রাপ্ত 
হইলে লোকমুখে এই সকল বিষয় অ্রবণ করিয়া তাহার সার্থকতার জন্য যত্বশীল 
হইয়াছিলেন তাহাতে বিচিত্র কি? পক্ষান্তরে খাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি 
। একান্ত হৃদয়ে ঘত্র করিতে করিতে যথার্থই মানবসমত্রে একজন মহাপুরুষ 
বলিয়া পরিচিত হইয়াভিলেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই, জীবনচন্সিত লেখকগণ আলোচ্য ব্যক্তির জন্ম, 
মৃত্যু, বাল্যাবন্থ। প্রভৃতি ঘটিত নানা রূপ অলৌকিক ঘটন। বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। 
চৈতন্যের জীবনচরিত লেখক বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও কৃষগ্দাস কবিরাজও এই চিরন্তন 
* পদ্ধাতে অতিক্রম করিয়া চলেন নাই । চৈতন্যকে ঠাহার মাতা ত্রয়োদশমাস পর্ডে 
ধারণ করিয়াছিলেন। চৈতচ্চ ভূমিষ্ঠ হইবার সময় 
হরি বলি লারীগণ দেয় হুলাহলি । 
গ্রর্গে বান্চ নৃত্য করে দেব কুতুহলী ৪ 
প্রসঙ্গ হইল দশদিক্‌ নমীলল । 
স্বাবর মঙ্গন * হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ 
চৈতচ্চ চরিতামৃত | 
কবিত আছে শৈশবাবস্থায় চৈতচ্তের হস্তপদে ধ্ব্বস্থ্রাস্থুশ চিহ্ন ছিল । এই 
সকল চিহ্ন বকাপুরুষের লক্ষণ । 


৯০ 


* কালিদাস হুনারসস্তব কাব্য হইতে এই ভাব লওয়া। 


১২৮২ ] চৈত্তন্যা ২৬৬ 


বৈষ্যবগণ তাহা দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছলেন । অদ্বৈতাচাৰ্শ্যের গুণী 
লক্ষ্মীদেবী নবহীপে আনিয়া এরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত শিল্ড দর্শন করিঘা পরমানন্দিত। 
হইলেন এবং দীন দু:খীদিগকে বিস্তর অর্থদান করিলেন । লক্ষ্মীদেবী শিশুর নাম 
নিমাই রাখিলেন । ডাকিনীর হস্ত হইতে শিশুর প্রাশরক্ষার নিমিত্ত এই কূপ কুৎসিত 
নাম * ব্রাথা হইয়াছিল । 

বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্দাস কবিরাজ চৈতহ্যের বাল্যাবস্থা ঘটিত বিস্তর 
অলৌকিক ঘটনা বৰ্ণন করিয়াছেন । শৈশবাবন্থায় একদ। চৈতন্য গৃহাভ্যন্তরে ক্রীড়া 
করিতে করিতে মাটি খাইতেছিলেন, ইহা! দেখিয়া শচী তাহাকে অনুযোগ করিলেন ।, 
শিশু বলিল, “সমুদয় বন্ভই মাটি, ঘেহেতু মাটি বিকৃত হইয়া উদ্ভিদাদি হয় ৷ সুতরাং 
উদ্ভিদাদির শ্যায় মাটি আহার করায় দোঘ কি?” শচী বলিলেন, “বস্ত্র নাত্রের 
স্বাভাবিক ও বিকুতাবস্থা সমগ্ডণ বিশিষ্ট নহে 1” এই কথা আবণ করিয়া চৈতন্য 
দৌডিয়া মাতার অস্কে উঠিয়া বলিলেন “মা! আর আমি মাটি খাইব লা, আমি 
তোমার স্তন্যপান করিব ।” অন্য দিন একজন ব্রাহ্মণ জগলাথের আলে অতিথি 
হইয়াছিলেন। ত্রাহ্মণ ভক্ষ্যদব্য রক্কন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিলেন, 
নয়নোশ্বীলন করিমা দেখেন, নিমাই আহার করিতেছেন । ভ্তগন্নাথ এই সংবাদ 
শ্রবণ করিয়া পুত্রকে লালারূপ তাড়না করিয়া গলবস্তরে ত্রাহ্মণকে পুনশর্বার রঙ্গল 
করিতে অনুরোধ করলেন । শ্রাঙ্গাণ তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়। পুনর্বধার 
রন্ধন করিলেন । রঙহ্ধনাস্তে যখন পুনর্ববার বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে বসিয়া চক্ষম্দিত 
করিলেন, অমনি নিমাই পুনর্বধার আহার করিতে বসিলেন । পুনঃ পুনঃ এইরূপ 
হওয়ায় ব্রাহ্মণ পরিণামে বুঝিতে পারিলেন নিমাই সামান্য শিশু নহে--বিষ্চুর 
অবতার । তখন সানন্দচিতে সহাপ্রলাদ গ্রহণ করিযা ও নিনাষ্টকে নানাক্ষপ 
ন্তবল্তুতি করিয়া বিদায় হইলেন ।4' 

চৈতন্য বাল্যকালে বড় হর্দদাস্ত ছিলেন। স্লান করিতে গিয়া ঘাটে বয়ন্য-. 
দিগের সহিত কলহ করিতেন ও কুমারী দিগের আনীত দেবপুক্রার্থ নৈবেদ্চাদি 
অপহরণ করিয়া আহার করিতেন । 

ক্রমে চৈতন্সের বিদ্ঠারস্তের কাল উপস্থিত হুইল । জগন্নাথ মিত্র পুজকে 
নবহীপনিবাসী প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করিলেন । 
তথায়, চৈতন্ঞ স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রাখয্যে অত্যন্রকালেই ব্যাকরণ সমাধা করিলেন ! 

এদিকে জগল্লাথ দিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুঁজ চৈতন্তের অএ্রাজ বিশ্বরূপ কৌমারাবস্থ! 
অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন । জগন্সাথ বিশ্বরূপের বিবাহের জন্য 


৬ অদ্যাপি অপ্বকেহীয় আনেক স্বরীলোক মভবহসার সন্তানের এইন্জগপ ক্বীতিকটু নাল রাখেন । 
+ ভাগবতে রুষের বালাকাল ঘটিত এইজ্ূপ একটি বর্ণন আছে! হয়ত হৃন্ব!রন দাস . 
চৈতন্তের প্রাধান্ত বিস্বীর জন্য তাছারই অঙ্গ করণ করিয়াছেন । 








৭০ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


অস্থঠান করিতে লাগিলেন । কিন্ত বিশ্বর্ূপ সংসারে যারপরনাই নিলিপ্ত ছিলেন 
এবং সর্ব্বল। হলে মনে সন্ন্যাস ধর্শ্মের উৎকর্ষ চিন্তা করিতেন। পিতা বিবাহ দেওয়ান্র 
উদ্যোগ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, বিশ্বরূপ নিভৃতে সংসারাআ্রম ত্যাগ 
করিয়া, জনক-জননীকে ত্যাগ করিয়া, আত্মীয় বন্ধু ত্যাগ করিয়া, সন্যাস 
গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ৷ বৃদ্ধ অনক-জ্রনন্ী অপত্য বিরহে অনেক 
রোদন করিলেন । হাঃ! নিষ্ঠুর বিধাত! তোমার অন্তর পাষাশময় | অন্যথা 
স্টিতে কিন্রন্য একজনের কশ্মকল অন্য নে ভোগ করে; একন্সনের কৃত অপরাধ 
অন্য অন্য ক্রনে দণ্ড পায়। 

বৃদ্ধ অজনক-জননী অনেক রোদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইল ? 
তাহাদিগেরই শরীর শুফ হইতে লাগিল । কাল সর্ব্বসংহর্তা । কালে যেমন স্ুরম্য 
হৰ্শ্ম্য ভল্ন হইয়া ধূলিসাৎ হয়, দিগত্তব্যাসী বৃহৎ রাজ্যের নাম লোপ পায়, সেইরূপ 
আবার মক্রময় স্থান বৃহত্ অট্রালিকাশোভিত হয় এবং অপত্য-বিরহবিধুর অনেক 
পরিমাণে শোক বিশ্বত হইয়া শাস্তি লাভ করে । যদি প্রিয়জনবিরহ শোকের 
তীব্রতা কালে লঘু না হইত, তাহা হইলে সংসারে আর কে সুখ পাইত? কেই বা 
তাদৃশ শোকভারবাহী জীবনভার বহন করিতে পারিত ? কারণ কে না প্রিয়জন 
হারাইয়াছে ? এই কালের মোহিনী শক্তিতে জগন্রাথ ও শচী, চৈতপন্যের মুখচন্দ্র দর্শন 
করিয়া বিশ্বরূপের কথা কিয়দংশে ভুলিয়া গেলেন । কেনই বা না ভুলিবেন, 
চৈতন্যের শ্ায় গুণবাল, এক পুত্র সহস্র পুত্র অপেক্ষা প্রার্থনীয় । এদিকে বালন্বভাব 
চৈতগ অপতা-বিরহবিধুর-জনক-জননীর হঃখ দেখিয়া যারপরনাই হুঃখিত 
হইলেন । নানারূপ সাম্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন । এবং স্বয়ং যাবজ্ডীবন 
তভাহাদিগের চরণ সেবা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন । 

চৈতন্যের বিচ্ভাভ্যাস সমাধা হইতে না হইতে অগন্নাথ মিশ্র মানবলীলা 
সম্বরণ কহিলেন । 
_. *- পিতৃবিয়োগের এক বৎসর পর একদ। চৈতন্য চতুষ্পাঠি হইতে গৃহে ফিরিয়া 
আন্িতেহিলেন এমন সময়ে পথিমধ্যে বল্লভাচার্য্যের কন্যা পরম রূপবতী লক্ষ্মী 
দেবীকে নয়নগোচর করিয়া বিমোহিত হইলেন । দৈবে বনমালী ঘটক ইনি বোধ 
হয় নবদ্বীপে আধুনিক ঘটকদিগের ন্যায় বিবাহের ঘটক ছিলেন) সেই পথে গমন 
করিতেছিলেন। ঘটকবর সহজেই চৈতন্যের প্রণয়লক্ষণ বুঝিতে পারিলেন এবং 
উভয়ের কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন | ত্বপ্পাম মহানন্দে চৈতন্যদেব 
লক্ষ্মী দেবীর * সহিত পত্রিণয়পাশে বন্ধ হইলেন । 

গুণব্তী লক্ষ্মী দেবীকে গৃহে আনিয়া চৈতন্য পরম সুখে কালা তিপাত করিতে 


লাগিলেন। ____ 71. 
» বৈষবেহা বলয়া পাকেন লক্ষী বাধার অবতার স্বরূপ । 








বিং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত অথচ কয়েকটা সাধারণ নিয়ম! প্রর্গত । পরিবর্তন" 
শ্লীলতা সাধারণ নিয়ম । এই প্রকাণ্ড বিশ্বের যে দিকেই নেত্রপাত কর 
এমন কিছুই দেখিতে পাইবে না যাহা এই নিয়লাতীত । তোমার সম্মুখে খে বন্ধ 
রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ, ক্ষয় অথব। ব্্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । তোমার 
সম্মৃখে যাহা নাই তাহার এই দশা । যদি বল একথার প্রমান কি? সহক্র সহ 
বৎসর সহজ সহস্র মঙুশ্য এইরূপ দেখিয়াছে_ কেহই ইহার ব্যভিচার দেখে নাই, 
অথবা শুনে নাই 1 তুমিও আজীবন ইহাই লেখিয়াছ এবং শুনিয়াছ এবং কখন 
ইহার ব্যভিচার দেখ লাই, অথবা শুন নাই । সুতরাং যাহা কদাপি হয় নাই, বিশ্বের 
নিয়ম পরিবর্তন না হইলে তাহা কিরূপে হইবে? 


তোমার দেহ প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সাত বংসরে আর কিছুই 
থাকিবে না। তোমার গৃহ প্রতিনিদ্মত ক্ষয় প্রান্ত হইতেছে, কয়েক বংসরে জীর্ণভা- 
নিবন্ধন ভগ্ন হইয়া যাইবে । কেবল সামান্য সামান্য পদার্থ কেন জ্যোতিব্বিদেরা 
অনেক গ্রহ উপগ্রহেরও গতি পরিবর্তন ও ধবংসবর্ণন কত্রিয়াছেন । আমাদিগের 
শান্ট্রকর্তারা এই প্রলয়ের কথা অনেক বলিয়াছেন । তাহাদিগের মতে বস্তুমতীর 
প্রলয় হইবে এবং প্রলয়কালে দ্বাদশাদিত্য উদয় হইবে । তোমরা উনবিংশ 
শতাব্দীর শিক্ষিত ; এ সকল ছুট করিয়া উড়াইমা দেও । যদি শাস্ত্রের কথা শুনিতে 
ইচ্ছা না কর, শ্রবণ কর বিজ্ঞান কি বলে,_-“নাক্ষত্রিক প্রলয় প্রত্যক্ষ বিষয় ; 
কাল্পনিক বা আন্ুমানিক লহে । ১৮২৮ ঘৃষ্টাব্দের ৯ই মে হইতে হেল সাহেব 
৪২ বজিনিস্‌কে দেখিতে পান নাই । কখন কখন একেবারে কতকগুলি তারকা 
দৃষ্টিগোচর হুইয়। এক কালেই প্রলীন হইয়া গিয়াছে। এই সকল ব্যাপার নূতন 
নহে । অতি প্রাচীন কালেও অনেক পণ্ডিত এরূপ নাক্ষক্রক প্রলয় প্রতাক্ষ 
করিয়াছেন। ১২০ খ্বষ্টাব্দে হিপ্রর্কস এইরূপ একটী প্রলয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 
৩৮৯খবঃ অন্দে আলফা আকুইলি নামক নক্ষত্রের নিকট আর এক অভিনব তারক! 


২৭২ বজদৰ্শন [ আশ্বিন 


হঠাৎ দেখা যায়; তাহা তিন সপ্তাহ কাল শুক্রগ্রতের হ্যায় উজ্জল 
ডিল পরে একেবারে অদম্য হইল । ১০৬ ত্বং অন্দে ১০ই অক্টোবর তারিখে 
স্বর্ণপুজজের মধ্যে এক অতীব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়; তাহা একবৎসর 
যাবৎ দেখা গিয়াছিল | ১৬৭* অন্দে হংস্তগুদের শীর্যদেশে এক 
অভিনব নক্ষত্র পৃষ্ট হয়, তাহা কিছুদিন পরে অনৃষ্টু হয়; পুনবর্বার দেখা যায়। 
তখন বিবিবরূপ আলোক পরিবর্তন দেখাইয়া ছুই বৎসর পরে যে কোথায় গিয়াছে 
তাহার স্থিরতা লাই। এ পর্যন্ত এছরূপে যত নক্ষত্রকে প্রলীন হইতে দেখা 
গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ১৫৭২ খৃঃ অব্দে কাসীও পিয়া নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে যে 
এক তারক! দেখা গিয়াছিল, তাহার বিবরণ অধিকতর বিস্ময়কর] সেই নক্ষত্র 
শীষ শীঙ্ব সমধিক খঁজ্দ্রল্া ধারণ করিতে লাগিল-_এমন কি শেষে বৃহস্পতি 
অপেক্ষাও উচ্ছল হইয়াছিল । ক্রেমে তাহার প্রোতির হ্রাস হইতে লাপিল। 
দাহ্থামান পদার্থের যে সকল বর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়, সেই সমস্ত পরিবর্তনই উক্ত 
নক্ষত্রে ক্রমে ক্রুমে লক্ষিত হইয়াছিল এবং এক বৎসর চারিমাস পরে স্থান পরিবর্তন 
না করিয়াই একেবারে অদৃশ্থা হইয়া গেলা যে লক্ষত্রদাহন এতদূর হইতে একাপ 
সৃস্পই ল'’ক্ষত হয় সে দাহন কিরুপ ভয়মহ্ছর, আমাদিগের কম্রনাও তাহা ধারণ। 
করতে পারে না। আমাদিগের বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রাহদ্বয়ের কক্ষার মধ্যে, 
কতক গুলিন্‌ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গাহ আছে । অনেক বিজ্ঞানবিত অনুনান করেন-__ধৃমকেতুর 
আঘাতে কোন গাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভগ্ন হওয়ায় এরূপ হইয়াছে ।” 

যখন আমরা বিশ্বের সমূদয় অংশই পরিবর্তনশীল দেখতেছি, তখন কি 
মনে করিতে পারি, আমাদিগের অধিষ্ঠান্ভুভা বহ্ুমতীই এক মাত্র চিরকাল সমান 
থাকিবে । এই বন্ুমভীর অতীত কালের ইতিহাস ণ' অনুসন্ধান করিলেও জান! 
যায়, পৃথিবী স্থষ্ট হওয়া অবধি অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে । পুথিবীন যে আকার 
আমরা অদ্য দেখিতেছি, স্ুতব বিৎ পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন, ভাহ। বহুকালে 
গঠিত হুইয্নাছে এবং সেই সকল কারণ অগ্ঠাবখি বিরাজিত থাকায় এক্ষণে যে 
আকার রহিয়াছে, নিশ্চয় অনুভব হয়, তাহা ভবিষ্যতে থাকিবে না। পৃথিবীর 
আভ্যন্তরীণ চির উষ্ণ তরল পদার্থের উপর দ্ধের সরের ম্যায় আবরণ নিরন্তর 
পুষ্ট হইতেছে এবং তজ্জন্য পৃথিবীর স্থঙ্গভাগও ক্রমশঃ পুষ্টভালাভ কনিতেছে। 
সৃতববিদেরা আরও বলেন, আদৌ ভূমগুলে আগ্নেয়গিরির $ বছল পরিমাণে 
আধিক্য ছিল। সেই সকল আনগ্রেয়গিরিসমুথিত কর্দম ও ধাতুনিত্রব হইতে 


1 ভুত বিষ্য! । 
$ একপার প্রদাপ প্ররূপ আমের! এই বলিতে পাত্রি অই্াশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে বত 


আনগোযণিত্রি ছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে তাহার অধিকাংশই শীতল হইমাছে | 





১২৮২] ভাবী বল্মমতী ২৭৩ 


স্থলবিভাগ পুষ্টতাপ্রাপ্ত হইয়াছে ও সাগর বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়াছে ! 
পৃথিবী স্তরে স্তরে রচিত । বিভিন্ন স্তর বিভিন্নরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট । যে কারণে 
এক স্তরের উপর আর এক স্তর সঞ্চারিত হইয়াছে, লেই কারণ অদ্যাবধি বর্তমান 
থাকায় নিশ্চয় অন্তব হয়, বন্সুমতীর বর্তমান স্তরের উপর আর কত স্তর হইবে 
তাহার অন্ত নাই । বস্তুতঃ কারণের বিনাশ না হইলে কদাপি কাখ্যের বিনাশ 
হইবে না। সুতরাং এই সকল কারণ বর্তমান থাকিতে কদাপি বস্থমতীর 
পরিবর্তনশ্টীলতার অন্যথা হইবে না । 

স্বদেশ প্রচলিত জ্রনশ্রপভি বলিয়া থাকে, _ এক কালে পৃথিবী 
একেবারে অলমগ্র হইয়াছিল । একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব বোধ হয় না। যদি কোন 
কালে কোন কারণ বশতঃ এরূপ তাপাধিক্য হয় যে, পৃথিবীতে যত তুহিন সঞ্চিত 
আছে তাহা এককালে বিগলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত পৃথিবীর অতি 
উচ্চতম স্থলভাগও জলমগ্র হইয়া যাইবে । যদিও এরূপ তাপাধিক্যের কোনই 
সম্ভাবনা নাই যেহেতু তাপাধিপতি স্ধ্য প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ক্রমশঃ শীতল 
হইতেছে । তথাপি ভবিষ্যতে ক্রুবশঃ চাপ ও ততুপরি বর্তমান সময়ের স্বর্য্য- 
রশ্মিপতন বশতঃ কোন বৃহৎ, ভুহিনথও বিগলিত হইয়) এক দেশ বা নগর ধ্বংস 
করিতে পারে, এ কথাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই 19 

হিমালয় প্রভৃতি পর্ধবতোপরি অদ্যাবধি সাগরবাসী প্রাণীর অবশেষ 
বুল পরিমাণে দৃষ্ট হওয়ায় বোধ হয় পৃথিবীর উচ্চতম প্রদেশ হিনালয়ও এক 
কালে সাগরগর্ডস্থিত ছিল । বিখ্যাত ভুতববিৎ এমডিলক বলেন, জলল্লাবনে 
পৃথিবীর সকল অংশ জ্ল্মগ্ন হয় নাই, কেবল জলতাগ স্থল ও স্থলভাগ জলে 
পরিবস্তিত হইয়াছে । 

ভূমিকম্প অথবা কোন কারণ বশতঃ জ্রোয়ারের আধিক্য হইলে সময়ে 
সময়ে সাগর এত সাত হইয়া উঠে যে, পা্থববর্তী গ্রাম নগর সমুদয় ধ্বংস হইয়া 
যায । একরূপেও এক্ষণে বন্বমতীর যে আকার আছে তাহার অনেক পরিবর্ত 
হইতে পারে । 

বিশ্বের কোনই নিয়ম পরিবর্তিত হয় নাই স্থতরাং একথা কিরূপে বলা 
যাইতে পানে, এরূপ জলপ্লাবন আর হইবে না। যদি এরূপ জলপ্লাবন পুনর্ক্বার 
হয় তাহা হইলে বসুক্ধরার বর্তমান অবস্থা অনেক পরিবন্তিত হইবে । 


* সার ছল হর্শেলের পিহ, পূর্ম্বহর্য্যের তাপাধিকা ছিল একথা বিশ্বাস করিতেল। পুত্রও 
লিবিণ প্রনাণ প্রঘোগে পিতার বাক্য অসন্তৰ নহে একপা স্পইাক্ষরে বলিঘা! গিঘাছেন ॥ 
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২৭৪ বজছ অর্সি [ আশ্বিন 


যে বায়ু প্রবাহিত হয়, যে তুহিন সঞ্চিত হইয়া পরিণামে নদীরূপে 
পরিণত হয় অথবা বাম্পাকারে আকাশে উড্ডীন হইয়া করকা বা বৃষ্টিকূপে 
ভূপতিত হয়, যে নদী নিয়ন্থ ও সন্মুখন্থ বালুকা ও কর্দম আত্মসাৎ করিয়!? ক্রমশঃ 
প্রবাহিত হইতে হইতে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, যে তরঙ্গমালাম্িতা নদী 
প্রতিনিয়ত তীরকে সবেগে আঘাত করিয়া * সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহাতে 
প্রতিনিয়তই বস্থমতীর একস্বলের মৃত্তিকা অন্যন্থলগত হয়। কে না শ্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন বৃহৎ বৃহৎ নদীর তীরে এবং সাগরের তীরে এইনূপে কত পরিবর্তন হইয়া 
থাকে । ৭" চারি সহস্র বৎসর পুব্রধের বস্থমতীসহ আধুনিক বসুক্ধরার তুলনা করিলে 
(এই সকল কারণ বশতঃ ) অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয় | যদি প্রতিদিন বস্ুমতীর 
এক একতিল পরিবর্ত হয়, কাল অনম্ভ এবং বসুমতী সীমাবদ্ধ এই অহ নিশ্চয়ই 
এককালে বসুমতী সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত হইবে । একদিন বা হইদিনে হুইবে না। 
এক সহস্র বা তুই সহস্র বসরে হইবে না। কিন্তু কোটি কোটি বৎসর গেলেও 
কালের সীমা হইবে না । সুতরাং এককালে বন্সুমতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব নয় (4 








* এই অন্ত পশ্মানদী প্রচুতি হুহৎ হুছৎ নদীর তীরে নিশ্রত জমি পয়োন্ছি ও শিকন্তি হুদ্র। 
+ বাদা, নবদ্বীপ, অগ্রববীপ প্রভৃতি ইহার প্রতাক্ষ প্রমাণ । 
{ ভাবী বসহ্মমতীর ডাব জন্কর প্রক্কৃতি বিহয়ে একটী প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছ। থাকিল । 
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“__তৎ লবিভুৰ্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি 
খিয়োত্ে| লং প্রচোদয়াৎ ।" 


অ+" বিশ্বমশুলে যতকিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে শধ্যের ম্যায় চিত্তাকর্ষক 
আর কিছুই নাই। অতি প্রাচীন কালাবধি ইহা লোকের মনঃ ও নেত্র 
আকর্ষণ করিয়া আসিডেছে । প্রাচীন আধ্যগণ, প্রাচীন পারসিকগণ-প্রায় সমস্ত 
প্রাচীন জাতিই অত্যজ্ছজল প্রতাপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিয়া, ইহাকে ঈশ্বরের প্র'্তরূপ 
স্বীকার করিয়া উপাপনা করিতেন । বাস্তবিক, যদি প্রাককতিক কোন পদার্থভ্বার 
জগদীশ্বরের মহিমা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হয়, তবে শ্ধ্যই সর্বপ্রদান | স্থৃতরাং 
সরলচিত্ত প্রাচীন লোকেরা স্বর্য্যকে স্রষ্টার প্রতিক্ধপ কল্পনা করিয়। উপাসনা করিতেন 
তাহা বড় বিশ্মযকর নহে । 

এরূপ অতীব বিশ্ময়কর স্বর্য্য সম্বন্ধে আমর আধুনিক বিড্ঞানবিশ পণ্ডিত- 
গণের মতাঙ্গুসরণ করিয়া কৃতক গুলি কথা বলিব-- 

তপ্ত সোণার থালার হ্যায় গোল স্ূর্থ্য প্রতিদিন আকাশমার্গে গমন করিয়া 
আমাদিগকে কিরণ দান করিতেছে, ইহা সকলেই দেখিতেছেন । এই সূর্যে আয়তনে 
যে সৌরজ্গত্স্থ গ্রহ উপএহগণ অপেক্ষা বড়, তাহা আজিকালি সামান্য পাঠশালার 
ছাত্রেরাও অবগত আছে। বস্বর্ধ্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা ১১১৭ বড় ; 
অর্থাৎ তাহার পরিমাণ ৮৮২০-০ মাইল । এই পরিমাণের স্থান কতখানি, তাহা 
বোধ হয় এইরূপে সহজে বুঝা যাইতে পারে । কোন রেলগাড়ী যদি প্রতি ঘণ্টায় 
৩০ মাইল হিসাবে চলে, তবে উক্ত গাড়ির সুর্্যমণ্ডুলের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রাম্ত 
পর্য্যন্ত যাইতে তিন বৎসর সাতমাসেরও অধিক সময় লাগিবে । কিন্ব। যদি পৃথিবীকে 
লইয়া সৃষ্যমগ্ডলের ঠিক মধাস্থলে রাখা যায়, তবে পৃথিবীর চারিপার্শ্বে সধ্য- 
মণ্ডলের এত স্থান থাকিবে যে, এক্ষণে চন্দ্র পৃথিবী হইতে যতদূরে থাকিয়া পৃথিবীকে 
বেষ্টন করিতেছে, ততনুরে থাকিয়া। বেষ্টন করিলেও, চন্দ্রের কক্ষার বহিঃস্থ স্থান, 
চন্দ্র হইতে পৃথিবীর দূরস্থ অপেক্ষা অতি অল্প কম হইবে । 


২৭৬ বঙ্গদর্শন [ আন্বিন 


সু্ধ্য পৃথিবীর হ্যায় গোলাকার কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক বড়। দূরবীক্ষণ 
সাহায্যে স্র্যের উপরিভাগে কতকহুলি অস্থির কুষ্চিহঃ দেখা যায় । সেগুলি 
স্থর্ম্যমণ্ডলের একপার্থ হইন্ডে অশ্যপার্শ্বে গমন করে । ভাহাভে জানা যায় যে, গ্রহ 
উপগ্রহগণের হ্যায়, সূর্য্যাও আপনার মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করে। এরূপ 
একবার আবর্তন করিতে আমাদের ২৫ দিন পরিমাণ সময় লাগে । 


সূর্য্য, তাপ আর আলোকের আকর । স্বর্ধ্যমণ্ডল হইতেই সৌরজগতস্থ এহ 
ও চন্দ্রগণ তাপ আর আলোক পায় । , পৃথিবীর যে পার্শ্ব যখন সূর্ধ্যাভিমুখে থাকে, 
তখন সেই পার্শ তাপ আর আলোক পায়; আর তাহার বিপরীত দিক্‌ অন্ধকারে 
আচ্ছন্প থাকে । এই আলোক ও অন্ধকারের নামান্তর দিন ও রাত্রি ॥ স্র্য্য হইতে 
পৃথিবী উপরে নিপতিত তাপ আর আলোকের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া একজন 
পণ্ডিত কহিয়াছেল যে,_ কোন স্থানে ৫৫৬৩টা মমবাতি একসঙ্গে জ্বালিলে, তাহার 
একফুট দূরে যত আলো হয়, সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উপরে লম্বভাবে পতিত রশ্মির 
আালোক-পরিমাণ তত । আর একটা মাত্র বাতি হ্বালিলে, তাহার ১২ফুট দূরে যে 
আলে! হয়, চন্দ্রালোকের পরিমাণ তত ; স্থতরাং চজ্জালোক অপেক্ষা সুর্যালোক 
প্রায় ৩০০০০০ গুণ অধিক । 


স্বর্য্য অপরিনিত প্রচণ্ড তাপের আধার । স্বর্য্যের শ্রাসবদ্ধি নাই ; সূর্য্য- 
মণ্ডলে দিবস-রজ্রনীরূপ আনলাক ও অন্ধকারের পরিবর্ধন ঘটে নাং ঞচতু পরিবর্তন 
নাই এবং স্থল জলাদিরূপ কোন বিভাগ নাই। তাপের আধিক্য এত যে কোন 
প্রকার কঠিন পদার্থ, স্বীয় কাঠিত্য রক্ষা করিতে পারে না ॥ সোণা, প্লাটিনম, বা অন্য 
কোন কঠিন ধাতু নুর্য্যমণ্ডলে শীত হইলে, বাষ্প হইয়? উড়িয়া যাইবে । স্বর্য্য- 
মণ্ডলের প্রতি বর্গকুট হইতে এত তাপ নির্গত হয় যে, তাহা অতি প্রচণ্ডতস কৃত্রিম 
অগ্রিকুণ্ডের প্রতি বর্গফুট হইতে নির্গত তাপের সাতগুণ অধিক। পৃথিবী 
বুর্য্যোভিমুখে ১২ ঘণ্টাকাল মাত্র থাকে; আর বাকি ১২ ঘণ্টা শীতল হইতে 
থাকে; এবং সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ৯৫,*০০* মাইল, (দূরত্ব অনুসারে 
তাপের হাস বৃদ্ধি হয়, তাহা এস্থলে শ্মরণ করা উচিত ; ) তথাপি পৃথিবীর উপরি- 
ভাগের প্রতি বর্গফুটে বাষিক এত তাপ পড়ে যে, সেই তাপে ৫৫০০ পাউণ্ড বরফ 
জ্রব হইতে পারে । 


সুর্যের ভৌতিক রচনা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের নানা মতভেদ আছে । তাহাদের 
সেই মতগ্ুলিকে সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ₹_ এক মতের 
প্রথম প্রচারক গালিলীয়, এবং প্রধান সমর্থঘনকারী কার্চহফ । আর দ্বিতীয় দলের 
প্রধান নেতা সার উইলিয়ম হর্শেল 1 আমরা এইক্ষণে বলিয়া রাখিব যে, অধুনাতন 
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নব্যপপ্তিতগণ পুনরায় স্থ্য্যন গুল বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়।, উতক্ইভর বন্থের সাহায্যে 
এবং উতকৃষ্টতর গণনাদি দ্বারা যেসকল নুতন নত প্রচার করিতেছেন, তাহাতে 
ভবিষ্যতে উপরোক্ত তুইটী মতের একটাও যে প্রচলিত থাকিবে, এরূপ আশা কর! 
যাইতে পারে না। যাহাহউক, আমর! সার উইলিয়ম হশেল প্রচান্রিভ মতের 
কথাই সংপ্রতি বলিব। পরে নুতন যেসকল মত প্রচারিত হইতেছে, তাহারও 
কথা কিছু বলা যাইবে । সার উইলিয়মের মতে সূর্ধ্য তেজ্োময় ; কিন্তু তদন্তর্গত 
সমুদায় পদার্থ তেজোময় নহে । স্থির হইয়াছে যে, স্বুর্যের শরীর তেজ্বোময় নয় $ 
তাহা অন্ধকারসদৃশ কৃন্তবর্ণ গোলক । তাহার দুইটা আবরণ আত্ছে। তন্মধ্যে 
প্রথম অর্থাৎ ঠিক স্বর্ধ্যশরীরের উপরিভাগন্থ আবরণটাই তেজোনয় । এই 
তেজ্জোময় আবরণ কখন কখন ছিন্ন হইয়া যায়; সেই লময়ে সেই ছিত্রান্তরাল 
দিয়া সুর্যের প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণ শরীর দেখা যায়। এই কারণে সূর্যাশরীরকে কৃষ্ণ 
বলিয়া স্থির কর! হইয়াছে । ইতিপূর্বে সুধ্যের উপরিভাগে পরিলশ্যাযান যে সমস্ত 
কৃষ্ণচিহেল্দ কথা বলা গিয়াছে, সেগুলি স্ুর্যযাবরণের ছিড্রান্তরাল দিয়া দৃশ্যনান 
সুর্য্যশরীরের অংশ নাত্র। দুর্বীক্ষণ দ্বারা শূর্ধ্যকে দেখিলে, তাহার উপরিভাগে 
এক অথবা ততোধিক কাল দাগ দেখা যায । কখন কখন এরূপ কতকগুলি দাগ 
একস্থালে পুনতরীকৃত দেখা যায় । তখন চাই কি সহজ চক্ষুতেও সেগুলিকে লেখা 
যাইতে পারে । একখণ্ড কাচকে দীপশিখাতে তাতাইয়া তাহাতে কালী পড়িলে, 
তাহার ভিতর দিয়াও স্ুখ্যকে দেখা যাইতে পারে । অথচ চক্ষুর কোন কষ্ট হয় 
না। এই কু দাগ সকলের কৃষ্ণ প্রায় মধ্যস্থলে সমান থাকে; কিন্তু তাহার 
পীর্থের কৃষ্তব তত থাকে না। যখন এই কাল ছিত্রপকল স্ষ্যমগুলের মধ্যস্থলে 
দেখ! যায়, তখন উক্ত ছিত্রবেষ্টনকারী ঈযৎ কৃষ্ণস্থান সকলকে গোলাকার এবং 
সর্বত্র সমবিস্তরতি-বিশি্ট দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্ত যখন সেগুলি হুর্য্যের পারে 
গিয়া পড়ে, তখন সেই অল কৃষ্ণ পার্খের বহির্দেশ সুস্পষ্ট দেখা যায় না ; এবং তাহার 
ছায়াতে কৃষ্ণতম অংশও আবৃভ হইয়া পড়ে! সর উইলিয়ম হর্শেল এরূপ একটি 
কৃষ্ণচিহ্ন দেখিয়া, যাহা লিখিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিলে এ বিষয় ভালরূপ বুঝা 
যাইতে পারে 3০১৩ অক্টোবর ১৭৯৪ ৷ গত দিবস সূর্ধ্যমণ্ডুলে আমি যে চিহটা 
দৈখিয়াছিলাম, অন্ত তাহ! কিনারার এত নিকটস্থ হইয়াছে যে, তাহার পম্চাদর্ষের 
উচ্চদিকে সমস্ত কৃষ্ণতম অংশটুকুকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; তবুও সেই গহ্বর্টীকে 
দেখ! যাইতেছে, এত সুন্দর দেখা যাইতেছে বে, কৃষ্ণতম চিহ্নের নিলে এবং কালাম 
পার্শ্বদেশের উচ্চতা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে ।” 


অপিতু এই ছিদ্র সমূহকে স্ূর্য্যমগুলের একস্থানে সর্বদা দেখ! যায় না 
তাহাদের স্থান পরিবর্তন ঘটে । নৃধ্যের যে অংশ বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ৩০ 
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ডিগ্রির মধ্যগত, সেই অংশেই এই চিহ্ন ঞ্লিকে সচরাচর দেখা যায় !ঃ--এই অংশের 
মধ্যে সেখুদি বিচলিত হইয়া! বেড়ায় । অপর ইহার) সময়ে সনয়ে দ্বন্ব আাকারও 
পরিবর্তন করে ।-__প্রতি ঘন্টায় এপ্রকার আকুতি পরিবর্রন হইয়। থাকে । যেখানে 
ছচসহ চাকুচিক্যময় জ্যোতিঃ পরিপুণ ছিল, সেখানে হঠাত একটা ছিদ্র উৎপন্ন হয়। 
সেই [ছিদ্র ক্রেমশচঃ বৃদ্ধি পায়, পুনরায় কুঞ্চিত হইয়। ছোট হইয়া যায়; এবং শেষে 
অদৃষ্ত হইয়া পড়ে? কখন কখন এইরূপ অদৃষ্য হইবার পুরে একটী রহ্ক, ভাঙ্গিয়া 
গিয়া, ছোট ছোট কতকগুলি রহ্ধ, হইয়া পড়ে। এইরূপ আকুতি পরিবর্তন দ্বারা 
এই অমুমান হয় যে, তাহারা তরল পদার্থ হইতে উৎপন্ন । কখন কখন কোন 
ছিদ্রের সীম! বৃদ্ধি পাইয়া ১০০ মাইল বেগে অশ্য কোন রঙ্কেের লিকটবস্তাঁ হয়।। 
তরল পদার্থ নহিলে আর কোন পদার্থের এরূপ গতি অসম্ভব । 

সূর্য্যের বিষুব রেখার উত্তয়পার্্স্থ অংশে এইরূপ গোলমাল দেখিয়া এই 
অন্কমান করা যায় যে, হৃর্য্যের গতির সহিত উক্ত চিহ্নসকলের উৎপত্তির অতি 
নিকট সংশ্রব আছে । কেন না কোন আবর্তরনকারী গোলের মধ্যস্থলের পদার্থ 
সকল সর্বাপেক্ষা প্রবলবেগে আবর্ধতন করে। সুতরাং সেই আবর্লের ফল 
গোলকের মধ্যস্থলেই অধিক পরিমাণে দেখা যায় । এই জন্য এরূপ অনুমান 
করা যায যে, প্রথিবীর উঞ্চ-কটীবন্গের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ যেরূপ মধ্যে 
মধ্যে প্রচণ্ড বাতভ্যাতাড়িত হইয়া থাকে সেইরূপ স্র্য্যেরও মধ্যস্থলে নহ! প্রচণ্ড 
সৌব্রবাত্যা সকল উদিত হইয়া, তাহার ( স্থ্য্যের ) উপরিভাগের আবরণকে স্থানে 
স্থানে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় ; এবং সেই কারণে এসকল চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
তাহাদের ভিতর দিয়া সুর্যের নিবিড় কৃষ্তবণ শীতল শরীর দেখা যায় বলয়া, এ 
ছিব্রসকল কৃষ্ণব্ণ বলিয়া বোধ হয় । পণ্ডিতেরা জ্যোতির্ময় আবরণকে বাষ্পাক্বৃতি 
তরঙ্গপদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন । সেই আবরণের উপরিভাগ সর্ব্বত্র সমান-. 
ভাবে উজ্জল নহে । রক ্রস্থ স্থান সকল অধিকতর উজ্জ্বল দ্েখাদ্বারা পরিবেষ্টিত । 
এই রেখানিচয় আবার বক্রাকৃতি এবং শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট । এই রেখাগুলিকে 
কেহ কেহ জ্যোতিশ্য় আবরণের প্রবলতর তরঙ্গমাল1 বলিয়া জ্ঞান করেন । 
নুর্যযমণ্ডলে কি মহ! প্রচণ্ড অদ্ভুত অন্দোলনই ঘটিয়াছে ! 

পৃথিবী যেমন বায়ুর দ্বারা পরিবেষ্টিত, সূর্ধ্ও সেইরূপ আর একটী অসম্পূর্ণ 
স্বচ্ছ বাম্পাকৃতি পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত্ত । এই দ্বিতীয় আবরণটা প্রথম আবরণের 
উপরিভাগে থাকিয়া স্র্যযকে বেষ্টন করিয়া আছে । তাহাকে “সৌরবারু” আখ্যা 
দেওয়া যাইতে পারে । সম্পূর্ণ স্বর গ্রহণের সময় এই অদ্ধস্বচ্ছ সৌরবাদু সুর্যের 
চারিদিকে প্রতিভাত হয় ॥। এই বায়ু আছে বলিয়াই, স্থধ্যের মধ্যস্থল অপেক্ষা 
চারিপার্শ অপেক্ষাকৃত অল্প তেক্ষোময় দেখায় । 
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আমরা পূর্বেই বলেয়াছি যে, কাচ্চহক উপ'রাক্ত নতের বিপরীতবাদা । 
তিনি বলেন, স্র্য্যের শীতল শরীর পরিবেষ্টনকারী এপ্রকার প্রচণ্ডতন উজ্জ্বল সৌর 
আবরণের অ্স্তির্ব অস্তরমান করা, কেবল অলীক কল্পন। মাত্র; কেননা, তাহা 
ভৌতিক নিয়মের বিপরীত | তিনি আপনার মত সমর্থনের জন্য যাহা বলেন, 
তাহার সারমশ্থ্ এই ; সৌর-কুষ্খচিহ্ন সকলের উৎপত্তি আদির কারণ বুঝাইবার 
আচ্ঠ স্থর্য্যের ভৌতিক রচনাসম্বঙ্গে উপরোজ্। যে মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা 
কতকগুলি নির্দিষ্ট অদ্রান্ত ভৌতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ । এমন কি যদিও 
উপরোক্ত মতে কৃষ্চচিচ্ছ সকলের উৎপত্তি ভিন্ন অন্য কোন কারণ আমরা লা 
দেখাইতে পারি, তথাপি স্থর্যের ভৌতিক গঠন সম্বন্ধে উক্তমত কখনই সত্য বলিয়া 
প্রতিপন্ন কর! যাইতে পারে না । উক্ত মতাবলম্বীদিগের কল্পিত চ্স্যোতশ্নয় আবরণ 
যদি বাস্তরবিকই থাকে, তবে তাহার তেজঃ অবশ্য চতুন্দিকে ব্যাপ্ত হইবে 7 স্র্ধ্যের 
গ্রীতল শরীরের দিকেও যেমন যাইবে, বহিঃস্থ সৌরজগতের দিকেও তেমনই ভাবে 
আলিবে। তাহা হইলে প্রকৃত শৃষ্যশরীর নিজে শীতল এবং যত সধিক কেন 
হউক না, শলীতলতম আবরণে আবৃত থাকিলেও, কালে উক্ত আবরণ এবং সূর্ধ্যশরীর 
উত্তপ্ত হইয়া, তেজঃ এত অধিক হইবে যে, সৃর্য্যশরীর জ্বল্দগ্রিব উত্তপ্ত হইয়! 
উঠিবে । স্ুতরাং শীতল অন্ধকারময় ৃধ্যশরীর জলন্ত অনলবং তাপ গাল আলোক 
বিকীরণ করিবে । ইহা অসম্ভব । 

বড় বড় পণ্ডিতগণের একপ বিবদমান মত সমূহ পাঠ ও আলোচনা করিলে, 
মন কোনটী সত্য কোনটী নিথ্যা, তাহা ভাবিতে ভাবিতে বিচলিত হয় । বাস্তবিক 
আমাদের সৌরজগতের পরিচালক সুর্য অতি প্রাচীনকাল হইতে অগ্যাবধি সমভাবে 
বিস্ময়কর হুইয়া রহিয়াছে । তাহার মধ্যে অত্যন্থুত কি সকল তৌতিক কাণ্ড 
চলিতেছে এবং তাহার শারীরিক রচনাদি কি প্রকার, তাহার ৬্রুব ও আজ্রাস্তমত 
অগ্ভাপি প্রচারিত হয় নাই । উপরে যে দুই মতের কথা বলা গেল, সংপ্রতি আর 
একজন পণ্ডিত আবার সেই ছুই মতই খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; এবং যদিও 
আধুনিক পণ্ডিতবর্গ প্রথমে তাহার নবপ্রচার্িত মতে বিশ্বাস করিতে কিছু কুষ্িত 
হুইক্মাছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আবার অনেকে তাহাতে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছেন । 
পণ্ডিতবর স্যাসমিথ বলেন যে, সুর্যের জ্যোতিশ্দ্য় আবরণ উইলো পত্রাকুতি 
জ্যোতিম্য়। পদার্থে বিরচিত ! উক্ত, পত্রাকৃতি পদার্থসকল অনবরত স্বর্ধ্যশরীরের 
উপরিভাগে নৃত্য করিতেছে, এবং পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, সমস্ত সূর্য্যে- 
শরীরকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই বিচিত্র পত্রাকৃতি পদার্থ গুলিকে, যেখানে 
আলোকরশ্মি কৃঞ্চচিহ্ন সকলের মধ্য দিয়া সেতু আকারে পড়িয়া থাকে, সেইখানে 
স্থম্পষ্টভাবে দেখা যায় । আবার সেগুলিকে অতীব বিস্বযজনক প্রচণ্ডবেগে নাচিতে 
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এবং পরস্পবেন প্রত ধাবিত হইতে দেখা যার । এই নূতন আবিষ্কৃত পদার্থসমূহের 
উৎপত্তি ও রচনা সন্বন্ধে কোন কথা কল্পনাও বলিতে সাহস করে না । শপ 
সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় সুর্য্যমণ্ডলের বহির্দেশে যে হুন্দর লোহিত বর্ণ উচ্চ 
প্রতিফ্রুতি সকল দেখা যায় এবং যাহারা কখন কখন সুর্যের শরীরের উপরিভাগে 
৪* সহস্র মাইল পর্যন্ত উচ্ভে উঠিয়া থাকে, সষ্যের ভৌতিক গঠন সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত 
লস ক্স Es EE উৎপন্ডির, সেই সকল 
মতের সহিত কোনকরূপে সামঞ্জস্য হয় লা। সর্ধ্যমণ্ডল কত আশ্চর্য্য অপরিজ্ঞাত 
কাণ্ডেরই আকর ! ( ক্রমশঃ ) 
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+ "তে Nasmyth (1862) described the 3pots as ¢aps or holes, more 
or less extensive in the luminous surface or photosphere of the Sun. 
These exposed thc totally dark bosom or nucleus of the sun. Over 
this ‘appears the mist surface :—a thin, gauze-like veil spread over 
it. Then camc the penumbral stratum, and, over all, the luminous 
stratum, which he had the good fortune to discover was composed 
of a multitude of very clongated, lenticular-shaped, or, to use a familiar 
illustration, wiltowlcafshapced masses. crowded over the photoshere, 
and crossing one another in every possible direction......IThese 
clongatcd. lIcns-shapced objects he found to be in constant motion 
relarively to onc another. They sometimes approached. sometimes 
receded, and sometimes they assumed anew angular position, by one 
end either maintaining a fixed distance or approaching its neighbour, 
while art the other end they retired from cach other. These objects, 
some of which were as large in superficial area as all Europe, and 
BOIDe even as the surface of the whole earth, were found to shoot in 
tbin streams across the Sspots3,...... sometimes by crowding in on tbe 
edges of the spot they closed itin, and frequently at length thus. 
obliterated it. These objects were of various dimensions. burt in 
Jength generally wcrg from ninety to one hundred times as‘long as 
their breadth at the middle or widest 081৮৮816117 of the British 
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পলাকে বড় জ্ঞানই আম্মাভিমান । কেহবা আপনাকে ধনে বড় বিবেচনা 
করিয়। অভিমানী হয়েন ; কেহবা আপনাকে মান সন্্রমে বড় বিবেচনও 
করিয়। অভিমানী হয়েন ; কেহবা আপনাকে বিদ্যা বুদ্ধিতে বড় বিবেচন] করিয়) 
অভিমানী হয়েন ; কেহৃবা আপনাকে ক্ষমভাতে বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী 
হয়েন ; কেহবা আপনাকে ধন্দেতি বড় বিবেচনা করিয়া অভিমানী হয়েন ; এবং 
কেহবা আপনাকে মছ্যপান অথবা অন্য কোন অসৎ কার্য্যে বড় বিবেচনা করিয়া 
অভিমানী হয়েন ॥ লোকে যেক্ধপ সতকাধ্যের শ্রন্য অভিনানী হয় শ্রাবার সেইরূপ 
অসৎ কার্য্যের জন্কাও অভিমানী হয় । আমাদিগের উপস্থিত প্রস্তাবে বিবেচ্য এই 
যে, আত্্ীভিমান হইতে কিরূপ ফলোৎপন্তি হম্প__আয্মাতিমান কি সুফল প্রস্থ, 
অথব! আত্মাভিমান হইতে মন্তুষ্য আ্াতি অবনত হইতেছে । 


পূর্বেই উক্ত হইমাছে আপনাকে বড় জ্ঞানই আত্মাভিমান । আপনাকে বড় 
বিবেচনা করিলে, তদন্যায়িক আচরণ করিতে প্রয়াসী হওয়! মনমুয্যের স্বভাবলিছ্ধ । 
তবে যিনি যে বিষয়ের অভিমানী তিনি তছিবম রক্ষার্থে ই চেষ্টা করেল ! 


হলাভিঘাঁল 
ধনাভিমানী লোক কিরূপে আপনার ধন বৃজি হইব তত্বিষযয়ে যত দর হত 


শীল হয়েন বা না হয়েন কিরূপে ধনগোৌরব বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ কিরূপ আচরণ করিলে 
লোকে ধনী বলিয়া গৌরব করিবে তাহার প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি করিয়া চলেন। ধন 
শব্দের অর্থ কি? যত্বলরূ প্রয়োজনীয় ভ্রব্য অথবা যাহার বিনিময়ে যতুলন্ধ 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্য পাওয়া যায় তাহাকে ধন বলে । কথঞ্চিত জীবিক। নিব্ধাহ 
হইতে সুখ সচ্ছন্দে কাপাভিপাত পর্যন্ত্র সমুদয়ই ধনসাপেক্ষ । এইঅন্যই লোকে 
ধনের অন্ত লালায়িত । পক্ষান্তরে যাহার অধিক ধন থাকে, লোকে ধনপ্রান্তি আশঙ্ে 
তাহার বশীভূত হয় । এতদ্যতীত ধন থাকিলে লোকের গৃহাদির এরূপ শোভা হয় 


যে, ব্বতঃই তাহার বাহিক সৌন্দর্য্য চিত্কে হরণ করে । ধনশালী লোক যে যে 


সস” 
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কারণ বশত; লোকের প্রীতিভান্ডন হয়, তাহা ব্যমমূলক ৷* লোকের শঅরদ্ধাভাজন 
হইবার আশয়ে ধনাভিয্বানী লোক ব্যয়শ্বীল হয় এবং তদ্দারা দরিদ্র আত্মীয় বন্ধু, 
শিল্পী ভিক্ষুক এবং সময়ে সময়ে জনসাধারণে যারপরনাই উপকৃত হয়। বস্যতঃ 
এই শ্রেণীন্থ লোক কখন নিতান্ত অসাধ্য না হইলে ব্যয়কুষ্টিত হয় না! স্মতরাং জন 
সাধারণে তাহার হন্তে নানারূপ উপকার লাভ করে । পৃথিবীতে যত সশুকাধ্য 
সংস্থাপিত ৭' হুইল্লাছে তাহার অনেক কারণ সত্বেও ধনাভিমান অগ্ঠতর 1 

সংসারে সকল বহ্যরই তুই দিক আছে, ধনাভিমানের অশেষগুণ সত্বেও দুই 
একটী কুফল দৃষ্ট হয়। 

(১) অবস্থাতীত ধলাভিমান বশত: অনেক সময়ে লোকে কুকর্শ্বাসক্ত হয় । 
এই জস্যই লোকে “গরু মেরে বামূনকে জুতো দান করে ।”৮ অভিমানবশতঃ লোকে 
কতক গুলিন কাৰ্য্য অবশ্যাকর্তব্য জ্ঞান করিয়া, তদসুরূপ অবস্থা না থাকিলে, অর্থের 
অন্ত প্রায় কোনরূপ অসৎ কার্য করিতেই কুষ্টিত হয় না। অশ্মচ্ছেশীয় প্রাচীন 
জমিদারের বংশস্থ কেহ অপেক্ষাকৃত দুরবস্থাগ্রস্ত হকলে যে প্রজাপীড়ক হয়, ইহাই 
তাহার অশ্যতর কারণ । 

(২) ধলাভিমাঁন জন্য অনেক সময়ে লোকে অবস্থাতিরিক্রু ব্যয় করে এবং 
ক্ষণগ্রস্ত হইয়া পরিণামে সর্বস্বান্ত হয় । এইরূপে অশ্মদ্দেশীয় কত ধনশালী 
পরিবার যে দরিদ্র হইয়াছে তাহার ইয়তা করা যায় না। বস্তুতঃ আমাদিগের 
দেশে যত ধনশালী বংশ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই আধুনিক । প্রাচীন ধনী 
সম্তালগণ প্রায় দরিদ্র হইয়াছেন । ইহার অশেষ কারণ সহেও ধনাভিমানমূলক 
কার্য অস্যতর ও পুধানস্থলীয় । অধুনা আমাদিগের দেশে ইংরাজী সভ্যতার 
প্রভাবে ধনসহ প্রধানত: মান-সম্্মাদি যুস্ত৷ হওয়ায় লোকে আয়াতিরিক্ত ব্যয় 
করিয়া! থাকে । এই জন্যই যাহার পিতা-পিতামহ মাসিক একশত: টাকা আছ 
করিয়া ছয় আনার চট্টা ও চৌদ্দ আনার কাপড় পরিধান করিয়া সম্ভষ্টচিক্তে বাস 
করিতেন, তাহার পূজ্র ৯1৪ সহত্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া আশৈশব বিংশতি বৎসর 


— * পপ এর এ ৮ সপ 


* মাছার গৃহে ধন প্রোথিত থাকে, তাহার দ্বারা সমাজে কেহই উপরুত ছয় না। পে 
যেমল দানাদি করে না, সেইরূপ বৃহৎ অট্টালিক! নিশ্দাণ অথবা অন্ত কোন শিলজাত পদার্থ দ্বারা 
গৃহ অথবা শরীরের শোভা সদ্বর্চন অক্ষ যত্ব করে না। এন্নপ প্রকৃতির লোক ধনের অভিলবি 
করে লা ॥ লোকে তাহাকে ধনশালী বলিলে যারপরনাই চিন্তিত হন, পাছে দরিত্র আত্মীয় 
কুটুম্ব অথবা ভিক্ষুক হন প্রার্থনা করে, কিস্বা চৌরাদি তাহা অপহরণ করিয়া লল্প। 

{+ এ বিবন্গ ঘশোভিমান বৰ্ণন সময়ে সধাকৃ বিবৃত হুইবে । 

€ অব্যাদির মূলা বিবেচনা করিলে তৎকালীন একশত টাকা অপুনাতন ৩০০. টাকা 
বঅপেক্ষা অধিক মৃল্যবান্‌। 


১২৮২]. আদ্মাছ্তিমাল ২৮৩ 
কালেজে ইংরাজি অধ্যয়ন করিয়া নাসে ৪০৫৭ টাকা আয় করেন এবং ৫২ টাক! 
মূল্যের বিনামা ও দশ টাকা মুল্যের বন্ত্র পরিধান করিয়াও সন্থষ্টচিজ হইতে পারেন 
না| এই জরম্য বর্তমান বংশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় কেহই সঞ্য়শীল 
নহে, তঙ্লিবঙ্কন অনেক সময়ে অনেক ক্লেশ ও যস্ত্রণা সহা করে এবং সঞ্চমশীলত। 
হইতে যে মহান্‌ উপকার সকল সাধিত হয় তাহা হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় 
বস্তুতঃ বিবেছন! করিলে বর্ধনান বংশীয় লোক ধনগৌরব করিয়াই, ন হইতেছে । 
আমাদিগের আয় অতি অল্প, তথাপি সাহেবদিগের সহিত বাহক আড়শ্বরে সমকক্ষ 
হইতে চেষ্টা করি । 

(৩) ধনাভিমালীর মনে সুখ নাই । সর্ব্বদা যনগোৌরব লাভের অনু 
ব্যস্ত; এক দণ্ড সুখে কালাতিপাত করিতে পারে না! প্রচুর আয়বান্‌ ন! হইলে 
সৰ্ব্বদা দ্ধণগ্রস্ত থাকে এবং তশ্লিবন্ধন অশেষ যন্ত্রণা সহ করে । প্রাচীন ধন-শালট 
ভগ্রাবস্থ লোক ও আধুনিক শিক্ষিত যুবক উভয়েই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল । 

(৪) এই ধনগৌরবাকাকক্ষা বশতঃ অনেক সমমে আধুনিক লোকে, যেমন 
লোকের নিকট অধিক আয়বান্‌ বলিয়া) পরিচয় দেওয়ার জন্য ফণ করিয়াও বাস্যাড়ম্বর 
করে, সেইরূপ আবার কখন কখন অবস্থা সম্বন্ধে অনৃত বাক্যও প্রয়োগ করে । 

এইরূপ ধনাভিমানের যতই কেন দোষ থাকুক না, তাহা কেবল তাহার অযথা 
পরিমাণোৎপল্ন । পরিনিত সীমা অতিক্রম করিলে সকল বিষয় হইতেই কৃফলোৎ্পত্তি 
হয়। দয়া মমভা প্রভ্ভৃতি মনুষ্য জীবনের ভূষণ-_ইহলোকে লেবছুঙ্গ ভ গুণাবলী ও 
যদি অযথাপরিমাণে ব্যবহৃত হয়, ভাহা হইলে যারপরনাই কুফলোত্পাদন-করে । 
জগতে এমন কিছুই নাই যাহা নির্দিষ্ট সীমা আভিক্রম করিলে কুফল প্রস্থ হয় না। 
এই বন্য ধনাভিমানের অযথা পরিমাণোতপন্ন অনেক কুফল সলহে৪ তাহা মানব- 
সমাজের অপকারী না হইয়া উপকারী পদের বাচ্য ॥ 

ফশোতিনান 


যশোভিমান সম্থষ্যের মনে যারপরনাই প্রবল । আগতে যত সংকার্ধ্য 
অনুষ্ঠিত হয় তাহার অধিকাংশই ইহলোকে চিরশ্মরসীয় হওয়ার উদ্দেশ্যমূলক__ঞ 
কথা বোধ হয়, যিনি মানবপ্রকৃতি একটু মনোযোগ করিয়া অঙমুসন্ধান করিয়! 
থাকেন তিনিই স্বীকার করিবেন। সম্পূর্ণ নিহ্যোর্থ হইয়া লোকের উপকারের 
জন্ড, আত্মবিসঙ্জ্ন করে-_একরূপ দেব্প্রকৃতির কয়জন লোক সংসারে দেখ! গিয়! 
থাকে? দার্শনিকপ্রবর লক অথব) অগস্ত কোমৎ যাহাই কেন বলুন না, সম্পূর্ণরূপে 
নিংস্বার্থভাবে পরোপকার কল্পনা-প্রধান বালকের স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই বলিতে 
পারি না। অন্য কোন বিশেষ স্বার্থ বজ্জিত হইয়াও সুনাম লাভ আশায় লোকে 
সদহ্ুষ্ঠান করিয়া থাকে । ঘদি সৎংকর্শ্মশালী লোককে ত্রিটিশ গবর্ণমেন্ট উচ্চ উপাধি 


২৯৮৮৪ বজঘ শন [ আস্বিন 


দ্বারা সম্মানিত না করিতেন, ডাহা হইলে, অশ্মদ্দেশে কদাপি সদনুষ্ঠানের এত 
বাহুল্য হইত লা এত বিদ্যালয়, এত চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়া, লোকের অশেষ 
উপকার সংশাধিত হইত না, এত প্রশস্ত রাজবস্ম প্রস্তুত হইয়া লোকের গতিবিধির 
ঈদৃশ সুবিধা হইত না । 

কেবল সবকার্যাহুষ্ঠান নহে, বশোভিমানী লোক অনেক সময়ে সুনাম হানির' 
অভিপ্ৰায়ে দৃক হইতে বিরত হয়। কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অভিমানী লোক 
প্রীয়শহ নীচ প্রকৃতি লোকের হ্যায় দুন্ধশ্মাস্বিত নহে। আমাদিগের উনবিংশ 
শতাব্দীর শিশ্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে পরলোক-ভীতি ও পরমেম্বরের উপর আন্ধার 
ভাব পূর্বববর্ত্বা বংশীয়দিগের অপেক্ষা নিতান্ত অন্ত হইয়াছে, তথাপি কে লা স্বীকার 
করিবেন বর্তমান বংশীয়দিগের নীতি পুর্বববর্জীদিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে । 
অন্ৃভাচার, অনুর্ত কথন, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দ্বণিত কার্য পূর্ববাপেক্ষা অনেক 
হ্রাস হইয়াছে । ইহার অনেক কারণ সত্বেও যশোভিমান অন্যতর । 

এই ভাব লোকের মনে এতই প্রবল যে, দার্শনিকবর বার্ণার্ড ডি মাগ্ডীবীল 
হশোভিমানই লোকের হ্যাযাশ্যায় নিচ্ধারণের উপায় বলিয়া বর্ন করেন । সকল 
স্থনীতি এই অভিমান (১) অর্থাৎ লোকামুরাগ-প্রিয়তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 
বর্তমান দার্শনিক বেন বলেন, “মনুষ্য নিশ্চেষ্ট ও ভীকরুপ্রকতিক-_কোন বিশেষ 
ভাব প্রধান নহে । সুতরাং আত্মাভিমান না থাকিলে নিশ্চয়ই আদিম অবস্থা! 
হইতে উন্নত হইতে পারত না। তথাপি ধর্শ্মশাস্ত্র লেখকেরা আস্্রাভিমানের উপর 
দোষারোপ করেন । অভিঙান নির্দেশ করা বড় কঠিন ॥। আহি বড় নিরভিমানী 
এই বলিয়াও সময়ে সময়ে অভিমান হয় এবং দুন্ধর্শ্ম করিয়াও লোকে সময়ে সময়ে 
অভিমানী হয় । আত্যাভিসান অনেক সময়ে মন্য্যকে সত্কর্মশালী করে । সতীর 


সতীত্ব, বীরের বীরত্ব অভিমানমূলক ৷” (২) ও 





(>) “The Moral Virtues are the political offsprings which flattery 
beget upon pride.” Mandeulle’s Fable of the Bees. 

(2) “Mean is naturally innocent, timid and stupid. Destitute of 
strong passion or appetite, be would remain in his primitive barbarious 
state were it not for pride: yet all moralists condemn pride, as a vain 
notion of our auperiority. [6 হত a subtle passion not easy to trace. 
Ic is often seen in the humility of the humble and the shameless 
of the shameless. It stimulates charity ; pride and vanity bave ৮৪০ 
more bospitals than all the virtues together. It is the chief ingredient 


in the chastity of women and in the courage of men.’ 
Bain. 


১২৬২] আস্ভানক্তিমানল ২৮৫. 


আমরা মাগ্ডীবীল ও বেন সাহেবের -সহিত অনেকাংশে একনত্য প্রকাশ 
করি। যদিও এই পাপ-পুণ্যময় সংসারে *এমন অনেক লোক আছে, ধর্মই, 
যাহাদিগের জীবনের একমাত্র ত্রত এবং পরলোক ভয়েই যাহার! সমুদয় সদনুষ্ঠান 
করে, তথাপি অধিকাংশ সংকর্শ্মশালী 'লোকই, যে সম্মান প্রত্যাশী এ কথাতে 
অন্মমাআ সন্দেহ নাই । 

অস্দদ্দেশে এই ভাব এতাধিক প্রবল যে, অধ্যাতি হইবে, দশঙ্গনে হাসিবে বা 
দশজ্রনের কাছে সুখ থাকিবে লা__এইলুপ বাক্য আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে সর্বদাই, 
হন! যায়৷ 

ধনাভিমানের শ্যাম যশোভিমানও অযথা প্রবল হইলে লোকে নানাক্ধপ 
কুকশ্মাসক্ত হয়; যশোলাভ প্রত্যাশায় যারপরনাই অযশের কাৰ্য্য করে! রাজ 
পুত্ৰগণ একমাত্র বংশমর্য্যাদ৷ রক্ষা হেতুই অনেক লে কন্যা-সন্তান চুনিষ্ঠ হইলেই 
প্রাণবধ করে । 

সময়ে সময়ে লোকে তুদ্ধর্শ্মে খ্যাডিলাভের জন্যও ব্যস্ত হয় । মাতাল অলিক 
পরিমাণে মগ্ঘপান ও লম্পট দৃক্তরিয়াতে চাতুর্য্যলাভ, গৌরবের বিষয় মনে করে । 
এইজপে ঘে যে কাধ্যে রত হয়, সে তাহাতেই বাহবা লোভের চ্রম্য সনিচ্ছুক হয় । 
মহাবীর আলেকদ্গডুর একমাত্র সম্দান লাভাকাভক্কায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ 
বিনাশ করিয়াছেন, ও শত শত নগর ও পল্লী লুখন করিয়া নির্ধন ও নির্মন্ব্য 
করিয়াছেন | এবং কর্তেজ, পিক্ষারো সণ্টজ্ঞমার একমাত্র সম্মান লাভাকাহ্ক্ষায় ধর্শ্মের 
নামে সহজ সহত্র নিরপরাধী আমেরিকাবাসীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন । একমাত্র 
পৌত্তলিকতা বিনাশ সম্মানাকাজক্রায়ই গজ্জনীর মহম্মদ সোমনাখের মন্দির ভয় 
করিলে পাণ্ডাদিগের অনেক অনুরোধ ও অর্থ প্রদানের প্রতিশ্র্গত অঠাহা করিয়া ও 
প্রতিমা ভগ্ন করিয়াছিলেন ! এবং একমাত্র সন্মানাকাঙ্ক্রায় কোন গ্রীক সম্ঘাট 
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মক্ষিকা বধ জীবনের প্রধান কার্য করিয়াছিলেন । 

সম্ানাকাজক্ষার্ এই সকল দোষ দেখিয়া কি আমরা তাহাকে মহুয্যোর 
অপকারী আখ্যা প্রদান করিব ? আমর! এই মাত্র বলিতেছি যে, সম্মানাকাহিক্ষা 
লোককে কা্যধ্যে উৎ্সাহশীল করে। কিন্তু কার্য অন্য মূল হইতে উৎপয় হয়। 
যে যে বিষয় ভাল বুঝে, যাহার কল্পনা যে বিষয়োৎপয় সুখ বার বার ধ্যান করিয়াছে. 
সে সেই বিষয়েরই অনুসরণ করে! সুতরাং খাঁহার সম্মানাকাক্তক্ষা বশতঃ নীচগামী 
চল হা রাসগাঙাগা দান! সশ্মানাকাতক্রার কোনই দোষ মাই । 

স্বাভাবিক বুদ্ধি অথবা বিদ্তাভিমান 

স্বাভাবিক বুদ্ধির নিমিত্ত অভিমানী ল্লাক সর্বদাই নূতন তত্ব আবিষ্কার 

অথবা নূতন মত প্রকাশ করিতে ব্যস্ত | বস্তুতঃ সংসারে, এই সংখ্যক লোক যত 


২৮৬ বজছর্শন [ আশ্বিন 


অধিক হয়, মানব সমাজ ততই নূতন মত এবং নূতন তর জানতে পারে। বুদ্ধির জন্য 
অভিমান না থাকিলে, কে বহুকাল প্রচলিত সহস সহত্র পণ্ডিতান্মোদিত আপামর 
সাধারণের মতের বিরোধী কথা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইত ? জগতে এমন অনেক 
বুদ্ধিজীবী লোক আছেন, যাহার! অনেক নূতন বিষয়ের চিন্তা করেন, চিন্তা করিয়া 
অনেক সময়ে অনেক নুতন তত্বও অবধারণ করেন কিন্তু অভিমান না থাকায় 
তাহারা জনসাধারণের বিশ্বাসাতীত মত প্রচার করিতে সাহস পান না । বহ্ততঃ 
নিরভিমান যে মানব সমাজকে কত নূতন মত স্বতরাং তচ্ছাত উপকার হইতে 
বঞ্চিত করিতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না । 

পক্ষান্তরে স্বাভাবিক বুদ্ধির অভিমানী লোক অনেক সময়ে যথোচিত চিন্তা 
না করিম্নাই নৃতন মত ব্যক্ত করেন এবং তদনুসরণকারীকে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত 
করেন । অনেক সময়ে শ্রন্থাদি অধ্যয়ন, অর্থাৎ অন্যের মত গ্রহণ পক্ষে এত 
উদাসীন হয়েন যে, বিবেচ্য বিষয় সকল ভাবে বিচার করেন না। কিন্তু এজন্চ 
আনরা অভিমানের উপর দোষারোপ করিতে পারি না। স্বাভাবিক বুদ্ধিজীবী 
লোক যদি অস্যোর বুদ্ধি ও মত শুনেন, তাহা হইলে কদাপি তাহার বুদ্ধি মলিন হয় 
না, বরং প্রথর ও মাঞ্ছিত হয়। বুদ্ধির নৈসগিক অবস্থা পুস্পকোরকবত। যেরূপ 
সুর্ধযরশ্মি প্রভৃতির অভাবে কোরক প্রস্ফুটিত হইয়া পুস্পে পরিণত হয় না, সেইরূপ 
উচিতরূপে চর্চিত ও মাঞ্জিত না হইলে স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রশ্চটিত হইয়া উচিতর্ূপে 
চিন্তা করিতে সক্ষম হয় লা ॥। তবে যে স্বাভাবিক বুদ্ধিদ্রীবী লোক অন্যের মতাদি 
পক্ষে যারপরনাই উদাসীন হয় তাহা প্রকৃত অভিমানমূলক নহে- তাহা ভাহাদিগের 
মনংলংযোগাভাবের ফল। 

বিগ্ভাভিমালী লোক নিরন্তর গ্রস্থাদি অধ্যয়ন করেন এবং তন্নিবন্ধন স্বয়ং 
অনেক উল্লতিলাভ এবং মানব সমান্রকেও অশেষ ঝণে আবদ্ধ করেন । কিন্তু স্বাধীন- 
চিন্তা বিবঞ্জিত হইয়া সর্ববদা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে সম্পূর্ণরূপে কার্যক্ষমতা হার্রাইতে 
হয় এবং অস্মদ্দেশীয় ভটনচার্য্য মহাশয়দিগের চ্যায় সাধারণ বুদ্ধি হারাইয়া পশ্তবৎ, 
হইতে হয় । অধুনা অনেক বিদ্বান লোক জন্ম পরিঞহ করিতেছেন ) প্রাচীন 
কালাপেক্ষা বিগ্ভালাক কত অধিক পরিমাণে বিকীণ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা 
যায় না। তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেক লোকেই স্বীকার করিবেন, চিস্তা- 
গ্রলতা ও মৌলিকতার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়াছে । প্রাচীনকালের শিক্ষিত 
ও চিল্তাশীলের অনুপাত অধূনাতন শিক্ষিত ও চিন্তাশীলের অন্থপাত অপেক্ষা 
অনেক অধিক একথাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই । বস্তুত: অধিক অধ্যয়ন ও অল্প 
চিস্তাবশতঃ এরূপ ঘটিতেছে তাহাতে সন্দেহ লাই । এই সমুদয় কুফল প্রত্যক্ষ 
করিয়াও আমরা বিগ্তাভিমানকে অপকারী বলিতে পারি লা। যাহার! চিন্তা 
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অপেক্ষায় অধিক অধ্যয়ন করেন, উাহারা মনে করেন না যে, তাহাতে বিদ্যার 
বৃদ্ধি হয় না। মূলে ভ্রাস্তরমূলক নতই এই অনিষ্ট প্রসব করিতেছে । বিগ্যাভিমান 
কদাপি এরূপ করে নাই । 

ধর্মাভিমান 


ধম্মাভিমাল বশত: সংসারে অনেক সৎকাধ্যের অন্থষ্ঠান ও অনেক পরিমাণে 
অসৎ কাধ্যের নিবৃত্তি হয়। বস্তুতঃ অভিমানশৃহ্য প্রকৃত ধাশ্মিক লোক হইতে 
সংসারে যত উপকার হয়, ভিমানী হইভে তদপেক্ষা অশেষ গুণে অধিক হইয়া 
থাকে একথা কে সন্দেহ করিবে? কারণ প্রক্কত ধাশ্মিক লেকাপেক্ষা ধার্টিকাতি- 
আলীর সংখ্যা অশেষ গুণে অধিক ৷ ধশ্মাভিমানীর মনে ঈশ্বর চিন্তা ও বিশ্বাস যত 
দূর প্রবল থাকুক বা লা থাকুক সে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত হয় ও তাহার সৎ- 
কণ্্ান্থষঠানশীলতা প্রবল হয় । এবং তাহা হইতে অনসাধারণে অশেষ উপকার 
প্রাপ্ত হয় । অন্মন্দেশে যত ক্রিয়া কাপ অন্থচিত হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে 
দীন ছংখী যে সাহায্য প্রাপ্ত হয, তাহার অনেক কারণ সবেও ধশ্নাভিমান অশ্যতর । 
অস্মদ্দেশে অনেক ছ্ক্ক্রিয়ান্থিত লোক একমাব্র ধশ্মীভিমানলবশতঃ যারপরনাই সং 
কর্মের অনুষ্ঠান করে, এবিষয় সর্বদাই চাক্ষুষ করা যায় । যে মহাপালী পরম 
স্বার্থপর বৃদ্ধ মাতা অথবা বনিতার ভরণ-পোষণ ভার বহন করিতে অনিচ্ছুক সেও 
অনেক সময়ে সাধারণ হিতকর ব্যাপারে বিস্তর অর্থ বায় করিয়া থাকে । (১) 
এক্সপ গহিত আচরণ আমাদিগের অন্থমোদিত বিষয় বলিতোছ লা। এস্ছলে 
আমাদিপের বক্তব্য যে, অহা পালীর মনেও ধশ্মীভিষান প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে কোন 
কোন স্থলে সতকর্দশালী করে । 

ধনাভিমান, যশোভিমানের ম্যায় ধর্শ্মাভিমান বশতঃও লোকে অনেক সনয়ে 
অনেক অসৎ কাৰ্য্য ও উদ্মত্তবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে । ধর্শ্মের জন্য যে উৎপীচ়ন 
হয়” ধর্শ্মাভিমানই তাহার একমাত্র কারণ । নরশোণিততৃধ্ণবিধুরা মেরী এক মাত্র 
ধর্শ্মাভিমান বশতঃই কয়েক বৎসর মধ্যে ২৭৭ জন পোপ(বিরোধী খৃষ্টানের প্রাণ বধ 
করিয়াছিলেন। বেকেট পোপের পদাভিঘিক্ত হইয়া স্বাভাবিক শম প্রকৃতি 
পরিত্যাগ করিয়া তাৎকালীন এ পদন্থুলভ হুগ্ধর্বভাৰ অবলশ্বন করিয়াছিলেন । 
লুই একদিনে বহুতর লোকের রক্তপাত করিয়াছিলেন । অনেক ক্ুমীয় স্রাট্‌ 


(১) আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের মধো ইহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নাহ । এন্সশ একছন্‌ 
ব্যঞজিপু সহিত আমান একদিবস অনেক তর্ক বিতর্ক হল | পরিশেষে তিনি বলিলেন “আবি 
ভগবানের একটি নিদ্রম লশ্তবন করিতেছি বটে কিন্ত তাহা না করিলে অর্থ, পল্লব প্রতিপাললে 
উচিত রূপ অর্থ বাদ করিলে আমি কদাপি ভাবুতদাতাগ ছুঃপ নিবৃদ্তি করিত পারিব না |” 


২৮৮ বজদর্শজ [ আশ্বিন 


প্রথমসাময্নিক খ্রঙ্ঠানগণের পবিত্র শোণিতে বস্থমতীকে কলস্কিত করিয়াছিলেল । 
ইস্লাম ধশ্মাবলস্বিগণ কত নিৰ্দ্দোষী লোকের প্রাণসংহার করিয়া আপনাদিগের-চির 
কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছেন । ভামাক্ষাস আক্রমণ কালে খালেড পবিত্র প্রসীষ্টাবন্ধ 
দম্পতির বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন। কত ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী নরপতি নিরপরাধী 
বৌদ্ধদিগের প্রাণহানি ও অশেষবিধ অত্যাচারে অত্যাচারিত “করিয়াছিলেন । 
অধুনা হিন্দুগণ ব্রাহ্ম ও খৃষ্টানদিগের উপর কত অকথ্য অত্যাচার 
করিতেছেন । 

'এতন্্যতীত ধৰ্শ্বাভিমান বশতঃ কত লোক কত অমাহুষী কঠোর করিয়া 
জীবন ক্রেশে অতিবাহন করিতেক্ছেন । কেহবা উদ্ভহস্তে, কেহবা অধোসুখে, কেহবা 
শীতকালে বন্ত্রাভাবে, কেহবা দারুণ নিদাঘসন্তপ্ত মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য কিরণে যার- 
গরনাই র্লেশ সহা করিয়া ইহজ্রল্মের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন ! কেহব! 
অনশনে শরীর ক্ষয় ও (হয়ত) প্রাণত্যাগ করিয়া মর্ত্য লোকের দুঃখ মন্ত্রণা হইতে 
মুক্ত হইয়া ম্বর্গবাসী হইতেছেন ! ! 

এই সকল দোষ সবেও ধর্শ্মাভিমান মন্য্যের পরমোপকারী । এসকল 
ধর্মীভিমানের দোষ মহে । লোকের অজ্ঞতার দোষ অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক অনৈসগিক 
বিষয় সহ ধশ্মাভিনান যুক্ত হইয়া এইরূপ কুফল উৎপাদন করে । 

বীধ্যাভিমান 

বীর্ঘ্যাভিনান জাতিসাধারণের উন্নতির প্রধান কারণ । বীধ্যাভিমানপরায়ণ 
ছাতি কখন অন্যের অধীনত! স্বীকার করে লা, শক্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে আনন্দে প্রাণত্যাগ করে, তথাপি এক জলের দেহে প্রাণ থাকিতেও সমরানল 
নিব্ধাণ হইতে দেয় না। যখন নিলীয় কার্থেজ আক্রমণ করিলেন, অধিবাসিগণ 
প্রাপপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং দেশের সমুদয় ধন নিঃশেব হইলে 
যোবিৎুগণ আপনাদিগেন্স গাত্রাভরণ ও মন্তকের কেশ পর্যাস্ত বিক্রয় করিয়! 
যুদ্ধোপকরণ যোগাইতে লাগিলেন । এই বীর্ধযাভিমান আবার লোককে কত সময় 
কত নিরর্থক সমরে প্রবৃত্ত করায় ; কত সময় কত নির্দোষ লোকের প্রাণহানি করে, 
কত সময় কত সাধুর সর্ববন্বাস্ত করে, কত সময় কত নিরপরাধী জাতির আীবনের 
সারসর্ববন্ব স্বাহধীনতা-রত্ু অপহরণ করিয়া এবং কত সময় হুর্যল ভ্রাতাকে পদে 
দলিত করিয়া ননুক্। নামের কলঙ্ক ঘোষণ! করে | কিন্তু এসমুদ্রয় বীর্যের 
অযথা ব্যবহার হইতে উৎপন্ন । বভ্ততঃ নির্দোবীর অনিষ্সাধন প্রকৃত 
বীরত্ব নহে। তত্যাচারীর হস্ত হইতে ছুর্ববল ও আপনাকে রক্ষাই প্রকৃত বীরত্বের 
ক্কার্য্য । 
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যথার্থ বীরপুরুষ অপমান সহা করিতে পারেন না । সুতরাং তাহার চরিত্র 
কদাপি নীচ হয় না। ( পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইলে যে হ্বদয়ের মহৎ আশয়ত! 
কিছ, পরিমাণে অপনীত হয় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন লা ।) 
স্থৃতন্নাং তাহার জীবনও প্রকৃত মনুত্যের চ্যায় হয়। কিন্তু অজ্ঞতা) বীর্ধ্যযুক্র হইলে 
মন্তুষ্য উন্মাদের "যায় কার্য করে । এক্রচ্ মধ্য সময়ে সিবাল বিয়াম নাইটগণ মন্ুব্যের 
প্রকৃত উপকার সঙ্বল্প হইয়াও অনেক সময়ে যারপরনাই অত্যাচারী ও অনিষ্ঠকারী 
হইয়াছিলেন । এই জন্যই অনেক নাইট ডনকুইস্কটের সঙ্ষেপাদ্রজার চায় ক্ষিপ্তবত 
আচরণ করিয়া সংসারের বিস্তর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহা 
বীর্ঘযাভিমানের দোষ নহে--_অজ্ঞতার দোষ । 


খড় 





(৫) হানে আসিলে, সকলেই সমান হয় । পণ্ডিত, মূর্খ ; ধনী, দরিদ্র; সুন্দর, 
কুৎসিত ; মহৎ, ক্ষত্ৰ ; ব্ৰাহ্মণ, শুর ; ইংরেজ, বাঙ্গালি, এইখানে আসিলে 
সকলেই সমান । নৈসগিক, অনৈসগিক, সকল বৈষয্য এইখানে তিরোহিত হয় । 
শাক্যসিংহ বল, শহরোচার্্য বল, ঈশা বল, রূসো বল, রানঘোহন রায় বল, কিন্ত 
এমন সাম্য-সংস্থাপক এ আগতে আর নাই। এ বাজারে সব এক দর-__আতি মহং 
এবং অতি ক্ষুত্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাউক লেখক, একই মূল্য বহন 
করে। তাই বলি, এ স্থান ধশ্মভাবপুণ__এ স্থান সতহৃপদেশপূর্ণ এ স্থান পবিত্র । 
এইখানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারলে, মনুষ্যমতবের অসারতা 
বুঝিঠত পারি, অহঙ্চার চূর্ণাকৃত হয়, আস্মাদর সঙ্গুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা 
হৃাচয়ঙ্গন করিতে সক্ষম হই । আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরে হউক, 
সকলকেই আসিয়া এই শ্যশানম্বত্ডিকা হইতে হইবে । যে অমাম্গমবার্ঘ্য, যে অহঙ্কার 
আর পৃথিবী নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা এই নৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে 
তুমি আনি কে ? যে উৎকট আক্মাভিমান ইউরোলীয় পণ্ডিতমণ্ডলাঁর কাছে সাহঙ্কারে 
কর চাহিয়াছিল * তাহ! এই মাটিতে বিলীন হইয়াছে-_তুমি আমি কে? সে দিন 
যে চিন্তাশক্তি, ঈশ্বরকে স্বকাধ্য সাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল, প' তাহা এই 
মাটিতে মিশিয়াছে_ তুমি অমি কে? যে রূপের অনলে ট্রয় পুডিয়াছিল, যে 
সৌন্দর্য্যতরঙ্গে বিপুল রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্যরচ্ছুতে জুলিয়ম্‌ 
সিজর বাধা পড়িয়াছিল, যে পবিত্র সৌকুমাধ্যে এ পাপ হৃদয়ে কালানল জ্বলিয়াছে, 
সে সুন্দরী, সে দেবী, সে বিলাসবতী, সে অনির্ববচলীয়া, এই মাটিতে পরিণত হইয়াছে, 
_ তুমি আমি কে? কয় দিনের শ্রহ্া সংসার ? কয় দিনের অন্ত জীবন ? এই 
নদীহাদয়ে অলবিম্বের ম্যায়, যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতালেই মিলাইভে পারে । 


eli ্স্স্্স্স্স্্স্স্স্স্মি 





৬০৩ Lewes’ History of Philosophy. Auguste Comte. 
t 9০০). 5. Mill's Three Essays on Religion. 
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আজি যেন অহস্বাতরে মাতিয়া, একজন ভ্রাভাকে চরণে দলিত করিলান, কিন্তু কালি 
এমন দিন আসিতে পারে যে, আমাকে শৃগাল কুক্ধুরে পদাবাত করিলেও আমি 
তাহার প্রতিবিধান করতে পারিব না। কেন অহঙ্কার ? কিসের জন্য অহঙ্কার ? 
এ অনন্ত বিশ্বে, আমি কে-_ _-জামি কতটুকু-আমি কি? এই মাটির পুতুলে, অহঙ্কার 
শোভা পায় না। তাই বলিতেছিলাম, এই স্থান মনে উঠিলে সকল অহঙ্কার__ 
বি্চার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, 
প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহহ্কার__-সকল অহঙ্কার চণ হইয়া 
যায়। আর সেই দিন, তাহা অপরিহার্য্য_পলাইয়া রক্ষা নাই। যে ভীক্জ্রেষ্ঠ 
লক্ষ্মণসেণ, আবলেব ভয়ে, যবনহস্তে জন্মভূমি নিক্ষেপ করিয়া মুখের গ্রাস ভোজন 
পাত্রে ফেলিয়া, তীথবাত্রা করিলেন, তিনি এড়াইতে পারিলেন না । শুনিয়াছি 
স্বর্গে বৈষম্য নাই-_ঈম্বরের চক্ষে সকলেই সমান । স্বর্গ কি, তাহা জালি না 
কখন দেখি নাই, কিস্ত স্মশানভুমির এই উপদেশ জীবন্ত । এস্ান বর্গের অপেক্ষাও 
বড়। এ স্থান পবিত্র । 

আর স্যার্থপরতার, তাহারও ক্ষুদ্রত্ব অনুমিত হয় । সম্মুখে, অসীম জলরাশি 
অনস্ত প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে; পদতলে, বিপুল! ধরিত্রী পড়িয়া রহিয়াছে; 
মস্তরকোপরি, অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে; তাহাতে অসংখ্য সৌরন গুল, 
অগণনীয় নাক্ষত্রিক জগৎ, নাচিয়া বেড়াইতেছে ; সংখ্যাতীত ধূমকেতু ছুটাছুটি 
করিতেছে, ভিতরে, অনন্ত হ্ঃখরাশি, ক্ষুক্ধসাগলবশ্, মদমত্ত মাতঙ্গবও, হলিতেছে । 
যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও সেই দিকেই অনস্ত_আমি কত ক্ষুত্র-কত সামান্য ! এই 
সামান্যের, এই ক্ষুত্রের, এই ক্ষুত্রাদপিক্ষুদ্রতরের জন্য এত আয়াস, এত যত, এত গোল, 
এত বিভ্রাট, এত পাপ !-_বড় লজ্জার কথা । সেই ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন 
অতিবাহিত হইল, তাহার মহত্ব কোথায়? কিন্ত তুমি আমি ক্ষুত্র হইলেও মানবনল্াতি 
ক্ষুত্র নহে । একটি একটি মন্ুস্কা লইয়াই মন্ুষ্যক্ঞাতি, স্বীকার করি; কিন্তু জাতি- 
মাত্রই মহৎ । বিন্দু বিন্দু বানি লইয়া সমুদ্র, কণ! কণা বাষ্প লইয়া মেঘ ; রেণু 
রেণু বালুক! লইয়া মরুহুমি ; ক্ষুত্র ্ষুত্র নক্ষত্র লইয়া ছায়াপথ ; পরমাণু লইয়া এ 
অনন্ত বিশ্ব । একতাই মহব-_মনুস্যক্জাতি মহত, মহৎ কাৰ্য্যে আত্মসমর্পন করায় 
মহত আছে। স্বীকার করি, ব্যক্তিমাত্ডের ন্যায় জাতিমাত্রেরও ধ্বংস আছে। 
এরূপ প্রমাণ আছে যে, একাল পর্যযস্ত অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত 
হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে । কিন্তু তাহাতে আমার 
ক্ষতি কি? যে দিন মচুষ্যক্রাতির লোপ হইবে, সেদিন আমিও তাহা দেখিতে 
থাকিব না, কেননা আমিও মনুম্য-_-মহুষ্যজাতির অন্তর্গত। কিন্তু কি যে বলিতে- 
ছিলাম, ভুলিয়া শিয়্াছি-__ 
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এইখানে আলিয়া সকল জিনিষের সমাধি হয় । ভাপ, মল্ল, সং, অসৎ, সব 

এই পথ দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায় ॥ এ সুখের স্থান এইখানে শয়ন 
করিতে পারিলে শোকাতাপ যায়, জ্বালা যন্গশা ফুরায়, সকল হঃখ দূর হয়_ আধ্যা- 
স্মিক, আধিভৌতিক, আবধিদৈবিক, সকল হঃখ দূর হয়।* আবার তাও বলি, এ 
দুখের ল্থান। এইখানে যে আগুন জ্বলে, তাহা এ জন্মে নিবে লা। তাহাতে 
সৌন্দর্য্য পোড়ে, প্রেস পোড়ে, সরলতা পোড়ে, জীড়া পোড়ে, কোমলতা! 
পোড়ে, পবিত্রতা পোড়ে, যাহা পুডিবার নয় তাহাও পোড়ে--আর তার 
সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্পভা, সুথ, উচ্চাভিলাষ, মায়া, সব 
লুপ্ত হয়। তাই বলি এম্ছান ম্থুখেরও বটে, ছঃখেরও বটে--যে চলিয়া যায়, 
তার সুখ, যে পড়িয়া থাকে তার দু:খ । এ সংসারেরই এ নিয়ম-সবই ভাল, 
সবই মন্দ । কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে ; মধুতে মিতা আছে, তীত্রতাও 
আছে ; শ্ধ্যরশ্মিতে প্রফৃত্রভ। আছে, রোগজনন প্রবণতাও আছে ; শ* রমণীর চক্ষে 
সৌন্দর্য্য আছে, সর্ধবনাশের মূলও আছে, রমণীর হৃদয়ে ভালবাসা আছে, প্রতারণাও 
আছে । ধনে ক্ষমতা বুদ্ছি করে, যৌননির্ববাচনের প্রতিবন্ধকতাও করে ।£ জগতে. 
= দু:খ ভিবিধ ১ আধান্মিক, ছাধিভৌতিক, আধিদৈবিক।। নঙ্গ|দ্াাস্যিক দুঃপ আবার 

হুই ভাগে বিভক্ত ;_শাতীর এবং নানস ।॥ বাতপিতক্গে্ার বৈষমা নিনিত্ত মে ঢুঃখ ( ব্রোগাদি ) 
তাছার নান শারীহু দুঃখ { ক'ম, ক্রোধ, লোড, মোহ, ভয়. ইর্ঘা, নিষাদ এবং বিষয় বিশেষের 
জঙ্্পন নিবন্ধন যে দুঃখ, তাচাশ্র লাম নানস দুঃখ । উভনদ্ন শ্রেণীর এ সকল দুঃপ্ আভ্যন্তরীণ 
ভেতুসনুষ্ঠত বলিয়া, ইচা'দিগের নান আ(ধান্যিক দুঃখ । বাহ হেতুলনছ্বৃত ছুঃখও দ্বিবিধ ৮-- 
আধিভোৌতিক্ক এবং আধিদৈবিক । মনুষ্য পশু পক্ষী সন্ীস্থপ এবং দ্থাবর্র নিমিন্ত ঘে দুঃখ তাহাই 
আবিডৌতিক । যশক্ষোত্রাক্ষস বিনায়ক এবং গ্রহাবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ, তাছার লাম 
আধিদৈবিক দু:খ । সাংখতত্বকৌসুদী । 

tSunstroke. See Tanner's Practice of Medicine. Vol. I. page 37. 


{The Grecian poet. Theognis, who lived in 550 8. C., clearly saw. 


that wealth of ten checks the proper action of sexul selection. He thus 
writes: 

০116, in the daily matches that we make, 

The price is evetything : for money’s sake, 

Men marry 2 women are in marriage given; 

The chur! or ruffian, that in wealth has thriven, 

May match his offspring with the proudest race ও 

Thus everything is nized, noble and base | 
লি IF then in outward manner, form and mind, 


& ৮ 
* ৯৯৩ You find us a degraded, motley kind, 


Wonder no more, my friend I The cause 13 plain, 
And to lament the consequence in vain.’ 
See Darwin's Descent of Man. Part I. chap Il. Also Part হা 
Chap. XX. 
শোন নির্য্যাচন,_ Sexual Selection. 


4 


১২৮২ ] শ্শাসলে জপ ২৯৩ 


কোথাও নির্দোষ কিছু দেখিতে পাইবে ন) । সকলই ভাল নন্দে মিশ্রিত। এই 
ক্রস্ত প্রকৃতি দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলেন, এই পন্রিদৃশ্যনান বিশ্বের যে 
আদিকারণ, সেও ভালমন্দে (মিঞ্রিত ; অথবা ছুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুত্পল্প-- 
সেই শক্তির, একটি ভাল, একটি মন্দ ; একটি স্নেহ, একটি গুণ ; একটি অন্রাগ, 
একটি বিরাগ ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ 1৮ কিন্তু, কি বলিতে বলিতে 
কি বলিতেছি-_ 
এই যে সংসার, ইহা এক মহ! শ্মশান । চিন্রপ্রবহসান কালস্রোতঃ, দিলে 
দিলে দণ্ডে দণ্ডে, মুহুর্বে মুহুর্তে, পলকে পলকে, সব ভালাইয়া লইয়া গিয়া! বিশ্মৃতির 
গর্ভে ফেলিতেছে । পূর্বব মুহূর্তে যাহা দেখিয়া, উপস্থিত সুহূর্ভতে সার তাহ! নাই 
_প্রাণ দিলেও আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না । এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে 
আর তাহা থাকিবে না, অখিল সংসার খুম্তিয়া দেখিলেও, কোথাও পাইবে না। 
কোথায় যাইবে, কোথায় যায়, তাহা তুমিও যতদুর জান আমিও ততনূর জানি, এবং 
তুমি আমি যাহ] জানি, তাহার অধিক কেহই ভ্রানে না । সবই যায়, কিছুই থাকে 
= না-থাকে কেবল কীবি। কীর্তি অক্ষয় । কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা! 
আছে । সেক্ষলীয়হ গিয়াছেন, হামলে আছে। ওয়াণসন্টন গিয়াছেন, 
আমেরিকার স্বাধীনতার ধ্বঞজা আজও উড়িতেছে। কালো  গিয়াছেন, 
সাম্যের দুন্দুভিনিনাদ আঙ্ও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে । কীন্তি থাকে । 
অকীণ্ডিও থাকে । লোকের ভাল, লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যার: 
কীনি এবং অকীন্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে । ওয়াসিন্টতলর স্দেশানুরাগ 
তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে! সেক্ষলীয়রের চরিত্রদোষও তাহার সঙ্গে চলিয়া 
গিয়াছে । প' কিন্তু তাহারা লোকের যে উপকার করিয়। গিয়াছেন, তাহার সৌর 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভাই বলি,__ 
ভাল মন্দ ছুই, সঙ্গে চলি যায়ব, 
পর উপকার লে লাভ। 





জ Attraction and Resistance of Matter. This theory originated 
with Laplace ; it has becn expounded by Herbert Spcnccr. 

t K. Villemain says :— "Every year, it is stated, he went during 
the summer to spend some of his time at Stratford with his wite, 
his children, and his agcd father. The [৮০০৮৬ taste for the ৮০৪৪1 
of nature, his vivid impression of the green landscapes of England ». 
would alone indicate that he was in the 18810 ০06566৮1776 rural repose. 
In bis own time, howevcr another motive was attributcd fur these 
{requent voyages : it has becn stated that, upon rhe road to his native 
place, he was fond of stopping at the Crown in Oxford, the hostess of 
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ইহাই ক্ঞগাতের সারতব-_ধর্শের মূলভিত্তি__পুণ্যের স্বর্ণ সোপান । 

এই সংসার এক মহাশ্সশান । যে চিতানল ইহাতে গভ্জিতেছে, তাহাতে না 
পোড়ে এমন জিনিষ লাই । জ্রড়প্রকৃতি কাহারও মূখ তাকায় লা; যাহা সম্মুখে 
পড়ে তাহাই পোড়াইয়া, সমান জআবলেতে জ্বলিতে, সমান হাসিতে হাসিতে চলিয়া 
যায়। এ যে নক্ষত্রনিচয় অল্লান্গকারে ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে, ও সকল এই বিশ্বব্যাপী 
মহাবহির শ্যুলিঙ্গ মাত্র । এ সংসারে কোথায় অনল নাই ? নিশ্মল চন্দ্রিকার়, 
গ্রফুল্ল মল্লিকায়, কোকিলের রবে, কুম্থমের সৌরভে, স্বুল পবনে, পাখীর কৃজনে, 
রমণীর হুখে, পুরুষের বুকে কোথায় অনল নাই? কিসে মানুষ পোড়ে না? 
ভালবাস, পুডিতে হইবে ; ভালবাসিও না, তদধিক পুঁড়িতে হইবে । পুল্রকস্কা 
না হইলে, শুশ্বাগৃহ লইয়া পুড়িতে হইবে ; হইলে, সংসারআালায় পুড়িতে হইবে । 
শুদ্ধ মন্থুল্য কেন, সমস্ত আবই পুড়িতেছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে পুড়িতেছে, 
যৌন নির্বাচনে পুড়িতেছে, সামাজিক নির্বাচনে পুড়তেছে, পরস্পরের অত্যাচারে 
শুড়িভেচ্ছে। কে পোড়ে না? এ সংসারে আসিয়া, মুস্থমলে, অক্ষত শরীরে, কে 
গিয়াছে ? আবার তুঃখের উপর দুঃখ এই যে, এ পাপ সংসারে সহ্গদ্য়তা নাই, 
সহামুভুতি নাই, করুণ নাই । এই অনন্ত আীবসমূহ, এই মহাবহিছিতে হাড়ে হাড়ে, 
দক্ষ হইতেছে ;__জডপ্রকৃতি কেবল ব্যঙ্গ করে মাত্র । শশসরের সদা হাসি হাসি মুখে 
কখন কি বিষাদ চিহ্ত দেখিয়া ? নক্ষত্ৰ রাজির সোহাগের মৃদু কম্পলে কখন কি 
জ্রালব্রদ্ছি_ দেখিয়াছ ? কল্রোলিলীর কল নিনাদে কখন কি স্বরবিকিতি দেখিয়াছ ? 
নবকুন্্রমিতা প্রতাতীল দোলনদত কখন কি ভালভঙ্গ দেখিয়াছ ? আমর! পুড়িতেছি 
_-কিস্ত এ দেখ, বুক্ষরাভি করতালি দিয়া নাচিতেছে--এ শুন সমীরণ হাসিতেছে 
হো শো শে | 

হায় ' এমন করিয়া আর কতদিন পুড়িব ? কতদিনে এ যন্তরণ! ফুরাইবে ? 
আর কপন কি তোনায় পাইব না? আজি হউক, কালি হউক, দশদিন পরে হউক, 
জন্ম ক্রশ্মান্ররে হউক, যুগ যুগান্থরে হউক-_আর কখন কি তোমায় পাইব লা? 
লা পাই, ভুলিতেও কি পাইব না? 


wilich, remuatkable for her elegance and beauty, became the mother 
of the poet Davenant. Shakespeare, who was an intimate guest, was 
godfather to his child, who was said to belong to him by a closer 
tiepsnd who subsequently took a singular pride in boasting of this 
descent. We are better able to understand, after this, the zeal of 
the royalist Davenant for 006 republican Milton. It was doubtless in 
his eyes a double debt of poctic parentage.’ 

See Alfonse de Lamartine’s Biographies and Portraits of some 
Celebrated People. vol.l. Essay on Shakespeare & William Davenant. 
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মনে মনে একটা বিশ্বাস আছে যে, যে দিন এই সৈকতশয্যায় শেঘ'নজঙ্লায় 
নিত্রিত হইব, সেই দিন হয় ত তাহাকে ভুলিতে পারিব- হয় ত এ সায়াহুসমীরণ 
থামিবে--হমত এ অনল নিবিবে- হয়ত তাহাকে ভুলিব। এইরূপ একটা 
বিশ্বাস আছে বলিয়া সময়ে সময়ে মরিতে সাধ হয় । আবার তাও বলি, তাহাকে 
ভুলিতে হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্থক্গ মিটিনে, এইরুপ বিশ্বাস আছে বলিয়াই মরিতে 
পারি না। এজন্মের শোধ সে যে চক্ষের বাহির হইয়াছে, তাহা ত জানি? কিন্ত 
অন্তরের অন্তরে ত জাগিতেছে । সে যেখানে আছে, সেস্থান পবিত্র সে 
মন্দির সাধ করিয়া ভাঙ্গিব কেন ? তাহ! কি প্রাণ ধরিয়া ভাঙ্গা যায় ? সে যতক্ষণ 
চিন্তার বিষয়, সেই যখন আমার একমাত্র চিন্তা, তখন চিন্তা থাক । বড় যন্ত্রণা! 
পাই, তা বলিয়া কি করিব? তাহার জঞস্ক যদি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিলাম, 
তবে অন্ুষ্যজন্মে ধিক্‌ !__এ ছাই ভালবাসায় ধিক : ধিক্‌ এ প্রাণে ! ধিক্‌ এ ছার 
শ্রণয়ে { ধিক্‌ পরিণঘে ! কিন্ত 

হয়ত আবার তাহাকে পাইব । হয়ত পরলোকে, ভাহাতে মাতে আবার 
এক হইব! আগপতিক পরিবর্তন পারম্পর্য্যে, হয়ত সেই মাটিকে এই মাটিতে 
একত্রে মিশিতে পারে__সেই বরবপুর পরমাণুর সঙ্গে, এই পোড়া মাটির পরমাণুর 
সঙ্গতি ঘটিতে পারে । ছুই দেহের বিশ্লিষ্ট উপকরণের পুনংসমবায় হইয়া, 
নূতন এক সন্ডা স্থষ্ট হইতে পারে । পরলোকে তাহাতে আমাতে আবার হয়ত 
এক হইব । বস ভোলানাথ! তাহাতে আর আমাতে-_প্রাণের হে প্রাণ, 
জীবনের যে জীবন, নয়নের যে নয়ন, স্বদয়ের বে হৃদয়, তাহাতে আর আমাতে-__ 
সংসারের যে কুহক, জ্রীবনের যে ভেক্কি, গৃহের যে আকর্ষণী শক্তি, আমার যে 
সেই, তাহাতে আর আমাতে-__সংসারান্গকারে যে চাদ, জীবন মরুভূনে যে ওয়েলিস্, 
ভবসাগরে যে তরণী, জীবনের পথে যে পাশন্থশালা, তাহাতে আর আহাতে- পৃথিবীর 
যে সার, স্বর্গের ঘে নমুনা, ইহলোকের যে সর্বন্থ, পরলোকের যে ততোধিক, 
তাহাতে আর আমাতে-_গৃহকুর্জের সেই সুখলতা, চিস্তাসরোবরের সেই প্রফুল্ল 
নলিনী, আশালতার সেই সংশ্রয়তরু, তাহাতে আর আমাতে_ সংসার প্রবাহের সেই 
স্নেহময়ী সঙ্গিনী, জীবন মকরুভূমের সেই শীতল সরোবর, ভূতভবিষ্যতের অন্ধকারের 
সেই উজ্জল নক্ষত্র, হৃদয়কানললের সেই বিকচ কুম্্রম, তাহাতে আর আমাতে-_ 
আশায় যে বিশ্বাস, মায়ায় যে মোহ, ভালবাসায় বে কবিত্ব, দুঃখে যে লাস্বনা, সুখে 
যে সে-যা-তাই, তাহাতে আর আমাতে__হয়ত আবার মিলিত হইব । সে সরিয়া 
মাটি হইয়াছে, আমি মরিয়া মাটি হইব ; ছুই মাটিতে এক হইবে । আমার দেহের 
পরমাণুতে, তাহার দেহের পরমাণুতে সংঘটন ঘটিবে । তাহাতে আমাতে এক 
হইয়া এক নুতন সত্তার অদ্যুদস্থ হইবে । যাহা হইবে, তাহা মন্দ সামগ্রী হইলে 
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হইতে পারে, কিন্ত কি সুখের মিলন ! কি সুখের সংঘটন | আদরের সেই আদরিদী, 
সোহাগের সেই সোহাগিলী, অতীতের কোমলাকাশের সেই ইনস্দ্রধহু,. উপস্থিতের 
আধার গগনের সেই সৌদামিনী_কেমন বুকভরা মিলন ! দুইজনে এক হইয়া 
এবস্নৃতন. সত্তা হইব__-আমরিরে ! কি সুখের সমবায় ! জীবের দেহান্তর-প্রাপ্থিতে 
কোন্‌ মুর্খ সন্দেহ করে? আম্মার শরীর পরম্পরাবন্থান অসম্ভব কিলে? 
পির্থাগোরাস্‌ পুব্বহ্বন্মে এজান্স, ছিলেন, ইহ! বিচিত্র কি? যে ভীরু বাঙ্গালি সাছস 
করিয়া দেশের বাহির হইতে পারে না, তাহার শরীরে একিলিদ্‌ অথবা সেকেম্দরের, 
নিক্ষর অথবা হানিবলের, নেপোলিয়ন অথবা ইপাষিনগাসের, ত্রালিডাস্‌ অথবা 
লাইসাণ্ডারের, ভীমের অথবা অজ্জুনের দেহাংশ থাকিতে পারে । রামের শরীরে, 
হয়ত কালডেরন্‌ অথবা লোপ ডি ভেগার, গেটে অথবা লীলারের, পিটার্ক অথবা 
ডান্টের, কণেলে অথবা রেসাইনের, সেক্ষপীয়র অথবা কালিদাসের, হোমর অথবা 
বঞ্তি্রলের, ব্যাস অথবা বাল্সীকির আত্মা আছে। এই হৃদয় যাহার জস্কা লালায়িত, 
«এই ক্বদয্রে হয়ত সেই আছে ৷ মনুষ্যদেহের আণবিক পরিবর্তন প্রতিনিয়ত 
সংঘচিত হইতেছে । প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি সাতবতসরে নবকলেবর ধারণ করে । 
সেই নিয়ত প্রবহমান পর্রিবর্তপ্রবাহে ভাসিয়া আনিয়া, হয়ত সেই দেহের পরমাণু 
এই দেহে নিশিতেছে । জগতে কিছুই আশ্চর্যা নহে । জগতে সকলই আশ্চর্য্য । 
যে গিয়াছে বলিয়া জগত্সংসার আধার হইয়া গিয়াছে, সে আবার ফিরিয়া আসিতে 
পারেযুগ যুগানরে হউক, কল্প কল্লান্তরে হউক. সেই অকলক্কচাদ আসিয়া আবার 
এ গগনে দেখা দিতে পানে । পুনর্জন্ম অসম্ভব নহে । তাহাতে__সেই অমূল্য 
নিধিতে যাহা যাহা ছিল, সে সকলই আছে । কিছুই একেবারে বিলুপ্ত হয় না। 
সবই আছে, কেবল একত্রে নাই । সেই সকল উপকরণ জগতে বিরাক্রমান 
রহিয়াছে ; যেদিন তাহাদের একত্র সংঘটন ঘটিবে, সেই দিন--মনে করিতে হৃদয় 
নাঁচিয়া উঠে, প্রাণের ভিতর রোমাঞ্চ হয়-_সেই দিন আবার সংসারমক্ভূমে সেক 
স্থৃকুমার, সেই মনোহর, সেই সুন্দর-কুস্থম ফুটিবে- দশদিক আলো করিয়া, জগৎ 
হইতে আগদন্তর পর্য্যন্ত সৌরভতরঙগ ছুটাইয়া, বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অঙ্ক প্রান্ত 
পর্য্যন্ত পবিত্রতাস্রোতে ধৌত করিয়া, ফুটিয়া উঠিবে। পুনর্জন্ম অসম্ভব নয় ॥ 
জীবের দেহপরম্পরাশক্তি অসম্ভব নয় হিন্দুধর্দে এমন কোন কথা লাই, যাহা 
একেবারে ভ্রাস্ত এমন কোন মত নাই, যাহা হাসিয়া! উড়াহম্পা দেওয়া যায়। যে 
চিন্তাশীল সে চিরকাল বলিবে, হিন্দুধর্শ্ম সর্ব্বোৎকৃ্ট । যদি কোন ধর্ম্ম মানিবার 
উপযুক্ত হয় ত সে হিন্দুশ্ন । 

সে আবার আসিতে পারে। যে গিয়াছে-_-জগতের মাধুরী হরণ করিয়া, 
হৃদয়ের পরতে পরতে আঞ্ুন জ্বালিয়া দিয়, সোণার সংসার ছারখার করিয়। দিয়া, 
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'হ্ৰখেরন পারে গলল ঢালিয়! দিয়া, অন্তরে বাহিরে নৈরাশ্য মাধিয়। দিয়া যে 
পলাইয়াছে,স আবার ফিরিয়। আসিতে পারে। কিন্তু আমি কি পাগল হইলাম 
নাকি? কোথায় লে? কেথায় আমি ? কোথায় সে ভালবাসা ? কোথায় সে সুন্দর 
সংসার ? কোথায় সে চিরপ্রেমোচ্ছাস পরিপ্ল,ত হৃদয় 1 হায়, কেন মরিল্গাম“ন' ? 
চক্ষে ধুলা দিয়া সে যখন পলাইল, কেন তাহার পশ্চাৎ পম্চাঁ ছুটিলাম না? যখন 
স্বড্যুর বিকট ছায়া সেই মূখে লাগিল, তখন কেন গরল খাইলাম না? নেই যে 
চিতা, নৈশাক্দকার দগ্ধ করিয়া, ভাগীরথী সৈকত আলো করিয়া জ্বলিয়াছিল, 
কেন তাহাতে শুইলাম লা? সেই সোশার দেহের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি যখন পাবালে 
বুক বাধিয়া ভালাইয়া দিলাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে কেন জলে ঝাপ দিলাম না? 
কেন উতদ্ধহ্ধনে প্রাণত্যাগ করিলাম না ? ll 

হ্বদয় মথিত হইল । চক্ষে অদ্ধকার দেখিলাম । কাতরস্বরে উদ্ভ্রান্ত ভাবে, 
ডাকিলাম,“প্রাণাধিকে, কোথায় তুমি ? আমার অন্তরের আলোক, আমার 
বাহিরের অন্তর, আনার নয়নের মণি, আমার সকলের সব, আমার সবের সকল-- 
আীবনসর্ব্বন্ষ তুমি আমার কোথায় ?”__অপর পার হইতে কঠোর প্রতিধ্বনি কঠোর 
হ্বরে, অমনি খুখের উপর ডাকিয়া বলিল-__আর কোথায় । আকাশে সেই কঠোর 
স্বর নাচিয়া নাচিয়! বলিল_-আর কোথায় । দূরে সেই কঠোর স্বর মিলাইতে 
মিলাইতে বলিল-_আর কোথায়। স্তস্তিত হইলাম । মুহৃর্ত্েকের জনতা অন্তর- 
ভ্রগতের অন্তিয লোপ হইল । হায়! প্রতিধ্বনি স্বজন করিতে, পোড়া বিধাতাকে 
কে বলিয়াছিল ? 
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কালিবাল ॥ 
“নশ্রেন্ড মুলামতলাদলস্বহং । 
তল+স্পলং উঘুবলীল সংক্রিতম, 
'অশশচছে দংশেল শ্ুলাডিলাদিশী । 
ননাবতারং কমলাদিবোত্পলম্‌ ॥? 
কলিদাস । 


কে বলে ভারত-ন্মি বয়সে অরতী । 
অপ্সরা কানা নিত্য নবীন যুবতী ॥ 
যথা কতলত গত দেব পুক্রন্দর । 
একা শচী নিত্য নব, দ্বর্গে নিরন্তর ॥ 
মন্দার কুম্ম সম লাবপ্য-নিলস্ব ॥ 
কাল কালসর্প শ্বাসে মান নাহি হয় ৷ 
আলু যথা প্রভাতে প্রভাত কমলিনী । 
প্রোহিতভর্তৃকা সম প্রদেশবে মলিনী ॥ 
পুলয়াদ্র প্রভাদ্বিতা ভার উদয়ে! 
ললিত লাবণাসস্নী--তিমির অতাদে ॥ 
সেক্সপ ডভাঁরততূমি সময়ে সময়ে । 
ম্লান মাত্র দুর্গাতি-তামসী-তমোচয়ে ॥ 
হ্দিন-উদয়ে পুন লব ভাবা স্থিত । 
পু পুঞ্জ প্রমোদ-প্রভাম় প্রভাবিত ॥ 


১২৮২ ] 


ভারতভুূমির অক্যযর্থন। 


ইংরাদের অভ্থাদয্রে বিভা-বিভাসিতা | 
অগ্যাপি ছিলেন মাত্র অর্গবিকসিতা ৷ 
বুহত্ছ সমাগমে সীমা নাই সুপে । 


আনন্দ সহ্গলত্বব প্রস্ুটিত সুখে ॥ 


গ্রীন 
> 
কহিছে ভারতবুমি, এসো এসো নাথ তুমি, 
মছামাক্ষা সহিবীয় প্রথম নন্দন 1 
কিবা পিতা কিবা মাতা, কিব! পতি কিবা ভ্ৰাতা, 
বহুদিন হেরে নাই 'দালীর নয়ন ৪ 


ওছে মঙ্গ মনোচোর, তুমি ত হইবে মোর, 
জাতি কুল ধন মাল প্রাণের ঈন্দর | 
ঞলা এসো নদে বস, ছেত্রি সুপ তামযস, 
সরস হউক মম মানস ভ্রমর ॥ 
দরালীর্ণ বটি আমি, তোমাঘ নিরখি স্বামি, 
পূুনর্রাদ্ন পাইলাম নবীন যৌবন । 
পূর্যনাপূর্য্ রহ্রাকর, আমার যুগল কর, 
প্রসারিত পাইবারে প্রেম আলিঙ্গন ॥ 
হের ওহে প্রিন্বতম, হিমাদ্ৰি কপোলে মম, 
ঝর ঝছ আনম্দাক্রি ঝরে অনুক্ষণ । 
নিত্থি তোমার মুখ, দূয়ে গেল সব হুখ, 
করে বুক ধূুক্‌ ধুক্‌ না সরে বচন! 
ঘত কুলবধূ ধনি, দেছ ভুলাহুলী ধ্বনি, 
করছ বিহিত মত মঙ্গলাচয়ণ । 
ব্রাহ্মণ পড়ছ বেদ, আর কি আমার খেদ, 


না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন ॥ 
হৃদয-রছল মম লহুন-আজল । 
তুগতি-পসঞ্জন মস দাসীত্ব-ভগ্রন ॥ 


নথ 


তুমি মম নহ পত়, গত শত সম্গখসর, 
তৰ মাতামহ কুলে পরিনীত। আমি । 
তব অগ্রে ঘশোধন ! মম পতি চাত্রিজন, 


একে একে সকলে হলেন ব্বর্গগানী ! 


২৯০৯ 


বঙজ্ছদর্শম 


শোকানশে দহে গাত্র, পরিবীভা নানে মকর 
দেখি লাই তাহাদের মুখমণ্ডল । 

পলাসীর যুক্ধদয়, যেই দিবসেতে হয়, 
সেই দিনে ভগ্ন মম দাসিত্ব-শৃৰ্খল ॥ 

দয় ডেরী খোরধবনি, বিবাহ বাজনা গণি, 
মম দেহে ল্োয়োচলা যবন-ক্রুধিয় । 

কামান আতস-বাজী, বিদদ্-পতাকা-ত্রান্দী 
প্রমোদ-পবনে কিবা হইল অস্থির এ 

তারপর বারত্রয়, হইল্লাছে পরিপয়ঃ 
ছয় নাই কু কিন্তু শুভ-দরশন | 

সে আশ! পূরিল আজ, এসো এসো ঘূবরাল 
লও ছে প্রণয় পুষ্প ভকতি-চন্দন ৷ 

যত কুলবধূ, ধনি, দেহ হুলাহুলী ধ্বনি, 
করছ বিহিত মত মঙ্গলাচর্রণ। 

ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ, 
লা যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন ॥ 
হৃদয-সপ্জন মদ নয্নন-অন্রন | 
হুর্শতি-গজল মম দাসীবত্ব-ভঞ্জন ৷ 


ত 


হের দিবস আজ, রোদলের কিবা কাজ 
তবু কিছু শীচয়ণে করি নিবেদন । 
সতান্ষ্টঠাতপোদানে, আর্জব অমিত জ্ঞানে, 


আর কি হইবে সেই স্বদিন ঘটন ॥ 
তারপর এলেো| কাল, এলো সে যবন কাল, 
ঘোরী ঘোর শত্রু আর গজলীছুর্ঞজল । 
মৎসত্রতা-মদে ভোরে, রুধির শুধিল মোর, 
নস্দন-নিকরে কত করিল নিধন ॥ 
সধো কিছুদিন ভাল, প্রসল্প হুইল ভাল, 
ত্রামরাজ্া আকবরের সুখের শাসন । 


[ আত্বিল - 


৯২৮২ ] 


ভারতলুমির অন্তযর্থন। 


এলো এসে। যুবরাজ? লে স্ব পেলাম সজ্স।দ, 
লিরশিপ্রা নাথ তব চারু চন্দ্রানলর ॥ 


হত কুলবধূ ধনি, দেহ হুলাহুলী ধবশ্বী, 
ক্ষ য়হু বিছিত সত মজ্গলাচরণ | 
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ, আর কি আমার খেদ, 


না যাঁচিতে এসেছেন মম শ্রাপধল ॥ 
হৃদশ্ব-বুপ্জন সম নদ্রন-অঞ্জন ৷ 
হর্গতি-গঞ্জন মস দণসীত্-ভঞ্জন ॥ 


শুন ওছে ভাবী বর, পের সাঁগরবর। 
ক্কতাঞ্জলি ভিক্ষা এই ও রাজ চরণে । 

দলা ক্ষীণা স্থপ্রাচীনা যলিদ্রা! দাসীরে ত্বণা, 
করোনা করোনা শ্রিম্প রেখে! ছে শ্মবব্রপে ৷ 

ছেলেগুলি বটে কালো, কিন্ধ লিতৃভক্ি-আালো। 
সমুজ্জল তাছাদের হৃদয় কমল । 

কখলে বলে আ্সবহেল।, করনা প্রনহত্ বেলা, 
ক্ষুধা চলে খেতে দিও অল্প আর জল ॥ 

্লনীন কাছে গিলে, বলিবে হে বিবরিয়ে, 
ভকতিবৎস্লা তিনি করুণার খনি। 

আমার ঘাতলা যত, সকলি ত অবগত 
আছেন ইন্দিগাক্ষপা হণ্ডিশ্রাজননী ৪ 


এক কথা আছে বাকি, এ বথাটী সতা নাকি,_ 


তুনি মোহে স্বপনে কর্রিতে দরশন ? 

একথা শুনিদা আর, সুখের লাহিক পাকা, 
জলন্দের পারাবারে অপর মম সন ॥ 

এসো যত কুলবালা, সাজায় বরণ ডালা, 
ঘন হুলাছলী রবে ছাঁও হে গান । 

ব্রাহ্মণ পদ্কছ বেদ, আর কি আমার খেদ, 
ন! ঘাচিতে এসেছেন মম প্রাণহন ॥ 
ছৃদয়-রহ্রন। মম নয়লন্অজীল 1-- 
ছুবাতি-গঞ্রন মম দাসীত্ব-ভঞ্জন ॥ 


৩০2 





পম বেশভৃষায় অন্থপমরূপিশী কত শত চাপল্যে ন্বত্য করিতেছে ; যেন 

আপনার সৌন্দয্যে আপনিই বিভোর হইয়া পরিবেষ্টমান অস্যে 
দর্শকদিগকে অঙ্গপ্রতাঙ্গের শোভা অকাতরে বিতরণ করিতেছে ; যেন মুদ্ধ। 
অসীমোৎসাহে নারী-সুলভ কুপণতা হারাইয়াছে--বছুরুপিবী অসংখ্য চক্ষ্গণে 
নিমেষ পনিবর্তমান লব নব লক্ষচ্ছবি নিমেষে নিমেষে বিশ্রাইতেছে_ লানাভঙ্গী 
মধুর নানান্দপের নানা জ্র্যোতি দেখাইতেছে-__ প্রফুল্ল উৎসের হ্যায় চারিদিকে 
সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিতেছে ॥ আসরের মধ্যস্থলে নর্তকী ; রমণীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট 
হইয়া চারিদিকে মণ্ডলাকারে লোকের শক ভ্রমাট বীধিয়াছে । নর্মকীর করছয়ে, 
ডমক্ষবেণুরব-প্রোৎসা হিত llth -ফণায় ধীর মৃছচাপল্য একবার অভিনীত 
হইল । পরক্ষণেই বাহুত্বয়ে, উড ডয়নচতুর ক্রৌড়মান পক্ষীর পক্ষের নানা প্রকার 
লীলাবিধুনন অভিনীত হইতে লাগিল | উদ্ধাঙ্গে মন্দ বাতান্দোলিত বল্পগী গদগদ 
বিলাসে খেলিতে লাগিল । নর্তকী কু নারীর পুস্পাবচয়ন অভিনয় করিল, কড়ু 
লঙ্চাবতীর দেহের সলচ্ডভাব, চরণের সলজ্ছগতি, কড়ু যুবতীবিলাসিনীর বিলাস 
ভাব, বিলাসগতি, কভু খণ্ডিতার ক্রোধ, কভু নবযৌবন 6পলার নানাচ্ছন্দে বক্ষলগ্র 
করতল শব্যাশায়ী শিশুসোহাগ অভিনয় করিল, ইত্যাদি ইত্যাদি । 

এই কথাবিহীন ভঙ্গীতীবন মৃকের অভিনয় তাললয়বন্ধ, যেমন কথা-ীবন 
কাব্য নাটক ছন্দে বন্ধ ৷ ভঙ্গীসকল তাল লয়ে আটা না হইলে ভাড়ের শিপিল 
ভাড়ামী হইত, নৃত্য হইত না । তাল লয়ের মধুর বন্ধনে বন্দিনী সুন্দরী নানাচ্ছন্দে 
নাচিতেছে ; যেন ভুজঙ্গ-বিলোল-বিহ্যন্চপলার দেহের ভার নাই, মাংসান্থি নাই; 
যেন জ্যোতির্ময় পদার্থ মাটি মাড়াইতেছে না, দর্শক দিগের নেত্রে নেত্রে নাচিতেছে। 
সাবাল্‌ সাবাস্‌। এইবার নর্তকীর প্রথুল কলেবরের তরতর মণুলগতি হইতেছে ॥ 
যেন চতুন্দিকের অসংখ্য চক্ষুতারকার আকর্ষণে, কামুকের ইহলোক বিপুল ভূমণ্ডল 
শন শন খুরিতেছে। এই কলেবর ঘুণণনের সোন্দর্য্য কি ? গমন কালে গঞ্জগামিনীর 
আঙ্গবিশেষ ধিকি ধিকি স্বুরিয়া থাকে, এই অঙ্গদোলন মৃছুমগ্ছরচলন এতদ্দেশে 





১২২3 সত্য ৩৩৩ 


বড়ই রমণীয় বলিয়া পরিভ্ঞাত ; বাজারের প্রয়োজন বুঝ্ধিয়া লোন ভঙ্গীসঙ্গলেনকারী 
নৃত্য এই দোলনি অনুকরণ করিতে শিথিল 7 অনুকরণে এই মন্লান্দোলন কেবল 
তাল লয়ে বদ্ধ করা হইল লা, আর বিস্তর পারিপাটা্য বঙ্গিত কর। হইল- স্বভাবে 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিকি (কি ঘুরে, খূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে নর্ষকীর মৃতুনন্থর গতিও হইতে 
থাকে, কিন্ত অনুকরণ নৃত্যে তত্তদঙ্গ শন শন ্বুরিতে লাগিল অথচ নর্তকীর ঈব্দশি 
গতি হুইল না। অন্বিতীম ইন্দ্রজাল ! অদ্বিতীয় নয়ন ছলনা! ! অতি দ্রুত গতিবোধক 
অঙ্গ ঘূর্ণন হইতেছে বহ্যতঃ কিন্ত গতি নাই-চমত্ুকার ! চয়ৎকার 11 স্বভাবকে 
অত্যন্ত চাচা ছোলা করিতে গেলেই এইরূপ বিকৃতি ঘটিয়া উঠে; কবির অতি 
নৈপুণ্যে নৈবধাদি কাব্যও এইরূপ বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে ; আপাদমস্তক 
সূচ্ছনালম্কৃত, গিটকারীতে বিভ্ুষিত ; যে অতি ওস্তাদী দেখাতে যায় তাহার সীতও এই 
রূপ অতি ভূষণে কদাকার হইয়া পড়ে । ন্ৃত্যকালে নর্তকীকে পুক্রষকর্কশা ' স্ৈরিনী 
জ্ঞান করিলে দর্শকের মনে মধূর ভাবতরঙ্গ উঠিতে পায় না, অভিলযকালে 
শকুষ্তলাকে যেমন ওপাড়ার বেহামে ছেড়া ভাবিলে ভ্রাস্তিলরখের ব্যাঘাত পড়ে 
কারণ স্বৃত্য, ভঙ্গীব্যক্ত অভিনয় বিশেষ, ন্ৃত্যাভিনয়ে নারীর নানাসূত্রি ক্রমান্য়ে 
বিকসিত হইতে থাকে । উপরোক্ত নারী-নৃত্যের গৃঢ় সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে কিন্ত 
সাদা চোকে সে সৌন্দর্য্য দেখা যায় লা, কামমলোপ্মভ চক্ষু চাই__করুণাচক্ষে, স্লেহ 
চক্ষেও দেখিতে পাওয়া যায় মা-_জলাবরণে চক্ষু ঢাকিয়া আসে- সুন্মেরৃতি চললে ন! । 


হায় নারি ! তুনি এতগুণে গুণবতী বিশ্বাদ্ধ হইয়াও গুণগ্রাহী পুরুষের কাছে 
তোমার এত অপমান কেন ? কামনয়নে তোমায় দেখা আদর করা লয়, ভোমার 
অপমান করা | তাল লয় শুম্ট ভঙ্গী--ভাড়ামী, আবার সাভাল ভঙ্গী ব্যঙন! 
বিহীন অর্থাত কোন প্রকার মনোভাব, মনোবুন্তি ব্যঙক না হইলে নৃত্য; ছন্দে 
গীথা কসলৎ হইয়া পড়ে ;__যেমন উড়িব্যায় "গুটি পোর” (একটি ছেলের ) নাচ, 
দেশীয় যাত্রায় ভিস্তীর নাচ, উপরোক্ত অতি নৈপুণ্যবিকৃত ঘৃণ্যমান নারীঅঙ্গ 
স্পন্দন ! 

এখনকার অনেক কাব্যও ছন্দে গাথা কস্লৎ । মার্ছিতরুচি সহ্ৃদয়দিগের 
মনোজ্ঞ হইতে নৃত্যের ভঙ্গী সকল স্পরিষ্,টরূপে মনোভাব বাজক হওয়া 
আবশ্যক । 

ব্যক্ত মলোবৃত্তির তারতম্যে দর্শকের অহলাদের তারতম্য হয়__লান্তে নারীর 
বামোম্মাদ-সৃচক ভঙ্গীগুলি অপেক্ষা লজ্জাবিনয় অমায়িকতা সূচক ভঙ্গীগুলি, 
সহ্বদয়ের কাছে নিঃসন্দেহ অধিকতর মনোহর ৷ এতদ্শীয় নৃত্যের প্রধান অভাব 
এই-_ঘালক বালিকার নৃত্য নাই, পুরুষের নৃত্য লাই-_ বালক বালিকার নির্শ্মল 
কোমলানন্দ ভঙ্গীগুলি অভিনীত হয় লা পুরুষের দর্প, বীর্য, প্রেমাবেশ প্রভৃতি 
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নানা ভাবব্যদক কোন ভক্ষীই অভিনীত হয় না। প্রাচীন বতোর পুক্রঘনৃত্য 
তাণ্ডবভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে সা হইয়া আছে। এখন পুক্রষকে নৃত্য 
করিতে হইলে নারী সাজিতে হয়, লহিলে পুরুষের ভাব ভঙ্গী অভিনয় অসংলগ্ন 
উপহাস ও বিরক্তিজ্নক হইয়া পড়ে । 

” হ্বালিকা -নর্তকীর নৃত্য দেখিলে, এই ক্ষষদ্রপ্রানী এত শিখিয়াছে ভাবিয়া 
বিরক্তি হয় লা বটে, কিন্ত হাসিতে হাসিতে প্রাণ যায়, এমনি বন্থার,..উরগযুক্ত 
অসঙ্গত অঙ্গভঙ্গী করে, যেন যুবর্তীদিগকে ব্যঙ্গ করিতেছে বোধ হস” শেবে 
পাকামী আর সহে ন। বলিয়া উঠিয়া পলাইতে হয়। এতদ্দেশীয় নৃত্যের পু'জিপাটা 
কেবল মাত্র কতিপয় স্ত্রীভঙ্গী । তাহাও অধিক নয় এবং তাহার অধিকাংশই 
বিলাস ডঙ্গী__অতি মাননীয় নারী চিত্তের স্বর্গীয় ভাবনুচেক বিশুদ্ধ ভঙ্গী নাই 
বলিলেও বলা যায়! কেহ বলিতে পারেন জ্ঞান গাস্তীর্ঘ্যের প্রতিকৃতি ; পুরুষের 
ন্বত্যই অসক্ষত-_ লাচুক স্বল্পমতি বালক, নাচুক চপলতরলমতি রমণী, নাচুক 
শরীরসর্ববস্থ ই:রাঙ্গ, নাচুক মূঢ়মতি সাঁওতাল, তা বলিয়া কি মহামতি আর্বযপভ্ঞান 
লাঁচিবে? ভেলা, ডোঙ্গা, ডিঙ্গী স্ব তরঙ্গে নাচে সত্য, কিন্ত সময়ে সময়ে মহত্তরঙ্গ ত 
উঠে ; তখন ভাসমান গ্রামনূলী অর্ণব পৌতেরাও লাচিতে থাকে । যোগি-শ্রেষ্ঠ, 
নিবির্ষকার শূলপাণি নাচিতেন ; তারই নৃত্যের নাম তাণ্ডব। দিখিজয়িজিও নিমাই 
পণ্ডিত, সজ্ঞান প্রতম চেতম্যদেবও সগণে সেদিন নাচিয়াছেল । মহোল্লাস স্রোতে 
স্ু্থিপ্প থাকে কোন নর্কের সাধ্য ? ইংন্রাজদের হ্যায় আবাল-বৃন্দের নৃত্যশিক্ষা, 
ন্বত্যচর্চা অতি কর্বব্য এত দূর প্রতিপন্ন করিতে আমরা এড কথা কহিলাম না 
পুরুষের নৃত্য, পৌষের ভঙ্গী অভিনয় অসঙ্গত নয়, এই মাত্র আমাদের বলিবার 
অভিপ্রায় । বেমন নারীচিত্তের মধুর মাদ্দবব্যঞরক ভঙ্গীগুলি নটী তালায় 
অভিনয় করে, তেমনি পুরুষের মধুর বীধ্য গান্ডীধ্য ব্যজক ভঙ্গীগুলি নটে অভিনয় 
করিলে, দেশীয় নৃত্যের সৰ্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য সাধিত হয়__-আমাদের শেষ কথা গুলির . 


এই মাত্র লক্ষ্য । ba 
পুরুষের ন্বত্য এত অসঙ্গত বোধ হইবার আর এক কারণ এই ; আনশ্রৈপক্‌ - 
দেখিয়া. দেখিয়া নৃত্য নামের সঙ্গে আর হাত ঘুরাণ, অঙ্ক ছলান প্রভৃতির সঙ্গে 
মনে মনে ৫ষ দৃঢ় সম্বন্ধ বাঁধিয়া আছে, সে সশ্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা, একটু স্থির 
কল্পনার কাজ । 
* এনে "বর্ণিত কৃষ্ধলাচ, যাত্রার কৃষ্ণনাচ এবং আর আর কথা দ্বিতীয়বারে 
লিখিরার হচ্ছ রহিল । 
(ক্রমশঃ) 


চা 









66 কেন আমার মন এত অন্থির হইয়াছে ।” সুবর্ণপুরের গগনস্পশা 
এক অট্রালিকার একটি সুসন্চিত শয়নকক্ষে এক অপুর্ব পধ্যঙ্ষোপরি 
বসিয়া একটি ছ্বাদশ বফীয়া বালিকা, পব্যন্কশায়ঃ একটি যুব! পুক্রষের মুখ শ্রুতি 
চাহিয়া এই বাক্য বলিল, পআক্ষ কেন আমার মন এত অন্বির হয়েছে ?” শয়ন 
কক্ষে দীপালোক অতি ক্ষীণ ছুলিতেছিল । রারি হনাঙ্গকার, প্রায় দ্বিতীয় প্রহর; 
পৃথিবী নিঃশব্দ ; কেবল নিকটস্থ আলাশয় হইতে বর্ষার অস্থচরবর্গের কলরব, আর 
এই নিভৃত কক্ষে হুইটী স্বীপুরুষের কথোপকথন হহতেছিল। 

যুবক এই বাক্য শুনিবামাত্র উঠিয়া বসিয়া বামহস্ত বালিকার বামস্বন্ধে 
আরোপণ করিয়। দক্ষিণহস্তে তাহার বদন ধরিয়া দ্িজ্তাসা করিলেন, “কেন স্বর্ণ, 
“কি জন্য তোমার মন এত অস্থির হইযাছে ?” 

“তা জালিনে” বলিয়া স্বর্ণপ্রভা রজনীকান্তের বক্ষ-স্থলে মূখ লুকাইয়া 
ফুকান্রিস্তা কাদিতে লাগিলেন । 


“কেন কেন, কি হইয়াছে ?” রজনী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞালা করিলেন । 
7 ম্বর্ণপ্রভা মুখ তুলিয়া রজনীর মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 
'জুকেবলই মনে হইতেছে যেন আর তোমাকে দেখিতে পাইব 
না1” বলিয়া আবার রত্রনীর বক্ষঃশ্ছলে মুখ রাখিয়া কীদিতে 
লাগিলেল। ছুই এক ফোটা লয়নবারি রন্রনীকান্তের চক্ষু হইতে 
আস্ে আস্তে স্বর্ণপ্রতার গগুদেশে পড়িল । অমনি স্বর্ণপ্রভা চমকিয়া! উঠিয়া 
রজনীর চক্ষে হস্ত দিয়! পরীক্ষা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রক্রনীর গলা ধরিয়া গদগদ 
স্বরে কহিলেন, “আমার মল সুস্থির হইয়াছে সব অন্খ সেরে গিয়াছে, আর কাদিব 


২৩৩ -৪ 
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না।” এই বলিয়৷ হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার রদনীর ত্রোড়ে 
অবোধ বালিকার ষ্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন । রজনী দু:খিত হইয়া এই দ্রদশবর্ীয়া 
বালিকার অন্থুরাগ চিন্তা করিতেছিলেন। ছুঃখিত হইবার কারণ এই ঘে, এই গাঢ় 
প্রেমের পরিবর্তে স্বর্ণ প্রভাকে কেবল মাত্র তিনি কৃতজ্ঞতা দিতে পারিয়াছিলেন, 
তাহার প্রণয় দিতে অক্ষম হুইয়াছিলেন, সে প্রণয় কেবল মাত্র তিনি কুমুদিনী 
জস্য রাখিয়াছিলেন। এবস্বিধ চিন্তা করিতে করিতে রজনী অন্যমনস্ক হইলেন ৷ 
পৃথিবী নিঃশব্দ, স্বর্ণপ্রভ৷ নিঃশব্দে তাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া ক্ষীণ দীপালোকের 
প্রতি চাহিয়া আছেন । অকম্মাৎ রজনীকান্ত সাবধানস্চেক রমলীকে “বিধু বিধু” 
বলিয়া খিড়কী হারদেশে কে ডাকিতেছে, শুনিতে পাইলেন । রজনীকান্ত চমকিত 
হইয়া শুনিতে লাগিলেন । ন্বর্ণপ্রভাও রজনীর ক্রোড হইতে মস্তক তুলিয়। রজনীর 
স্থখপ্রতি চাহিয়। রহিলেন । পরে পুনঃপুনঃ উভয়েই সেই মৃত্ন্বরে “বিধু বিধু” 
বলনা ডাকিতে শুনিতে পাইলেন । এই ভীষণ গভীর তিমিরা বুড যামিনীতে সেই 
স্বর শুনিয়া দ্র্ণপ্রভার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বালস্বভাবম্বকক উহাকে অনৈসগিক 
জ্ঞান করিলেন । রজনীকান্ত আস্তে আন্তে উঠিয়া কক্ষত্বার উদঘাটন পূর্বক ছাদের 
উপর আসিলেন। ন্বর্ণপ্রভা দৃঢ় সুষ্টিভে রজনীর করধারণপুর্ধক সঙ্গে সঙ্গে 
আসিলেন । যে ছাদ হইতে খিড়কী দ্বার নিকট, উভয়ে সেই ছাদে আসিলেন, 
কিছুই দেখিতে পাইলেন লা_অনন্ত অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন, গগনমগল অনন্ত 
নেখাঙ্গকালে আনত, কেবল কোথাও দুই একটি বৃক্ষ, অসংখ্য খগ্যোতমালায় হীরক 
খচিত বৃক্ষের হ্যায় জঠিতেছিল, আর নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে বর্ষার 
অন্চরগণের কলরব শুন। যাইতেছিল । ব্রঙ্গনীকান্ত খিড়কীর নিকটস্থ ছাদে 
আসিয়া পুনঃপুনঃ সেই ডাক শুনিতে পাইলেন, কিন্তু মনুস্যাবয়ব দেখিতে পাইলেন 
না ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কে তুমি?” কোন উত্তর পাইলেন না 
স্ত্রীলোক বোধ করিয়। স্বর্ণ প্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন “কেগা তুমি 7 স্রীলোক উত্তর 
করিলেন, “আমি কুমুদিনী । শিগগির দোর খুলে দিতে বল ৷” ন্বর্ণপ্রভা অতি 
কাতর স্বরে রল্রনীকে কহিলেন, “এ দেখ আব কি বিপদ্‌ ঘটিয়াছে। নহিলে দিদি 
কেন এত রাত্রে এখানে আসিবে 1” তৎ্পরে বিধুকে আগরিত করিয়। তাহাকে 
সবিশেষ অবগত করাইয়া খিড়কী দ্বার খুলিতে অন্থমতি করিলেন । বিধু পুর্বে 
ক্বর্ণপ্রভার পিত্রালয়ের পরিচারিকা ছিল । এক্ষণে রজনীকান্তের সংসারে এ 
পদাতিবিক্র । বিধু চক্ষু সুছিতে মুছিতে উঠিয়। “বড়দিদি এখানে কেন” বলিতে 
বলিতে খিড়কির ছার খুলিয়া দিল । কুমুদিনী অতি ক্রত গৃহপ্রবেশ করিয়া 
বলিলেন, “বিধু, শীস্র আয়, স্বর্ণ কোথায় ?” 
বিধু ৷ দিদি কি হয়েছে 


১২৮৭ ] শৈশব সহছচরী ৩০৭ 


কুমু। “বল্টি, তুই শীস্র স্বর্ণ কোথা দেখাবি আয় ।” তুই জনে অতি জ্র্ত 
চলিলেন । বিধু খিড়কি ছ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া, গেল, কিনি দূরে স্বর্ণ প্রভার 
সহিত সাক্ষাৎ, হইল । কুমুদিনী বর্ণ প্রভাকে ক্রোড়ে লইয়া নুখচুন্ন করিয়া কানে 
কালে কি বলিলেন । স্বর্ণ প্রভা ওমা কি হবে বলিয়া, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে 
কাদিতে রজনীকান্তের নিকট গিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং 
বলিতে লাগিলেন, “পলাও, ওগো পলাও।” রজনী বিশ্মিত হইয়া স্বর্ণের 
সুখপ্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এপলাইব কেন, কি হইয়াছে ?” 
স্বর্ণপ্রভা তাহার গলা ধরিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “তোমায় খুন করিতে 
আসিতেছে” 


র। কে? 

স্ব । তোমার শক্ত । 
ব্র। রতিকাস্ত ? 
স্ব। হ্্যা। 


র। তা ভয় কি, আন্মক না কেন । 

স্ব । সে অনেক লোক নিয়ে আসিয়াছে, ওগে। পলা ও । 

র। ছি! 

ইত্যবলরে উভয়েই রমণীকণ্ডনিঃস্থত চীৎকার অতি নিকটে শুনিতে 
পাইলেন । রঙ্গনী স্বর্ণপ্রভার নিষেধ না শুনিয়া সেইদিকে আসিয়া দেখিলেন 
যে, দুইটি স্ত্রীলোক অচেতন প্রায় প্রাঙ্গণে পতিত রহিয়াছে, এবং প্রাঙ্গণের দ্বার দিয় 
অসংখ্য দন্থ্য একে একে প্রবেশ করিতেছে। যৌবনকালের উষ্ণ শোণিতের 
ছর্দমনীয় বেগ প্রযুক্ত রজনীকান্ত নিকটস্থ দ্বার হইতে একটি অর্গল লইয়া! পতঙ্গবৎ, 
সেই অগ্রিতুল্য দস্যদলের মধ্যে ঝাপ দিয়া প্রথম ব্যক্তিকে ভূমিশায়ী করিলেন । 
তৎপরে তিন চারিজন দন্থ্য কর্তৃক বেটিত হইয়া অনেকক্ষণ আব্মরক্ষা। করিতে 
লাগিলেন । কিন্ত ব্ধাকালে প্রাঙ্গণ পিচ্ছিল ছওয়াতে যেমন পদশ্ধথলিত হহইয়া 
ভুপতিত হইলেন অমনি একজন দস্থ্য অসি নিক্ষোধিত করিয়া তাহাকে আঘাত 
করিল ॥ কিন্তু অসি তাহার অঙ্গ স্পর্শও করিল না, চকিতের ন্যায় পশ্চাৎ হইজে 
একটি স্ত্রীলোক আসিয়া রঞ্জনীকান্তের দেহ আবরণ করিয়া আপনার অঙ্গে সেই 
অসির আঘাত গ্রহণ করিল, অমনি রজনী চীৎকার করিয়া বলিল, “স্বরণ কি ক্রিলি, 
আপনাকে নষ্ট করিলি 1” অভাগিনী স্বর্ণ “এখনও শী পলা,” এই কথ! বলিতে 
বলিতে আর কথা কহিতে পারিল না। পাষণ্ড দস্থ্য এই ঘটনা দর্শন করিয়া 
কিয়ৎক্ষণ স্তন্তিত হইয়াছিল, তৎপরে যখন পুনরায় ঘ্জজনীকে আঘাত অভিপ্রায়ে 
অসি উত্তোলন করিল__-তখনি পশ্চাশ হইতে দস্থ্যগণের মধ্যে ভীষণ 


৩৬৯ বজদর্পন [ আশ্বিন 


চীৎকার শুনিতে পাইয়! সেইদিকে চাইয়া দেখিল, বহুলংখ্যক পুলিস কমশ্মচারী 
ও রজনীর দ্বারবান্দিগের তারায় দস্থ্যগ্ণ রেট্টিত হইয়া পঙগাইবার চেষ্টা করিতেছে, 
এবং মুহুর্বেক মধ্যে আক্রমণকারীর উত্তোলিত হস্ত দুইখণ্ড হইয়া এক খণ্ড 
অসি সহিত ভুপতিত হইল ৷ রজনীকান্ত দেখিলেন যে, তাহার সমব্মস্ক অতিন্থম্বর 
এক যুবাপ্ুরুষ আসিয়া তাহার দ্বিতীয় বার প্রাণর্রক্ষা করিল । তাহাকে ধন্যবাদ 
দিয়া আস্তে আস্তে স্বর্ণ প্রভার দেহ বক্ষে করিয়া আপনার শয়নকক্ষে লইয়! গেলেন 
এবং সযত্নে সেই রক্তাক্ত দেহ আপন শয্যায় রক্ষণ করিয়া তাহার বদনচুম্বন 
কুরিলেন এবং ারদেশে একজন পরিচারিকা রক্ষক রাখিয়া “ম্ব্ণকে বুঝি হারাইলাম, 
কিন্ত কুমুদিনীকে যদি না বাচাইতে পারি তবে এ ছার জীবন রাখিয়া কি সুখ [৮ 
এই বলিয়া একখান তরবারি হস্তে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন বে,“ দন্থ্যরা 
পলায়ন করিয়াছে এবং পুলিসকপ্মচারিগণ তত্পশ্গা ধাবনান হইয়াছে, শ্রাঙিণে 
কেবলমাত্র চারি পাচটি আহত ব্যক্তি আর ছুইটি স্ত্রীলোক পতিত রহিয়াছে । 
তন্মধ্যে একটি স্ত্রীলোক পূর্ববন্থান হইতে অন্য একস্থানে একটি যুবা পুরুষের বাম- 
হস্তে মস্তক রাখিয়া পতিত রহিয়াছে । রজনী চিনিলেন যে, স্্রীলোকটি কুমুদিনী, 
আর যুবা পুরুষটি ্টাহার রক্ষাকর্তা। একজন নিকটস্থ আহত পুলিসকে জিজ্ঞাসা 
করাতে জানিলেল যে, দন্থ্যপা পলায়ন সময়ে কুমুদিনীকে লইয়া যাইতেছিল, এমন 
সনয়ে এ যুবক আসিয়া তাহাদিগের হস্ত হইতে কুসুদিনীকে উদ্ধার করেন, কিন্ত এ 
সময়ে দ্থ্যদিগের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় কুমুদিনীর সহিত এ স্থানে পতিত 
হইলেন । রজনী প্রুত বারি আনিয়া কুমুদিনীর মুখে সিঞ্চন করাতে তিনি সংজ্ঞা- 
লাভ করিলেন এবং চক্ষুরুদ্মীলন করিয়া সম্মুখে রজনীকে দেখিয়। মস্তকে অঞ্চল 
উানিতে টানিতে অতি মৃতু স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বরণ, স্বর্ণ কোথায়?” রজনী 
তক্কপ মৃত্‌ স্বরে বলিলেন, “স্বর্ণ শয়ন করিয়া আছে ।” 

রজনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “দস্ল্যরা আপনাকে কোনন্থানে কি আঘাত 
করিয়াছে ?” 
7. কু। না_ কেবলমাত্র পড়িয়া যাওয়ায় মন্ডকে আঘাত পাইয়াছি, তাহা! 
কিছুই নয় । তৎপরে কুমুদিনী উঠিবার উপক্রম করিতে গিয়া দেখিলেন যে, এক 
যুবা পুরুষ তাহার নিকট পতিত রহিয়াছে এবং তাহার হস্তে মন্তক রক্ষা করিয়া! 
তিনি পতিত. ছিলেন । কুমুদিনী চমকিত হইয়া সলজ্ছে উঠিয়া বসিলেন এবং 
রহ্বলীকান্তের সুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন ৷ রজনী বুঝিতে পাত্রিয়া বলিলেন, “উনি 
কে, তাহা জানি না) কিন্তু দন্থ্যরা যখন তোমাকে লইয়া পলায়ন করে, তখন 
উনি তোমাকে পরিত্রাণ করিতে গিয়া তাহাদিগের দ্বারা আহত হইয়া, তোমাকে 
লইয়। এইস্থানে পতিত হয়েন।” তশুপরে কুমুদিনী প্রাঙ্গণ হইতে উঠিয়া গেলেন । 
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যাইতে যাইতে দুই একবার পশ্চাৎ ফিরিয়। সেই অপরিচিত যুবার সুখপ্রতি অব গুন 
হইতে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 

আর স্বর্ণপ্রভা ? সে ক্ষুত্র প্রদীপের অল্প তৈল ফুরাইয়া আলিয়াছিল-_ 
আজিকার প্রচণ্ড বাত্যাক্স তাহ নিবিয়া গেল । সে ক্ষুদ্র তেল। অগাধ সাগরে 
পড়িম্াছিল-_-এ ঘোর তরঙ্গে তাহ! ডুবিল। আজিকান প্রচণ্ড তাপে স্বণকুন্রম 


শুকাইল ;__স্বর্ণসৌদামিনী মেঘে লুকাইল- শুধু বজ্জাঘাত রহিল । স্বর্ণ সেই 
অন্্রাঘাতে গ্রাশত্যাগ করিল । | 
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নি ক্তানিতাদ শচীন্দ্র একটা কাণ্ড করিবে-_ছেলে বয়সে অত ভাবিতে 

আছে! দিদি ত একবার ফিরে চেয়েও দেখেন না--আনি বলিলে বিমাতা 
বলিয়া আনার কথা হাহা করে না । ও সব ছেলেকে টিয়া উঠা ভার । এখন 
দায় দেখিতেছি আমার । ডাক্তার বৈগ্য কিছু করিতে পারিল না--পারিবেও লা। 
তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না। রোগ হলো অনে-_ হাত দেখলে, চোখ 
দেখিলে, ক্তিহবা দেখিলে তারা কি বুঝিবে ? যদি তারা আনার মত আড়ালে 
লুকাইয়া বসিয়া আড়িপেতে ছেলের কাণ্ড দেখত, তবে একদিন রোগের ঠিকানা। 
করিলে করিতে পা'রত । 

কথাটা কি? “ধীরে, রজনি 1” ছেলে ত একেলা থাকিলেই এই কথাই 
বলে। রজনী কি করিয়াছে? তা জানি না, কিন্ত রজনীর সঙ্গে এ চিন্তবিকারের 
কোন সম্বন্ধ নাই কি ? না থাকিলে সর্ধবদ! রদনীর নাম করে কেন ? ভাল, রজ্ষনীকে 
একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না? কই, আমি রজনীর বাড়ী 
শিযাছিলাম সে ত, সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে লাই! তাহার যে 
অহঙ্কার হইয়াছে, একথা সম্ভব নহে । বোধ হয়, লক্জান্ আলে না। ডাকিয়। 
পাঠাইলে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া আমি রজনীর গৃহে 
. লোক পাঠাইলাম-_-বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে একবার 
আসিতে বলিও । 

দাসী কিবরিয়া আসিয়া বলিল রজনী গৃহে নাই । অনেক দিন হইল 
স্থানান্তরে গিয়াছে । অমব্রলাথ বাড়ী আছে । 

শুনিয়া বিস্মিত হইলাম ৷ স্থানান্তরে কোথায় গিয়াছে, কবে আসিবে, 
দাসী তাহা কিছুই বলিতে পারিল না । পরের ঘরের কথা, অত জিজ্ঞাসা কর্ম! 
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পাঠাইতেও পারি না। সনেও বড় সন্দেহ হুইল । স্দুল বৃত্তান্ত জানবার দ্য 
বিশেষ ব্যস্ত হইলান । কাহার নিকট জানিব £ 

স্বয়ং অমরনাথ তিন্প আর কাহার নিকট জ্রানিব ? 

কিন্তু আমি স্ত্রীলোক, অমরনাথকে কোথায় পাইব ? তাহার গৃহে স্ত্রীলোক 
নাই__আমি তাহার গৃহে যাইতে পারিব লা । তবে কৌশলে অমরনাথকে 
আমাদিগের গৃহে আনা যায় । সেই কৌশলের উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলাম । 

মনে করিলাম, আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজলীর কথা পাড়িয়া দেখি । 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রক্মনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের লীডার কোন সম্বন্ফ আছে 
কিনা? সেসন্বন্দ কিঃ বোধ হয়, আমাদ্িগের এই বর্ধমান দারিজ্যা হঃখজলিত 
মানসিক ক্লেশই শচীন্রের এই মানসিক লীড়ার কারণ ৷ র্জনীই এই দাত্রিত্রা 
দুখের মূল । অতএব রজনীর নাম শচীন্দ্রের মনে সর্বদা জাগরূক হইবে বিচিত্র 
কি? যদি, এই সিদ্ধান্তই যথার্থ হয়, তবে অষরনাথকে ডাকাইয়া কি করিব? 


অতএব প্রকৃত ভব জানিবার জন্য শচীল্লরের কাছে গিয়া বদলান । এ কথ 
ও কথার পর রঙ্গনীর প্রসঙ্গ ছলে পাড়িলাম । আর কেহ সেখানে ছিল না । 
রজনীর নাম শুনিবাঘান্র বাছা অমনি, চমকিত হংসীর ম্যায় গ্রীবা ভুলিয়া আমার 
মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল ॥ আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই 
উত্তর করিল না, কিন্ধ ব্যাকুলিত চক্ষে, আমার প্রতি চাহিয়া রহিল । ছেলে বড় 
অস্থির হইয়া উঠিল --এট! পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে এইরূপ আরম্ভ করিল । আসি 
পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম ; সে অত্যন্ত ধলন্গুব্দা, আবাদিগের 
পূর্ববক্তত উপকার কিছুমাত্র স্মরণ করিল না। এইরূপ কথাবার্তা শুনিয়া শচীস্দর 
অপ্রসন্গ ভাবাপন্ন হইল, এমন আমার বোধ হইল, কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ 
পাইল না-শচীকজ্ম সে কথা ঢাকিয়! প্রলঙ্গান্তর উদ্ধাপিত করিল । 

একট কথা স্থির হইল-_রঙ্জনীর প্রতি শচীল্দ্রের মনের তাব বাহাই হৌক-_ 
তাহার রাগ নাই । রাগ নাই, তবে কি- অন্থরাগ 1 তাও কি সম্ডবে ? অন্ধের 
প্রতি? আবার এত দিনের পর 1 যখন রজ্জনী নিকটে ছিল-_সুপ্রাপণীয়া ছিল, 
তখন.ত ইহার কোন লক্ষণ দেখি নাই-__এখন কেন হইবে ? | 

যাহা হৌক, একবার রঞ্রনীকে আনিয়া! বাছাকে দেখাইতে হইতেছে । 
উপায় কি? তখন, কর্ডাব্র কাছে গেলাম । তাহাকে আমার মনের সন্দেহ সকল 
আভাস ইঙ্গিতে নিব্দেন করিলাম । রজনীর যে সন্ধান করিয়৷, অক্বৃতকার্ষ্য 
হইয়াছি, তাহা বলিলাম । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে উপায় কি? আনি 
বলিলাম, “অমরনাথ ভিন্ন সবিশেঘ সন্ধান আর কেহ বলিতে পারিবে না । তুমি 


৩১২ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


তাহাকে নিনশ্ত্রণ করিয়া আন ৷” তিনি প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আমার 
কথা কতক্ষণ ঠেলিবেন ? তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে স্বীকার করিলেন । 

অমর্নাথও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, যদি উকি ঝুঁকি মারিয়া আমাকে একবার 
দেখিতে পান, সে লোভ ছিল । পরদিন প্রাতে আসিয়া, অযরনাথ সশরীরে 
আমাদিগের ক্ষদ্র গৃহে দর্শন দিলেন । আমি স্বামীকে প্রণাম করিয়া, তাছার 
কাছে অনুমতি লইয়া অমরনাথের মনের সাধ পুরাইবার জন্য- সাহার কসছারের 
নিকট পূতনা হইয়া বসিলাম । পুতনা-_ কেননা বিষপান করাইবার ইচ্ছা বিলক্ষণ 
ছিল । কিন্তু যেখানে বাক্য-বিধ আছে সেখানে অঙ্ক বিষের প্রয়োজন কি? 

নারীজন্ম যেন কেহ গ্রহণ করে না । ন! করিতে হয় এমন কাজ নাই । 
যাহাতে মনের বড় বিরাগ, হাসিতে হাসিতে তাহাও করিতে হয় । বিষ, অমৃত 
উভয়ই প্রয়োগ করিতে হাম । সপ্পা আমাদিগের অপেক্ষা ভাল-_তাহার অস্বত 
নাই-_-কেবঙ বিষ আছে । সে ইচ্ছাধীন বিষপ্রয়োগ করে । লোকে সর্পাকে চিনে, 
তাহার নিকট দিয়া কেহ পথ কাটে লা । নারী-সর্পীর অমৃত আছে--সেই লোভে 
তাহার নিকটে আলিয়া, মূর্খ পুরুষজাতি অনায়াসে দংশিত হয়-_ বিস্বাসঘাতিনী 
নারী অনায়াসে দংশন করে হায়! লবঙ্গসপ্পার কি হইবে? 
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মি অমরনাথকে জিজ্ঞাস। করিলাম, “রজনী কোথায় ?” 

এটি যেন ছুন্‌ করিয়া! কামান দাগিলান । অমরলাথ বিত্রস্ত হইল । 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “কথা কও না যে?” 

অমর । একথা জিজ্ঞাসা কর কেন? 

আমি । রজনীর সঙ্গে জানাশুলা ছিল, তাহাকে ভালবাসিতাম-_না। 
পিজ্ঞাসা করিব কেন? 

অসর । স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ__সে কোথায় এ কথা! 
জিজ্ঞাসা! কেন ? 

আমি । রজনী তোমার ঘরে লাই, ইহা আমার কাছে বিশেষ প্রসিদ্ধ ; কাল 
লোকের দারা খবর আনিয়াছি, এজন্য জিজ্ঞাসা করি । 

অমর । তবে সে স্থানান্তরে গিয়াছে । 

আমি । কোথায় সে স্থানান্তর ? 

অমর । আমি যদি না বলি? 

আমি । আমি যদি সকল কথা বলি? 

অমর ৷ 'ভাহা হইলে আমার অনিষ্ট হইবে। তুমি এতদিন আমার যে 
অনিষ্ট কর লাই, এখন যে তাহা করিবে ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। তুমি আমাকে 
কেবল ভয় দেখাইতেছ, ইহ! বুঝিয়াছি । 

আমি । এখন তুমি আমার অনিষ্ট করিতেছ, আমি তোমার অনিষ্ট ন। 
করিব কেন ? 

অমরনাথ চমকিয়া উঠিল “তোমার অনিষ্ট আমি কখন স্বপ্নেও কামনা করি 
লা। তবে রজনীর বিঘয়োদ্ধারের কথা যদি বল-_-” 
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আমি হাসলাম । অমরলাথ বলল, “তা জালি। সে অনিষ্টের অস্ত 
তভোমাদিগের রাগ নাই ॥ তবে তোমার কি অনিষ্ট ?” 

আমি । আমার পুত্রের অনিষ্ট । 

অ। শচীজ্্র বাবুর? বিষয়ক্ষতি ভিন্ন আর কি অনিষ্ট করিয়াছি 1 

আমি । যদি তুমি মনোযোগ দিয়! সকল কথা শুন, তবে আমি বিশেহ 
বৃত্তান্ত বলি । 

অ। এক্ষণে আহারে আমার বিশেষ মনোযোগ! 

আমি । আমি যাহা বলিব তাহাতে তোমার আহার বন্ধ হইয়া যাইবে ৷ 

আ। এমন কথা কেন এখন বলিবে ? নিমস্ত্রণ করিম্ন। আলিল্পা আহারের 
বিস্স করা অন্যায় কাজ হুদ । 

অমর্রনাথকে ব্যঙ্গ পরায়ণ দেখিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইলাম । বলিলাম, “আমিও 
রহস্য আলি । একটি ব্রহস্তের কথা বলি শুন। প্রথম যৌবনকালে লোকে 
আমাকে রূপবতী বলিত-__” 

অ। এট যদি রহস্য তবে সত্য কোন্‌ কথা! ? 

আমি । পরে শোন! সেই রূপ দেখিয়া এক চোর সুক্ষ হইয়া, আমার 
পিত্রালয়ে, যে ঘরে আমি এক পরিচারিকা সঙ্গে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে 
সি দিল। 

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায়, অমরনাথ গলদনর্শ্ম হইয়া উঠিল । আহার 
ত্যাগ করিয়া বিল, “ক্ষমা কর ।” 

আনি বলিতে লাগিলাম, “আহারে মনোযোগ কর না? সেই চোর সিধ 
পথে, আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল । ঘরে আলে! আলিতেছিল-_-আমি চোরকে 
চিলিলাম । ভীতা হইয়া! পরিচারিকাকে উঠ্রাইলাম । সে চোরকে চিনিত না। 
আমি তখন অগত্যা, চোরকে আদর করিয়া, আশ্বস্ত করিয়া পালছ্ধে বসাইলাম ।” 

অমর ৷ ক্ষমা কর, সে ত সকল জানি । 

আমি । তবু একবার স্মরণ করিয়া দেওয়া ভাল । ক্ষণেক পরে, চোরের 
অলক্ষো আমার সঙ্গেতান্ুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া ছ্বারবান্কে ডাকিয়া লইয়! 
সি'ধমূখে দাড়াইয়া রহিল । আমিও সময় বুঝিয়া, বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিল 
নির্গত হুইয়৷ বাহির হইতে একমাত্র তবারের শৃদ্খল বন্ধ করিলাম । মন্দ 
করিম্াছিলাম ? 

অমরনাথ বলিল, “এ সকল কথা কেন 1” 

আমি । পরে চোর নির্গত হুইল কি প্রকারে বল দেখি? ডাকিয়া পাড়ার 
লোক জমা করিলাম । বড় বড় বলবান্‌ আসিয়া চোরকে ধরিল । চোর লঞ্ভায় 
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মুখে কাপড় দিয়া রহিল, আনম দয়া কহিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, 
কিন্ত স্বহস্টে, লোহার শল। তপ্ত করিয়! তাহার পিঠে লিখিয়। দিলাম, 
“চোর”! 

অমর বাবু অতিগ্রীষ্মেও কি আপনি গায়ের জাম! খুলিয়া শয়ন করেন সা? 

অ। লা। 

আমি । লবঙ্গলতার হস্যাক্ষর মুছিবার নহে । আজি আমার স্বামী চাকি 
জন পাহারাওয়ালা আমার বাড়ীতে উপস্থিত রাখিয়াছেন ; প্রয়োজন হয়, তাহারা 
আজে আসার হাতের লেখা পড়িবে । 

অমরনাথ হাসিল এবং বলিল, “ধমক চমক কেন ? কাজটা কি করিতে 
হইবে সহজে বলনা ? রজনীর সন্মান বলিয়া দিতে হইবে ?” 

আমি | তাহা হইলে এক্ষণে যথেষ্ট হইবে । 

অমর ৷ সহঙজ্গ কথা; সে এক্ষণে কাশীবাস করিতেছে । বাঙ্গালিটোল। 
শোপাল অধিকারীর বাড়ীতে আছে । 

আমি । একথা যদি মিথ্যা হয়? 

আ। যদি মিথ্যা হয়, তবে তুমি আমার কি করিবে? 

আম । এই কলিকাতা নগর মধ্যে পার করিব যে, অমরলাথ চোর-_চোর 
বলিয়া তাহার পিঠে লেখা আছে । পুলিস গিয়া, কামিজ খুলেয়া, পিঠ দেখিবে । 

অ! তুমি কি তাহাতে রজলীকে পাইবে? 

আমি । লা? 

অ। তবে? 

আমি । তাইত ! আহার কর। 

অমরলাথ আহার সমাপন করিয়া আচমন করিল । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

আঁচমনান্তে অমরুনাথ বলিল, “সত্য কথা তোমাকে বলি নাই। থমক 
চমকে সত্য কথা আমি বলিব ন/-_তত কাপুরুষ নই । তুমি আমার অনিষ্ট করিক্তে 
পার সত্য ; তাহাতে তোমার লাভ হইবে না_আমার ক্ষতি হইবে । সতা সত্য 
তুমি আমার অনিষ্ট করিবে কি? একথ! সত্য বলিও- আমি আস্তুরিক সরলভাবে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি-__তুমি৪ আন্তরিক সরলভাবে উত্তর দিও 1” 

অমরনাথ অতি বিনীতভাবে, সরল, মখুরভাবে এই কথা বলিল । আমিও 
আর কপটতা করিতে পারিলাম লা-_-আমি বলিলাম, “না-_-তোমার অনিষ্ট করিব 
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নাঅলেক অনিষ্ট করিয়াছি__একথা আন্তরিক বলিতেছি । তুমি আমার উপকার 
করিলে নানা কর, আমি তোমার অনিষ্ট করিব লা।” 

অমরনাথের চক্ষে জল আসিল । গদগদ স্বরে অমরনাথ বলিল, “লব্ঙগলতা, 
[তুমিই জিতিলে । আমি আবার হারিলাম ৷ আমায় বিশ্বাস কর । আমায় কি 
বিশ্বাস করিতে পার ?” 

সেত কঠিন কথা ! যে তেমন গুরুতর অবিশ্বাসের কাজ করিয়াছিল, তাহাকে 
আবার বিশ্বাস করিব কি প্রকারে? কিন্ত সংসার অবিশ্বাসে চলে না । কেহ 
চিরদিন বিশ্বাসী নহে--কেহ চিরদিন অবিশ্বাসী নহে । কেন আবার অমরনাথকে 
বিশ্বাস করিব না? তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম _ দেখিলাম সর্ববাঙ্গ সুন্দর 
সরল বিশ্বাসভামি । আমি বলিলাম, “তোমায় বিশ্বাস করিব । শোন, যাহা আমার 
বলিতে বাকি আছে, বলি ৷” 

এই কথা বলিয়া আমি তখন শচীন্দ্রের এই রোগের বিবরণ আগ্চোপান্ত 
বলিলাম । শচীন্দ্র যে সর্বদ' প্রলাপ কালে রজনীর নাম করে, তাহাএ তাহাকে 
বলিলান । যে জন্য রজনীর সঙ্ধান করিতেছিলাম, তাহা ও বলিলাম । বলিয়া 
উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম ॥ 

অসরনাথ অনেকক্ষণ নিকুত্তর হইয়া রহিল । অনেকক্ষণ পরে বলিল, “আজ 
আমি চলিলাম-_আবার একদিন আসিতেছি, শীঅ্রহ আসিব । আসিলে তোমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ, হইবে ত?” 

আমি । হইবে । 

অমর । এইরূপ নিজনে ? 

আমি । যদি আবশ্যক হয়, তবে তাহাও পারি । 

অমর ! তাহাতে তোমার স্বামী তোমার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন 
নাত? 

আমি চমকিয়া উঠিলাম ৷ সন্দেহ ? গুরুদেব জানেন ! দ্রৌপদী সত্যভামাকে 
বলিয়াছিলেন, প্রছ্যান্ন শাশ্ব তোমার পুল্র সম্বন্ধ হইলেও স্বামীর অসাক্ষাতে তাহাদের 
কাছে থাকিও না-_আমি অমরনাথের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ গোপনে সাক্ষাৎ করিলে 
তিনি অবিশ্বাস লা করিবেন কেন ? বিশেষ আমি সপত্বীর ঘর করি ! আমি. যুবতী, 
আমার স্বামী বৃদ্ধ, অমরনাথ যুবা, আবার পূর্ব হইতে আমাতে অস্ুরক্ত--কেন্ 
সন্দেহ করিবেন না? আমি আপনিই কেন সন্দেহ করিতেছি না? অমরনাথ আছি 
আমার সসক্ষে চক্ষের জল ফেলিগ়াছে-_আমিও তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছি,। দোষ 
নাই বটে, কিন্ত পাপ ছন্ছবেশেই প্রথম প্রবেশ করে । আমি কুলের বউ-_ঘরের 
ভিতন্র থাকাই ভাল ৷ 
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এই ভাবিয়া সমরনাথকে বলিলাম, “যদি সে কথা মলে করিলে, তবে আমান 
সঙ্গে তোমার আর সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল । যতদিন তোমাকে অবিশ্বাস 
করিয়াছি_ ততদিন দেখা সাক্ষাতে ক্ষতি ছিল লা-_আজি তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি 
"আর্জি হইতে তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ, করা কর্তব্য নহে ।” 

এই কথা বলিয়া, আমি অমরনাথের মুখপানে চাহিঘা রহিগ্গীম-_ মলে 
করিলাম বুঝি সে বলিবে, যে, “তোমার বিশ্বাস তুমি ফিল্রাইয়া! লও 1” অমরনাথ 
তাহ বলিল না-_আমি সন্ত হইলাম এবং বুঝিতে পারিলা যে, অমরনাথও 
আমার প্রতি সন্ত হইল । 

অমরনাথ বলিল, “সাক্ষাৎ কর! কর্তব্য নহে, আমি যেমন করিয়া হয়, 
তোমার কার্য সিজ্ধ করিব । তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হওয়া! অসম্ভব_ আমার 
একটি ক্ষুদ্র ভিক্ষা আছে- এখন বলিব কি?” 

আমি । কি? 

অমর । না এখন না-_-আর একবার দেখা দিও-__সেই সনম বলিব । 

অমরনাথ প্রসম্নচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিল । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


পরদিন কোথ। হইতে সেই পূর্ববপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপশ্থিভ হইলেন । 
তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের লীড়। শুনিয়া! দেখিতে আসিয়াছেন। কেতাহাকে 
শচীন্দ্রের পীড়ার সম্বাদ দিল তাহা! কিছু বলিলেন না । 

শচীজ্দ্রের লীড়ার বৃশ্বান্ত আগ্যোপান্ত শুনিলেন । পরে শচীঙ্দের কাছে বসিয়। 
নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন । তশুপন্গে প্রণাম করিবার জন্য আমি 
তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম । প্রণাম করিয়া, মঙ্গল জিচ্গাসার পর বলিলাম, 
“মহাশয় সর্বজ্ঞ ; ন! জানেন, এমন তত্বই নাই । শচটীন্দ্রের কি রোগ, আপনি 
অবস্য জানেন ৷” 

তিনি বলিলেন, “উহা বায়ুরোগ । অভি ছৃশ্চিকিতস্ত ৷” 

আমি বলিলাম, “তবে শচীম্ত্র সব্ধদা রজনীর নাম করে কেন ?” 

সম্যাসী বলিলেন, “তুমি বালিকা, বুঝিবে কি? (কি সর্ববনাশ, আমি 
বালিক৷ | আমি শচীর মা!) এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুক্কায়িত 
এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং অত্যন্ত বলবান্‌ 
হইয়া উঠে । শচীল্্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিগ্তা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে, 
আনি এক বীজমস্রান্কিত যন্ত্র লিখিয়া তাহার উপাধানতলে রাখিয়া দিলাম, বলিয়া 
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দিলাম যে, যে ভাহাকে আস্তুরিক ভালবাসে তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন । শচীল্তর 
রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক লিদ্মম এই যে, যে আমাদিগকে 
ভালবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুর, হই । অতএব সেই রাত্রে 
শচীল্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অন্রুরাগের বীক্র গোপনে সমারোপিত হইল । কিন্ত 
"রজনী অন্ধ, এবং ইতর লোকের কন্যা, ইত্যাদি কারণে সে অনুরাগ পরিশ্য,্ট 
হইতে পারে লাই । অহুরাগের লক্ষণ স্বহ্দযে কিছু দেখিতে পাইলেও শচীন্ত 
তত্প্রতি বিশ্বাস করেন নাই । পরে অমরনাথের গৃহে রআনীকে যে অবস্থায় শচীষ্ 
দেখিয়াছিলেন, তাহাতেই সেই পুর্বরোপিত বীজ অক্কুরিত হইয়াছিল । কিন্তু তখন 
রজনী পরস্ত্রী, শচীম্ত্র সে ভাবকে মনে স্থান দেন নাই । তাহার লক্ষণ দেখিবামাত্র 
দমন কলিয়াছিলেল । টিমে ঘোরতর দারিদ্রাত্ঃখ তোমাদিগকে পীড়িত করিতে 
লাগিল । সব্ধাপেক্ষা। শচীন্ই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন । অন্ধ মনে, 
দারিদ্রাহতখ ডুলিবার জন্থা শচীন্্র অধ্যয়নে মল দিলেন । অনন্যমলা হইয়। 
বিছ্যালোচনা করিতে লাগিলেন । সেই বিদ্যালোচনার আধিক্য হেতু, চিত্ত উদ্ভুত 
হইয়া উঠিল । তাহাতেই এই মানসিক রোগের স্টি। সেই মানসিক রোগকে 
অবলশ্বন করিয়া রজ্জনীর প্রত সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুনঃপ্রস্কুটিত হইল । 
এখন হার শচীক্জের লে মানলিক শক্তি ছিল লা যে, তদ্দ্ার। তিনি সেই অবিহিত 
তাহুরাগকে প্রশমিত করেন । বিশেষ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সকল মানসিক 
লীড়ার কারণ যে যে গুপ্ত মানসিক ভাব বিকশিত হয়, তাহ) অপ্রকৃত হইয়া উঠে । 
তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয় । শচীন্দ্রের সেইরূপ এ (বিকার ৷” 

আমি তখন কাতর হইয়া ভ্রিজ্ঞাসা করিলাম যে, “ইহার প্রতীকারের কি 
উপায় হইবে ?” 

সল্গ্যাসী বলিলেন, “আমি ডাক্তারি শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগের 
দ্বারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কি না তাহা বিশেষ বলিতে পারি না॥। কিক 
ডাক্তারের কখন এ সকল রোগের শ্রতীকার করিয়াছেন, এমত আমি শুনি 
নাই |” 

আমি বলিলাম যে, “অনেক ডাক্তার দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় 
নাই ।” 

ল! সচরাচর বৈদ্ক চিকিৎসকের দ্বারাও কোন উপকার হইবে না । 

আমি | তবে কি কোল উপায় নাই? 

স। যদি বল, তবে আমি খউুঁষধ দিই। 

আমি । আপনার উধধের অপেক্ষা কাহার ওঁষধ ? আপনিই আমাদের 
রক্ষাকর্তী । আপনি খউবধ দিন । 
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স। তুমি বাড়ীর গৃহিনী । তুমি বলিলেই ঠঁঘধ দিতে পারি । শাচান্ত্র৪ 
তোমার বাধ্য । তুমি বলিলেই সে আমার ওুঁবধ সেবন করিবে! কিন্তু কেবল 
ওষধে আরোগ্য হুইবে না । মানসিক লীড়ার মানসিক চিকিৎস। চাই । রজলীকে 
চাই । 

আমি । রজনী আসিবে, আমি এমত ভরসা পাইয়াছি । 

স। কিন্ত র্নীর আগমনে ভাল হুইবে কি মন্দ হুইবে তাহাও বিবেচ্য ৷ 
এমন হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রকৃত অনুরাগ, রুণ্রাবস্থায় দেখা! সাক্ষাৎ 
হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হুইবে । পরক্ত্রীর প্রতি স্থায়ী অন্ুরাগের অপেক্ষা 
কষ্টকর মহাপাপ আর কি আছে ? 

আমি । রজনীর আসা ভাল হউক মন্দ হউক তাহা বিচার করিবার আর 
সময় নাই । এ দেখুন রজনী আসিতেছে । 

সেই সময়ে একজন পরিচারিকা সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত ছইল । অমর- 
নাথ স্বয়ং তাহাকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, এবং জপনি বহির্ধবাটীতে 
থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছেন 

রঞ্জন্রী অলিষ্টকারিমী কি ই্টকারিনী হইয়া আসিল, তাহ বলিতে পারি নাই, 
কিন্তু আমি যে অমরনাথকে বিশ্বাস করিয়া ভুল করি নাই, ইহ! বুঝিয়া আনন্দিত 
হইলাম । 

অমরনাথ অবিশ্বাসী থাকিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত ? কোন্‌ মূর্খে 
একথা বলিবে ? কন্দর্পের রূপ আর হরিশ্চন্সের সতাপরায়ণতভা একত্রিত হইলেও 
ললিতলবঙ্গলতা ললিতলবঙ্গলতাই থাকিবে । ইহলোকে লবঙ্গলতার এই গব্ধ। 





ভয় প্রভৃতি অনুভবের চ্টায় লজ্জা সুখের অনুভব নয়, জজ 

হংখময়ী । ক্রোধ ব্যতীত আর সকল প্রকার হ্ঃখের অন্থভবে 
অন্থভাবীর শরীর যেমন জড় সড় স্কুঠ্ঠিত হয়, সেইরূপ লঙ্ারও বাদ্য লক্ষণ শরীরের 
জড়ত৷ ; বাড়ীর বাতিলে চলিতে হইলেই লজ্জাবতী কুলকানিনীর চরণে চরণ বাধে ॥ 
লচ্ডার প্রকোপে হেট মন্ত্রক, বসিলে উঠা যায় না, উঠিলে চলা যায় না। কখন 
কখন লঙ্চায় আমরা অনি তীব্র হংখ সহিয়া থাকি ; ইচ্ছা হয় যে পৃথিবী ছিধ! 
ভগ্ন হউক. হুগর্জে প্রবেশ করিয়া লক্ডার উতসীড়ন হইতে এড়াই ; ইচ্ছা হয় সূর্য্য 
চিরদিনের ভর নিবিয়া যাউকু, বেন কেহ মুখের এ কলহ্ৃকালিমা না দেখিতে পায়। 
লক্ষ্া লভ্রতা লয়, লক্চ্গা ভন্ভুউববিশেষ, নঅ্রতা জ্ঞানবিশেষ । লঙ্গচায নজ্তায় 
উভয় অবস্থায়ই মন্ঙ্যের লীনভাব বটে, কিন্তু সলডাবস্থায় আনরা তুঃবী, লম্্রভাম্ম 
সখী । অভিনালীর লঙ্চা, নিরভিনালীর নত্রতা । লঙ্চলাগ্রস্ত লঙ্গ্চা ঝাড়িয়া ফেলিতে 
যত্রবান হন, বিনয়ী ঘোর আয়াসে নভ্রতা ধরিয়া রাখেন । নঅ্রতায় দীক্ষিত হুইয়াই 
ধান্মিক সদানন্দ হইতে শিখেন, জ্বালায় ভ্রগৎরূসী রৌরবে থাকিয়াও চশ্ম দেহ 
অক্ষত রাখিতে পান্রেন, সশরীরে স্বর্গভোগ করেন । লজ্জা! যদি নআতা না হইল, 
লজ্জায় যদি এত তুংখ, তবে এ অন্থভব চিরকালই এত লোকপ্রিয় কেন ? সমাজ- 
শাসন-বিধি দোবীর প্রিয় নয়, যাহাদের সুখের জন্য শাসনগুলি বিধি-বন্ধ হইয়াছে 
তাহাদেরই প্রিয় । লভচা, লভ্চাবান্‌কে লোকের মন যোগাইয়া চালায় ; বৈদিক- 
কালে ভীরু আ্য্যকে লঙ্ভা, অসিচর্শ্ম পরিত্যাগ করিতে দিত না, এখন ভারতীয় 
আর্ধ্যকুলতিলক প্রপরবৃদ্ধি বঙ্গীয় যুবক, মহোত্সাহে উৎসাহিত হইলেও লম্ডায় 
অসিচশ্ ধরিতে পারেন না । লোকের মন যোগাইয়া চালাইলে, শুদ্ধ লোক-সামান্য 
প্রচলিত ধশ্ রক্ষা) হয়; অতএব অলোক-সামান্ত অপ্রচলিত ভদ্র ভানুশীলন করাতে 
লক্ষঢা নিতান্ত অক্ষম ; পব্নসহায়ে পক্গীর অনন্ত উন্নতি হয় না, যাবৎ পবনেন 
প্রতাপ তাবৎ উঠিয়া থাকে । 
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লড্জার শাসনে, সম্পূর্ণ উপকার হয়ই না ত, সর্বদা অপকারও হইয়। থাকে ; 
নবীন সৌখীন ইয়ার ছিল্প মনলিনবসনে বাল্লারে যাইতে পারিলেন লা। ব্যায়সী হুনলী 
সেদিন অনাহারে রহিলেন ; কুস্তীরে আসিয়া বঙ্গ-বধূর বলল ধরিল, ভয়ে বিহ্বল) 
হইয়া বধূ বস্ত্র ফেলিয়া নদীকুলে উঠিলেন, বিবসনা, উঠিয়াই দেখেন, সম্মৃথে 
ওপাড়ার পাচ্ঠাকুরপো এবার লগ্দায় বিহ্বল! হইয়া সলিলবসন পরিবার জন্য 
লজ্জাবতী আলে ঝাপ দিলেন $ নত্র বলিল, “এ লচ্ছা সলিলবসনে ঢাকে না, এস, 
তোমায় উদরে লুকাইয়া রাখি।” দেখা গেল যে লক্জ্রার শাসন অসম্পূর্ণ আবার 
অপকারক ; তবে লচ্জার এত আদর কেন ? এখন প্রায় সর্বলোকব্যাপী শাসন 
আর লাই বলিয়া । গব্রের শাসন সর্ববব্যাসী হুইলে কি হয়? ইহা অধিকতর 
অসম্পূর্ণ এবং অধিকতর অপকারক । 

একমাত্র উত্কই শাসন, প্রেমান্ুভবের শাসন, কিন্ত এ শাসন আজ ও সর্ব্ধ- 
লোকব্যালী হইয়া উঠে নাই ; জগতের ছুই চারিটি মাত্র লোক যথার্থ প্রেমিক, 
প্রেমের শাসনে শাসিত । সেই সকল লোক অপকশ্ম করিতে পারেন না, কারণ, 
প্রেমে তিরস্কার করে, অন্যায় করিলেই প্রেমের তাড়নায় অস্থির হইয়া কাদিতে 
হল । কবে যে প্রেমের শাসন পর্বলোকব্যাঙী হইবে বলা যায় না, তবে এটি নিশ্চয় 
যে, সর্বলোকে প্রেযাস্থভব বলবান্‌ হইয়া উঠিলে লঙ্ভার আর আদর থাকিবে না । 
কৰি আর* “Fie! f০r Godly 51587121” বলিয়া, লক্জা-প্রভুর নামোলেখ করিয়া, 
লজ্জার ভয় দেখাইয়া কর্তব্যে অনাবি& মনকে উৎসাহ দিবেন ন! । সেম্যাধ্যক্ষ আর 
লজ্জার দোহাই দিয়া সেনাগণকে উত্তেজিত করিবেন না ॥। উত্তে' ভূত করিবেন না 
-_ কারণ, যে হৃদয়ের অধিপতি প্রেম, সে হৃদয়ে লভভার প্রভুত্ব চলে লা। তখন 
সকলেই প্রেমের দোহাই দিবেন ; আর সুযুপ্ত মন জ্রাগিয়া নাচিয়। উঠিবে । 
লজ্জাবতীর অভিধানে তখন ন্ুখ্যাতি করা হইবে না য নির্লড্ড বলিলে ভখন আন 
নিন্দা করা হইবে লা) এই মহত্বিপর্য্যয়ের কারণ আমর! ক্রমে পরিস্ফু্ট 
করিতেছি । 

বীশুখু, চৈতন্, কবীর, সেন্ট ফ্রান্সিস্‌ জ্রেভিয়ার, নানক প্রভৃতি প্রেমের 
দাস হইয়া অবধি লক্চ। খোয়াইয়াছিলেন। শুদ্ধ বাল্যলীলায় চৈতম্তদেবকে কখন 
কখন লছ্্রিত হইতে দেখা যায়, আর নয় । কেহ বলিতে পারেন লক্ডার যস্ত্রণ। 
ইহাদের কখন সহিতে হয় নাই, কারণ, কখন অগ্যায় কাজত করেন নাই । এ কথা! 
মিথ্যা; পুণ্যময় আগদীশ ব্যতীত অগ্যায় সকলেই করিয়া থাকেন ; তবে আমাদের 
অন্যায় একরূপ, এই সকল মন্গুষ্য-দেবতাদের অন্যায় একরূপ । সেন্ট জেভিয়ার 
ভাবিলেন- কি অন্যায় করিতেছি--পল্লীস্থ, প্রামস্থ, দেশস্থ গুটিকতক মাত্র লোককে 
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ঈশ্বরের মহিমা বুঝাইয়! দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া আছি, আর এসিয়ার কোটি কোটি লোক 
আজ পধ্যন্ত বীশুখর্টের নামও শুনিল লা; ধন-দাস পোর্ত,শিল্‌ বণিকের দস্ম্যতয় 
করিল না, কুৎসিত দেশের নারকীয় জল বায়ুর ভন করিল না, আমি ঈশ্বরের দাস 
হইয়া ভীত হইব! ছি! ছি! আমায় ধিক্‌! আমার ভণ্ড প্রেমে ধিকৃ। 
এই অন্যায় দেখিবার ভ্চ্চ আজও আমাদের চোক্‌ ফুটে নাই । বন্ততঃ অন্যায় 
দেখিবার চোক্‌ অনন্য কাল পর্যন্ত পরিল্মুট হইতে থাকে । ইহলোকে দর্পাঙ্ধ 
হইয়া আমরা ছুই চারিটি মাত্র অন্যায় দেখিতে পাই । যত ধাশ্মিক হওয়া! যায়, 
ততই পাপ দেখিবার চক্কু ফুটে। হামপ্রসাদ যে গাইতেন “ওমা পাপ করেছি 
রাশি রাশি” এ শুধু নস্রতার কথা লয়, রামপ্রসাদের হ্যদয়ের কথা । তারপর, 
শ্যল্ডার যন্ত্রণা সহিতে অন্ঠায়ই যে করিতে হয় এমন নহে, অশ্যায় না করিয়াও 
লোকে লজ্জিত হয় ; ঠাকুর-ঝি আসিয়া বলিলেন__“বৌ, তুমি নাকি আজ বড় 
গল! বার কর্যে গান করেছ ? ওঁরা সববাই বল্ছেন 1” বো যদি মুখর! গ্িবতা 
হন, তাহলে রাগ করিবেন, কোমোর বাধিয়া ঝগড়া করিতে ধাইবেন, আর, সুশীলা 
হইলে, “ওম! কোথায় যাবো আমি উঠিয়া পর্যন্ত ভাড়ারে" ইত্যাদি বলিবেন, 
আর সেদিন লক্ফায় কাহারও সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিবেন না । 
মিথ্যাপবাদ শুনিয়াও লক্চা হয়, কারণ, অভিমান সখের অবসানে লঙ্জা হের 
উদয়, এবং সুখ্যাতিই অভিমানের জীবল ॥ যখন ধর্শ্মের ক, খ, গ ধরিলেই অভিমান 
প্রথমে ভাক্গিতে হয়, তখন উপরোক্ত মনুষ্য-দেবতাদের লজ্জা থাকিবে কেন? 
কবীরের গ্লোহা-_-পনিস্পক বেচারা! থা ভলা মলকা মঘল! পোল । 
আযারস! ইয়ার মদ গেরা! কবীর বৈঠ কে রোয় 9” 
চৈতশ্যের অহরহ জপ-_ 
"তুণাদপি স্ুনীচেন তরোরিব সহিযুংল | 
অমানিন! মালছেল কীর্তলীযু: সঙ্গ! হরি: ৪৮ 
বীশুধৃষ্টের মুখের বুলি 
“For the meek is the Kingdom of Heaven.” 
শুষ্ক এদের কেন, ধাম্মিক মান্রেরই এই এক বুলি! অতএব ধান্মিক মাত্রেই 
নির্লগ্চ । কিন্তু প্রেমিক না হইয়া নির্লক্্ হইলে ছুই কুল যায়; উভয় শাসনের 
বহিষ্কৃত থাকিয়া, সমাজের কণ্টকস্বর্ূপ মহা অত্যাচারী হইয়া পড়িতে হয়। নিল 
ছওয়া কেবল প্প্েমিকদেরই সাজে, আত্মস্তরি প্বার্থপরের নয়। “মন বাক্সের লচ্চা 
তালা!” খুলিয়া লইতে হুইলে "অন্য আর একটি দৃঢ়তর তালা লাগান চাই ৷ হ্যদয় 
প্রেমাধিকৃত হইলে কোপ, ভয়, লজ্জা, দর্প প্রভৃতি সকল অনুভবই অন্তহিত হয়; 
একেশ্বর ইয়া, হৃদয়ে প্রেম রাজত্ব করিতে থাকে । যথার্থ প্রমিক একান্ুুভাবী 
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প্রেমময় চৈতশ্যের অর্থ চৈতন্যের প্রেম ব্যতীত অন্য কোন অন্থতব ছিল নাঃ 
চৈতঙ্ প্রেমের প্রতিমা ! কেহ বলিতে পারেন যে, চিনের এই একাবস্থত। বিকৃতি 
মাত্র । এখানে ইহার প্রতিবাদ করিতে গেলে যূলকথা ঢাকিয়া পড়ে, এইজন্ 
আমরা প্রবন্ধান্তূরে ইহার খণ্ডন করিব । বাইবেল বলেন ( 3rd Conesis— The 
Piinisionent of Adams ) পাপক্ধমল!। লঙ্ভার সঞ্চার তইয়াই, আদম ইবের স্বচ্ছ 
হৃদয় প্রথম কলুষিত হয় । কেন? মহাপুস্তক বাইবেল এমন অযৌক্তিক কথা 
কেন কহিলেন ? লন্চায় আবার দোষ কি? সে কি? শ্রীষ্ঠান কবি, খ্রীষ্টান 
সৈচ্চাধ্যক্ষ, হান নারী, ত্রীষ্টান আবালবৃদ্ধ সকলেই যে, পদে পদে বল্জার দোহাই 
দিয়া থাকেন, তবে লক্জা কলদ্ধিলী কেন 1 সত্য সত্যই লজ্জা কলগ্ষিনী । যাদের 
উপাম্ত পুস্তকে লজ্জা সর্ধধনাশিনী বলিয়া বৰ্ণিত, তারাই যে লদ্ডার দোহাই 
দিবেন বিচিত্র নয়, কারণ, ত্রীষ্টানেরা গ্রীষ্টানী উপদেশ-রত্বঞ্খলি আন্রকাল চকৃচকে 
বাইবেলবাক্সে বন্ধ করিয়াই রাখেন, তবে, স্যার্থসাধল প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বত্রিল্ম| 
কলাপের সময় কখন কখন ব্যবহার করেন। বাইবেলের আদম ইবের উপকথ। সমীচীন 
ইতিহাস জ্ঞান করিয়া আমরা বাইবেলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম না; কিন্ত গম্রডি 
সত্যযৃলক অতি সুন্দর রূপক বলিয়া বিশ্বাস করি । বাইবেলের ইডেন নামক 
পাধিব স্বর্গের বর্ণন ; শ্রিশ্মাত, নিম্পিত, অতএব জরনকল্সননী ঈশ্বরে নিতান্ত নির্ভর, 
অক্ষম, অহিংসক, কালনিক আদি-জীব শৈশবের বন মাত্র, (কারণ, প্রবীণ 
বিজ্ঞানের মতে প্রকৃত ঘটনার বর্ণন হইতে পারে না )। তখন, শার্দংল-শিল্ত, 
মেষ-শ্িআ, মহিঘ-শিশু, মন্ুষ্য-শিশু, সকল শিশুই সচ্ছন্দে একত্রে বাস করিতে 
পানে । তারপরই জ্ঞান সঞ্চার বণিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বন, স্বাধীনতা, 
অভিমান, লঙ্জ্ঞা, পাপ ; শেষে পাপের তরঙ্গ দেখা দিল । শিশুর যেমন আব্মতা, 
স্বাধীনত! থাকে না, জনকজনলীর যা হচ্ছা শিশুর সেই ইচ্ছা, ঈশ্বরভক্তেরা 
আস্মতা, স্বাধীনতা তেমনি বিসৰ্জ্জন দিয়া ঈশ্বরের কাছে শিশু হইতে চান । ভাই, 
শৈশবের ছবি দেখিয়া, প্রায়ই স্বর্গের ছবি চিত্রিত হইয়। থাকে | লজ্জার মূল 
দুবিত ; লঙ্জা অতভিমানপূৰ্ব্ব৷। জগতে তুঃখমাত্ৰই পাপের ফল, লজ্জা হঃখ, 
লজ্জাও পাপের ফল লজ্দ্বা অভিমান পাপের ফল । অভিমানে লজ্জায় 
আলোকান্ধকার সম্বন্ধ ; একের আবির্ভাবে অপর অন্তরহিত হয় । অভিমানে 
সখের অন্ভব ; কিন্তু ক্ষণিক সখ স্থায়ী নয়, অভিমান ভগ্ন হইবেই হইবে । 
কেহ বলিতে পারেন-_ঘদি অভিমানস্থখের অন্তদ্ধানে লজ্জা-হখের উদয় হয়, 
তাহলে অভিমান যাহাতে ক্ষণ্ত ন হইতে পারে, সেই চেষ্টাই ধর্শ্ম । দিবার ম্যায় 
অভিমানকে ঘোর আয়াসেও বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিবার যো নাই, অন্ধকার আসিবেই 
আসিবে ; প্রতিদিন এ কথার পরীক্ষা হইতে পারে; শুদ্ধ তর্কেও ইহার যাথার্থ্য 
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প্রতিপন্ন তয় । তাই এই চির-শ্ববিশ্বাসী মিত্রকে পরিত্যাগ করাই সুখ এবং ধশ্ ৷ 
তারপর, অভিমানে আম্মোল্লতি এবং পরোপকার দুই হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয় 
এবং সর্বদাই অপকার ঘটিয়া থাকে । 

প্ৰেমময়ী মিরাণ্ডার (Miranda) চর্রিত্র-বৈচিত্্য, চরিত্র-মাধূর্য্য এই যে, 
তাহাকে আশৈশব বনে রাখিয়া, সংসারের নানাপ্রকার অভিমান শিখিতে দেওয়া 
হয় নাই ; অন্তর্যামী কবিও তাহাকে জঙ্ষ্াবিহীনা করিয়াছেন । 

ঠকিয়া ঠকিয়া শেষ বেলায়, মানব কতক মত বুঝেন যে, অভিমানে পদে 
পদে অনিষ্ট, পদে পদে অসুখ । স্বভাবমত নিজ বিস্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা মত চলাই 
সখ | সূর্যধ্যকিরণ ধরিয়া চাদ সাজা, আর পরের সুখে সুখী হওয়া কিছুই নয়, বড় 
বিড়ম্বনা বুঝিয়া বৃদ্ধ কতক মত নির্লজ্জ হইয়া পড়েন । নিলাজ দেখিয়া, বৃক্ষের 
তরুণ তরুণী ব্বজনেরা সর্ধধদা মনে মনে বড়ই বেজার হইয়া থাকেন । 

লভ্জার স্বরূপ পরিশুট করিবার জগ্চ আমরা অভিমান সম্বন্ধে হই চারি কথা! 
লিখিতে বাধা হইলাম ! জ্ঞানে অভিসানের ধ্বংস, অজ্ঞানেই অভিমানের উদয়, 
স্থিতি, প্রাহৃভাব । অয়ুরপুচ্ছচুড, উদ্ভিচিত্রিতানন অসত্য দলপতি আহাব্য অস্বেঘণে 
দ্বীপের যে পধ্যন্ত বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই কতিপয় যোক্ষলমেয়া সসাগরা 
পৃথিবীর নধ্যে কাহাকে ৪ আপনার অপেক্ষা বলশালী দেখিতে পান না অজ্জানময় 
দর্প ক্য়শুপররমাণেও ভাঙ্গিবার জন্য দেশাশ্থরের শোর্ধয অবিদিত ; আবার, 
মন্রযামাহান্থ্য নার্পতে বলবীর্ষ্য ব্যাতীত, অন্যরূপ মানদণ্ড যে হইতে পারে তাহাও 
অজ্ঞাত; অতএব, অসভ্য দলপতি অক্ষুপ-নহিবগরেরে, অভ্গ্ন আশীবিষতেলজে 
বিত্তকারী উপ্রগতি বাযুকেও আক্রমণ করিতে তেল করিয়া উঠেন । কুমারসম্ভবে 
তারকাম্থরের কথায়, এই আম্রিক গর্বের অতি ন্ুন্দর রূপক বর্ণনা আছে। 
অবাধ্য হইলে এ গর্বব-বিষধর, পুর্রকেও হন্তীপদতলে নিক্ষেপ করেন; বরদ 
হইলে, অভীষ্ট দেবের পুজা করিবেন, বিস্রকারী হইলে, দেবতার প্রাতও রক্তচক্ষে 
খড়গাহন্ত হইতে কুষ্ঠিত নন ; শরীরের কোন অঙ্গও যদি অসুস্থ হইয়া কথা না কনে, 
কোপোম্মাদে তাহাকেও কাটিতে উন্ভত ; প্রশংসার গ্রস্ট লালায়িত ছন। হ্ততিস্ীতে 
ইহাকে ঈবতুষ& করা যাইতে পারে, বাধ্য করা যাইতে পারে না॥ ভাবেন, 
ঘ্বতিসায়ক কর্তব্যই করিতেছে, বাধ্য, চরিতার্থ হইব কেন ? পর-প্রশংস! সহিতে 
পারেন লা, শুনিলে, রাগে আলিয়া উঠেন ; নিজগর্ধান্ছভব সুখেই পরিতৃপ্ত, গদগদ ; 
ইন্দ্রিয় আর দল্তম্থখ ব্যতীত অন্য সুখ জানেন না; আন্ঞাকারী, স্থুখদ বলিয়া 
কল্ঠাপ্রঅ চান, ভৃত্য বলিয়া! অপরকে চান । এই শুস্ু-শিশুভ্ত-কতস-রাবপ- 
হিরণাকশিপর রাক্ষসগর্কব কদাপি ক্ষু্ হইলে লঙ্জা হয় না, লজ্ডা-হ:খের পরিবর্তে 
ক্রোধ-দুঃখ হম্স। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আনুরিক দর্পণ সমাজ হুইতে 


১২৮২ ] লজ্জা কেন করি ৩২৫ 


অন্তুহিত হইতে থাকে। সভ্য-সমান্র হইতে কিন্তু অগ্যাপিও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় 
নাই । তবে তমসাচ্ছক্স অসভ্য সময়ের মত এখন তেমন প্রচণ্ড নয়, আভাঙ্গা 
কেউটার মত তেমন ভীষণ নয় । 

এখন এই গৰ্ব্ব, যৌগিক পদার্থের মূল ভূতের শ্যায় মিশ্রাবস্থায় নিজ্ভাঁব 
হইয়া আছে । জলীয় হইয়া পড়িয়াছে, তেমন খাঁটি দেখিতে পাওয়া যায় না । 
এখনও কেহ কেহ দপ ভাঙ্গিলে ক্ষণিক লচ্ছা ভোগ করিয়াই কুপিত হয়। এখনও 
কেহ কেহ পরপ্রশংসা শুনিলে গর্ধনেশা ছুটিয়! যাইবার আশঙ্কায় বিরক্ত হন । 
অভিমান ক্ষয়ে লন্ডার উৎপত্তি, ইহ! এই আন্মুরিক দন্ত সন্বঙ্গেই খাটে না। 
অভিধানে, অভিনান শব্দের প্রতিবাক্য গর্ব, দন্ত হইলেও প্রচলিত প্রান্কৃতি অভিমানের 
যেরূপ কোমল অর্থ, প্রায় সেইরূপ কোমল অর্থে আমরা এই প্রবন্ধে অভিমান 
কথাটি ব্যবহার করিয়াছি । সেন্টিখ্রেড. চিভোতাপ-মানের ( গরিম্াতাপমানের ) 
শৃহ্ত অংশে অভিমান, শততম অংশে আস্মুরিক্‌ গর্ক্ব । গর্বিবিতের গর্বব ক্ষয়ে ক্রোধ 
উপস্থিত হয়, অভিয়ানীর অভিযান ক্ষয়ে লক্ষ্া উপন্থিত হয়। গর্ব অভিমান 
দুই সুখ, কোপ লস্ঢচা তুই ছুঃখ । অভিমান মৃদু সামগ্রী, গর্ব অতি তীত্র উগ্র- 
পদার্থ । অভিমান, লোকের কথা শুনিয়া লোকের মনোমত হইয়া চলে । পাচ্ছে 
কেহ অক্ষম, হীন, ছোট বলে, এই ভয়ে গর্বব, লোকের কথায় ভ্রুক্ষেপ করে না, 
সকল লোককে লীচ ভাবে, আপনার শুয়ারে গো সত চলে । অভিমানী আপন 
গুশসংখ্যার অসম্পূর্ণতা দেখিতে পান, দেখিয়া, হয় ঢাকিয়া রাখেন, নয় পরিপূরণ 
করিতে চেষ্টা করেন; গর্বিত, আপন গুণসংখ্যার অসম্পুর্ণভা দেখিতে পান ন! । 
লচ্ড! মনের লুক্কায়িত অভিমান দেখাইয়া দেয়, ক্রোধ লুক্কামিত দন্ত দেখাইয়া দেয় । 
ক্রোধ গর্বেবর জ্বলন্ত চিহ্ছন্থরূপ । সেইজন্য, কতক মত জ্ঞানবান্‌ হইলেই, আমরা 
পিতা মাতা গুরুলনের সমক্ষে সাধ্যমত ক্রোধ প্রকাশ করি ন। এবং প্রকাশিত 
কোপ লজ্জিত হইয়া সম্বরণ করিয়া লই | গুন্দ্জনের সমক্ষে রাগ করিলেই গর্ব 
দেখান হয়, গুরুভ্রনের ক্ষমতা ঠেলিয়া ফেলিয়া আপন ক্ষমতা প্রকাশ করা হয়, 
গুরুজজনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয় 


॥ 
হি দের 74718) টান 
শক 


দুটি. 
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(গড়ের মাঠের ই:ডেল পার্কে কানন হইতে উঠাইয়। জআনিবার সময়) 


রি কার লয়ন ছুড়াইতে আরো সঙ্গে নে তোর ভুঙ্গ শাখার 

জত ছে ছড়াছড়ি _বনস্থলি ! গুচ্ছ ফুলের লাল চুড়! ; 

ও তোর লতার গীপা কুলের দড়া ॥ 
শুধু সঙ্গে নে তোর ফল ফুল, 
সেথা বদাইব্‌ 'স'লকুল ৷ 


ঘাই চল রাজ-দ্বানে, 
নেচে বালক যুবতী সুবা সস্ডাঘিবে গানে গানে 
হই চল রাদ্-্বানে ॥ 


বং্শ'ধ্বনি উঠৰে কত, 
ব্দানাদ্ত্রও শশী শ্রঠুছ-_ 


ঠেসে বালক সুূবতা এ প্নাক্ষাণে যাবে যত 
এ ej দিন দিন ফুণ হলে সিনানিতে বিন্ডুহ্লে ; 
লেহীধবলে উঠবে কত । 
কজামাদেপ্ও বাযু ‘আছে _ 
শুধু সঙ্গে লে তোর পাম) গুলি, তোর পৰুপাতা পাক! চুলে তনেতরে ছেলবে তুলে 
ভোন ভাশ্রমৌলিদা মধুর-বুলি ; 
এননি সাখবে তার! পুষ্পধূলি ॥ 


শুধু সশ্ষে নে তোর স্তন্দম গুলা, আমাদেরও শশী আছে__ 

যেন নালা বুঙডেবু ছত্র পুলা, শ্লাত্রে অলি জুটাইতে কুণ কুলে হাসাইতে ; 
কিবা আপনি বাধা ফুলের তোড়া, আমাদেরও ভানু আছে 

যেন পুষ্প ভর! সু ঝোড়া ॥ বলাইতে শিশুফলে পড়াইতে পাখীদলে । 
নলি সাঙ্গে নে তোর পাচ্য-ছল মলি কার নয়ন জুড়াইতে 

তচ্চ স্রোতশ্ব হী নিরনল, এত ক্বপের ছড়াছক়ি --বনস্থলি ঃ 

চর্ণতলে সাপিনী ছলে ঘাই চল কাঞ্জ-্ৰালে 

খাকৃবে পোড়ে অবিরল, নেচে বালক যুবতী যুবা সম্ষিবে গালে গালে 


হেন ভুনি-তড়ি২ অচল ॥ যাই চল রাজ-'্বানে ৷৷ 








তৃতীয় প্রস্তাব । ্ীজাতি। 
a] গাগা বিশি_ ইহাই সাম্যনীতি । আ্ট্রীগণও মন্তুষ্ জাতি, 
অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুলা অধিকার-শালিনী । যে যে কার্যে পুরুষের 


অধিকার আছে, স্্রীগণের৪ সেই সেই কাধ্যে অধিকার থাক! ন্যায়সঙ্গত । কেন 
থাকিবে লা? কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে, শ্রীপুরুমে প্রকৃতিগত বৈসম্য 
আছে ; পুরুষ বলবান, স্ত্রী অবলা + পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু ; পুরুষ ল্লেশসহিকু স্ত্রী 
কোমল! ; ইত্যাদি ইত্যাদি; অতএব যেখানে স্বভাবগত বৈষম্য আছে, সেখানে 
অধিকারগভ বেষমনা থাকাও বিধেয়। কেননা, যে যাহাতে অশক্র, সে তাহাতে 
অধিকারী হইতে পারে লা । 

ইহার দুইটি উত্তর সংক্ষেপে নির্দেশ করিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে | 
প্রথমতঃ শ্বভাবগত বৈময্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাক! স্যায়সক্গত 
ইহা আমরা স্বীকার করি না । এ কথাটি সাম্যতব্বের মূলোচ্ছেনক । দেখ, স্ত্রী- 
পুরুষে যের্ধূপ স্বভাবগত বৈষম্য, ইংরেজ-বাঙ্গালিতেও সেইরূপ । ইংরেজ বলবান, 
বাঙ্গালি দুৰ্ব্বল ; ইংরেজ সাহসী, বাঙ্গালি ভীরু ; ইংরেজ ক্রেশসহেষ্ণু, বাঙ্গালি 
কোমল ; ইত্যাদি ইত্যাদি । যদি এই সকল প্রকৃতিগত বৈষন্য হেতু অধিকার 
বৈষম্য চ্যায্য হইত, তবে আমর! ইংরেজ-বাঙ্গালি মধ্যে সামান্য অধিকার-বৈধন্য 
দেখিয়া এত চীৎকার করি কেন? যদি স্ত্রী দাসী, পুরুষ প্রড়ু, ইহাই বিচারসঙ্গত 
হয়, তবে বাঙ্গালি দাস, ইংরেজ্র প্রভু, এটিও বিচারসঙ্গত হইবে । 

দ্বিতীয় উত্তর এই, যে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুধে অধিকার-বৈমম্য দেখা যায 
সে সকল বিষয়ে স্রীপুর্ুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈধমা দেখা যায় লা। যতটুকু দেখা 
যায়, ততটুকু কেবল সামান্রিক নিয়মের দোষে ॥ নেই সকল সামাক্রিকক নিয়মের 
সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য । বিখ্যাতলানা জন ষ্য়ার্ট অলকুত এতত্বিযয়ক 
বিচারে, এই বিষয়টি সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে । সে সকল কথা এখানে 
_পুলরুক্ত করা নিশ্বয়োজন ।* 


® Subjection of omen. 


ররর সস সস Cm _ 


৩২৮ বজদ শন [ কার্তিক 


স্রীগণ সকল দেশেই পুরুষের দাসী । যে দেশে স্ত্রীগণকে পিভ্ররাবদ্ধ করিয়। 
না রাখে, সে দেশেও আ্ীগণকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, এবং লর্ধপ্রকানে 
আন্ান্বভ্া হইয়া মন যোগাইয়া থাকিতে হয় । 

এই প্রথা সর্ব্বদেশে এবং সর্ধকালে চিরপ্রচলিত থাকিলেও, এক্ষণে 
আমেরিকা ও ইংলত্ে এক সম্প্রদায় সমাক্গতত্ববিদ ইহার বিরোধী । তাহার! 
সাম্যবাদী । তাহাদের মত এই যে, স্ত্রী ও পুরুষে সর্বপ্রকারে সাম্য থাকাই উচিত । 
পুরুষগণের যাহাতে যাহাতে অধিকার, স্ত্রীাগণের তাহাতে তাহাতেই অধিকার 
থাকাই উচিত । পুরুষে চাকরি করিবে, ব্যবসায় করিবে, স্্রীগণে কেন করিবে না? 
পুরুষে রাঞ্জ সভায়, ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইবে, স্বালোকে কেন হইবে না? 
নারী পুরুষের পত্বী মাত্র, দাসী কেন হইবে ? 

আমাদের দেশে যে পরিমাণে স্ত্রীগণ পুরুষাধীন, ইউরোপে বা আমেরিকায় 
তাহার শতাংশও নহে । আমাদিগের দেশ অধীনতার দেশ, সর্বপ্রকার অধীনত! 
ইহাতে বীত্মাত্রে অঙ্কুরিত হইয়া, উর্ববরা ভূমি পাইয়া! বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া 
থাকে । এখালে প্রর্জা যেমন রাঙ্গার নিতান্ত্র অধীন, অন্যত্র তেমন নহে ; এখানে, 
অশিক্ষিত যেনন শিক্ষিতের আন্বাবহ, অন্যত্র তেমন নহে ; এখানে যেমন শ্ৃপ্রাদি 
ব্রাহ্মণের পদানত, অন্তর কেহই ধশ্মযাকের তাদৃশ বশবর্তী নহে । এখানে যেমন 
দর ধনীর পদানত, অন্যত্র তত নহে । এখানে স্ত্রী যেবন পুরুষের আ্যজ্ঞান্গুবত্তিনী, 
অন্যত্র তত নহে । 

এখানে রমণী পিজরাবদ্ধ। বিহঙ্গিনী ; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে । 
আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে । পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতান্বরূপ ; 
দেবতান্বক্রপ কেন, সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া! শাত্রে কথিত আছে। 
দ্বাসীন্ব এতদূর যে, পত্রীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার 
প্রশংসান্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বাসীর সম্ভোষার্থ সপত্ীগণেরও পরিচর্য্য। 
করিয়। থাকেন । 

এই আর্ধ্য-পাতিব্রত্যা-ধন্ম অতি সুন্দর; ইহার অস্ত আধ্যগৃহ ম্বর্গতুল্য সুখময়) 
কিন্ত পাতিত্রতোর কেহ বিরোধী নহে; স্ত্রী যে পুরুষের দাসীমাত্র, সংসারের অধিকাংশ 
ব্যাপারে স্রীলোক অধিকারশৃন্তা, সাম্যবাদীর৷ ইহারই প্রতিবাদী । 

অশ্মদ্দেশে সত্রীপুকুবে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের 
কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটী বিবয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জস্য 
সমাজমধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে । সে কয়টি বিষয় এই-_ 

১ম) পুরুষকে বিষ্ভাশিক্ষা অবশ্য করিতে হয়; কিন্তু স্ত্রীগণ অশিক্ষিত। 


হইয়া থাকে ৷ 


জজ ] সাম ২১২৪ 


২য়। পুরুষের স্ত্রীবিয়াগ হইলে, সে পুনর্ববার দারপনি গ্রহ করিতে 
অধিকারী | কিন্তু স্্রীগণ বিধবা হইলে, আর বিবাহ করিতে অধিকারিনী নহে ও 
বরং সর্বভোগন্থখে জলাঞলি দিয়া চি্কাল ত্রক্ষচধ্যাম্থষ্ঠানে বাধ্য । 

৩য়। পুরুষে যেখানে ইচ্ছ। সেখানে যাইতে পারে, কিস্তু শ্রীলোকে পৃহ- 
প্রাচীর অতিক্রম করিতে পারে লা। 

৪র্থ। আ্্রীগণ স্বামীর মৃত্যুর পরেও অস্ত স্বামিগ্রহণে অধিকারী নহে, কিন্ত 
পুরুষগণ স্ত্রী বর্তমানেই, যথেচ্ছা বহুবিবাহ করিতে পারেন । 

প্রথম তত সন্বচ্ছে সাধারণ লোকেরও একটু মত কিরিয়াছে। সকলেই 
এখন স্বীকার করেন, কল্সাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল । কিন কেহ 
প্রায় এখনও মনে ভাবেন লা ঘে, পুরুষের হ্যায় স্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, 
বিজ্ঞান, দর্শন প্রন্থতি কেন শিখিবে না ? যাহারা, পুক্রটি এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ন! হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারাই কন্কাটি কথানালা সমাপ্ত করিলেই 
চরিতার্থ হন। কম্যাডি ও কেন যে পুজের হ্যা এম, এ পাশ করিতে না, এ প্রশ্ বারেক 
মাত্রও মনে স্থান দেন না। যদি কেহ, তাহাদিগকে এ কথা জিহ্বালা করে তবে, 
অনেকেই প্রশ্বকর্তাকে বাতুল মনে করিবেন ॥ কেহ প্রতিপ্রশ্ন করিবেন, “নেয়ে অত 
লেখাপড়া শিখিয়া কি করিবে? চাকরি করিবে না কি?” যদি সাম্যবাদী সে 
প্রশ্নের প্রত্যুন্তরে বলেন, “কেনই বা চাকরি করিবে না?” তাহাত বোধ হয় 
তাহারা হরিবোল দিয়া উঠিবেন । কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি উত্তর করিতে পারেন, 
ছেলের চাকরিই যোটাইতে পারি না, আবার মেয়ের চাকরি কোথায় পাইব ? 
যাহারা বুঝেন যে, বিদ্যোপার্জ্জন কেবল চাকরির ভ্র্য নহে, তাহারা বলিতে পারেন, 
প্রিন্যাদিগকে পুলের হ্যায় লেখাপড়া শিখাইবার উপায় কি? তেমন স্্রী- 
বিদ্যালয় কই 1?” 

বাস্তবিক, বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে বলিলেও হয়, স্্রীগণকে পুরুষের মত লেখা- 
পড়! শিখাইবার উপায় নাই । এতনদ্দেশীয় সমাজমধ্যে সাম্যতব্বান্তর্গত এই নীতিটি 
যে অভাপি পরিশ্ফূট হয় নাই-_লোকে যে আীশিক্ষার কেবল মৌখিক সমর্থন করিয়া 
থাকে, ইহাই তাহার প্রচুর প্রমাণ । সমাকব্ধে কোন অভাব হইলেই তাহার পুরণ 
হয সমাজ কিছু চাহিলেই তাহা জ্বন্মে। বঙ্গবাসিগণ যদি স্ত্রীশিক্ষায় যথার্খু 
অভিলাষী হুইতেন তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইত । 

সেই উপায় দ্িবিধ। প্রথম, স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক্‌ বিস্তালয়__-তবিতীয়, 
পুরুষবিভালয়ে স্তরীগণের শিক্ষা । 

দ্বিতীয়টির নাম মাত্রে বঙ্গবাসিগণ আলিয়া উঠিবেন । তাহার! লি:সন্দেহ মনে 
বিবেচনা করিবেন যে, পুরুলের বিগ্ঠালয়ে স্্রীপণ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই 


৪২. 


৩০৩৩ বজদর্শনি [ বাতিক 


কন্যাগণ বারাঙ্গণাবশ আচরণ করিবে । নেয়েঞ্লা ত অধ্পাতে হাইবেই, বেশীর- 
ভাগ ছেলেগুলাও যথেচ্ছাচারী হইবে ৷ 

প্রথম উপায়টি উদ্ভাবিত করিলে, এ সকল আপত্তি ঘটে না বটে, কিন্তু 
আপত্তির অভাব লাই । মেয়েরা মেয়েকালেজে পড়িতে গেলে পর, শিশুপালন 
করিবে কে? বালককে স্তন্যপান করাইবে কে? গৃহকম্থ্ করিবে কে? বঙ্গীয় 
রালিকা চতুৰ্দশ বশুসর বয়সে মাতা ও গৃহিণী হয় । ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে যে 
লেখাপড়া শিখা যাইতে পারে তাহাই তাহাদের সাধ্য । অথবা তাহাও সাধ্য নহে-_ 
কেননা ত্রয়োদশ বর্ষেই ব্য ঝুলবধূ বা কুলকম্া, গৃহের বাহির হইয়া বই হাতে 
করিয়া কালেজে পড়িতে যাইবে কি প্রকারে? 

আমরা এ সকল আপত্তির সীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই । আমরা দেখাইতে 
চাই যে, যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন ন! সম্পূর্ণরূপে সর্বধ- 
বিষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, ততদিন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে 
পারিবে না। স্মন্যতবান্তর্গত সনাজনীতি সকল পরম্পরে দৃঢ় সুত্রে গ্রন্থিত, যদি 
স্ত্রী পুরুষ সবধত্র সমাধিকার বিশিষ্ট হয়, তবে ইহা স্থির যে কেবল শিশুপালন ও 
শিশুকে শ্তন্থপান করান ভ্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা এক! স্রীরই ভাগ নহে । 
হাহাকে গ্রহধর্শ বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী পুরুধ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ । 
একজন গৃহকশ্ম লইয়া বিগ্ঠাশিক্ষায় বঞ্চিত হইবে, আর একজন গৃহকশ্মের হযখে 
অব্যাহতি পাইয়া বিষ্ঠাদশক্ষায় নিহিবিত্ম হইবে, ইহা স্বভাবলঙ্গত হউক বা না 
হউক, সাম্যসঙ্গত নহে । অপরঞ্ পুরুষগণ নির্বিবন্ধে যেখানে সেখানে যাইতে 
পারে, এবং শ্তরীগণ কোথাও যাইতে পারিবে না, ইহা কদাচ সাম্যসঙ্গত নহে । 
এই সকল স্থানে বৈষম্য আছে বলিয়াই বিদ্যা শিক্ষাতেও বৈষম্য ঘটিতেছে, বৈষম্যের 
ফল বৈবস্য । যে একবার ছোট হইবে, তাহাকে ক্রমে ছোট হইতে হইবে । 

কথাটি আর একপ্রকার বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে । 

স্রীশিক্ষা বিধেয কি না? বোধ হয় সকলেই বলিবেন “বিধেয় বটে ।” 

তারপর জিন্তাসা, কেন বিধেয় ? কেহ বলিবেন না যে চাকরীর জন্য ।* 
বোধ হয় এতদ্দেশীয় সচরাচর সুশিক্ষিত লোকে উত্তর দিবেন ঘে, ম্ত্রীগণের 
নীতিশিক্ষা জ্ঞানোপাঞ্ঞন এবং বুদ্ধি যাঞঙ্জিত করিবার জন্য, তাহাদিগকে লেখা- 
পড়া শিখান উচিত । 

তারপর, জিন্ডাস্য যে, পুরুষগণকে বিষ্ঠা শিক্ষা! করাইতে হয় কেন ? দীর্ঘ- 
কর্ণ দেশী গর্দভশ্রেণী বলিবেন, চাকরির জন্য, কিন্তু ডাহাদিগের উত্তর গণলীয়ের 





এ সাম্যবাদী বলিবেন, চাকরীর জন্যও বটে । 


১২৮৭) সাম্য ১ 


মধ্যে নহে । অহ্ে বলিবেন, নীতিশিক্ষা, জআনোপাহ্দন এবং বুদ্ধি মার্্নের 
প্রচ্ই পুক্রষের লেখাপড়া শিক্ষা প্রয়োজন । অন্য যদি কোন প্রয়োজ্জন থাকে 
তবে ভাহা গৌণ প্রয়োজন, সুখ্য প্রয়োজন লহে। গৌণ প্রয়োজন স্তরীপুরুষ 
উভয়ের পক্ষেই সমান । 

অতএব বিগ্কা শিক্ষা সম্বন্ধে স্্রীপুরুঘ উভয়েরই অধিকারের সাম্য স্বীকার 
করিতে হইল । এ সাম্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ উপরিকিত 
বিচারে অবশ্য কোথাও ভ্রম আছে। যদি এখানে সাম্য স্বীকার কর, তবে অন্তত্র 
সে সাম্য স্বীকার করনা কেন? শিশুপালন, যথেচ্ছা ভ্রমণ, বা গৃহকর্শ্ম সম্বক্ধে 
লে সাম্য স্বীকার কর না কেন ? সাম্য স্বীকার করিতে গেলে, সব্ধত্র সাম্য স্বীকার 
করিতে হয়। 

উপরে যে চারিটি সামাজিক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি 
বিধবাবিকাহ সন্বঙ্গীয় । বিধবাবিবাহ ভাল কি মন্দ, এটি ম্বতম্থ কথা । তাহার 
বিবেচনার স্থল এ নাহে । তবে, ইহা বলিতে পারি যে, কেহ যদি আমাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করে, ক্্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি 
না? আমরা তখনই উত্তর ছিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর, সকল স্ত্রীলোক 
শিক্ষিতা হওয়া উচিত ; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন 
করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না । আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও 
নহে, মন্দও নহে ; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবা - 
গণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল ৷ যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ববপতিক্ে 
আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্কবার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; 
যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সক্কল জ্ঞাতির মধ্যেও পবিত্র- 
স্বভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। 
কিন্ত যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর 
পরে পুনংপরিণযে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিনী। যদি 
পুরুষ পত়ীবিয়োগের পর পুনর্ববার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির 
ফলে শ্রীট পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্ববার পতি গ্রহণে অধিকারিগী। 
এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, “যদি পুরুষ পুনর্বিববাহে অধিকারী হয়, তবেই 
শ্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রীবিম্নোগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত ?” 
উচিত, অন্কৃচিত স্বতস্ত্রক থা ; ইহাতে উুচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই । কিন্তু অনন্য 
মাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্ধযমাত্রই প্রবৃত্তি 
অনুসারে করিতে পারে । স্থতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পতী ইচ্ছা 
হইলে পুনংপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে । 


৩২, হজছ রশ [কার্বিক 


অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিণী বটে । কিন্তু এই ৫লতভিক তব অঙ্তাপি 
এদেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই । বাহার ইংরেন্ডি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বা ত্রাহ্ম ধর্শ্মের অনুরোধে, ইহ! স্বীকার করেন, তাহারা ইহাকে কাধ্যে 
পরিণত করেন না । যিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারিশী বলিয়া স্বীকার 
করেন, ভাহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাহারা সে বিবাহে 
উভোগী হইতে সাহস করেন লা। তাহার কারণ, সমাজের ভয় । তবেই, এই 
নীতি সমান্ধে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্ট সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না 
হওয়ার কারণ বুঝা যায়; বিধানের কর্তা পুরুষ জাতি সে সকলের প্রচলনে আপনা” 
দিগকে অনিষ্টগ্রন্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি এ সমাজে কেন প্রবেশ করিতে পারে 
না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াসসাধ্য নহে, কাহারও অনিষ্টকর 
নহে এবং অনেকের স্ুখবুদ্ধিকর । তথাপি ইহা সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ 
দেখা যায় না । ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়! 

আর একটি কথ! আছে । অনেকে মনে করেন যে, চিরবৈধব্য বন্ধনে 
হিন্দু মহিলাদিগের পাতিত্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় 
নহে । হিন্দু ভ্্রীনাত্রেই জানেন যে, এই এক শ্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ভাহার সকল সুখ 
যাইবে, অতএব তিনি স্থানীর প্রতি অনন্ত ভক্তিমতী । এই সম্প্রদায়ের লোকের 
বিবেচনায় এই জগ্ভই চিন্দুগৃহে দাম্পত্যস্থখের এত আধিক্য । কথাটি সত্য 
বলিয়াই না হয় স্বীকার করলাম । যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি একতরফা রাখ 
কেন ? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভাধ্য পুরুষের 
চিব্রপত্রীহীনতা বিপান কর ন! কেন ? তুমি মরিলে, তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, 
এজন্য তোমার শ্রী অধিকতর প্রেনশালিনী ; সেইরূপ তোমার শ্রী মরিলে, তোমারও 
আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয় তবে তুমিও অধিকতর প্রেনশালী হও । 
এবং দাম্পত্য সুখ, গার্হস্থ্য সুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয় । কিন্তু তোমার বেলা সে নিত্রম 
শ্াটে না কেন ? কেবল অবলা স্ত্রীর বেল! সে নিয়ম কেন? 

তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার স্থৃতরাং পোস্ত! বারো | তোমার বাহুবল 
আছে, ্বতর্ং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার ॥ কিন্তু জানিয়া রাখ যে এ চ্সতিশর 
অন্যায়, গুরুতর, এবং ধশ্বিরুদ্ধ তৈবদ্য ! 

*» কিন্তু পুরুষের যতগএ্রকার দৌরাত্ম্য আছে, ভ্রৌপুরুবে যতপ্রকার 
£বষম্য আছে, তন্মধ্যে আমাদিগের উল্লিখিত তৃতীয় প্রস্তাব, অর্থাৎ, ভ্রীগণকে 
পৃহমধ্যো বস্তু পশুর শ্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা, নিষ্ঠুর অঘন্য, অধর্শ্মপ্রস্থত বৈষম্য 
আর কিছুই নাই । আমরা চাতকের স্কায় স্বর্গ মত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা 
দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিজরে রক্ষিতার দ্যায় বন্ধ থাকিবে । পৃথিবীর আনন্দ, 


অই ] সাম্য খে 


ভোগ,- শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিচু জগতে ভাল আছে, তাঙ্গার তাধিকাংশে বপা 
থাকিবে । কেন? হুকুম পুরুষে ৷ 

এই প্রথার শ্যায়বিক্লদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্াক্তিই 
এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়া তাহা লভ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন । 
ইহার কারণ অনধ্যাদা তয় 1 আনার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অঙ্গে চশ্মচক্ষে দেখিবে! 
কি অপমান | কি লজ্জা ! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কৃল্সাকে যে পনর চায় 
পশ্বালয়ে বন্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই ? কিছু লঙজ্ছা লাই ? বদি লা খাকে, 
তবে তোমার মানাপমান বোধ দেখিয়া, আমি লজ্জায় মরি ! 

জিচ্ভাস! করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের 
উপর লীড়ন করিবার তোমার কি অধিকার 1 তাহারা কি তোমারই মান রক্ষার 
জন্ত,। তোমারই তৈজসপত্রাদিমধ্যে গণ্য হইবার জস্য, দেহ ধারণ করিয়াছিল? 
তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ তুঃখ কিছু নহে? 

আমি জানি, তোমরা বঙ্গাঙ্গনাগণকে এব প তৈয়ার করিয়াছ যে, তাহারা 
এখন আর এই শান্তিকে হাখ বলিঘ্া বোধ করে না। বিচিত্র কিছুই নহে! 
যাহাকে অগ্ধভোজনে অত্যন্ত করিবে, পরিশেষে সে সেই অগ্ধভাক্কলেই সন্তুষ্ট 
থাকিবে, অন্ত্রাভাবকে তৃহখ মনে করিবে না। কিন্তু তাহান্তে তোমার নিষ্ঠ, রা 
মান্্রনীয় হঈল না । তাহারা! সম্মত হোক, অসশ্মতই হৌক, তুমি ভাঙাদিগের 
সুখ ও শিক্ষার লাঘব করিলে, এজন্য তুমি অনভ্ত কাল মহাপাপী বলিয়া! গণ্য 
হইবে! 

আর কতকগুলি মূর্খ আছেন, পাহাদিগের শুধু এইরূপ আপত্তি নহে। 
স্তাহারা বলেন বে, স্ত্রীগণ সমান মধ্যে যথেচ্ছা বিচরণ করিলে তুষ্টন্মভাব হইয়া 
উঠিবে, এবং কুচরিত্র পুরুষগণ অবসর পাইয়া তাহাদিগকে ধশ্মজষ্ট করিবে । যদি 
তাহাদিগকে বলা যায় যে দেখ ইউরোপাদি সভ্য সমাজে কুলকামিনীগণ যথেচ্ছ! 
সমাজে বিচরণ করিতেছে, তঙ্গিবন্ধন কি ক্ষতি হইতেছে 1 তাহাতে তাহারা উত্তর 
করেন বে, সে সকল সমাজের স্্রীগণ, হিন্দু মহিলাগণ অপেক্ষা ধর্শ্মভ্রষ্ট এবং কলুষিত- 
হাব বটে । 

হৰ্শ্ম রক্ষার্থ যে স্্রীগণকে পিক্গর নিবন্ধ রাখা আবশ্যক, হিন্দু মহিলাগপের 
এরূপ কুৎসা আমরা! সহা করিতে পারি না । কেবল সংসারে লোক সহবাস করিলেই 
কাহাদিগের খশ্থ বিলুপ্ত হইবে, পুরুব পাইলেই তীহারা কুলধন্মে জলাঞ্জলি দিয়া. 
তাঁহার পিছু পিছু ছুটিবে, হিন্দু স্ত্রীর ধর্শ্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবশ নহে । যে ধর্শা 
এরূপ বস্ত্াবৃত বারিবত, সে ধর্শ্ম থাকা না থাকা সমান-_তাহা। রাখিবার জন্য এত 
যত্রের প্রয়োজন কি ? তাহার বন্ধন ভিত্তি উন্মলিত করিয়া নুতন ভিত্তির পত্তন কর । 


৩৩৪ বজনর্শনন [ কার্ধিক 


আমরা হে চতুর্থ বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ পুরুলগণের বহু 
বিবাহ অধিকার, তঙসগ্বন্গে অধিক লিখিবার প্রয়াক্রন নাই । এক্ষণে বঙ্গবাসী 
ভিম্দুগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন যে, এই অধিকার নীতিবিক্ুদ্ধ । সহজেই বুঝা 
যাইবে যে এস্যালে আত্রীগশের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া সাম্য সংস্থাপন করা সমাজ- 
সংক্কারকদিগের উদ্দেশ্য হইতে পারে লা $ পুকুষগণের অধিকার কর্তন করাই উদ্দেশ্য, 
কারণ মন্গস্যজাতি মধ্যে কাহারই বহু বিবাহে অধিকার নীতিসঙ্গত হইতে পারে না ।* 
কেহই বলিবে না যে, স্ত্রীগণও পুরুষের চ্চায় বলহু বিবাহে অধিকারিবী হউন; 
সকলেই বলিবে, পুরুষেরও স্ত্রীর শ্যায় একমাত্র বিবাহে অধিকার । অতএব, যেখানে 
অধিকারটি শীতিসঙ্গত, সেইখানেই সাম্য অধিকারকে সম্প্রসারিত করে, যেখানে 
কাধ্যাধিকারটি অনৈতিক, সেখানে উহাকে কত্তিত এবং সক্কীর্ণ করে । সান্যের 
ফল কদাচ অনৈতিক হইতে পারে না। সাম্য এবং স্থান্ৃবান্িতা এই তুই তত্ব 
মধ্যে সমূদায় নীতিশাহ্র নিহিত আছে। 

এই চারিটি বৈষম্যের উপর আপাততঃ বঙ্গীয় সমাজের দৃষ্টি পড়িয়ান্ছে। 
যাহা অতি গহিত তাহারই যখন কোন প্রতিবিধান হইতেছে লা, তখন যে অন্যান 
বৈষম্যের প্রতে কটাক্ষ করিলে কোন উপকার হইবে এমত ভরসা করা যায় না। 
আমর) আর ছুই একটি কথার উত্থাপন করিয়। ক্ষাস্ত হইব । 

স্ত্রীপুরুষে যে সকল বৈষম্য প্রায় সব্ব সমাজে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 
পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিধিগুলি অতি ভয়ানক ও শোচনীয় । 
পুল্প পৈতৃক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকারী, কন্যা কেহই নহে । পুত্র কণা, উভয়েরই 
এক রসে, এক গর্ভে জন্ম ; উভয়েব্রই প্রতি পিতামাতার একপ্রকার যত্ন, এক 
প্রকার কর্তব্য কর্ম্ম ; কিন্ত পুজ পিতৃন্বত্যুর পর পিতার কোটি মুদ্রা স্থরাপানা দিতে 
ভম্মসা করুক, কণ্ঠা গ্রাসাচ্ছাদনের অন্যও তন্মধ্যে এক কপদ্দক পাইতে পারে ন!। 
এই নীতির যে কারণ হিন্দুশাস্ত্রে নিদ্দিষ্ট হইয়া থাকে যে, যেই শ্রান্ধাধিকারী, 
সেই উত্তরাধিকারী ; সেটি এরূপ অসঙ্গত এবং অবথার্থ যে, তাহার অযৌক্তিকত! 
নিব্ধাচন করাই নিশ্রয়োতন । দেখা যাউক, এরুপ নিয়মের স্বভাবসঙ্গত অন্য 
কোন মূল আছে কি লা। ইহা কথিত হইতে পারে বে, স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর 
চ্ায়ই অধিকারিলী ; এবং তিনি স্বামিগৃহে গৃহিণী, স্বামীর ধনৈশ্বখ্যের কর্তা, 
অভএব তীক্কার আর পৈত়ক ধনে অধিকারিণী হইবার প্রয়োজন নাই। যদি 
ইহাই এই ব্যবস্থানীতির মুলম্বকূপ হয়, তাহা! হইলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে বে 

* কদাচিৎ হইতে পালে বোধ ছয়। যথা, পুলক রাঙ্গা, অপব! যাহার ভাৰ্য্যা কুষ্ঠাদি 
সোগশ্রন্ত | লোপ শুগ, বলিতেছি, কেসন! ইহা স্বীকার করিলে কের পত্নীর পক্ষেও সেইরূপ 
বাবস্থা করিতে চস । 


১২৮২ ] সম্যে ৩৩৫ 


বিধব1 কম্য। ব্িষয়াধিকারিণী হয় ন। কেন যে কন্যা দরিদ্রে সনপিত হইয়াছে, সে 
উত্তরাধিকারিনী হয় না কেন ? কিন্তু আমর! এ সকল ক্ষুদ্রততর আপত্তি উপস্থিত 
করিতে ইচ্ছুক নহি । স্ত্রীকে স্বামী বা পুক্ত্র, বা এবস্িধ কোন পুরুষের আত্ম্িতা 
হইয়াই ধনভাগিনী হইতে হইবে, ইহাতেই আমাদের আপত্তি । অন্যের ধনে নহিলে 
স্্রীঞ্জাতি ধনাধিকারিনী হইতে পারিবে না__পন্রের দাসী হইয়া ধনী হইবে-_-লচেহ 
ধনী হইবে না, ইহাতেই আপত্তি । পতির পদসেবা কর, পতি তুই হউক, কুভাবা, 
কদাচারী হৌক, সকল সহ্য কর-__অবাধ্য, ত্রমূ খ, কৃতত্ম, পাপাস্থা পুল্রের বাধ্য হইয়া 
থাক- নচেৎ ধনের সঙ্গে ব্রৌলাতির কোন সম্বন্ধ নাই । পতি পুজ্জে তাড়াইন্পা দিল 
ত সব ঘুচিল। স্বাতস্্্যা অবলম্বন করিবার উপায় লাই-_ সহিষ্্রতা ভিন্ন অন্য গতিই 
নাই। এদিকে পুরুষ, সর্ববাধিকারী-_স্ত্রীর ধনও তার ধন | ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে 
সবর্ধন্ঘচ্যত করিতে পারেন । তাহার স্বাতস্ত্য অবলম্বনে কোন বাধা নাই। এ 
বৈষন্য গুরুতর, চ্টায়বিরুদ্ধ, এবং লীতিবিরুদ্ধ ৷ 

অনেকে বলিবেন, এ অতি উত্তম ব্যবস্থা । এ ব্যবস্থা প্রভাবে স্রী স্বামীর 
বশবন্তিনী থাকে | বটে, পুরুষকৃত ব্যবস্থাবলির উদ্দেশ্যই তাই ; যত প্রকার বহ্গন 
আছে, সকল প্রকার বন্ধনে স্রীগণের হস্তরপদ বাধিয়। পুরুষপদনূলে স্থাপিত কর-_ 
পুরুষগণ স্থেচ্ছাক্রমে পদাঘাত করুক, অধম লারীগণ বাঙ্নিল্প'ন্ত করিতে না পারে। 
দ্রিজ্ঞাসা করি, ত্রীগণ পুরুষের বশব্ডিনী হয়, ইহা বড় বাঞ্ছনীয়, পুরুষগণ প্রজাতির 
বশবর্তী হয়, ইহ। বাঞ্ছনীয় নহে কেন £ হত বন্ধন আছে সকল বন্ধনে, স্ত্রীগণকে 
বাধিম্াছ, পুরুযক্রাতির জন্ত একটি বহ্ধনও নাই কেন? স্্রাগণ কি পুরুষাপেক্ষা 
অধিকতর স্বভাবতঃ ছৃশ্চরিত্র? না রক্জুটি পুরুষের হাতে বলয়া, স্ত্রীক্ষাতির এত 
দৃঢ় বন্ধন ? হহা যদি অধৰ্ম্ম না হয়, তবে অধৰ্ম্ম কাহাকে বলে, বলিতে পারি ন! । 

হিন্তুশাস্ত্রাম্সারে কদাচিৎ স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হয়, যথা-_পরতি অপুস্রক 
মরিলে । এইটুকু হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব । এইক্সপ বিধি দুই একট! থাকাতেই আমর! 
প্রাচীন আর্খ্য ব্যবস্থাশান্ত্রকে কোন কোন অংশে আধুনিক সভ্য ইউরোপীয় ব্যবস্থা- 
শাকআ্সাপোক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গৌরব করি । কিন্তু এটুকু কেবল মন্দের ভাল মাত্র । 
শ্রী বিবয়াধিকারিনী৷ বটে, কিন্তু দানবিক্রম়াদির অধিকারিশী নহেন। এ অধিকার 
কতটুকু? আপনার ভরণপোষণ মাত্র পাইবেন, আর তাহার জীবনকাল মধ্যে 
আর কাহাকেও কিছু খাইতে দিবেন লা, এই পর্য্যন্ত তাহার অধিকার । পাপাস্থা 
পুজ সৰ্ব্বস্ব বিক্ৰয় করিয়া ইন্রিয়স্ুখ ভোগ করুক, তাহাতে শাস্ত্রের আপত্তি নাই, 
কিন্ত মহারাবী স্বর্ণময়ীর স্ায় ধশ্টিষ্ঠ। স্ত্রী কাহারও প্রাণরক্ষার্থেও এক বিব। হস্তান্তর 
করিতে সমর্থ নহেন । এ বৈঘম্য কেন? তাহার উত্তরেরও অভাব লাই-_ স্ত্রীগণ 
অলবুদ্ধি, অস্থিরমতি, ব্ষিয়রক্ষণে অশক্ত । হঠাৎ সব্বন্থ হস্তান্তর করিবে, 
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উন্তরাধিকা'রীর ক্ষতি হইবে, এন্রস্ক তাহার! বিষয় হস্তান্তর করিতে অশক্র হওয়াই 
উচিত । আমর! এ কথা স্বীকার করি না। আ্রাগণ ঝুঁদ্ধ, স্বৈর্য্য, চতুরতায়, পুর্ুষা- 
পেক্ষা কোন অংশে নূতন নহে । বিষয়রক্ষার অন্য যে বৈষয়িক শিক্ষা, তাহাতে 
তাহারা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সে পুরুষেরই দোষ । তোমর। তাহাদিগকে পুত্রমধ্যে 
আবদ্ধ রাখিয়া, বিষয় কর্ম হইতে নিলিপ্ত রাখ, সুতরাং তাহা দিগের বেষয়িক শিক্ষা 
ছয় না৷ আগে বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে দাও, পরে বৈষয়িক শিক্ষার প্রত্যাশা 
করিও । আগে মুড়ি রাখিয়। পরে পাটা কাট যায় না। পুরুষের অপরাধে শ্রী 
অশিক্ষিতা-__কিন্ত সেই অপরাধের দণ্ড স্্রীগণের উপরেই বর্তাইতেছে । বিচার 
মন্দ নয় 

সত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। 
সম্প্রতি হাইকোটে একটি মোকদ্দামণ হইয়া গিয়াছে ৷ বিচাষ্য বিষয় এই, অসতী 
দ্রীা, বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি ন!। বিচারক অনুমতি করিলেন, পারে । 
শুনিয়া দেশে হুলস্থুল পড়িয়া গেল । যা! । এত কালে হিন্দুক্্রীর সতীত্ব ধর্ম লুপ্ত 
হইল ! আর কেহ সতীত্ব ধর্শ্ম রক্ষা, করিবে না ! বাঙ্গালি সমাজ পয়সা খরচ করিতে 
চাহে না-+রাজাজ্ঞা নতিলে টাদায় সহি করে না, কিন্ত এ লাঠি এমনি মর্শ্মস্থানে 
বাক্রিয়াছিল যে হিল্ুগণ আপনা হইতেই চাদাতে সহি করিয়া, প্রিবিকৌন্সলে 
আলীঙ্ করিতে উদ্যত ' প্রধান প্রধান সম্থাদপত্র, “হা সতীত্ব! কোথায় গেলি” 
বলিয়া ইংদেলে বাঙ্গাল। সুরে রোদন করিয়া, “ওরে চাদা দে 1” বলিয়। ডাকিতে 
লাগিলেন । শেষটা কি হইয়াছে জানিনা, কেনন! দেশী সন্বাদপত্র পাঠ সুখে 
আমরা ইচ্ছাক্রনে বঞ্চিত । কিন্ত যাহাই হৌক, যাহারা এই বিচার আত ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার মলে করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে আনাদিগের একটি কথ! জিজ্ঞাহ্য আছে। 
স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিঘয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অনতীত্ব পাপ 
বড় শালিত থাকে ; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হুইলে ভাল হয় না, যে 
লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অঙ্ক নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও 
বিষয়াধিকারে অক্ষন হইবে ? বিবয়ে বঞ্চিত হুইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগকে সতী 
করিতে চাও--সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সশপথে রাখিতে চাও না কেন? 
বর্গ ভ্রী বিষয় পাইবে না, ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুঘ বিষয় পাইবে কেন ? ধর্্মভরষট পুরুষ” 
যে লম্পর্ট, ঘে চোর, যে মিথ্যাবাদী, ফে মগ্ঠপায়ী, যে কৃতগ্র, সে সকলই বিষন্ব 
পাইবে, কেনন! তাহারা পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না, কেননা সে 
রী! ইহা। যদি ধৰ্ম্ম শান্তর, তবে অধর্শান্্রকি ? ইহা যদি আইন, তবে বেআইন 
কি? এই আইন রক্ষার্থ চাদা তোলা যদি দেশবাতসলা, তবে মহাপাতক 
€েমনাতর ? 
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স্রীক্গাতির সতীত-ধর্শ্ম সর্বধতোভাবে রক্ষণীয়। তাহার রক্ষার্থ যত বাধন 
বাধিতে পার ততই ডাল, কাহারও আপত্তি নাই । কিন্তু পুক্রধের উপর কোন 
কথা নাই কেন ? পুরুয বানস্ত্রীগমন করুক, পরদার নিরত হউক, তাহার কোন 
শাসন নাই কেন? ভুরি ভুরি নিষেধ আছে সকলেই বলিবে, পুরুষের পাক্ষেও এ 
সকল অতি মন্দ কর্শ্ম, লোকেও একটু একটু নিন্দা করিবে_ কিন্ত এই পর্য্যন্ত ৪. 
স্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুক্ুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই 
কথায় কিছু হয় লা; অষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দণ্ড নাই । একজন স্ত্রী সতীত্ব 
সন্বন্ধে কোন দোষ করিলে সে আর মুখ দেখাইতে পারে নাঃ হয়ত আস্মীয়স্মন 
তাহাকে বিষ প্রদান করেন ; আর একজন পুরুষ প্রকান্টে সেইরূপ কাধ্য করিয়া, 
রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাকাইয়া রাত্রিশেষে পত্বীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে 
আসেন, পত্রী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; 
লোকসমাঞ্রে তিনি যেরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কেহ 
ভাহার সহিত কোন প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় লা ; এবং তাহার কোন প্রকার 
দাবি দাওয়া থ।কিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন $ 
এই আর একটি গুরুতর বৈষম্য । 


আর একটি অনুচিত বৈষম্য এই যে, সর্ব্ব নিম্নশেসীর স্ত্রীলোক ভিন্ন, এদেশীয় 
স্রীগণ উপার্জন করিতে পারেন লা । সত্য বটে, উপাহ্দ্রনকারী পুরুষের! আপন 
আপন পরিবারস্থা স্রীগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, কিন্তু এমন স্ত্রী অনেক 
এদেশে আছে যে, তাহাদিগকে প্রতিপালন করে এমত কেহই মাই | বাঙ্গালার 
বিধবা স্ত্রীগণকে বিশেষত লক্ষ্য করিয়াই আমরা লিখিতেছি। অনাথ 
বঙ্গ বিধবাদিগের অল্লকই লোকবিখ্যাত, তাহার বিস্তারে প্রয়োজন নাই । তাহারা 
উপার্জন করিয়া দিনপাত করিতে পারে না, ইহা সমাজের নিতান্ত নিুরতা। ॥ 
সত্যবটে, দাসীত্ব বা পাচিকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোন বাধ! নাই, কিন্ত ভ্রলোকেব্র 
স্্রীকন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়-_তদপেক্ষা মৃত্যুতে যন্ত্রণা অল্প । অন্ত 
কোন প্রকারে ইহারা যে উপার্ম্মন করিতে পারে না, তাহার তিনটি কারণ আছে ॥ 
প্রথমতঃ, তাহার দেশী সমাজের রীত্যঙ্গলারে গৃহের বাহির হইতে পানে না ॥ 
গৃহের বাহির না হইলে উপাৰ্জ্জন করার অল্প সম্ভাবনা । দ্বিতীয়, এ দেশীয় হু্ীগণ্য- 
লেখাপড়া বা শিল্পাদিতে সুশিক্ষিত নহে $ কোন প্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত ন) 
হইলে কেহ উপাশ্ঞন করিতে পারে না । তৃতীয়, বিদেশী উমেদওয়ার এবং বিদেশী 
শিল্পীরা প্রতিযোগী ; এদেশী পুরুষেই চাকরি, ব্যবসায়, শিল্প বা বাণিজ্যে অঙ্গ 
করিয়া সগুলান করিয়া উঠিতে পারিতেছে ন/, তাহার উপর স্্ীলোক প্রবেশ করিয়া 
কি করিবে? 


ডি. 
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এই তিনটি বিশ্ব নিরাকরণের একই উপায়-_শিক্ষা । লোকে সুশিক্ষিত 
হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ স্থশিক্ষিতা হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুন্ত 
থাকার পতক্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপাঞ্জলে 
ন্বারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে । এবং এদেশী স্ত্রীপুরুহ সকল প্রকার বিস্তায় সুশিক্ষিত 
হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক, তাহাদিগের অঙ্গ কাড়িয়! 
লইতে পারিবে না । শিক্ষাই সকল প্রকার সামাছিক অমঙ্গল নিবারণের উপাক্স । 

আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, ভাহা যদি সত্য হয়, তবে 
আমাদিগের দেশীয় স্্রীগণের দশা বড়ই শলোচনীয়া । ইহার প্রতিকার অন্ত কে 
কি করিয়াছেন ? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ত্রাহ্ম-সম্প্রদায় অনেক 
যত করিয়াছেন-_তাহাদিগের যশ: অক্ষয় হউক ; কিন্তু এই কয়জন ভিন্ন সমাজ 
হইতে কিছু হয় নাই । দেশে অনেক এসোশিয়েসন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লাব 
ইত্যাদি আছ্ছে_-কাহার৪ উদ্দেশ্য রাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও 
উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্ট দুনীতি, কিন্তু স্তরীজাতির উন্নতির জন্য কেহ লাই। 
পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এল্ন্তও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্ধেক 
অধিবাসী স্রীক্মাতি_তাহাদিগের উপকারাথ কেহ নাই । আজীলোকদিগের 
উপকারার্থ একটি সম্প্রদায়, দলবদ্ধ হয় না কি? আমর। কয়ছিনের ভিতর অনেক 
পাঠশালা, চিকিতসাশালা এবং পশুশালার জন্ড বিস্তর অর্থব্যয় দেখিলাম, কিস্ক 
এই বঙ্গ সংসাররূপ পশ্ুশালার সংস্করণার্থ কিছু কর। যায় না কি? 

যায় না, কেনন। তাহাতে রঙ_তানাসা কিছু নাই ৷ কিছু করা যায় না, 
কেননা, তাহাতে রায় বাহাতুরি, রাজা বাহাদুরি, ষ্টার অব ইণ্ডিয়। প্রভৃতি কিছু, 
নাহ আছে কেবল মূর্ধের করতালি । কে অগ্রসর হইবে ? 
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ধরাজের সঙ্গে যে সকল “স্পেশিয়াল” আসিয়াছিলেন, ভাহাদিগের মধ্যে এক 
জন কোন বিলাতীয় সম্বাদপত্রে নি্মলিখিত পরখানি লিখিয়াছিলেন, আমরা 
অন্থবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি । সে বিলাতীয় সম্বাদপরের নামের জন্য যদি 
কেহ আমাদিগকে লীডাগীড়ি করেন, তবে আমরা নাচার হইব । সন্বাদপত্রের 
নাম আমর! জালি না, এবং কোথায় দেখিয়াছিলাম তাহা শ্মরণ লাই । পত্রধানির 
মৰ্ম এই 
যুবরাজের সঙ্গে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ যেক্'প দেখিলাম, তাহ! এই অবকাশে 
কিছু বর্ণনা করিয়া আপনাদিগকে আপ্যামিত করিব ইচ্ছা আছে । আমি এদেশ 
সম্বন্ধে অনেক অচুসন্ধান করিয়াছি, অতএব আমার কাছে যেন্ধপ ঠিক সম্বাদ 
পাইবেন | এমন অন্যের কাছে পাইবেন লা । এ দেশের নাম “বেঙ্গল” । এ নাম 
কেন হইল, তাহা দেশী লোকে বলিতে পারে না । কিন্তু দেশী লোকে এদেশের 
অবস্থা সবিশেষ অবগত নহে, তাহারা জানিবে কি প্রকারে ? তাহারা বলে পূর্বের 
ইহার এক প্রদেশকে বঙ্গ বালিত, তত্প্রদেশের লোককে এখন “বাঙ্গাল” বলে, 
এজন্য এদেশের লাম “বাঙ্গালা” । কিন্ত এদেশের নাম বাঙ্গালা নহে ইহার নাম 
“বেঙ্গল”__ তাহা আপনারা! সকলেই জানেন । অতএব একথা কেবল প্রবঞ্চনা 
মাত্র ! আমার বোধ হয় বেঞ্জামিন গল ( Benjamin Gall ) সংক্ষেপতঃ বেন্‌, « 
গল্‌ নামক কোন ইংরেজ এই দেশ পুবের্ধ আবিদ্কীত এবং অধিকৃত করি আপ 
নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন । | 
-আ্রারধালীর নাম “কালকাটা” ( Calcutta ), “কাল” এবং “কাটা” এই - 
দুইটি বাঙ্গাল! শব্দে এই নামের উৎপত্তি । এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন 
ক নাই, এই জন্যই ইহার লাম “কালকাটা” । 
এদেশের লোক কতকগুলি ঘোরতর কৃষ্ণবণ, কতকগুলি কিঞ্চিৎ গৌর । 
যাহারা! কৃষ্ণবর্ণ, ভাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষে বোধ হয় আফ্রিকা হইতে আসিয়। এখানে 
বাস করিয়াছিল, কেননা সেই কৃ্ণবর্ণ বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অনেকেরই কুঞ্চিত 


৩৪ বঙ্গদর্শন [ কার্িক 


কেশ; নরতববিদের। স্থির করিয়াছেন, কুঞ্চিত কেশ হইলেই কাঞ্রি.। আর যাহার! 
কিঞ্চিৎ. গৌরবর্শ, বোধ হয় তাহারা উপরিকথিত বেন্‌ গল্‌ সাহেবের বংশসস্তুত ৷ 

দেখিলাঞ্ "অধিকাংশ বাঙ্গালি মাক্ষেইউরের তশ্ধপ্রস্থত বন্ত্র পরিধান করে । 
অত্র স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভারতবর্ষ মাঞ্চেষ্টরের সংশ্রবে আসিবার পূর্বে, 
বঙ্গদেশের লোক উলঙ্গ থাকিত ; এক্ষণে মাঞ্চেইরের অগুকম্পায় তাহারা বস্ত্র পরিয়া 
বাচিতেছে । ইহারা সম্প্রতি মাত্র বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিয়াছে» কি প্রকারে বত 
পরিধান করিতে হয় তাহা এখনও ঠিক কলিম! উঠিতে পারে নাই । কেহ কেহ 
আমাদিগের মত পেণ্টলন পরে, কেহ কেহ তুর্কদিপের মত পায়জামা পরে, এবং 
কেহ কেহ কাহার অনুকরণ করিবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, 
বন্্রগুলি কেবল কোমরে ভ্রড়াইয়া রাখে । 

অতএব দেখ, ব্রিটিশ রাজ্য বেঙ্গল দেশে একশত বৎসর বুড়া হইয়াছে মাত্র, 
ইতিমধ্যেই অসভ্য উলঙ্গ জাতিকে বস্ত্র পরিধান করিতে শিখাইয়াছে । সুতরাং 
ইংলণ্ডের যে কি অসীম মহিমা এবং তদ্ছারা ভারতবর্ষের যে কি পরিমাণে ধন এবং 
এঁশবর্য্য বুদ্ধি হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠা যায় লা। তাহা ইংরেলেই আনে । 
বাঙ্গালিতে বুঝিতে পারে, এত বুদ্ধি তাহাদিগের থাকা সম্ভব নহে । 

ছঃখের বিবয় যে, আমি কম্সদিনে বাঙ্গালিদিগের ভাষায় অদ্দিক বৃত্পত্তি 
লাভ করিতে পারি নাই । তবে, কিছু কিছু শিখিয়াছি। এবং গোলেশ্ান্‌ এবং 
বোস্টান্‌ নানে যে হুইখালি বাঙ্গালা পুস্তক আছে তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছি । 
এ দুইখানি পুস্তকের স্থূল মৰ্ম্ম এই যে, যুখিষ্টির নানে বাক্জা, রাবণ নামে আর 
একজন রাজাকে বধ করিয়া তাহার মহিষী মন্দোদরীকে হরণ করিয়াছিল । 
মন্দোদরী কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে লঈলা খেলা করেন । 
পরিশেষে, তাহার পিতা, ককের নিমন্ত্রণ না করায় তিনি দক্ষঘক্ছে প্রাণত্যাগ 
করেন । 

আমি কিছু কিছু বাঙ্গালা শিখিয়াছি । বাঙ্গালির! হাইকোর্টকে হাই কোর্ট 
বলে, গব্ণমেটকে গবর্ণমেন্ট বলে, ডিক্রাকে ডিব্রা বলে, ডিসমিসকে ডিসমিস, 
রেলকে রেল, ডোরকে দোর, ডবলকে ডবল ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। ইহাতে 
স্প্টিই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বাঙ্গালা ভাষা ইংরেজির একটি শাখা মাত্র । 
"ইহাতে একটি সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে । যদি বাঙ্গালা ইংরেজির শাখাই 
হইল, তবে ইংরেজেরা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে কোন ভাষা ছিলকিনা? 
দেখ, আদাদিগের হ্রীষ্টের নাম হইতে ইহাদিগের প্রধান দেবতা কৃষ্ণের নাম নীত 
হইয়াছে, এবং অনেক ইউরোগীয় পণ্ডিতের মতে ইহাদিগের প্রধান পুস্তক 
® Dr. রশ শ্বাস 
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তৎ্প্রণীত ভগবৎয়ীতা বাইবেল হইতে খগ্রাবাদিত । স্থতরাং বাইবেলের পূর্বের যে 
ইহাদিগের কোন ভাষা ছিল না, ইছা একপ্রকার স্থির । তাহার পরে, কবে টা লিগের 
ভাবা হইল, বলা যায় না। বোধ করি,. পণ্ডিতবর মক্ষযুলর মনোযোগ করিলে, এ 
বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারেন । যে পণ্ডিত সীমাংসা করিয়াছেন যে, অশোকের 
পুরে আর্ধ্যেরা লিখিতে জ্রানিত না, সেই পণ্ডিতই এ কথার মীমাংসায় সক্ষম । 

আর একটি কথা আছে। সর উইলিয়ম জোন্দ হইতে মক্ষমূলর পধ্যস্ত 
প্রাচ্যবিু পণ্ডিতেরা বলেন যে, এদেশে সংস্কৃত নামে আর একটি ভাষা! আছে ।. 
কিন্ত এদেশে আলিয়! আমি কাহাকেও সংস্কৃত কহিতে বা লিখিতে দেখি নাই । 
সুতরাং এদেশে সংস্কৃত ভাহা থাকার বিষয়ে আমার বিশ্বাস নাই । বোধ হয়, 
এটি সর উইলিয়ন জোন্স প্রভৃতির কারসাঞ্জি। তাহারা পশারের অন্চ এ ভাষাটি: 
স্যরি করিয়াছেন ।% 

যাহা হোক, ইনাদিগের সামাজিক অবস্থা সম্থঙ্গে কিছু বলিব । তোমর! 
শুনিয়াছ যে, হিন্দুরা চারিটি জাতিতে বিভক্ত; কিন্ত তাহা নহে ॥ ইহাদিগের 
মধ্যে অনেক লি জাতি আছে, তাহাদের নাম লিক্সে লিখিতে ছি-_ 

১। ত্ৰাহ্মণ। ২। কায়স্থ । ৩। শুর । 9 কুলীন। ৫। বংখজ। 
৬। বৈষ্ধব। ৭। শাক্ত। ৮। রায়। ৯। ঘোবাল। ১০। টেগোর । 
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বাঙ্গালিদিগের চরিত্র অত্যন্ত মন্দ । তাহার! অভ্াশ্থ মিথ্যাবাদী, বিনা 
কারণেও মিথ্যা কথা বলে। শুনিয়াছি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বাবু 
রাঙ্রেন্দ্রলাল মিত্র । আমি অনেকগুলি বাঙ্গালিকে স্্রিন্তাস। করিয়াছিলাম যে 
তিনি কোন্‌ জাতি? সকলেই বলিল তিনি কায়স্থ। কিন্তু তাহারা আমাকে 
ঠকাইতে পারিল না, কেননা আমি সেই পণ্ডিতবর মক্ষমূলরের এস্থেণ পড়িয়াছি 
যে, বাবু রাজেস্রলাল মিত্র ত্রাহ্মণ । দেখা যাইতেছে যে, “Mica” শব্দ “mitre” 
শব্দের অপভ্রংশ, অতএব মিত্র মহাশয়কে পুরোহিত জাতীয়ই বুঝায় । 

বাঙ্গালিদিগের একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহারা অত্যন্ত রাজ্রভক্ত । যেরূপ 
লাখে লাখে তাহারা যুবরাজকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল যে, ঈদৃষ 
রাজভক্ত জাতি আর পৃথিবীতে কোথাও জন্মগ্রহণ করে নাই । ঈশ্বর আমাদিগের 
মঙ্গল করুন, তাহা হইলে তাহাদিগেরও কিছু মঙ্গল হইতে পারে । 
. * সাবধান, কেহ হাসিবেন না । মহামছোপাধ্যার পঞ্জিত ভুগীল্ড & রার্ট বধার্থই এই 
ম্তাব্লম্ী ছিলেল। 

1 Clips from a ০7৮7) 81072785810, 
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বাঙ্গাজিরা স্ীলোকদিগকে পরদানিশ্টীন করিম রাখে শুনা আছে । ইহ! 
সত্য টে, তবে সব্ধত্র নয় । যখন কোন লাভের কথ। না থাকে, তখন আলোক- 
দিগকে অস্তরস্পুরে রাখে, লাভের সুচেন৷ দেখিলেই বাহির করিয়া! আলে ॥। আমরা 
যেরূপ ফৌলিংপিস লইয়া ব্যবহার করি, বাঙ্গালিরা পৌরাঙ্গনা লইয়়াও সেইরূপ 
করে; ঘখন প্রয়োজন নাই, তখন বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শিকার দেখিলেই বাহির 
করিয়া তাহাতে বারুদ পৌরে । বন্দুকের সিসের গুলিতে ছার পক্ষিজাতির পক্ষ- 
চ্ছেদ হয়, বাঙ্গালির মেয়ের নয়নবাণে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে বলিতে পারি 
না। আমি বাঙ্গালির বন্যার অঙ্গাভরণের যেরূপ গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার 
ইচ্ছা করে, আমারও ফৌলিংপিস্টিতে ছুই একখান! সোনার গহনা পরাইব- দেখি, 
পাখী দরিয়া আসিয়! বন্দুকের উপর পড়ে কি না। 

শুধু নয়নবাণে কেন, শুনিয়াছি বাঙ্গালির মেয়ে নাকি পুষ্পবাণ প্রয়োগেও 
বড় সুপটু ৷ হিন্দু সাহিত্যোক্ত। পুষ্পশরে, আর এই বঙ্গকামিনীগণের পরিত্যক্ত 
পুষ্পশরে, কোন সম্বন্ধ আছে কি ন! তাহা আমি জাশি লা; যদি থাকে, তবে 
বাঙ্গালির মেয়েকে হুরাকাক্তিক্রনী বলিতে হইবে । শুনিয়াছি কোন বাঙ্গালি কবি 
নাকি লিএবয়াছিলেন, “কি ছার মিছার ধন্থ ধরে ফুলবাণ ;)” এখন কথাটা একটু 
ফিরাইয়া বলিতে হইবে একি ছার মিছার ফুল মারে ফুলবাণ |” যাহা হউক, ফুল- 
বাণ সচরাচর প্রচলিত না হইয়া উঠে । বাক্ষালায় ইংরেজ টেকা ভার হইবে 
আনার সর্বদা ভয় করে, আবি এই গরিব দোকানদারের ছেলে, ছ'টাকার লোডে 
সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি__কে জানে কখন, বঙ্গকুলকামিনীপ্রেরিত কুস্থমশর 
আসিয়া, এই ছেঁড়া তাদ্ব ফুটা করিয়া, আমার হ্দয়ে আঘাত করিবে, আমি অমনি 
ধপাস্‌ করিয়া চিতপাত হইয়া পড়িয়া যাইব। হায় ! তখন আনার কি হইবে । কে 
সুখে জল দিবে ! 

আমি এমত বলি লা যে, সকল বাঙ্গালির মেয়ে এরূপ ফৌলিংপিস্, অথবা 
সকলই এরূপ পুম্পক্ষেপথী প্রেরণে স্বচতুরা । তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি 
জনরবে অবগত হইয়াছি । শুনিয়াছি, তাহারা নাকি ভর্তুনিয্মোগান্থসারেই এক্সপ 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত । এই ভর্তুগণ দেশীয় শান্তান্থসারে এই পদ্ধতি অবলম্বন কনিয়্াছেন । 
হিন্ছুদিগের যে চারিটী বেদ আছে-_তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোক নামক বেদে (আমি 
এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপল্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে-_ 

আব্মানং সভতং রক্ষে« দারৈরপি ধনৈরপি, 

ইহার অর্থ এই-_হে পদ্পলাশলোচলে শ্রীকৃষ্ণ । আমি আপনার উন্নতির 
দস্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি, তুমি গলায় পর !' 





ধীরি হীরি চোর পালায় ॥ 
কিবা--বহুরূপী নিশাপতি-__ 
ভাঙনে পাকে বন্য যাম 
ধরিয়ে-_চল ঢল লাল শোডভাদ 
ভার ধাকে বত দাদ ॥ 
উঠ উঠ স্বাতি পৌছায় ॥ 


শ্লী--প্রণদ-কিরণ জাল পুটাস, 
ঝাঁটান-_আদার রাশি ফেল চুড়ায়, 
ধরার মুপে কালি মাপার, 
চেয়ে_য্লানমুখী দেখ ধরা ॥ 
উঠ উঠ স্নাতি পৌছায় ॥ 


জলব্ত-_অজার যেমন তুলে শিখায়, 
শেষে" নির্ববাণমুখে শিষ শুটাশ, 
তখাপি--লাল স্নমপে চোক্‌ জড়ায়? 
তেদনি--অৰ্চ্চিধীনে দেখ চাদাস, 
অ্চ্চিহীন দেখ শৌভায় ॥ 


শশধর--অপ্রি চুড়ায় ও দাড়াদ, 
ব্বক্তিম__জঙ্গার যেন গিতি চূড়াল, 
শৈল- আল্র-গিরি প্রায় বুঝায়, 
এই ছিল দে--গেল কোপথাদ ॥ 
উঠ উঠ স্বাতি পেছোয় ৷ 


২ 
হলু দেয়৷ শৃগালগাণে 
হেল্লে_ জন্ধকীর প্রাণ সপায । 
ণাঞ্ষায়_লভাদ পেছে গিলে হায় 
বুক-্অকানুণে কোপ ক্রানায়, (চে'ক রা চাল 
ল্র্কশ--আধার মাণিক তোক অ্রবশাল, 
নৃশংলের-_ ক্ষমতাল কাণ হোগছে ; 
ছত্তিণীর প্রাণ শুকায়, 
আঅগ্রপাদে চট টায়; 
নিশাচর স্বপ্রলোড ফের জাপান, 
ব্নন্থলী__অরমলার খসখলায় ; 


পন্ষিনী-_ পাধীর কোলে মুখ লুকান 
চট নিদ্রায়; 
বাচার মা-- কোলে ঢেকে লেয় কুলার 
নিদ্রাচোকে দীন বাছাদ ; 


লীলগিত্রিমাল! বালেম্বর হইতে পুরীযায়ী পদ্বার কিস্দ্দখরে পশ্চিনে থাক্িল্লা নিরবচ্ছিন্ভাঁবে 
চলিয়াছে_-এই পৰের উপর অব্বশকটে শুক্র অযোৌদনীক় তিমিরশেষা ব্রাত্রিল প্রভাত বর্ল 7 


ছন্দঃ সাজাবৃত । 


৩68 


স্বীলাঁতল_ম'পন প্রাণের ভদ্র হুলায় 
মা হোলেই মার, মাত্রায় ; 
বানসভ্রপাল__চকিত মনে রদ শাখার, 
"কচির মিচির বাক জুড়া 
মত্রণা--_পেটুক' কথার শেষ নিশার 
ঘশধ নিদ্রায়, 
ফিচিহ মিচির বাক জুড়া ॥ 
উঠ উঠ রাতি পোল্বাছু 0 


ক 


ভাক্প্রিদা উদা সতী 
প্রশ্চীস্বাছে জল ছিটা 
তল জালোক-ছপ ছড়ার 
গ্রাহ্য বৌকে কাঘ শিপায় ॥ 
উঠ উঠ ব্'তি পোছায় ॥ 


সাহস শক সাপে এল পায়) 
জুল টাক? বাহু পেলাম, 
কোক হিতছে কুত তুলে ॥ 
স!ংস--কেলশ তলে দিক্‌ চাগ!য, 
পা'পকুল-__কোলাহত্‌লে বন মাতা এ 
এলার- জোলো আল্লার সিক্‌ ভাসাঘ ॥ 


৮. বর 


inte 


[কার্ঠিক 
6 
এ লাল রতন দিন ছটা ছ-৫. প 
ঢেকেছে-_দিনমণি কাঁচ ঘসলে -* 
লওতাল পিরির নীল আভায । * 
হাঁসি পা লাও টী নিশি তু 
চিকণ বাসের সভ্যতায় ৪ 4 


চলেছে__দলে বলে নীদগিরি 
লক্ষ মাথা উড়িষ্ঠায় 
বেন -_তরশ্বিত! দেপ ধরায় । 
তুলেছে_ দেখ! দেপি বন্থদতী 
ঢেউ মালার 
শফাটের উল্টা দিকে 
মৃতরুঙ্গে দেশ, চুটায় ॥ 


(৪) 

পৌছেস্স__তীক্ষ প্রভাদ 

প্রভাত, কুঙুম্‌ দেপ শুকায় এ 
বলিয়ে-দ্বারদেশে হে সাথে 

দিনের কাছ তোল অপেক্ষায় 
লীব্রবে__দলে দলে দিনের সাথে 

দিনেত্র কায় তোর জপেক্ষা্র ॥ 

উঠ উঠ দিন ফুরাদ ॥। 
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শির যুদ্ধ এতিহাসিক বৃত্তান্ত । এবং পলাশির যুদ্ছ অনৈতিহাসিক 

বৃত্তান্ত । কেননা ইহার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই। সুতরাং 
কাব্যকারের ইহাতে বিশেষ অধিকার । এই জস্াই বোধ হয়, মেকলে প্রণইবের 
জীবনচরিত নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন 1৬ যাহা হউক মেকলের সঙ্গে আমাদের 
এক্ষণে কাধ্য নাই ; নবীন বাবুর খ্রাম্থের কথা বলি ।__ 


প্রথমসর্গে, লবদ্বীপনিবাসী রাজা! কক্ষচজ্্র প্রন্ভৃতি পাঁচজন বঙ্গীয় প্রধান 
ব্যক্তিরা শেঠদিগের আগারে বপিয়া সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্ঞাচ্যুত করিবার 


— ক: “rE — আচ ন সস্তা সত “ -- শা a রর... 


» আময়| এক্সপ বাক্ষ করিতে বড় ভয় পাই । সময়ে সমবে এরূপ বাহ্ষ করিনা আমর! 
বড় অপ্রতিভ হই । এদেশীন্ম পাঠকের! সচরাচর, পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয্না অপবা মূর্খ, 
পাপিষ্ঠ, লরাধম বলিয়া কাছাকে গালি দিলে, বুঝিতে পারেন বে একটা রহস্য হইল বটে, তান্তিহ 
আন্ত কোন প্রকারে বে ব্যঙ্গ হইতে পারে, ইহা আমরা! সকলে বড় বুঝিতে পারি লা । যে সকল 
ইংরেজ সমালোচক, ঘাহা কিছু আর্য্য সাহিত্যে, আধ্য দর্শনে, বআর্ঘা ডাহ্বর্যো, বা আর্য বিজ্ঞানে 
উত্রুষ্ট দেখেন, তাহাই ইউরোপ হইতে নীত মলে করেন, ভাহাদিগকে বাঙ্গ করিবার অস্ত, এবং 
যে সকল দেশী সমালোচক যেখানে সাদৃশ্য দেখেন, সেইখানে চুরি মনে করেন, তাহাদিগকে ব্যঙ্গ 
করিবার অন্ত, আমরা! সেবার লিখিয়াছিলাম যে, শকুম্তল! মিরন্দার যেখানে সাদৃশ্ত আছে, সেখালে 
অবন্ত সেক্ষপীয়র হইতে কালিদাস ছুরি করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই ব্যতিব্যস্ত ! কি 
সর্বলাশ ! কালিদাস সেক্ষপীয়রের পরবর্তী ! আর একথাবি গ্রন্থ সমালোচনা কালে, লেখক যেসকল 
পচা পুরাতন চর্স্বিত চর্বিত পুনশ্চবিব্বত তথ্ব লিখিয়াছিলেন, তাহার দুই একটি উদ্দাহরণ উদ্ধত 
করিয়া, অতিশল্র অভিনব বলিম্লা পাঠককে উপঢৌকন দিয়াছিলাম । পড়িয়া লেখক বিযাদসাগরে 
লিমন ছইয়া, রোদন করিয়া বলিলেন, "আমার লিখিত বিধয় সকলের নবীন আছে বলির! 
বঙ্গদর্শন আমাকে গালি দিয়াছে !” কি তুংখ। 

এইস্থানে ক্ষাইবের জীবনচর্রিতকে উপক্ষাস-গ্রন্থ বলিলাম দেখিত্না, এই সকল পাঠকগণ 
উপরিকধিত প্রথাহ্নসারে তাহার অর্থ বুঝিতে পারেন ॥ তাহাদিগকে বুঝাইবার অস্ত বলির) 

= পলাশির যুদ্ধ । (কাব্য ) জীনবীনচজ্ সেন প্রীত । কলিকাতা । নূতন 
তাঁরত দস্বর। ১২৮১ । 


৩৪৬ সজদান [ কাতিক 


করিতেছেন । এই সর্গ যে কাব্যের পক্ষে বিশেষ গুয়োরনীয় এনত আমাদিগের 
বোধ হয় নাই; অন্ততঃ ইহা কিছু সংক্ষিপ্ত করিলে কাব্যের কোন হানি হইত না। 
ইহার দ্বারা কাব্যের প্রধান অংশ স্থচিত এবং প্রবর্তিত হইয়াছে, এবং নবীন বাবুর 
স্বাভাবিক কবিসত্বের পরিচয় ইহাতে বিলক্ষণ আছে । দুই একটি উদাহরণ দিতেছি । 
ক্ন্চচল্রক্ৃত সিরাজদ্দৌলার রাজ্য বর্ণন_ 

“বিয়াদিত বঙ্গেশ্বর, বিচিত্র সভাত; 

কফামিলী-কোমল-কোল স্রত্র-সিংছাসন ; 

আাজদও স্যাপাত্র, বাহার প্রভায় 

নবাব-নয়নে নিতা ঘোরে ত্রির্বন ; 

সুগোল মৃপালভুল উত্তরীয় স্থলে 

শোভিভেছে অংসোপরে ; শুনিছে শ্রবণ 

বামাক$-প্রেমদালাপ মন্ণার ছলে, 

রমণীর সুশীতল জপের কিরণ 

জালোকিছে সভাস্থল, নৃপতি-সদন ; 

সঙ্গীতে গাইছে অর্থী মনের বেদল ।” 


রাণী ভবানীর উক্তি অতি সুন্দর, এবং যড়যন্্কারীদিগের মধ্যে ভাহারই 
বাক্যসকল জ্ঞানগর্ভ ॥ তাহা হইতে, হিন্দু ঘবলে যে সম্বন্ধ, তদ্দিবয়ক নিয়োক্ত 
উপনাটি উদ্ধৃত করিলাম-- 


লাহি বুপা জাতি দ্রস্থ ধর্ে কারণে 

অশ্ব পাদপদাত উপরুক্ষমত 

হুইন্সাছে ঘবনের! প্রায় পরিণত ॥ 

বড়যম্ত্রে এই স্থির হইল যে ইংরেজের সাহায্যে অত্যাচারী সিরাজদ্দৌলাকে 

দূর করিতে হুইবে__সিরাদ্রের সেনাপতিও তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন । 
রাণী ভবানী এই পরামর্শের বিরোধিনী । ইংরেজেন সাহায্য যাহা হইবে, তাহা 
দৈবী বাপীর সায় কথাপরম্পরায। রাণী বুঝাইয়া দিলেন, পরে নিজমত এইরূপ- 
প্রকাশ করিলেন-_ 


“আমার কি মত 1 তবে শুন অছারাজ। 1__ ছান্থক উঞ্জলি বঙ্গ ;_ এই অস্ডিলাযে 


ক্দসহ্‌ দাসত্ব বদি ; লিক্ষোবিদ্লা অসি, কোন যজ্দবাসী-রক্ত বমনী-ভিতহে 
সাজিয়া সমর-সাজে নৃশতি-সমাজ নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি বে রনী 
প্রবেশ লক্মুখরণে ; বেন পূর্ণ শশা বহিছে বিদ্যৎবেগে আন।র ধৰনী |” 


বঙ্গ-শ্বাধীনতা-ধ্বদ! বঙ্গের আকাশে, ‘ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীনা অসি .ক্ররে 
শত বংসস্লের ঘোস্ব অদানশ্যা পরে, নাচিতে চামুগ্ডাক্ধপে মমর, তিতর্র |- 


১২৮২ ] পলাশির যুদ্ধ ৩৪৭ 


পরত:পে সদা! মম হৃদয় সনিদসে ; হও এস গস্র, নছে কৰি পরিহার? 

সহি কিসে মাতহঃখ 7 সতা সেঠব্ব্র : -ঝখক্ত দাদ ভ্-পদ্ধে কত্র বিচত্রণ । 

“বঙ্গমাতা” উদ্ধার শন্থ সুবস্তার প্রগল্ভতা! মহাল্রীজ্জ ক্ষন বলার, 

অয়েছে সন্দুথে ছাযনাপণের মতন, ভয়ে ভীত ঘৰি, অনি দেখাব_ আবার 1! 


বল! বাহুল্য যে এ পরামর্শমত কার্য হইল না) এইখানে প্রথম সর্গ 
সমাপ্ত । 

দ্বিতীয় সর্গে, কাব্যের যথার্থ আরস্ভ । এইখান হইতে কবিত্বের উৎকর্ষ 
দেখা যায়। দ্বিতীয় সর্গ হইতে এই কাব্যে, কবিত্বকুন্থম এরূপ প্রছৃতপরিমাশে 
বিকীর্ণ হইয়াছে যে, কোন্‌ স্থান উদ্ধৃত করিবে, সমালোচক তাহার কিছুই স্থিরত! 
পায় না। ইচ্ছা করে সকলই উদ্ধৃত করি । এইরূপ অপধ্যাপ্ত পরিমাণে যিনি এ 
হুল রত্তসকল ছড়াইতে পারেন, তিনি যথার্থ ধনী বটেন। 

কাটোয়া হইতে ইংরেজ সৈশ্যের নদী পার হওয়ার চিত্র, তপনচিত্রিত 
ফটোএ্রাফতুল্য-__এবং ফটোগ্রাফে যে অন্ভুত রশ্মি নাই-_ ইহাতে তাহা আছে ॥ 
অপরাহু হইয়াছে 


খচিত স্কুবর্ণ মেঘে হনীল গগন জবা-কুস্থমের মাল! জাহবীর জলে 
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিনী, রক্রবস্রে, সরণ-ন্স্থে, রবির কিনুণ 

চুম্বি মৃদু কলকলে, এন্দ সমীরণ, = বিকাশিছে প্রতিবিশ্ব, ধাধিলা লয়ন | 
তরল স্ুবর্ণমদী গঙ্গা তরঙ্গিপী । ভ্রিটিলের রশবাদ্য বাজে কম্‌ কম, 
শোভিছে একটী রবি পশ্চিম গগনে, হইতেছে পদাতিক-পদ সঞ্চলন 
তাসিছে সহ রবি দাহ্য নী-জীবনে । তালে তালে, বাজে নু ঝলন্‌ ঝনন্‌, 
অদূরে কাটোয়! দুর্গে ত্রিটিদ্‌ -কেতন, ছেবিছে তুরঙ্গ রক্ষে, গঙ্গিছে বারণ । 
উড়িছে গৌরবে উপহাসিল্লা ভাক্করে । থেকে থেকে বীরকণ্ঠ সৈনিকের স্বরে, 
উঠিতেছে ধুমপুঞ্জ ভীধ।রি পগল, খুরিছে ছিল্িছে সৈন্য ভুজক্গ যেমতি 
ভন্মিয়া ধ্বন-বীর্ঘ্য কাটোয়া-সময়ে | সাপুড়িস্বা মঃবলে;-_কতু অস্ত্র করে, 
সশস্ত্র বৃটিস যৈশ্ক তরী আ্গোহিম্া কতু শ্বন্ধে ; ধীরপদ ; কহু স্রুতগতি । 
ছইতেছে গঙ্গ।পার, অন্ব ঝলমলে ; প্রদের ঝঝর রব “বিপুল” বন্কার 

দু হতে বোধ হন্প+ ঘাইছে ভাসি! বিজ্ঞাপিছে ত্রিটিসের বীর অস্কার । 


সৈনিকদিগের কেবল বাহ দৃষ্য নহে, আন্তরিক ভাবও সুচিত্রিত হইয়াছে। 
গঙ্গা পার হইয়া, সেনাপতি ক্লাব তরুতলে বসিয়া, কর্তব্যাকর্ত্তব্যচিন্তিত। ভাবী 
ঘটনার অনিশ্চয়তা এবং আপনার দুঃসাহসিকত! পর্যালোচনা করিয়া তিনি শঙ্কিত ॥ 
এই অবস্থায় ইংলণ্ডীয় রাজলস্ম্্ী তাহাকে দর্শন দিয়া, তাহাকে আশ্বাসিত করেন । 
সেই চিত্রটি, যথার্থ কবির স্বষ্টি ; রাজলন্ত্রীকে কবি এক অপুর্ব মহিমায় শোভায় 
পরিমণ্ডিত করিয়াছেন । 


৮০০2 


কোটি কহিচ্ছর কান্তি করিঘা! প্রকাশ, 
শোতিছে ললাট-রর, সেই বল্লাননে ; 
গৌরবের বঙ্গভূমি, দয়ার নিবাস, 
প্রভূত ও শ্রগল্ভতা বলে এফাললে। 
শোভে বিনস্তিত যেন বালার্ক-কিরশে, 
কনরু-অলকাবলী--বিমুক্ু কুঞ্চিত, 
অপুর্বব খচিত চাকু কুসুম রতনে, 
চির-বিৰুসিত পুষ্প, চিত্-সুবাসিত 
বামার স্বরভি শ্বাস, কুসুম সৌরভ, 
আশে মর অমযরতা করে অনুভব | 


বঙ্গদর্শন 


[ কার্তিক 


ঝলসিছে শার্ষোপরি কিয়াট উজ্জল, 
নির্িত জ্যোতিতে, দ্র্োতিশ্দালাঘ্ খচিত 
জাতি রত্রে অলঙ্কৃত, ল্যোতই সকল ; 
জলিছে ছাসিছে মযোতি: চির-প্রজ্জলিত । 
উজ্জল সে জ্যোতি: জিনি মধাণক তপন, 
অথচ শীতল যেন শারদ চন্লিমা, 

যেমন প্রপরয়তেফো ঝলসে নয়ন, 

তেমতি অমৃত মাখা পূৰ্ণমধুয়িমা । 

ক্লাইব মুদিত নেত্ৰে জাগ্রত শ্বপনে, 
স্থবন-ঈশ্বরী মূর্তি দেখিল! নয়নে | 


তাহার বাক্যগুলি আকাশপ্রস্থত মেঘধবনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ 


করে । 
“রাজার উপরে রাজা, রাদযাদেশ্বর ; 
জেতার উপয়ে জেতা জিতের সহাদ, 
আছেন উপরে বংস ! অতি অয়ম্বরে ! 
দয়ালু, অপক্ষপাতী, মূুক্তিমান্‌ ষ্টার, 
গার রবি শশী তার! ন ক্ষত্রনণ্ডলে, 


ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বিষয়ের বর্ণনায়, কবির কবিব প্রকাশ । 


লেখ 
সচ্চিত তরুণী ছিল তীরে দীড়াইহা। 
লম্্ক দিদা যেই বীর তরী আরোহছিল; 
স্থির ভাগঈীরখী দল করি উচ্ছ্বসিত, 
আনি ত্রিটিস্‌ বাষ্ট বাছিয়া উঠিল; 
ছটিল তরী বেগে বারি বিদারিলা, 


»এী তরদীর নাবিকরিপের গীত অতি মলোহুর--বাইরণের যোগ্য । 
শুনিয়া বাইরণকৃত লাবিকদন্্যর গীত মলে পড়ে । * 


, সুন্দরের বুকে পদাঘাত করি, 
অভয়ে আমরা ব্রিউলনন্দন ; 
আজ্ঞাবহ করি তরঙ্গলছরী, 
দেশ দেশান্তরে করি বিচরুপ । 
নব আবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে, 
কিন্ত 'জাক্রিকাঁর মুপত়ৃকিকানু, 
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সমভাবে দেহ দীন্তি ধনী ও নিধনে, 
সমভাবে সর্যযদেশে শোতে ও স্যামলে 
বরযে তাহার নেঘ, বাচ(ন পবনে । 
পার্থিব উন্নতি নহে? পন্রীক্ষা কেবল 
সন্মুখে ভীষণ বংস ! গণনার স্থল । 


নিক্গোগ্কিত ক্ষুদ্র চিত্রটি 


তালে তালে দীড়ী দাড়ে পড়িতে লাগিল ; 
আঘাতে আঘাতে গঙ্গা উঠিল কাপয়া। 
সুনীল আরশি খানি ভণিল পড়িল ; 
একতানে বীরুকণ্ঠ ত্রিটিস-তনয় 

পায় “জয় জন জয় ব্ৰিটিসের অয়" 


গীতি 
পন 
এদ্বর্্যশালিনী পুরব এদেশে, 
ইংলগ্ডের কীর্ঠি না আছে কোথা 7 . 
পূরব পশ্চিম গান্ত সমুদয়, রর 
“জর জয় জম ভ্রিটিলের জয় 1” 
সম্পদ সাহস 5 সঙ্গী তরনার ; 
সমুদ্র বাহন 5 নক্ষত্র কাণ্ডারী ; 


শা 


১২৮২ ) পলাশির ঘুদ্ধ ৩৪৯ 


তত্রসা কেবল শক্তি আপনার ; ছায় ! কিবা সপ উপভিৰে মনে, 
শঘ্যা সণক্ষেত্র ; ঈব! ত্রাপকারী। কুলে রণবার্ডা বাঁমাগলে যবে, 
বঙ্ছানি দিলিঘ! আঁমাদেয় গতি, গাবে হামাক-স্বর করি লয়, 
দাধানলসম বিক্রম বিদ্যার ; প্ত্রদ্ অল জয় ভ্রিটিসের জয়” 
আছে কোন্‌ হুর্গ ? কোন্‌ আন্িপতি অতএব সবে অভ অন্তরে, 
কোন্‌ নদ নদী, তীম পারাবার ? চীৎ হয়ে পড়ে দাও পান্ডে টান, 
শুনিয়া সম্তয়ে কম্পিত না হয়ঃ ব্রিটনিপ্লাপুজ সপে নাই ভরে, 
“জয় জয় জয় ভিটিলের জয় 7” খেলার সামগ্রী বন্দুক কামান ৮ 
আকাশের তলে এমন কি আছে, ভ্রিটিলের নামে ফিরে সিদ্ধুগতি, 
ডরে ঘারে ধীর ত্রিটিল তনয়? বিক্ষিপ্ত অশনি অর্্জলপে রস ; 
কেবল ত্রিটিস-ললনার কাছে, কি ছার তুর্ববল ঘবলভুপতি, 
সে বীরহৃদন্য মানে পরাজয় ; অবশ্য সমযরে হবে পরাদদ ; 
বীরবিনোদিনী লেই বামাগণে, পাবে বঙ্গসিদ্ধ, গাবে ভিমালয? 
স্মিত অকালে ; চল র'পে তবে ; পণ্য ভয় জয় ত্রিটিসের জায় 0৮ 


তৃতীয় সর্গের আরস্তে সিরালদ্দৌোলার শিবিরে স্ৃত্যগীতের ধূম পড়িয়া 
গিয়াছে । এমত সময়ে, সহসা) ইংরেজের বজ্স গর্জ্দিয়া উঠিল । পুনশ্চ, বাইরণ 
কৃত ওয়াটালু র যুক্ষের পূর্ববরাত্রি বর্ণনা স্মরণ পড়ো 
“There was a sound of revelry by night" &c. 
নিম্নলিখিত গায়িকার বর্ণনাও বাছরণের যোগ্য 
বাশী-বীপা-বিলিদ্দিত স্বর মধুময় 
বহিছে কাপায়ে রক্ত অধরযুগল ; 
বছিতেছে সুশীতল বসস্তম্লয্র 
চুম্দি পারিজাত যেন, মাখি পর্রিমল ; 
বিলাসবিলোল যুগ্ম নেত্ৰরনীলোতপল 
বাসনা-ললিলে+ মরি, ভালিছে কেবল! 


তোপের শব্দে নৃত্যগীত ভাঙ্গিয়া গেল-__সিরাজদ্দৌলা ভবিভব্য চিন্তায় নিম্ন 
- হইলেন । তাহার উক্জিগুলিতে, তাহার স্বার্থপর, অধ্যবসায়বিহীন, দুর্বল, ভীত- 
চিন অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত প্রকটিত হইয়াছে । এই কাবো কবি চরিত্রের 
'আশ্লেষণ« শক্তির তাদৃশ পরিচয় দেন লাই বটে কিন্তু এই স্থলে বিশ্লেষণণ' শক্তির 
বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াহেন । 





® Synthesis. 
{+ Analysis. 


৩৫ বঙ্গদর্শন [ কার্ষিক 


নবাব, আপনার কর্মফল ও চরিরদোষ চিন্তা করিয়া, ভয়বিমুড় হুইয়!, 
মীরজ্জাফরের শরণ লইব বলিয়া দৌড়িলেন কিন্তু ভয়ে মুজ্ছিত হইয়া পড়িলেন । 
তখন ডভাহার একক্রন স্নেহময়ী মহিষী তাহাকে তুলিয়া অশ্রুবিমোচন করিতে 
লাগিলেন । এদিকে, এক ক্রিটিস্‌ যুবক-_ 

শ্রিয়ে কেয়োলাইনা আমার | 

ইত্যাত্ত এক সুমধুর গীতিধ্বলি বিকীর্ণ করিতে লাগিল-_এইরূপে রজনী 
প্রভাত! হইল । তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত হইল । 

এই কাব্যের বিশেষ একটি দোষ, কার্য্যের মন্বরগতি । ছিহাতে কার্য 
অতি অল্প; যাহা আছে, তাহার গতি অতি অল্পে অল্লে হইতেছে । অল্প ঘটনার 
বিস্তার্ণ বর্ণনায় সর্গসকল পরিপুরিত হইতেছে । প্রথম সর্গে রাজগণ পরামর্শ 
করিলেন, এই মাত্র; দ্বিতীয় সর্গে ইংরেজসেনা গঙ্গা পার হইয়া পলাশিতে আসিল 
এই মাত্র; তৃতীয় সর্গে কিছুই হইল না। কিন্তু কবির ওজসস্বিলী কবিতার মোহমন্ত্রে 
মুদ্ধ হইয়া এ সকল দোষ লক্ষিত করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না । 


চতুর্থ সর্গে পলাশির যুদ্ধ । যুন্ধবর্ণনা অতি সুন্দর-_-. 


ইংরাছের বঙ্সনাদী কামান সকল, 
গম্ভীর গর্জন করি, 
লাশিতে সন্মূখ অনি, 

মুহুর্ভকে উগরিল কালান্ত অনল । 


বিলামেখে বক্াথাত চাহা মনে গণি, 
ভয়ে সশক্ষিত প্রাণে, 
চাহিল আকাশ পানে, 

ঝকন্তিল কামষিনী-কক্ষ-কলসী অমনি । 


পাণিপশ কলরব করি ব্যত্যঘনে, 
পশিল কুলায়ে ডয়ে ; 
গাতীগণ ছুটে রড়ে, 

বেগে প্রহন্বারে গিয়ে হাপাল সঘলে। 


আবার আবার সেই কামান গঙ্জন । 
উগরিল. ধূমর!শি+ 
সব।ধ।র্িস দশ দিশি, 

পরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাব্সন । 


১২৮২] পলা নিলু যুদ্ধ ৩৫১ 


আবার আবার সেই কামান গর্জন । 
কাপাইয়া ধরাতল, 
বিদাস্বিদ্া রণন্থাল? 

উঠিল বে 'তীমরব ফাটিল গগল। 


সেই তভীময়বে মাতি ক্লাইবের সেনা, 
ধূমে আ্বারিত দেন, 
কেছ আশে, পদে কেছ, 

গেল শক্র মাঝে, অন্তরে বাজিল আনা | 


খেলিছে বিদভ্যাৎ এক ধাঁধিঘ্র; নয্নন ! 
লাখে লাখে হবার, 
ঘুরিতেছে অনিবার, 

ন্রবষিকনে এুতিবিত্ব করি প্রদর্শন । 


চুটিল একটী গোলা ব্ৰক্ৰিম-বয়ণ, 
বিবম বান্ধিল পাসে? 
সেই সাংখাতিক খাবে, 

ভূতলে হুইল নিশ্থম্ন পতন ! 


“ছুত্রো, হয়ারোশ করি গঞ্জিল ইংরাজ, 
নবাবের লৈক্ষগণ, 
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ, 

পলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাঙ্গ। 


প্দাড়ারে দীাড়ারে ফিরে গীড়ারে ঘবল, 
গাড়াও ক্ষত্রিন্তপণ, 
বদি তত্ব দেও রণ,” 

পজ্জিল মোহনলাল “নিকট শমন ?” 


তৎ্পরে মোহনলালের যে বীরবাক্য আছে, তাহা আরও সুন্দর । সত্য 
ইতিহাসে ইহা কীষ্তিভত আছে যে, হিন্দুসেনাপতি মোহনলাল পলাশির ক্ষেত্রে 
ক্রাইবকে প্রায় বিমুখ করিয়াছিলেন, এবং যদি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা ন! 
করিতেন, তবে ভারত সাআজ্য অন্য কে ভোগ করিত তাহা বলা যায় ন! ৷. ববন- 
সেনা প্লায়লোগ্যত দেখিয়৷ মোহনলাল তাহাদিগকে ফিলাইবার জন্য যে সকল কথা 
বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিব কি? না, পাঠকের ইচ্ছা হয়, বিরলে 
বসিয়। আপনি পাঠ করিবেন । 


৩৫২ বঙ্গ দ শনি [ কাঠিক 


ঠাহার বাক্যে সৈন্য আবার ফিরিল, আবার রণ হইতে লাগিশল-_-কিস্ত এমত 
সময়ে শঠ মীরজ্ঞাফরের পরামর্শে নবাব রণস্থগিত করিবার 'আজ্ঞা প্রচার করিলেন । 
নবাবের সৈ্ঠ তখন রণে লিবুত্ত হইল । তাহা দেখিয়া ইংক্রেক্ষ তিগুণ বল করিল-_ 


তেমনি বারেক হদি টলিল ঘবন, 
ইংরা্দ শজিন কছে, 
ইন্দ্র যেন বজ্জ ধরে, 

ছুটিল পশ্চাতে, যেন ক্রতান্ত শমন । 


কারো বুকে, কারো পৃষ্ঠে, কাহারও পলায় 
লাগিল ; শঙ্গিন থান, 


আনম্যবে করিল বক্ষে বিলম্ব খোহণ! । 


মূচ্ছিত হুইয়া পড়ি অচল উপর, 
শোপিতে আরক্ত কায়, 
আন্ত গেল রবি, হায়! 
জন্ম গেল যবলের্র পৌনবভাম্কর | 


ইংলগ্ডের রণজয় হইল- নূর্য্যান্ত হইল-_কবি সূর্ধ্যেকে সাক্ষী করিয়া নি” 
মনের কথা কিছু লিখিয়াছেল । কিন্তু এরূপ উপাখ্যান কাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ- মন্ত্র 
আমাদিগের বিবেচনায় যথাস্থানে নিবিষ্ট নহে । চাইল্ড হেরল্ডে বাইরণ. সচরাচর 
এইরূপ মন্তব্য পছ্যে বিন্যস্ত করিয়া লোকমুফ্ধ করিয়াছেন । কিন্ত চাইম্ড হেক্ষল্ড 
বৰ্ণন কাব্য, আর পঙ্গাশির যুদ্ধ উপাখ্যান কাব্য । যাহা চাইল্ড হেরজ্ডে সাজে, . 
পলাশির যুদ্ধে তাহা সাজে না । এই কাব্যে কাধ্যের গতিরোধ করা কর্তব্য হয় 
নাই। কিন্ত এ কাব্যের কার্যা অতি মন্দগামী, ইহ! পুরের্ধই বলিয়াছি । 
,. পঞ্চম সর্গে জেতৃগণের উৎসব, পিরাজদ্দৌলার কারাবাস ও মৃত্যু বর্সিত 

|| 

মেঘলাদবধ ব! বৃত্রসহারের সহিত এই কাব্যের তুলনা করিতে চেষ্টা পাইলে 
কবির প্রতি অবিচার করা হয়া প্র কাব্যত্বয়ের ঘটনা সকল কাল্পনিকনঅতি 
প্রাচীনকালে ঘটিয়াছিল বলিঘ্া করিত এবং সুরান্ুর, রাক্ষস বা অমানুমিক শক্তিধর 


৯২৮২ ] পল।শির যুদ্ধ ৩৫৩ 


মনৃষ্যগণ কর্তৃক সম্পাদিত ; সুতরাং কবি সে ক্ষেত্রে যথেচ্ছাত্রমে বিচরণ করিয়া, 
আপনার অভিল্ায মত স্থবরি করিতে পারেন । পলাশির যুদ্ধে ঘটনা সকল এঁতি- 
হাসিক, আধুনিক এবং জামাদিগের মত সামান্য মনুস্যাকর্তৃক সম্পাদিত ৷ সুতরাং 
কবি এন্লে শুক্ধলাবদ্ধ পক্ষীর হ্যায় পৃথিবীতে বদ্ধ, আকাশে উঠিয়া গান করিতে 


পারেন না। অতএব কাব্যের বিষস্মনিব্ধাচন সম্বন্ষে নবীন বাবুকে সৌভাগ্যশালী 
বলিতে পারি লা। 


তবে, এই কাব্যমধ্যে ঘটলাবৈচিক্র, স্ুষ্টিবেচিত্র সঙ্ঘটন করা, কবির সাধ্য 
বটে। তহৎসন্বন্ধে নবীনবাবু তাদৃশ শক্তি প্রকাশ করেন নাই ৷ বৃত্রসংহারের 
একটি বিশেষ গুণ এই যে, সেই একখানি কাব্যে উৎক্ষ্ট উপাখ্যান আছে, নাটক 
আছে এবং গীতিকাব্য আছে । পলাশির যুদ্ধে, উপাধ্যান এবং নাটকের ভাগ 
অতি অন্র-_য়ীতি অতি প্রবল! নবীনবাবু বৰ্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্র- 
সিদ্ধ ৷ চেইজন্য পলাশির যুদ্ধ এত মনোহর হইয়াছে । 


এই সকল বিময়ে তাহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরণের লিপি প্রণালীর. 

বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় । চরিত্রের আল্লেষণে হইজনের একজন৪ কোন শক্তি 
প্রকাশ করেন নাই-_ বিশ্লেষণে ছইল্রনেরই কিছু শক্তি আছে । নাটকের যাহ! 
প্রাণ-হ্বদয়ে হৃদয়ে “যাত প্রতিঘাভ”__ ছুইজনের একজনের কাব্যে ভাঙার কিছুমাত্র 
নাই । কিন্তু অন্যদিকে দুইজনেই অত্যন্ত শক্তিশালী । ইংরেজিতে বাইরণের 
কবিতা তীব্রতেজন্িনী, জ্বালাময়ী, অগ্রিতুল্যা, বাঙ্গালাতেও নবীনবাবুর কবিতা 
সেইরূপ তীব্রতে্স্বিনী, জ্বালাময়ী, আগ্নতুল্যা । তাহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাব 
সকল আগ্নেয়গিরিনিরুদ্ধ অগ্রিশিখাবৎ_-যথন ছুটে, তখন তাহার বেগ অসহা ॥ 
প্বাইরণ স্বয়ং একস্থানে কোন নায়কের প্রণয়বেগ বর্ণনাচ্ছলে নায়ককে যাহ! 
বলইয়াঁছেন, তাহার নিধ্রের কবিতার বেগ এবং নবীনবাবূর কবিতার বেগসমশ্বন্ধে 
তাহাই বলা যাইতে পারে। 
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And daring decd and vengeful steel. 
And all that I have felt and 0০1, 
Bctoken love, that love wa3 minc. 


And shown by many a bitccr sign. 


নবীনবাবুরও যখন স্বদেশবাতসল্য ততঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও 
রাখিয়। ঢাকিয়া বলিতে জানেন লা। সেও গৈরিক নিস্রবের ম্তায় । যদি উন্চৈহন্যরে 
রোদন, যদি আন্তরিক মম্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শৃন্ত তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, 
যদি হ্র্বধাসা প্রাথিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়__তবে সেই দেশবাৎসল্য 
নবীনবাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে । 

বাইরণের হ্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । বাইরণের গ্যায় 
তাহারও শক্তি আছে যে, ছুই চারিটি কথায় তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে 
পারেন । ক্লাইধের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টাস্তস্থল । কিন্ত অনেক সময্মেই, 
নবীনবাবু লে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন । 

যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীনবাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসুন 
দিতে পারি লা পা'র, ভাহাকে বাঙ্গালার বাইরণ বলিয়া! পরিচিত করিতে পারি । 
এ প্রশংসা বড় অল্প প্রশংসা নহে । পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার লাহিত্য-ভাগারে 
একটি বহুমূল্য রত্র, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই । 

উপসংহারকালে, পাঠকদিগকে আমরা একটি কথা বলিব । পলাশির 
বুক্ষের আনরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি । যদি তাহার। ইহার যথার্থ পরিচয় 
লইতে ইচ্ছা করেন, আছ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন । যে, বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির 
আন্তরিক রোদন লনা পড়িল, তাহার বাঙ্গালি জন্ম বৃথা । 
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ব্রা" নামে এক বালিকা, মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিল। বালিকার বয়স 
একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই । তাহাদিগের অবস্থা পূর্বেই ভাল ছেল--বড় 
মানুষের মেয়ে । কিন্তু তাহার পিতা নাই ; তাহার মাতার সঙ্গে একজন জ্ঞাতির 
একটি মোকদ্দামা হয়; সর্ব্ব'্ব লইয়া মোকদ্দান! ; মোকদ্দানাটি বিধব! হাইকোর্টে 
হারিল। সে হারিব! মাত্র, ডিক্রীদার জ্ঞাতি ডিক্রী জারি করিয়া, তদ্রাসন হইতে 
উহ্াদিগকে বাহির করিয়া টল । প্রায় দশলক্ষ টাকার সম্পন্ত্র, ডিত্রীদার সকলই 
লইল । খরচা ও ওয়াশিলশাত দিতে নগদ যাহ! ছিল, তাহা ও গেল ২ ব্রাপারাণীর 
মাতা অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া, ব্প্িবিকৌন্সিলে একটি আগীল করিল ! কিন্তু 
আর আহারের সংস্থান রহিল লা] বিধবা একটি কুটারে আশ্রয় লইয়া, কোন 
প্রকারে শারীরিক পরশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে লাগিল । রাধারাণীর বিবাহ 
দিতে পারেল না। 

কিন্তু দর্ভাগ্যক্রমে রথের পূর্বে রাধারাণীর মা ঘোরতর পীড়িত হইল-_যে 
কায়িক পরিশ্রমে দিনপাত হইত, তাহা বন্ধ হইল । সুতরাং আর আহার চঙ্গে 
না। মাত! ক্ুপ্রা, এক্রগ্ কাজে কালেই তাহার উপবাস ₹ রাধারাণীর জুটিল ন্রা। 
বলিয়া উপবাস । রথের দিন তাহার মা একটু বিশেষ হইল, পথ্যের প্রয়োজন 
হইল, কিন্তু পথ্য কোথা ? কি দিবে? 

ব্রাধারানী কাঁদিতে কাদিতে কতকগুলি বনফুল তুলিয়া, তাহার মাল! 
গাধিল। মনে করিল যে এই মালা রথের হাটে বিক্রয় করিয়া তুই একটি পয়সা 
পাইব, তাহাতেই মার পথ্য হইবে । 

কিন্ত রথের টান অগ্েক হইতে না হইতেই বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল । বৃষ্টি 
দেখিয়া লোকলকল ভাঙ্গিয়া গেল । মালা কেহ কিনিল না । রাধারাণী মলে 
করিল যে আমি একটু না হয় ভিজিলাম-_ বৃত্তি থামিলেই আবার লোক জআমিবে। 
কিন্ত বৃহি আর থামিল না। লোক আর অমিল নলা। সন্ধ্যা হইল-_রাত্তি 
হইল-_বড় অন্ধকার হইল-__অগত্যা রাধারাণী কাদিতে কাদিতে ফিরিল । 
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অন্ধকার _পথ কর্দমনয়, পিচ্ছিল__কিছুই দেখা যায় না! । তাহাতে যৃষল- 
ধারে আবণের ধারা বষিতেছিল। মাতার অল্লাভাব, মনে করিয়া তদপেক্ষাও 
রাধান্নাপীর চক্ষুঃ বারিবর্ধণ করিতেছিল । রাধারাশী কাদিতে কাদিতে আছাড় 
খীইতেছিলস-কাদিতে কাদিতে উঠিতেছিল-_-আবার কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড় 
খাইতেছিল । হই গণ্ডবিলশ্বী ঘনকৃষ্ণ অলকাবলী বহিয়া, কবরী বহিয়া, বুদ্ধির 
অজ পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছিল । তথাপি রাধারাণী সেই এক পয়সার বনফুলের 
মালা বুকে করিয়া রাখিয়াছিল- হেলে নাই । 
এমত সময়ে অন্ধকারে, অকম্মা কে আসিয়া রাধারাদীর ঘাড়ের উপর 
পড়িল । রাধারাণী এতক্ষণ উচ্চেঃশ্বরে ডাকিয়া কাদে নাই-_ এক্ষণে উচ্চৈন্বেরে 
কাদিল। 
“যে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, সে বলিল-_“কে গা তুমি কাদ 1” 
পুরুষমান্ুলের গল।-_কিন্তু ক্ঠম্থর শুনিয়া রাধারাণীর রোদন বঙ্ হইল । 
রাধারাণীর চেনা লোক নলহে-_কিন্ত বড় দয়ালু লোকের কথ!- রাধারানীর ক্ষুত্র 
বুদ্ধিটুকুতে ইহা বুঝিতে পারিল । রাধারাণী রোদন বন্ধ করিয়া বলিল,__“আমি 
দুঃখীলোকের মেয়ে । আমার কেহ নাই-_কেবল মা আছে ৷” 
সে পুরুষ বলিল, “তুমি কোথা গিয়াছিলে ?” 
রা। আনি পথ দেখিতে গিয়াছিলাম । বাড়ী যাইব । কিন্ত অন্ধকারে, 
বৃষ্টিতে পথ পাইতেছি না। 
পুক্লয় বলিল, “তোমার বাড়ী কোথা ?” 
=  রাধারানী বলিল, “শ্রীরামপুর ৷” 
by সে ব্যক্তি বলিল, “আমার সঙ্গে আইস- আমিও শ্রীরামপুর যাইব । চল, 
কোন পাড়ায় তোমার বাড়ী_তাহা আমাকে বলিয়া দিও_আমি তোমাকে বাড়ী 
রাখিয়া আসিতেছি। বড় পিছল, তুমি আমার হাত ধর, নহিলে পড়িয়া 
যাইবে |” 
এইক্লূপে সে ব্যক্তি রাধাব্রাণীকে লইয়া চলিল । অন্ধকারে সে রাধারাশীর 
বয়স অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্ত কথার স্বরে বুঝিয়াছিল যে, রাধারাণী বড় 
বালিকা । এখন রাধারানী তাহার হাত ধরায় হস্তস্পর্শে জ্রানিল, রাধারাণী বড় 
বালিকা । তখন সে জিজ্ঞাস! করিল বে, “তোমার বয়স কত 1 
ল্াধা । দশ এগার বছ্ছর-_ 
“তোমার না কি?” 
রাধা । রাধারাণী। 
“হা রাধারাণী। তুমি ছেলেমানুষ একেলা রথ দেখিতে গিয়াছিলে কেন ?” 
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তখন সে, কথায় কথায়, মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি বলিয়া সেই এক পয়সার 

বনফুলের মালার সকল কথাই বাহির করিয়া ইল । শুনিল যে, নাতার পরথার 
জন্য বালিকা এই মালা গাঁধিয়া রথহাটে বেচিতে লইয়। গিয়াছিল_ রথ দেখিতে 
যায় নাই__€দ মালাও বিক্রয় হয় নাই-_এক্ষণও বালিকার হুদম্মনধ্যে লুকায়িত 
আছে । তখন সে বলিল, “আমি একছড়া মালা খু জিতেছিলাম । আমাদের 
বাড়ীতে ঠাকুর আছে তাহাকে পরাইব । রথের হাট মীগ্র ভাঙ্গিয়া গেল-_আনি 
ভাই মালা কিনিতে পারি লাই । তুমি মাল! বেচ ত’ আমি কিনি ৷” 

রাধারাণীর আনন্দ হইল, কিন্তু মনে ভাবিল যে, আমাকে যে এত তু 
করিয়া, হাত ধরিয়া এ অন্ধকারে বাড়ী লইয়া যাইতেছে, তাহার কাছে দাম লইব 
কি প্রকারে ? তা নহিলে, আমার মা খেতে পাবেনা; তা নিই। 

এই ভাবিয়া রাধারাণী মালা, সমভিব্যাহারীকে দিল । সমভিব্যাহারী 
বলিল, “ইহার দাম চারি পয়সা-_এই লও ।” সমভিব্যাহারী এই বলিয়! ল্য 
দিল । রাধারাণী বলিল, “এ কি পয়সা! ? এ যে বড় বড় ঠেকছে ৷” 

“ডবল পয়সা__দখিতিছ না দুইটা বৈ দিই লাই ।” 

রাধা । তা এ যে অন্ধকারে চক্‌ চক্‌ কর্চে। তুমি ভুলে টাকা দাও 
নাই ত? 

“না । নূতন কলের পয়সা, তাই চক্‌ চক্‌ কর্চে ।” 

রাধা । তা, আচ্ছা ঘরে গিয়ে, প্রদীপ কোলে যদি দেখি যে পয়সা নয়, 
তখন ফিরাইয়া দিব। তোমাকে সেখানে একটু দাড়াইতে হইবে ॥ 


কিছু পরে, তাহার। রাধারানীর মার কুটারদ্ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল ! 
সেখানে গিয়া রাধারানী বলিল, “তুমি ঘরে আসিয়া দাড়াও, আনরা আলো হালিয়। 
দেখি টাকা কি পয়সা ।” 


সঙ্গী বলিল, “আমি বাহিরে দাড়াইয়া আছি । তুমি আগে ভিজা কাপড় 
ছাড়--তাপসপর প্রদীপ জ্বালিও ।” 


রাধারাণী বলিল, “আনার আর কাপড় নাই-__একখানি ছিল, তাহা কাচিতে 
দিয়াছি। তা, আমি ভিল্রা কাপড়ে সর্ধদা থাকি, আমার ব্যাযো হয় মা। 
আঁচলটা নিঙড়ে পরিব এখন । তুমি দাড়াও আমি আলো জ্বালি 1” 

“আচ্ছা 1” 

ঘরে তৈল ছিল না, স্তরাং চালের খড় পাড়িয়া, চকমকি $ুকিয়া, আগুন 
আলিতে হইল । আগুন ছালিতে কাজে কাজেই একটু বিলম্ব হইল । আলে। 
জ্ঞালিয়! রাধারাণী দেখিল, টাকা বটে, পয়সা নহে । 
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তখন রাধারাণী বাহিরে আনদিঘা আলো! ধরিয়া তশ্ত্রাস করিয়া দেখিল, যে 
টাকা দিয়াছে, সে লাই_ ছলিয়া গিয়াছে । 

রাধারাণী তখন বিষপ্রবদনে, সকল কথা তাহার মাকে বলিঘা, মুখপানে 
চাহিয়া রহিঙ্গ-__-সকাতরে বলিল--মা । এখন কি হবে ?” 

মা বলিল, “কি হবে বাছা! সে কি আর না দেনে টাকা দিয়েছে। সে 
দাতা, আমাদের দু:খ শুনিয়া দান করিয়াছে _আমরাও ভিখারী হইঘাছি- দান গ্রহণ 
করিয়া খরচ করি ।” 

তাহারা এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছিল, এমত সময়ে কে আপিয়া তাহাদের 
কুটীরের আগড় ঠেলিয়া বড় সোরগোল উপস্থিত করিল 1 রাধারাণী দ্বার খুলিয়া 
দিল-__-মনে করিয়াছিল যে সেই তিনিই বুঝি আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
পোড়া কপাল ! তিনি কেন? পোড়ারমুখে কাপুড়ে মিন্সে ! 

রাধান্াামীর নার কুটীর, বাজারের অনতিদূরে । তাহাদের কুটীরের লিকটেই 

পদ্যলোচন সাহার কাপডের দোকান । পদ্মলোচন খোদ,-__সেই পোড়ারমুখো 
কাপুড়ে মিন্লে _একক্োড়া নূতন কুঙ্গদার শাস্ডিপুরে কাপড় হাতে করিয়া আনিয়াছিল, 
এখন হার পোলা পাইয়া তাহা রাধারানীকে দিল | বলিল, “রাধারাণীর এই কাপড় ৷” 

রাধারাণী বলিল, “এমা ! আমার কিসের কাপড় !” 

পছ্ছলোচন__ছে বাস্তবিক পোড়ারমুখো কি না, তাহা আমরা সবিশেষ জানি 
না, ল্লাধারাণীর কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল ॥ বলিল, “কেন এই যে এক 
বাবু এখনই মামাকে নগদ দাম দিয়। বলিয়া গেল যে, এই কাপড় এখনই এ 
রাধারাণীকে দিয়া এসে! ৷” 

রাধারাণী তখন বলিল, “ওমা সেই গো | সেই ৷ তিনিই কাপড় কিনে 
পাঠিয়ে দিয়েছেন । হাগা, পদ্লোচন 1775 

রাধারানীর পিতার সময় হইতে পন্মলোচন ইহাদের কাছে ম্থপরিচিত_ 
অনেকবারই উহাদিগের নিকট যখন সুদিন ছিল, তখন, চারি টাকার কাপড়ে 
শপথ করিয়া আট টাকা সাড়ে বার আনা, আর দুই আন! মুনাফা লইয়াছিলেন-_- 

“ছা! পদ্লোচন- বলি, সে বাঝুটিকে চেন 1” পদ্মলোচন বলিল, “তোমরা 
চেন না?” 

রাধা! না। 

পদ্ম । আমি বলি তোমাদের কুটুম্ব । আমি চিনি না। 

যাহা হৌক, পদ্মলোচন চারি টাকার কাপড় আবার মায় মুনফা আট টাকা 
সাড়ে চৌদ্দ আনায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, আর অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই 
বিবেচনা করিয়া প্রসম্গঘনে দোকানে ফিরিয়া গেলেন । 
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এদিকে রাধারাণী, প্রাপ্ত টাক! ভাঙ্ষাইয়া মার পথ্যোের উদ্যোগের শ্রস্য বাজারে 
গেল । বাজার করিয়া, তৈল আনিয়া, প্রদীপ জ্বালিল । মার জনা যৎক্িঞ্চিং 
রন্ধন করিল ।. প্থান পরিস্কার করিয়া, মাকে অঙ্গ দিবে, এই অভিপ্রায়ে ঘর 
বাঁটাইতে লাগিল । ঝাটাইতে একখানা কাগজ কুডাইয়া পাইল_ হাতে করিয়া 
তুলিল-_“এ কি মা ৷” 

মা, দেখিয়া বলিল “একখানা নোট !” 

রাধারাণী বলিল, “তবে তিনি ফেলিয়া গিম্মাছেন ।” 

মা বলিলেন, “হবা । তোমাকে দিয়া গিয়াছেন। দেখ, লেখা আছে 
“্রাধারাণীর জন্য ।” i 

রাধারাশী বলিল, “হা মা, এমন লোক কে মা?” 

মা বল্গিলেন, “সাহার নামও নোটে লেখা আছে । পাছে কেহ চোর! নোট 
বলে, এইজস্ত নাম লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহার নাম রুব্দ্রিণীকুনার রায় |” 

পরদিন মাতায় কণ্যায়। রূন্সণীকুমার রায়ের অনেক সন্ধান করিল। কিন্ত 
শ্রীরামপুরে, বা নিকটবত্তা কোনস্থানে কুকিনীকুমার রায় কেত আছে, এমত কোন 
সন্ধান পাইল না] লোটখানি তাহারা ভাঙ্গাইল না-_তুলিয়া রাখল তাহারা 
দরিদ্র, কিন্ত লোভী লহে। 


২ 


রাধারানীর মাতা পথ্য করিলেন বটে, কিন্ত সে রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া, 
তাহার অদৃষ্টে ছিল না। তিনি অতিশয় ধনী লোক ছিলেন, এখন অতি হ্খিলী 
হইন্মাছিলেন ; এই শারীরিক এবং মানসিক হছ্িবিধ কষ্ট, তাহার সঙ্গ হইল না৷ 
রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তাহার শেষকাল উপস্থিত হইল । 

এমত সময়ে বিলাত হইতে সম্বাদ আসিল যে প্রিবিকৌম্সিলের আনসীলে 
তাহার পক্ষে নিষ্পত্তি পাইয়াছে ; তিনি আপন সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন, 
ওয়াশিলাতের টাকা ফেরৎ পাইবেন, এবং তিন আদালতের খরচা পাইবেন । 
কামাখ্যানাথবাবু তাহার পক্ষে হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, তিনি স্বয়ং এই সম্বাদ 
লইয়া রাধারাশীর মাতার কুটারে উপস্থিত হইলেন । স্ুসম্বাদ শুনিয়া, কগ্রার 
অবিরল লয়নাঞ্ঞ পড়িতে লাগিল । 

তিনি নয়নাশ্র সম্বরণ করিয়া কামাখ্যা বাবুকে বলিলেন, “যে প্রদীপ 
নিবিয়াছে, তাহাতে তেল দিলে কি হইবে? আপনার এ স্ুসম্থাদেও আমার আর 
প্রাণরক্ষ। হইবে না। আমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে । তবে আমার এই সুখ যে, 
রাধারাণী আর অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে না ৷ তাই বা কে জ্ঞানে? মে বালিকা, 


৩৬০ বঙ্গদণনি [ কাঠিৰ 
তাহার এ সম্পন্ডি কে রক্ষা করিবে? কেবল আপনিই তরল! | আপনি, আমার 
এই অস্তিমকালে আমারে একটি ভিক্ষা দিউন--নহিলে আর কাহার কাছে চাহিব ?” 

কামাখ্যাবাবু অতি তদ্রলোক । এবং তিনি রাধারাশীর পিতার বন্ধু ছিলেন । 
রাধারাধীর মাতা হুদ্দশাগ্রস্ত হইলে, তিনি -রাধারাধীর মাতাকে বলিদ্মাছিলেন যে; 
যতদিন না আলীল নিষ্পত্তি পায়, অন্তত: ততদিন তোমরা আসিয়া আমার গৃহে 
অবস্থান কর, আমি আপনার মাতার মত তোমাকে রাখিব । ন্রাধারাপীর মাতা 
তাহাতে অন্বীকৃতা হইয়াছিলেন । পরিশেষে কামাখ্যাবাবু কিছু কিছু মালিক সাহায্য 
ফ্রিতে চাহিলেন । “আমার এখনও কিছু হাতে আছে -_-আবশ্যক হইলে চাহিরী 
লব ৷” এইরূপ মিথ্যা কথ! বলিয়া রাধারানীর মাতা সে সাহায্য গ্রহণে অন্ধীকৃতা 
হইয়াছিলেন । কুক্িণীকুমারের দানে গ্রহণ, ভাহাদিগের প্রথম ও শেষ দান গ্রহণ। 

কামাখ্যাবাবু এতদিন বুঝিতে পারেন নাই যে, তাহারা এরূপ দু্দশাএন্ত 
হইয়াছেন । দশা! দেখিয়া, কামাখ্যা বাবু অত্যন্ত কাতর হুইলেন। আবার 
রাপারানীর মাতা ঘুক্তকরে তাহার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছেন, দেখিয়া আরও কাতর 
হইলেন বলিলেন,__“আপনি আজ্ঞা করুন, আমি কি করিব? আপনার হাহা 
প্রয়োজন, আমি তাহাই করিব 1” 

রাপাবাণীর মাতা বলিলেন, “আমি চলিলাদ, কিন্ত রাধারাণী রহিল । এক্ষণে 
আদালত হইত ভানার শ্বশুরের যথার্থ উইল সিদ্ধ হইয়াছে, শতএব রাধারাণী 
একা সমস্থ সম্পন্ন অমিকারিণী হইবে । আপনি তাহাকে দেখিবেন, আপনার 
কনার হ্যায়, তাহাকে রক্ষা করিবেন । এই আনার ভিক্ষা । আপনি এই কথ 
স্বীকার করিলেই আমি সুখে মরিতে পারি 1” 

কামাখ্যাবাধু বলিলেন, “আমি আপনার নিকট শপথ করিতেছি, আমি 
রাধারাধীকে আপন কন্যার অধিক যত্ন করিব। আমি কায়মনোবাক্যে এ কথা! 
কহিলাম, আপনি বিশ্বাস করুন ৷” 

যিনি মুমৃষূ তিনি, কামাখ্যা বাবুর চক্ষের জল দেখিয়া, তাহার কথায় বিশ্বাস 
করিলেন। তাহার সেই শীর্ণ শুষ্ক অধরে একটু আহলাদের হাসি হাসিলেন। ছাসি 
দেখিয়া কামাখ্যাবাবু বুঝিলেন, ইনি আর বীচিবেন না । 

কামাখ্যাবাবু তাহাকে বিশেষ করিয়া! অনুরোধ করিলেন যে, এক্ষণে আমার 
গৃহে চলুন । পরে ভত্রাসন দখল হইলে আসিবেন। রাধারাণীর মাতার যে 
অহঙ্কার, সে দারিদ্রপনিত- _এক্রস্য দারিদ্র্যাবস্থায় তাহার গৃহে যাইতে চাহেন নাই । 
এক্ষণে আর দারিজ্র্য নাই, সুতরাং আর সে অহস্কারও নাই । এক্ষণে তিনি যাইতে 
সম্মত হইলেন । কামাধ্য। বাবু, রাধারাসী ও তাহার নাতাকে সযসত্বে নিজালয়ে 
লহয়া গেলেন । 
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তিনি রীতিমত পীড়িতার চিকিৎস। করাইলেন । কিন্ত তাহার জীবন রক্ষা 
' হইল না, অন্পদিলেই তাহার মৃত্যু হইল । 

উপযুক্ত সময়ে কামাখ্যাবাবু রাধারাশ্ীকে তাহার সম্পত্তি দখল দেওয়াই- 
লেন । কিন্ত রাধারানী বালিকা বলিয়া তাহাকে নিজবাটীতে এক! থাকিতে দিলেন 
না, আপন গৃহেই রাখিলেন। কালেক্টর সাহেব, ব্লাধারাশীর সম্পত্তি কোট অব 
ওয়ার্ডলের অধীনে আনিবার জন্ড যত্ন পাইলেন, কিন্ত কামাখ্যাবাবু বিবেচনা 
করিলেন, আমি রাধারাণীর জন্য যতদূর করিব, সরকারি কশ্মচারিগপ ততদুর করিবে 
মা। কামাখ্যাবাবূর কৌশলে, কালেক্টর সাহেব নিরস্ত হইলেন । কামাখ্যাবাবু 
স্বয়ং রাধারাণীর সম্পত্তির তবাবধারণা করিতে লাগিলেন । 

বাকি রাধারাপীর বিবাহ । কিন্তু কামাখ্যাবাবু লব্যতস্ত্রের লোক বাল - 
বিবাহে তাহার ত্বেব ছিল । তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ 
তাভাতাড়ি লা দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই । অতএব 
যবে রাধারাণী স্বয়ং বিবেচনা করিয়। বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিধাহ 
দিব । এখন সে লেখাপড়া শিখুক । 

এই ভাবিয়া কামাখ্যাবাবু রাধারাণীর বিবাহের কোন উদ্ভোগ না করিয়া? 
তাহাকে উত্তমরূপে স্ুশিক্ষিতা করিলেন । 


৩ 


পাচ বৎসর গেল- রাধারাণী পরম সুন্দরী যোড়শবর্ষায়া কুনারী । কিন্তু 
সে অন্তঃপুরের মধ্যে বাস করে, তাহার সে রূপরাশি কেহ দেখিতে পায় না) এক্ষণে. 
রাধারাখীর সম্বন্ধ করিবার সময় উপস্থিত হইল ৷ কামাখ্যাবাবুর ইচ্চা, রাধালাণীর 
মনের কথা বুঝিয়া তাহার সন্বহ্ধ করেন । তত্ব জানিবার জন্ত আপনার কন্যা, 


বসন্তের সঙ্গে রাধারাণীর সখীত্ব । উভয়ে সমবয়স্কা । এবং উভয়ে অত্যন্ত 
প্রণয় । কামাখ্যাবাবু বসন্তকে আপনার মনোগত কথ। বুঝাইয়া বলিলেন । 

বসন্ত, সলড্জভাবে অথচ অল্প হাসিতে হাসিতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 
প্রুন্মিণীকুমার রায় কেহ আছে 1?” 

কামাখ্যাবাবু বিশ্মিত হইয়া! বলিলেন, “না । তা ত জ্রানি না। কেন?” 

বসম্ত বলিল, “রাধারাশী করুস্মিদীকুমার ভিন্ন আর কাহাকে৪ বিবাহ 
করিবে না (” 

কামাখ্যা । সেকি? গ্লাধারাশীর সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পরিচয় কি প্রকারে 
হইল? 
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বসস্ত অবনতমুখে অল্প হাসিল । সে রথের রাত্রের বিবরণ সবিষ্তারে 
রাধারাণীর কাছে শুনিযাছিল, পিতার সাক্ষাতে সকল বিবৃত করিল । শুনিয়া! 
কামাখ্যাবাবু করুব্মিনীকুমারের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, পরাধারাশীকে বুঝাইয়া 
বলিও, রাধারাখী একটি মহা জমে পড়িম্াছে । বিবাহ কৃতচ্্রতা অন্থলারে কর্তব্য 
নহে । কুক্দ্রিণীকুমারের নিকট রাধারাশীর কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত ; যদি সময় ঘটে, 
তবে অবশ্য প্রত্যুপকার করিতে হুইবে ( কিন্তু বিবাহে রুপ্স্িণীকুমারের কোন দাবি 
দাওয়া নাই । তাতে আবার সে কি জাতি, কত বয়স তাহা কেহ জানি না। 
তাহার পরিবার সস্তানাদি থাকিবারই সম্ভাবনা ; রুক্থিণীকুমার বিবাহ করিবারই বা 
সম্ভাবনা কি ?” 

বসন্ত বলিল, “সম্ভাবনা কিছুই লাই, তাহাও রাধারাণী বিলক্ষণ বুঝিয়াছে । 
কিন্ত সে সেই রাত্রি অবধি, রুন্মিণীকুমারের একটি মানসিক প্রতিম। গড়িয়া, 
আশ্পনার মনে তাহা স্থাপিত করিয়াছে । যেমন দেবতাকে লোকে পুজা করে, 
রাধারাণী সেই প্রতিমা তেমনি করিয়া, প্রত্যহ মনে মনে পৃ) করে। এই পাঁচ 
বৎসর রাধারানী আনাদিগের বাড়ী আসিয়াছে, এই পাচ বৎসরে এমন দিন প্রায় 
যায় নাই, খে দিন রাধারাণী রুক্পিণীকুমারের কথা আনার সাক্ষাতে একবারও বলে 
নাই । আর কেহ রাধারাণীকে বিবাহ করিলে, তাহার স্বামী সুখী হইবে না ।” 

কামাখ্যাবাবু মলে মনে বলিলেন, “বাতিক । ইহার একটু চিক্কিৎসা 
আবশ্যক । কিন্তু প্রথম চিকিৎসা বোধ হয়, কল্সিনীকুমারের সন্ধান করা ৷” 

কানাখ্যাবাবু, রুক্মিধীকুমারের সন্ধানে প্রবৃত্ত হুইলেন । স্বয়ং ক'লকাতায় 
তাহার অনুনঙ্ধান করিতে লাগিলেন । বন্ধবর্গকেও সেই সঙ্ধানে নিযুক্ত করিলেন । 
দেশে দেশে আপনার মোয়াক্কেলগণকে পত্র লিখিলেন। প্রতি সম্বাদপত্রেও 
বিজ্ঞাপন দিলেন ॥ সে বিজ্ঞাপন এইরূপ 

“বাবু রুম্মিণীকুমার রায়, নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন 
বিশেষ প্রয়োজন আছে । ইহাতে কুল্সিণী বাবুর সস্তোযের ব্যতীত অসন্তোষের 
কারণ উপস্থিত হইবে না। 

ভ্ীইত্যাদি-_” 

কিন্তু কিছুতেই কুক্সিপীকুমার্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল লা । দিল গেল, 
সাস গেল, বৎসর গেল, তথাপি কই, রুন্মিণীকুমার ত আসিল না । 

ইহার পর, রাধারাণীর আর একটি ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইল- _কামাখ্য! 
বাবুর লোকাম্তরগতি হইল । রাধারাণী ইহাতে অত্যন্ত শোকাতুরা হইলেন, 
দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলেন মনে করিলেন। কামাধ্যাবাবুর আাচ্ছাদির পর, 
রাধারাণী আপন বাটীতে গিঘ্া বাস করিতে লাগিলেন । এবং নিজ সম্পত্তির 
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তত্বাবধারণ! স্বয়ং করিতে লাগিলেন । কামাখ্যাবাবূর বিচক্ষণতা হেতু, রাধারাণীর 
সম্পত্তি বিস্তর বাড়িমাছিল। 

বিষয় হস্তে লইয়াই, র্লাধারাণী প্রথমেই ছই লক্ষ মুদ্রা গবণমেন্টে প্রেরণ 
করিলেন 1 তওসঙ্গে এই প্রার্থনা করিলেন যে, এই অর্থে তাহার নিঞ্জ গ্রামে, একটি 
অনাথনিবাস স্ছাপিত হউক । তাহার নাম হৌক--“রুস্মরণীকুমারের প্রসাদ ।” 

গবণমেন্টের কর্শ্মচারিগণ প্রস্তাবিত নান শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু 
তাহাতে কে কথা কহিবে ? অনাথনিবাস সংস্থাপিত হইবা । রাধারাপণীর সাত! 
দারিস্রাবস্থায় লিক্ষগ্রাম ত্যাগ করিয়া, শ্র্ররামপুরে কুটীর নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, 
কেননা হে গ্রামে যে ধনী ছিল, সে সহসা দরিদ্র হইলে, সেগ্রামে তাহার বাস 
কর! কষ্টকর হুয়। তাহাদিগের নিজগ্রাম উপামপুর হইতে কি(স্চং দূর__ আমরা 
সে গ্রামকে রাজপুর বলিব । এক্ষণে রাধারাণী রাছপুরেই বাস করিতেন । 
অনাথনিবাসও শ্রাধারাণীর বাড়ীর সম্মুখে, রাজপুরে সংস্থাপিত হইল । নানা দেশ 
হইতে দীন দুঃখী অনাথ আসিয়। তথায় বাস করিতে লাগিল । 


দই এক বৎসর পরে, একজন ভদ্রলোক, সেই অনাথনিবাসে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । তাহার বয়স ৩৫৩৬ বৎসর । অবস্থা দেখিয়া, অতি ধীর, 
গম্ভীর, এবং অর্থশালী লোক বোধ হয় । তিনি লেই “কুস্সিণীকুমারের প্রসাদের” 
তারে আসিঘা দাড়াইলেন । রক্ষকগণকে জিজ্ঞাসা কব্রিলেন, “এ কাহার বাড়ী ?” 

তাহারা বলিল, “এ কাহারও বাড়ী নহে । এখানে দুঃখী অনাথ লোক 
থাকে | ইহাকে “রুস্মণীকুমারের প্রসাদ” বলে । 

আগত্তক বলিলেন, “আমি ইহার ভিতরে গিয়া দেখিতে পারি?” 

রক্ষকগণ বলিল, “দীন তুঃখীলোকেও ইহার ভিতর অনায়াসে যাইতেছে 
আপনাকে নিষেধ কি 1” 

দর্শক ভিতরে গিয়া সব দেখিয়া, প্রত্যাবর্তন করিলেন । বলিলেন, “বন্দোবস্ত 
দেখিয়া, আমার বড় আহুলাদ হইয়াছে । কে এই অন্পচ্ছত্র দিয়াছে? রুন্ণীকুমার 
কি, তাহার নাম 1” 

রক্ষকেরা বলিল, নশুমতী রাধারাণী দাসী এই আন্নচ্ছত্র দিয়াছেন ।” 

দর্শক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে ইহাকে রুস্মিণীকুমারের প্রসাদ বলে 
কেন?” 

রক্ষকেরা বলিল, “তাহ! আমরা কেহ ভ্রানি না ।” 


৩৬৪ বঙ্গন্ধর্শন্স [ কার্তিক 

“ক্রস্সিণীকুমার কার নাম ?” 

“ক্বহানুও নয় 1 

“য়ে রাধারাণী দাসীর লাম করিলে, তাহার নিবাস কোথায় ?” 

রক্ষকেরা সম্মুক্ধে অতি বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়। দিল । 

আগস্তক (জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তোমরা বলিতে পার, এই রাধারালী 
অসধব না বিধবা ?” ৭ 

উত্তর-সধবা৪ নন্‌-_বিধবাও নন্‌্-_উনি বিবাহ করেন নাই । বড়মান্ুষের 
মেয়ে উহার কেহ লাই_-কে বিবাহ দিবে 1 

প্রশ্ব--“উনি পুরুষমান্থষের সাক্ষাতে বাহির হইমা থাকেন? রাগ করিও 
না__এখন অনেক বড়মানুমের মেয়ে মেম লোকের মত বাহিরে বাহির হইয়! 
থাকে, এই জন্যই জিড্তাসা করিতেছি ।” 

রহ্ষকেরা উত্তর করিল-__“ইনি সেরূপ চরিত্রের নন । পুরুষের সমন্ষে 
বাহির হুন না)” 

প্রশ্নকর্ত্ী ধীরে ধীরে রাধারাণীর অট্টালিকার অভিমুখে পিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । 

( ক্রমশঃ ) 


চতুর্থ নর্ধ ২ অষ্টম সংখ্যা 
PSE ONE SEES ক 





যিদ স্ব ছল ঠাহার পরিচ্ছদ সচরাচর বাঙ্গালি ভদ্রলোকের মত ; 
বিশেষ পারিপাট্য, অথবা পারিপাট্যের বিশেষ অভাবও কিছু ছিল না, কিম্গ 
তাহার অন্গুলিতে একটী হীরকাঙুরীয় ছিল ; তাহা দেখিয়া, রাধারাণীর কম্প্রকারকগণ 
অবাক্‌ হইয়া তত্প্রতি চাতিয়া রহিল, এত বড় হীরা তাহারা কখন অন্দুরীয়ে 
দেখে নাই । তাহার সঙ্গে কেহ লোক ছিল না, এজন্য তাহার! ক্িড্ঞালা করিতে 
পারিল না যে, কে ইনি? মনে করিল বাবু স্বয়ং পরিচঘ্র দিবেন, কিস্তু বাবু কোন 
পরিচয় দিলেন না । তিনি রাধারাণীর দেওয়ানজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার 
হস্তে একখানি পত্র দিলেন, বলিলেন, “এই পত্র আপনার মুনিবের কাছে পাঠাইয়া 
দিয়া, আমাকে উত্তর আনিয়া দিন ৷” 

দেওয়ান্ঞি বলিলেন, "আমার মুনিৰ স্ত্রীলোক, অবিবাহিতা, আবার অল্প- 
বয়স্কা । এজন্য তিনি নিয়ম করিয়াছেন যে, কোন অপরিচিত লোকে পত্র আনিলে, 
আমরা তাহা না পড়িয়া ভাহার কাছে পাঠাইব না|” 

আগন্ধক বলিলেন, “আপনি পড় 1” 

দেওয়ান্জি পত্র পড়িলেন__ 

“প্রিয় ভগিশি | ~ 

“এ ব্যক্তি পুরুষ হইলেও ইহার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিও__ভয় করিও 
না! ৷ যেমত যেমত ঘটে আমাকে লিখিও । 

শ্রীমতী বসস্তকুমারী ।” 

স্কামাখ্যাবাবুর কন্যার স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ আর কিছু বলিল না--পত্র 
অন্তঃপুরে গেল । 

অস্তপুর হইতে পরিচারিকা, পত্রবাহক বাবুকে লইতে আসিল । আর কেহ 
সঙ্গে যাইতে পাইল না--হুক্ুম নাই । 


৩৬৬ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহায়ণ 


পরিচারিক। বাবুকে লইয়া এক সুসত্চিত গৃহে বসাই্‌লেন । রাধারানীর 
অস্তুঃপুরে সেই প্রথম পুরুষয়ামুয প্রবেশ করিল । দেখিয়া, একজন পরিচাস্রিকা 
রাধারাণীকে ডাকিতে গেল, আর একজন অন্তরালে থাকিঘা আগন্তককে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিল । দেখিল যে, তাহার বর্ণ টুকু গৌর--শ্ফচটিত মল্লিকারাশির মত 
গৌর ; সাহার শরীর দীর্খ, এবং ঈষৎ. স্থূল; কপাল দীর্ঘ ; অতি স্ৃবচ্দ্ে পরিক্ষার 
ঘনকুষ্ সুরজ্রিত কেশঙ্গালে মণ্ডিত ; চক্ষু বৃহৎ, কটাক্ষ স্থির, ভ্রযুগ অ্বন্্, ঘন, 
দূরায়ত, এবং নিবিড়কৃষ্ণ ; নাসিকা দীর্ঘ, এবং উন্নত, ওষ্ঠাধর রক্তুবর্ণ, ক্ষুত্র ‘এবং 
কোমল ; শ্রীবা দীর্ঘ, অথচ মাংসল ; অন্যান্য অঙ্গ বন্ধে আচ্ছাদিত, কেবল অপুল্ি- 
গুলি দেখা যাইতেছে, সেগুলি শুভ্র, সুগঠিত এবং একটি বৃহদাকার হীরকে রঞ্জিত । 
পরিচারিকা মনে মনে বাসনা করিল যে যদি কোন পুরুষ কখন আমাদের সনির 
হন, তবে যেন ইনিই হয়েন | 

রাধারাণী সেই স্থানে আসিয়া পরিচারিকা বিদায় করিয়া দিলেন । রাধারাণী 
আসিবামাত দর্শকের বোধ হইল যে সেই কক্ষমধ্যে এক অভিনব স্বর্য্যোদয় হইল-_- 
রূপের আলোকে তাহার মন্তকের কেশ পর্য্যন্ত যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । 

আগন্থকের উচিত প্রথম কথা কহা__কেননা তিনি পুরুষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ 
- কিন্তু তিনি সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাধারাণী একটু 
অসন্তুষ্ট হঈয়া বলিলেন, “আপনি এরূপ গোপনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ 
করিয়াছেন কেন ? আনি স্ত্রীলোক, কেবল বসস্তের অনুরোধেই আমি ইহা স্বীকার 
করিস্াছি।” 

আগন্তক বলিলেন, “আমি আপনার সহিত এরূপ সাক্ষাতের অভিলাষী 
হইয়াছি, ঠিক তা নহে |” 

রাধারাণী অপ্রতিভ হইলেন । বলিলেন, “তা নয়, বটে। তবে বসন্ত কি 
অন্ম এরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা কিছু লেখেন নাই । বোধ হয় আপনি 
জানেন ।” - 

আগস্থক, একখানি অতি পুরাতন সশ্বাদপত্র বাহির করিয়া তাহা রাধ্ন্বাপরকে 
দেখাইলেন ; রাধারাণী পড়িলেন ৮ কামাধ্যাবাবুর স্বাক্ষরিত রুস্লিণীকুমারের 
সেই বিজ্ছাপন ! রাধারাশী দাড়াইয়াছিলেন_-দীাড়াইয়া দাড়াইয়া নারিকেল.-পত্রের 
প্যায় কাপিতে লাগিলেন । আগন্তকের দেবতুল্য গঠন দেখিয়া, মনে ভাবিলেন, 
ইনিই আমার সেই ক্ষক্সিণীকুমার । আর থাকিতে পারিলেন না_ জিজ্ঞাসা করিয়া! 
বসিলেন, “আপনার নাম কি ক্ুষ্িণীকুমার বাবু 1” 

আগন্তক বলিলেন, “না |” এনা” শব্দ শুলিয়াই রাধারাণী ধীরে ধীরে আসল 
গ্রহণ করিলেন । আর দাড়াইতে পারিলেন না--তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গেল। 


১২৮২ ] ব্বাধারাণী ৩৬ 


আগন্তক বলিলেন,__«না । আমি যদি রুদ্ষিণীকুমার ছইতান--তাহা হইলে, 
কামাখ্যাবাবু এ বিদ্রাপন দিতেন ন! । কেননা, তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় 
স্থিল। কিন্ত যখন এই বিজ্ঞাপন বাহির হয় তখনই আমি ইহা দেখিয়া তুলিয়া 
রাখিয়াছিলাম ৷” | 

রাধারাণী বলিলেন, “যদি আপনার সঙ্গে এই বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ নাই, 
তবে আপনি ইহা তুলিয়া রাখিয়াছিলেন কেন ?” 

" উত্তরকারী বলিলেন, “একটি কৌতুকের জন্ত । আজি আট দশ বৎসর হইল, 
আমি যেখানে সেখানে বেড়াইতাম--কিনস্তু লোকলগ্ডাভয়ে আপনার নামটি গোপন 
করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিভাম 1 কান্্রনিক নামটি রুব্মিণীকুমার | আপনি 
অত বিমন! হইতেছেন কেন 1” _ 

রাধারাণী একটু স্থির হইলেন-_ আগন্তক বলিতে লাগিলেন---“যথার্থ কন্দ্ণী- 
কুমার নাম ধরে, এমন কাহাকেও চিনি লা। যলি কেহ আমারই ভল্লাস করিয়া 
থাকে--তাহা সম্ভব নহে--তথাপি কি জ্রানি_সাত পাঁচ ভাবিয়া বিক্রাপন্টি 
তুলিয়া রাখেলান-_কিস্তু কামাখ্যাবাবুর কাছে আসিতে সাহস হইল না ।” 

“পরে ?” 

“পরে কামাব্যাবাবূর শ্রাচ্ধে তাহার পুল্রগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিল, কিন্তু 
আমি কার্য্যগতিকে আসিতে পারি লাই। সম্প্রতি সেই ক্রটির ক্ষমাপ্রার্থনার 
অন্ত তাহার পুশ্রদিগের নিকট আনিয়াছিলাম | কৌতুক বশত: বিজ্ঞাপনটি সঙ্গে 
আনিয়াছিলাম । প্রসঙ্ঈক্রমে উহার কথা উত্থাপন করিয়া কানাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ 
পুত্রকে জিন্তাসা করিলান যে, এ বিজ্ঞাপন কেন দেওয়া হইয়াছিল ? কামাব্যা 
বাবুর পুল্র বলিলেন যে, রাধারাণীর অনুরোধে । আমিও এক রাধারাণীকে 
চিনিঙাম-_এক বালিকা-_আমি একদিন দেখিয়া তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম 
না। যে মাতার পণ্যের জন্য, আপনি অনাহারে থাকিয়া বনফুলের নালা গাণিয়! 
--সেই অন্ধকার বৃষ্টিতে_” বক্তা আর কথা কহিতে পারিলেন না সাহার চক্ষু 
অল্লে পুরিয়া গেল । রাধারাণীরও চক্ষু লে ভাসিতে লাগিল । চক্ষু সুছিয়। রাধারাণী 
বলিলেন, “সে পোড়ারমুখীর কথায় এখন প্রয়োজন কি? আপনার কথা বলুন )% 

, *-আগস্তক উত্তর করিলেন, “তাহাকে পালি দিবেন না । যদি সংসারে কেহ 
সোনামুখী থাকে, তবে সেই রাধারাশী । যদি কাহাকে পবিত্র সরলচিত্ত, এ 
সংসারে আমি দেখিয়া থাকি, তবে সেই রাধারাণী। যদি কাহারও কথায় অস্বত 
থাকে, তবে সৈই রাধারাণী--যণার্থ অমৃত ! বর্ণে বর্ণে অপ্নরার বীণা বাজে, যেন 
কথা কহিতে বাধ বাথ করে, অথচ সকল কথা, পরিক্ষার স্মমধুর,- অতি সরল ! আমি 
এমন কণ্ঠ কখন শুনি নাই_এমন কথা কখনও শুনি নাই 1” 
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| রুস্মিণীকুমার-_এক্ষুণে ইহাকে কুন্মিণীকুমারই বল! যাউক--এী সঙ্গে ননে মনে 
বলিলেন, “আবার আহ বুঝি তেমনি কথা.খুনিতেছি !” 
রুক্সিণীকুমার মনে মনে ভাবিতেছিলেন, আমি এতদিন হইল, সেই 
বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম কিন্ত আঁজিও সে ক আমার মনের ভিতর 
১ আোগিতেছে ! যেন কাল শুনিয়াছি। অথচ আজি এই রাধারাণীর কণঠশ্বর শুনিয়া 
.-- আমার সেই বাধারাণীকেই বা মনে পড়ে কেন? এই কি সেই ? আমি মূর্খ? 
-কোথায় সেই দীন-হঃখিন্রী কুটীরবাসিনী ভিখারিণী, আর কোথায় এই উচ্তপ্রাসাদ- 
বিহারিণী ইন্দ্রাণী! আমি সে রাধারাণীকে অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিতে পাই 
লাই, সুতরাং জানি না যে সে সুন্দরী কি কুৎসিতা, কিন্ত এই শচীনিন্দিতা রাপসীর 
শতাংশের একাংশ রূপও যদি তাহার থাকে, তাহা হইলে সেও লোকমনোমোহিলী 
বটে ! 

এ দিকে রাধারাণী, অতৃপ্তশ্রবণে রুক্মিণীকুমারের মধুর বচন গুলি শুনিতে- 
ছিলেন--মনে মনে ভাবিতেছিলেন, তুমি যাহা পাপিষ্ঠা রাধারাণীকে বলিতে, 
কেবল তোমাকেই সেই কথাগুলি বলা যায়! তুমি আঙ্ক আট বশুসরের পর 
রাধারাণীকে ছলিবার জন্য কোন্‌ নন্দনকালন ছাডিয়া পৃথিবীতে নামলে ? এত 
দিনে কি আমার হৃদয়ের পৃঙ্গায় প্রীত হইয়াছ ? তুমি কি অন্তযামী ? লহিলে আমি 
লৃকাইয়া লুকাইয়া, হৃদয়ের ভিতরে লুকাইয়া তোমাকে যে পুজা করি, তাহা তুমি 
কি প্রকারে জানিলে ? 

এই প্রথম, হইজনে, স্পষ্ট দিবসালোকে, পরম্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । 
ছইজনে, দুইজনের মুখপানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর এমন আছে কি? 
এই সসাগরা নগনদীচিত্রিতা জীবসম্গুলা পৃথিবীতলে, এমন তেজোময়, এমন মধুর, 
এমন সুখময়, এমন চঞ্চল অথচ স্থির, এমন সহাস্য অথচ গম্ভীর, এমন প্রফুল্ল - 
অথচ ত্রীড়াময়, এমন আর আছে কি? চিরপরিচিত অথচ অত্যন্ত অভিনব; 

সুুর্তে মৃহর্ত্তে অভিনব মধুরিমাময়, আত্মীয় অথচ অত্যন্ত পর, চিরশ্থত অজু 
অদৃষ্টপূর্ব্ব__কখন দেখি নাই, কখন আর এমন দেখিব না, এমন আর আছে কে. 

ব্রাধারাণী বলিলেন,_-বড়কষ্টে বলিতে হইল, কেননা চক্ষের জল থামে না, 
আবার সেই চক্ষের জলের উপর কোথা হুইতে পোড়া হাসি আসিয়া পাড়ে__ 
রাধারানী বলিলেন, “তা, আপনি এতক্ষণ কেবল সেই ভিখারিণীর কথাই বলিলেন; 
আমাকে বে কেন দর্শন দিয়াছেন, তাত এখনও বলেন লাই ।” 

হা গা, এমন করিয়া কি কথা কহা যায় গা 1 যাহার গলা! ধরিয়া কাদিতে 
ইচ্ছা করিতেছে, প্রাণেশ্বর ! ছুঃখিনীর সর্বস্ব: চিরবাঞ্ছিত! বলিয়া যাছাকে 
ডাকিতে ইচ্ছা করিতেছে ; আবার যাকে সেই সঙ্গে “হা! গা দেই রাঘারাশী 
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পোড়ারমুখী তোমার কে হয় গা” বলিয়া তামাসা ‘করিতে ইচ্ছা করিতেছে-_তার 
সঙ্গে আপনি মশাই, দর্শন দিয়াছেন, এই সকল কথ] নিয়ে কি.কথ। কতা যায় গপ 1 
তোমরা পীচজন রূসিকা, প্রেমিকা, বাকৃ-চতুরা, .বয়োধিকা ইত্যাদি ইত্যাদি আছ! 
তোমরা পীচজলে বল দেখি, ছেল্মান্গুষ রাধারাণী কেমন করোযে এনল রা 
কয় গা? 

রাধারাণী মনে মলে একটু পরিতাপ করিল, কেননা কথাটা একটু ভৎপনার - 
মত হুইল ৷ কন্স্িণীকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “তাই বল্দিতেছিলাম |. 
আমি সেই রাধারাণীকে চিনিতাম-_প্লাধারাণীকে মনে পড়িল, একটু _এতটুকু_ 
অন্ধকার রাত্রে জোনাকির চ্যায় __একটু আশা হইল যে, যদি এই রাধারাণী আমার 
সেই রাধারাণী হয় 1” 

“তোমার রাধারাণী 1” রাধারাণী ছল ধরিয়। হাসিলেন । 

হা গা, না হেসে কি থাকা যায় গা? তোমরা আনার রাধারাণীর নিম্ন 
করিও না । 

কক্িণীকুমারও যনে ছল ধরিলেন--“তুমি হইয়াছি-_-আপনি লই |” 
প্রকাশ্যে বলিলেন, “আমারই রাধারাণী । আনি একরাত্রি মাত্র তাহাকে দেখিয়া 
দেখিয়াছিই বা কেনন করিয়া বলি-_এই আট বশসরে9 তাহাকে ভুলি নাই । 
আমারই রাধারাণী ।” 

রাধারাণী বলিলেন, “হোক, আপনারই রাধারাণী ।” 

রুক্মিণী বলিতে লাগিলেন, “সেই ক্ষুদ্র আশায় আমি কামাখ্যাবাবুর জ্যেষ্ঠ 
পুজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কে? কামাধ্যাবাবূর পুত্র সবিস্ারে পরিচয় 
দিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক ছিলেন, কেবল বলিলেন, “আমাদিগের কোন আস্মীয়ার 
কন্তা 1” যেখানে তাহাকে অনিচ্ছুক দেখিলাম, সেখানে আর অধিক লীড়ালীড়ি 
"্কারিলাঙজ না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধারাণী কেন কুক্িণীকুমাদের সন্ধান 
করিয়াছিলেন শুনিতে পাই কি? যদি প্রয়োজন হয় ত বোধ করি, আমি কিছু 
সন্ধান, দিতে পারি । আমি এই কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, “কেন রাধারাণী 
রুক্সিণীকুমারকে খুঁজিয়াছিলেন, তাহ! আমি সবিশেষ জানি না; আমার পিতৃঠাকুর 
জানিতেন ; বোধ করি আমার ভগিনীও জানিতে পারেন । যেখানে আপনি সন্ধান 
দিতে পারেন বলিতেছেন, সেখানে আমার ভগিনীকে দ্রিজ্ঞাসা করিয়া! আসিতে 
হইতেছে । এই বলয়া তিনি উঠিলেন । প্রত্যাগমন করিয়া তিনি আমাকে বে 
পত্র দিলেন, সে পত্র আপনাকে দিয়াছি । তিনি আমাকে সেই পত্র দিয়া বলিলেন, 
আমার ভগিনী সবিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলিলেন না, কেবল এই পত্র দিলেন, 
আর বলিলেন যে, “এই পর লইয়া তাহাকে স্বয়ং রাধারাণীর কাছে যাইতে বলুন । 


উড 
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স্বয়ং রাধারাণী সন্ধান দিবেন ও লইবেন ।৷' আমি সেই পত্র লইকা আপনারে কাছে 
আসিয়াছি 1 কোন অপরাধ করিয়াছি কি 1” 

রাধারাণী বলিলেন, “করিয়াছেন । তাহা পশ্চাৎ বলিব কি? এক্ষণে 
ইহাই বলি যে, আপনি মহাজ্রমে পতিত হইয়াই এখানে আসিয়াছেন । আপনার 
রাধারাপী কে তাহ! আমি চিনি না। সে রাধারাণীর কথ! কি, শুনিলে বলিতে 
পারি আমা হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না” 

ক্লক্মিণী সেই রথের কথা সবিস্তারে বলিলেন, কেবল নিল্রদত্ত অর্থ বস্তরের 
কথা কিছু বলিলেন না । রাধারাণী বলিলেন, “এই জন্য জিজ্জাসা করিতেছিলাম 
যে, যদি আপনি কোন অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা সাহস করিয়া বলিব কি? 
আপনাকে কোন কথা বলিতে সাহস হয় না, কেননা আপনাকে দয়ালু লোক 
বোধ হইতেছে না । যদি আপনি সেক্ুপ দয়ার্জচিত্ত হইতেন, তাহা। হইলে, আপনি 
যে ভিখারী বালিকার কথা বলিলেন, তাহাকে অমন দু্দশাপর্না দেখিয়া অবশ্য 
তাহার কিছু আনুকূল্য করিতেন । কই, আনুকূল্য করার কথা ত কিছু আপনি 
বলিলেন না ?” 

রুব্রিণীকৃমার বলিলেন, “আমুকৃল্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই । আমি 
সেদিন নৌকাপদ্ছে রথ দেখিতে আসিয়াছিলাম-_পাছে কেহ জানিতে পারে, এই 
জন্য ছদ্মবেশে কুক্দিণীকুমার রায় পরিচয়ে লুকাইয়া আনিয়াছিলাম__-অপরাছে ঝড় 
বৃষ্টি হওয়ায় বোটে থাকিতে সাহস না করিয়া একা তটে উঠিয়া আসিয়া ছিলাম ॥ 
সঙ্গে যাহা অল্প ছিল, তাহা রাধারাণীকেই (দয়াছিলাম । কিন্তু সে অতি সামাশ্ঠ ৷ 
পরদিন প্রাতে আসিয়া উহাদিগের বিশেষ সংবাদ লইব মলে করিযম্াছিলাম, কিন্ত 
সেই রাত্রে আমার পিতার গীড়ার সংবাদ পাইয়া তখনই আমাকে কাশী যাইতে 
হুইল । পিতা অনেকদিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিতে 
আমার- বশুসরাধিক বিলম্ব হইল । বৎসর পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই 
কুটারের সন্ধান করিলান- কিন্ত তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না” 

রা। আপনি রাধারাণীকে যেরূপ ভালবাসেন দেখিতেছি, তাহার কারণ 
আনিবার জন্চ আমার বড় ব্যস্ততা হইতেছে । স্ত্রালোকে অমন ব্যস্ত হইয়াই 
থাকে । তাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা! করিতেছে । বোধ হয় সে 
রথের দিন নিরায়ে, বৃষ্টি বাদলে, আপনাকে সেই কুটারেই আশ্রয় লইতে হুইয়া- 
ছিল । আপনি কতক্ষণ সেখানে অবস্থিতি করিলেন ? 

রু। অধিকক্ষণ নহে । আমি যাহা রাধারাণীর হাতে দিয়াছিলাম, তাহা 
দেখিবার জন্য রাধারূণী আলো! জ্বালিতে গেল-_আমি সেই অবসরে, তাহার বস্ত্র 
কিনিতে চলিয়া আসিলাম । 
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রাধা । আর কি দিয়া আসিলেন ? 

কু] আর কি দিব? একখানা ক্ষুত্র নোট ছিল, তাহা কুটারে রাংখিয়। 
আসিলাম । 

রাধা । আমার অতি সামা্য একটা প্রয়োজন আছে । আসিতে’ । একটু 
অপেক্ষা করুন । 

সেই নোটখান রাধারাণী অদ্যাপি যতে রাখিয়াছিল-_তাহা বাহির করিয়া, 
আনিল । আসিয়া বলিল, “নোটখানি ওর্ূপে দেওয়া বিবেচনাসিদ্ছ হয় নাই 
তাঁহার! মনে করিতে পারে, আপনি নোটখানি হারাইয়! গিয়াছেন ।” 

ক্র। না, আমি পেন্সিলে লিখিয়া দিয়াছিলাম, “রাধারাণীর জন্য 1” 
তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলাম, “রুস্মিণীকুমার রায় 1” যদি সেই ক্রন্থিণী- 
ফুমারকে সেই রাধারাণী অন্বেষণ করিয়া থাকৈ, -এই ভরসা বিজ্জাপনটি তুলিয়। 
রাখিয়াছিলাম । 

রাধা । তাই বলিতেছিলাম, আপনি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন । হে 
আপনার গ্রীচরণ দর্শন জ্রম্টা এত কাতরা, তাহাকে এতদিন দেখা দেন নাই কেন? 
সেই রাধারাণী সেই রুস্মিণীকুমারের সন্ধান করিতেছিল কিনা, এই দেখুন । 

এই বলিয়া রাধারাণী সেই লোটখানি রুক্সিণীকুমারের হাতে দিয়া, সাঠাঙ্গে 
প্রণতা হইয়া বলিলেন, “প্রভু, সেদিন তুমি আমাদিগের জীবনদান করিয়াছিলে । 
এ পৃথিবীতে তুমি আমার দেবতা ।” 

৬ 


রাধারাণী যুক্তকরে বলিলেন, “আপনি বলিয়াছেন, আপনার যথার্থ নাম 
রুক্সিণীকৃষার নহে । আমি বাহাকে আরাধ্য দেবতা মনে করি, তাহার নাম 
জানিতে বড় ইচ্ছা করে।” 

রুক্মণীকুমার বলিলেন, "আমার লাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় ।” - 

রাধা । প্লাজা দেবেন্তরনারায়ণ রায়ের নাম শুলিয়াছি । 

রু। লোকে অমন সকলকেই রাজা বলে । কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় 
বলিলেই আমার যথেষ্ট সম্মান হয় । 

রাধা । এক্ষণে আমার সাহস বাড়িল; আপনি আমার স্বজাতীয় আনিয়া 
স্প্ক্ধা হইতেছে যে, আপনাকে আজি আমার আতিথ্য স্বীকার করিতে বলি । 

রাজ্জা দেবেজ্্রনারায়ণ বলিলেন, “আমি না ভোক্ষন করিয়া তোমার বাড়ী 
হইতে বাইব না ।” 

রাধারাণীর আজ্ঞা পাইয়া, দেওয়ান্জি আসিয়া রাজা! দেবেন্দ্রনারায়ণকে 
বহির্বাটাতে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সমাদর করিলেন । যথাসময়ে রাজা দেবেজ্রনারায়ণ 
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ভোজন করিলেন । রাধারাণী স্বম্মং উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে ভোজন করাইলেন। 
ভোদ্নাস্ডে রাধারাণী বলিলেন, “বহুদিন হইতে আমার প্রত্যাশা ছিল খে একদিন 
না একদিন আপনার দর্শন লাভ করিয়া আপনার পুজা করিব । কিচু পুজার 
উপকরণ . সংগ্রহ করিয়া রাখিম্মাছি। এই হারছড়াটি অতি সামান্য, কিন্ত আমি 
দিয়াছি বলিয়া রাশীজি যদি ব্যবহার করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই ।” এই বলিরা, 
লধার্যণী এক মহামূল্য বশত বৃহদাকার হীঁরকখণ্ডখচিত, গ্রন্থিত লক্ষত্রমালা 
তুলা প্রভাশালী হার বাহির করিলেন । দেবেন্্নারায়ণ বলিলেন “রাশীজি ? 
রাণীজি কেহ নাই । দশবৎসর হইল আমার পরিবার গত হইল্সাছেন। আর 
আমি বিবাহ করি নাই ।” 

রাধারানীর মাথা ঘুরিয়া গেল। বহুকষ্টে, মন স্থির রাখিম্মা_-মন ঠিক স্থির 
রহিল, কথ! শুনিয়া এমনও বোধ হয় না রাবারাণী বলিলেন, “যাহা আপনার জন 
পড়াইয়্াছি, তাহা আপনাকেই গ্রহণ করিতে হইবে । অস্মতি করেন ত ও ছার 
আপনাকেই পরাইয়া। দিই ।” 

এই বলিয়া রাধারাণী হাসিতে হাসিতে সেই নক্ষত্রমালা তুল্য হার 
দেবেন্দ্রনারায়ণের গলায় পরাইয়া দিলেন । দেবেন্দ্রনারাণ আপনাকে এইরূপ 
সজ্জিত দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন । বলিলেন, “এ হার আমারই হইল?” 

রাধা । যদি প্রহণ করেশ। 

দে। গ্রহণ করিলাম । এখন আমার বসন্ত মামি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 
দিতে পারি ? 

রা। যাহা আপনার যোগা নহে, তাহা অন্যকে দ্বান করাই রাজাদিগের 
ক্সীতি । 

দে। এ হার আমার যোগা নহে-_অথব। আমি ইহার যোগ্য নছি। 
তুমিই সুহার যোগ্য-__তোমাকেই এ হার দান করিলাম । 

এই বলিয়। দেবেন্দ্রনারায়ণ সেই হার রাধারাণীর গলার পরাইয়া দিলেন ॥ 

রাধারাণী অসস্ভ্ট হইলেন না। মুখ নত করিয়া, মৃতু স্বহ হাসিতে 
লাগিলেন; এক একবার মুখ তুলিয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের মুখপানে চাহিতে 
লাগিলেন । দেবেল্ররনারায়ণ বুঝিলেন। বলিলেন, “আমি ও হার লইব না, 
তাই তোমায় দিলাম । আমায় অন্য একছড়া। দাও?” 

রাধা! ৷ কোন্‌ ছড়া? 

দেবেন্দ্র বলিলেন, “তোমার পলায় থে ছড়া আগে হইতে আছে-।” 

রাধারাণী পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিলেন, “চিত্রে, ওখানে আছিম্‌ কি?” 

চিত্রা অস্তরাল হইতে দেখিতেছিল । বলিল, “আছি ।” 
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রাধারাণী বলিলেন, “তোর শাকটা কোথ। ?” 

চিত্রা বলিল, ‘এইখানে আছে ৷” 

রাধা । তবে বান্ধা । 

এই বলিয়া রাধারাণী, আপনার নিজের হার, গল। হইতে খুলিয়া, নেবেন্- 
নারায়ণকে পরাইয়। দিলেন ॥ কত 

চিত্রা! উচ্চরবে শাক বাজাইল । 

তারপর রীতিমত বিবাহ হইল কি? হইল বৈকি। বসন্ত আসিল, 'তাহরি 
ভাইয়েরা আসিল, রাজ্র৷ দেবেন্দ্রের কত লোক আসিল-কিজ্ঞ অত কথা আর 
তোমাদের শুনে কাজ নাই । 


সমান্ত্র ! 
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বিদ্যা বিলাল 


ক্ষণে চৈতম্ট লবযৌবনে পদার্পণ করিলেন । শরীরের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
বিকসিত-প্রায় হইয়া অপুর্ধ শোভা ধারণ করিল । মনের বৃত্তি সমুদয় 
প্রশ্চ,টিত হইয়া সতেজ হইল । নবীন উৎসাহ ও বলে মন বলশালী হইল । 
কল্পনা ভবিখ্যৎ জীবনের মধুময় চিত্র গঠন করিয়। নানাবর্ণে বিহ্ৃষিত করিল । আশ! 
ভরসা ভাবী খ্যাতি প্র'তপন্তির দিকে প্রধাবিত হইল । চৈতন্য একান্ত হৃদয়ে যত্ন 
ও একাগ্রতাসহ বিদ্যোপার্ল্জন করিতে লাগিলেন । এবং শীত্রই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের 


চতুস্পাহীর মধ্যে বিষ্ঞা বুদ্ধিতে সর্ব্বোচ্চস্থানে অভিষিক্ত হইলেন । 


হেন মতে নবদ্বীপে আপোর সুন্দর । 
রাত্রিদিন বিশ্যাত্যাস নাহি অবসর ॥ 
উদাকালে লঙ্কা! করি ত্রিশের নাথ । 
পাড়তে চলেন সর্বাশিক্ক করি সাথ ॥ 
আসিয়া! বৈসেন গক্ষাদাসের সভায় | 
পক্ষ প্রতিপক্ষ গ্রহ করেন সদায় ॥ 


a দি ডি | 


প্রহু বলে ইথে আছে কোন বড় জন । ০১০ 
আসিয়া খণ্ডক দেখি আনার ্ছ]পন ॥ 
অহঙ্কার করি লোক ভালে মুর্খ হন্ন। 

বেবা জানে তায় ঠাই পুথি না চিন্তয় ॥ 


শিপ শপ” শশা শী সি 


* পৌর সুন্দর বেশ মদলমোছল । 
যোড়শ বৎসন্ব প্রন্থ প্রথম যৌবন ॥ 
চৈতক্ক ভাগবত ৬২ প্রঃ । 


১২৮২ ] চৈত্তম্ ৩৭৫ 
মুরাহিগুপ্ত এ হু'ত চতুস্পাঠার অগ্যান্য শিল্যগণ চৈত্র ব্যাকরণের শ্লোকের 
ব্যাখ্যা আবণ কয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন । এবং য'দেও চৈতন্য সনপাঠী 
ছিলেন, তথাপি তাহার শি্যদ্ধ স্বীকার করিলেন । 
চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জ। নাই । 
এমত সযুদ্ধ সর্বব লব্হ্ধীপে নাই ॥ 
চৈতক্চ ভাপবতে দুরাতিক্ুণ্তের উক্তি । 


সমপাঠীদিগের প্রশংসাবাদে চৈতন্তের কর্ণ বধির হইল এবং অহক্কারে সন্ডিকক 
ঘুরিয়া গেল । চেতশ্য ইহাদিগের কতিপয়কে লইয়া মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীনগুপে 
চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিলেন | এই নবীন চতুম্পাঠীতে নবদ্ধীপবাসী আর ৪..অনেকে 
আসিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল । 

চৈতগ্ট কিব্দপে সমপাঠীদিগের উপর এতাদৃশ প্রাধান্য স্থাপন করিলেন । 
এক্ষণে তাহার বয়:ংভ্রন ষোড়শ বর্ষ মাক্স। সুতরাং বোধ হয় ব্যাকরণ ব্যতীত কাব্য, 
অলঙ্কার, স্মতি, ষ্যায় প্রভৃতি কোন শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন না চেতচ্য 
ভাগব্তঞঙ্জ ও চৈতন্য চরিতাযৃতেরণ' কোন কোন স্থলে ইহা! স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে । 

অন্ন] যাহা সর্বদা দেখে, প্রায় তাহাতে আকৃষ্ট হয় না! কিন্তু কোন 
অভূতপূৰ্ব্ব ঘটনা দেখিলে, তাহা ভাল হউক আর নন্দ হউক, তাহাতে আকৃষ্ট হয়। 
বিভ্যাবত্ত। সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু অপামাস্ত বুদ্ধিমন্তা সেরূপ নহে । চৈতন্য 
একজন অসাধারণ ব্যক্ত চিলেন। তাহার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক বৃত্তি 
সাধারণ লোকের অপেক্ষা অশেষগুণে অধিক । চৈতন্য জন্ম হইতে মহাপুরুষ 1 
আবার বাল্যকাল হইতে মনো বৃত্তির বিচালন হওয়ায় ভাহার স্বাভাবিক ভেজস্যিতা 
আরও বছ্েত হইয়াছিল, ন্ৃতরাং এই অলোকসামান্য প্রতিভার তেন্দে ডাহাদের 
মন যে বিমোহিত ও ইতি-কর্তব্য-বিসুঢ় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আডাম 
শ্মিথ ক বলেন, অসাধারণ গুণ অথবা বিভবসম্পদ্গ লোক দেখিলে আমরা হতজ্ঞজান 


* চৈতন্ের প্রতি গদাদাস পণ্ডিতের উপদেশ । প্তোমান পিত! পিতামহ সকলেই 
পত্তিত গেলেন, তুমিও বিপ্যোপার্জ্জন কর 1৮ 
- + দিবিজদ্বীর সহিত চৈতক্যের কথোপকথনে চৈতল্ঞ স্বঘং অনভিন্ততা স্বীকার করেন। 
কিন্ত স্বাভাবিক বুদ্ধিপ্রী্র্ধো দিশ্থি্গীকে পয়াতব করেন। 
1 জশ্মকালে মানসিক ক্ষমতার তান্গতম্য থাকে । কার্লোইল প্রভৃতি ইউরোপীয় অনেক 
প্রথম শ্রেনীর চিন্তাসীলব্যক্তি এ বিধয় স্বীকার করেন। অন্মচ্গেণীয় ভাগবত প্রভৃতি অনেক 
গ্রন্থেরও এই মত । বন্ততঃ সংসারে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই আমর: মানসিক ক্ষমতার নৈসগিক 


তারভম্য দেখিতে পাই ! 
শ্ব Tleory of Morat Sentiments. 


৩৭৬ ব্জদৰ্শন [ আজ গ্ছাহণ 


হইয়া, আলন্যোদ্দেশে তাহার নিকট নতশির হুই । ইহা মন্ুল্যের নৈসগিক ধর্শ্ম, 
এই জন্যই পৃথিবীতে ধৰ্ম্মসংস্কারক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ একজীবনে এতদূর কৃতকাৰ্য্য 
হইয়াছেন । বস্তুতঃ যে ভ্রন্য কার্লাইল মহশ্মদের ভক্ত, মিস্‌ কব পার্কারের ভক্ত 
উনবিংশ শতান্দীর দর্শনসমাদ্র কোম্তের ভক্ত, সেই কারণে চৈতন্যের সমপাঠী- 
সম্প্রদায়ও তাহার ভক্ত ও তাহার অপুর্দতাতে অন্ধ ! 
চতুষ্পাঠী সংস্থাপন হইলে চৈতন্য একমাত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে কালযাপন 
করিতে লাগিলেন, অনন্যমনা হইয়া একমাত্র বিগ্ঠাপরায়ণ হইলেন ৷ দিনে দিলে 
নবস্ধীপের প্ডিতসমাজে তাহার বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি বিস্তার হইতে লাগিল । এই 
সময়ে চৈতন্য জ্ঞানোপার্নই জীবনের মুখ্য কার্য ভাবিয়াছিলেন এবং পঞণ্ডিত- 
মণ্ডলীর সভান্সয়, দিনিজয় প্রভৃতি কল্রনা দ্বারা মানসপটে চিত্রিত করিয়া তাহারই 
মাধূর্ধ্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন । বৈষ্কবগণ, অগদ্রাথ মিশ্রের বংশে ভক্তি-বিরহিত 
পণ্ডিতের অন্মপরিগ্রাহ দেখিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইলেন ৷ 
দেখি বিশ্বন্তর রূপ সকল বৈষ্ণব । 
হরি বিঘাদঘনে ভাবে নিয়ন্তর ॥ 
হেল দিব্য শরীরে লা হয় রুষারস । 
কি করিবে বিচ্যাম্ কত্রিলে কাল বশ 
চৈতন্যের মনে কি এপর্য্যন্ত্র ধর্শাভাব সঞ্চারিত হয় নাই ? বৈহ্ঃবগ্রন্থকারেরা 
“তেন দিব্য শরীরে না হয় কৃষ্ণরস” এই চরণ দ্বারা স্পইতঃ হয় নাই বলিয়াছেন । 
কিন্ত স্থানান্তরে “পাধণ্ডী দেখয়ে যেন যমের সমান” এই চরণ দ্বারা চেতন্যের 
তাহকালিক ধর্মের প্রতি আস্থা স্বীকার করিয়াছেন । আমরা শেষমতেরই 
পক্ষপাতী, এ বিষয় উত্তরোত্তর এই প্রস্তাবে বর্ণিড হইবে । তবে এই মাত্র বোধ 
হয় বালন্বভাব চৈতন্যের পরিণতবয়স্ক বৈষ্ণবদিগের সহিত বিশেষ আম্ুগত্য ছিল 
না; বিশেষতঃ বিস্চাবিষয়ে কাহার সমধিক সহানুভূতি ছিল এতাবশ ধর্মের উপর 
একাগ্ঠহাদয়ে যত্র ও আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন না ) 
একদা একল্রন নিথ্বিজম়ী বহু দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী জয় করিয়া নবদ্বীপ 
আগমন করিলেন । চৈতন্য এতাবৎ অবণ করিয়া ভাবিলেন, এ ব্যক্তি নিতান্ত 
সাংসারিক জ্ঞানশৃন্য অন্যথা দিস্বিক্ুয় করিতে নবদ্বীপ আসিবে কেন। নবদ্বীপবাসী 
পণ্ডিতগণ এক্ষণে ইহাকে পরাস্ত করিয়া সর্ধস্যাপহরণ*্চ করিবে । চৈতচ্য এই 
চিন্তায় লিতাস্ত তু:খিত হইলেন । এবং একদা সশিষ্যে গঙ্গাডীরে বসিয়া শাস্ত্রের 
ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময়ে দিয়িব্রয়ী তথায় উপস্থিত হইলেন । প্রভু তাহার 


এআর এ. সস 


= পূর্ককোলে গিকিগপরিগ প্রতিশ্রুত হইত, পরাভূত হইলে সর্বস্ব দিব ॥ 
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লাম ও বিছ্যাবহ। পুবের্েই আবণ করিয়াছিলেন । সুতরাং দর্শননাত্র সাদর সম্ভাষণে 
বসিতে অনুরোধ করিলেন । ক্ষণেক পরে চৈতন্য দিমিঞ্রয়ীকে গঙ্গার একটি স্তব 
পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। দিন্বিত্বয়ী গঙ্গার ভ্তবণ' পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা! 
করিলেন, চৈতন্য তাহার ব্যাখ্যায় দোষারোপ করিলেন । দিথিঅয়ী চেতন্যের 
আপত্তির যাথার্থ্যা্নভব করিস! যারপরনাই বিস্মিত হইলেন । এইক্ষপে যত প্রস্তাব 
উপস্থিত হইল দিগ্লিক্রয়ী চৈতশ্যের নিকট পরাভূত হইস্থা হতবুদ্ধি হইলেন ॥ 
চৈতচ্গের শিশ্যগণ হাসিতে উদ্যত হইলে, চৈতন্য ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন । 
কোমলহাদয় চৈতন্য দিস্বিক্কযীকে মনঃক্ষুপ্র দেখিয়া যারপরনাই অন্তপ্র হইলেন 
এবং নানারূপ সৌজগ্ত প্রকাশ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকুল্পচিন্ত করিলেন । দিব্বিজয়ীকে 
জয় করিয়া চৈতন্য নব্ধীপের পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত হইলেন । অনেক পণ্ডিত 
তাহার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে আলিয়া পর্রান্থৃত হইলেন । বৈষ্ণব গ্রান্থকারগণ 
বলেন চৈতন্য সকল পণ্ডিতকে জ্রয় করিলেন ॥ আমরা এ বাক্যে বিশ্বাস করি লা, 
যেহেতু তাহার দর্শনশাস্থে অধিকার রঘুনাথ শিরোমলির তুল্য ও শ্মৃতিশাস্ত্রে 
রদ্বূলন্দন ভট্টাচার্যের তুল্য থাকার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় লা। পক্ষান্তরে 
তিনি যেরূপ ধরশ্মবিষয়ে একাধিপত্য করিয়াছেন উপরোক্ত অহাপুরুলদ্বয়ও দর্শন ও 
স্মতিতে তদ্্রপ করিয়াছিলেন । 
চৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে, দিঘ্িহ্য়ী পরাভূত হইয়া একদিন 

নিশিযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, বাগ্দেবী তাহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন তুমি 
যাহার নিকট পরাজিত হইয়াছ সে মনুষ্য নহে, অথিলনাথ । বিপ্রবর শয্যা 
হইতে গাকত্সোখান করিয়। ঠৈতন্তের নিকট আসিয়া! গলবস্থে নানাক্ধুপ ব্ব-স্ততি 
করিতে লাগিলেন । একথা সত্য হউক বা না হউক দিন্িজয়ী গৌড় তিরহুত, 
দিল্লী, কাশী, গুদ্ররাট, লাহোর, কাঞ্চিপুরী, হেলঙ্গ, তৈলঙ্গ, উদ্র প্রভৃতি দেশের 
পপ্ডিতসমাঞ্শ জয় কারয়া যে একপঞ্রন বালকের নিকট পরাভূত হইলেন, তাহাকে 
অলোকসামান্য জ্ঞান করিবেন তাহাতে আশ্চর্য কি? চেতন্য দিখ্বিজয়ীকে 
বলিলেন, বৃথা বিদ্ভাবলে মোক্ষ হইবে না, তুমি যাবচ্জীবন কৃষ্ণের চরণ সেবা কর । 

বাবত মরণ নাহি উপসদ হয় | 

ভাবত সেবছ ক্ষণ করিয়! নিশ্চয় ৪ 

সেই সে বিদ্যায় ফল লানিহ নিশ্চয় । 

কষ পাদপল্মে ঘদি মনো বৃত্তি রয় 
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1 চৈতনাাচর্তাঘৃত ১ম পণ্ড । 
চৈতক্ষ সঙ্গল । 
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চতুৰ্থ অধ্যায় 
ধর্মভাবের অরে 


বালকের কোমল নন আর্ড্র মৃত্তিকাব=, যেরূপ ইচ্ছা গঠিত হইতে পারে । 
যাহ! দেখে তাহারই অহুকরণ করে-_ভাব সংসর্গগুণে তাহ।রই হাদয়ে বিদ্ধ হয়। 
বহুদর্শন নাই। জ্ঞান ও চিন্তার বিষয় অতি অল্প। পক্ষান্তরে অন নিশ্চেই 
থাকিতে পারে না । বলুবিষয়াভাবে এক বিষয় লইয়াও সৰ্ব্বদা আন্দোলিত হয়। 
বালকের বুদ্ধিবৃত্তি নৈসর্গিক অবস্থায় অবস্থিত, পরিমার্জ্জিত নহে । বুদ্ধিবৃত্তি 
পরিমাতিদিত লা হইলে, পায় কাধ্য করিতে পারে না । সংসারে কে ন! দেখিয়াছেন 
মাঞ্ডিতবুদ্ধির লোক ব্যতীত অন্যে বুদ্ধিবৃত্ি বিশেষ পরিচালন করে না, কিন্ত 
কল্পনা সেই অভাব পূরণ করে । এইজন্যাই অপরিণতবয়ক্ষ বালক কল্পনাপরায়ণ । 
ভাব সংসর্গগুণে যাহা মনোমধ্যে বিজ্ঞ হয় কল্রনা তাহা লইয়া সর্বদা ক্রৌড়া করে। 
নানারূপ চিত্র বিচিত্র প্রতিমা নিশ্মীণ করে । কতবার নিজ্জন প্রান্ভারের হরিৎবর্ণ 
শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে, নিদাঘসন্তপ্তর শরীরে সায়ংকালীল সমীরণ সেবন 
করিতে করিতে, কল্পনা তাহাতে কত স্বুখের চিত্র আকে। কতবার নদীতটে 
উপবিষ্ট হইত নদীর মধুমাখা সঙ্গীত রব আবণ করিতে করিতে কল্পনা তাহাতে কত 
দূরাগত সুথরব শুনিতে পায়। কত বার গভীর রঙ্জনীতে নিড্রিত হইলে, কল্পন! 
কত নলোহর চিত্র দেখিতে পায়। কালে যুবক এই বিযয়ে একেবারে তশ্ময়ত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া উন্ম্তবশ হইয়া উঠেন। নিঠুর বিরুদ্ধাভিজ্ঞান ইহার অলীকতা 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ লা করিয়। দিলে, কদাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। যখন সেই 
কল্পনা পারলৌকিক সুখ সহ যুক্ত হয়, তখন সনুত্য কদাপি তদঙ্গুসরণ জআ্রীবদ্দশাতে 
ত্যাগ করিতে পারে লা, যেহেতু তাহার সত্য মিথ্যা এজীবনে প্রত্যক্ষ হয় লা। 
এই অস্যাই ধশ্ঘান্থুসরণকারীদিগের হ্যায় অন্য পথাবলম্বী তাদৃশ বদ্ধপরিকর হয় না। 
কলম্বস প্রথম যাত্রায় হয়ত পশ্চিম প্রদেশে বৃহৎ দ্বীপ আবিষ্ষারের ভাব ত্যাগ 
করিতে পারিতেন কিন্তু মার্টিন লুথর জীবন থাকিতে পোপের বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ 
করিতে পারিতেন না । চৈতন্যের কল্পনা ধর্শ্মসহ যুক্ত হওয়ায় অবিকল ইহাই 
'ঘটিক্লাছিল। পণ্ডিতশ্রেঠঠ বর্ন * বলেন “আমার কার্য্যের অহ্য আমা অপেক্ষা 
আমি যে সমাজে বাস করি সেই সমাজ অধিক পরিমাপে দায়ী ।” বস্তুতঃ যে 
অস্থু ইংলগীয্গণ স্বাধীলতাপ্রিয়, বারাঙ্গণাত্মজা অলীক হাশ্ককোৌতুকপ্রিয় স্ব্বদেশীয় 
কাষিলীবৃন্দ বস্ত্রালক্কারপ্রিয়, কামরূপবাসী শক্তিভক্ত, সেইজ্ছাই যেমন মিলের 
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তনয় ব্রন মিল দর্শনাসন্ত এবং অগন্গাথ মিঅ্র পুরন্দরের তনয় বিশ্বরূপের কনিষ্ঠ 
পরম বিষ্ণুভক্ত ও সংসারে গতরাগ। শৈশবে পিতার ও সহোদরের 
ধশ্মান্ুরাগ দেখিয়! চৈতন্য অবশ্যই মনে করিয়াছিলেন, ধর্মই মনুন্যজীবনের সার, 
ইহলোকের অকিঞ্চংকর ভোগ সুখাপেক্ষ। অশেষ গুণে প্রার্থনীয় ৷ ধর্ম নিত 
স্বধ নিত্য আর বিলাসস্থখ অনিত্য । বিশেষতঃ যখন দেখিলেন, ধর্ন্মের অহ) জ্যেষ্ঠ 
ইহলোকের সর্ব্বন্ম ত্যাগ করিয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জনকজনলী ত্যাগ করিয়া, 
সংসারের বিলাসবাসন। ভোগ ত্যাগ করিয়া, সংসারের খ্যাতি প্রতিপন্তির অভিলাষ 
ত্যাগ করিয়া সন্যাস করিয়াছেন, তখন তাহার মন ধর্শ্মচিন্তায় অবশ্যই বিচলিত 
হইয়াছিল । যদিও জলকজননীর অপত্য-বিরহঙজনিত অসহ্য যন্ণা দেখিয়া 
বিচলিত হুইয়াছিলেন এবং তাহার কারণ ধর্শ্মের উপর কথকিত গতলাগ হইয়া- 
ছিলেন, তথাপি একথা স্বীকার করিতে হইবে, অগ্রঙ্গের সম্যাস তাহার মনে 
সংসারের ভোগবাসন! সম্বন্ধে ষুগান্তন্র উপস্থিত করিবার বীজ বপন করিয়াছিল । 
তবে তাহা দীর্ঘকালে অস্ুরিত হইয়া পুষ্ট হয় । 

চৈতন্য পিতা মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন “আমি চিরদিন আপনাদিগেন্র 
নিকট থাকিয়া চরণ সেবা করিব ।” 

এই সকল ঘউনা বশতঃ চৈতন্য বাল্যকাল হইতেই ক্রনশঃ ধন্মের পক্ষপাতী 
হইয়া আলিতেছিলেন । কেবল প্রথম যৌবনে জ্তানচর্চায় মনোতিনিবেশ করিয়া! 
তৎত্রতি অযথ! আসক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাহার বয়স ১৬৩।১৭ বৎসর 
মাত্র) এই সময়ে একদিন শিষ্যুবর্গ সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্থান করিতে যাইতেছেন 
এমন সময়ে পথে শ্বাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইল ॥ শ্রীবাল ডভাহাকে 
বৈষ্ণববিদ্বেধী বলেয়া আনিতেল ; ডাহার যুখদর্শন পাপ বিবেচনা করিয়া সহসা 
অন্যদিকে গমন করিলেন । চেতন্য শিহ্দিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
শিন্যগণ বলিল “শ্রীবাস কাব্যান্তরে এ পথে গিয়াছে?” চৈতন্য বলিলেন “তাহ! 
নহে, আমাকে পাষণ্ড বিবেচনা করিয়া শ্রীবাস আমার মুখদর্শন করিবে না, এজন্য 
অন্য পথে গেল ৷” 

এই ঘটনা চৈতন্তাকে প্রথমতঃ ধর্মের দিকে লইয়া যায়। বম্ততং একটা 
ঘটলা বা একটা উপদেশ সময়ে মন্তব্যের মনে ঘুগাস্তর উপস্থিত করে ॥ সময়ে 
একটা সামান্ত ঘটনা দেখিয়া যেমন কোন বিষয় মলে বিদ্ধ হয়, সহ গ্রন্থ অধ্যয়ন 
অথবা সহস্র উপদেশ শ্রবণ করিলে তাহা হয় না। ঘোর অবিশ্বাসী নাস্তিক 
হঠাৎ. কোন বিপদে পতিত হইয়া অথবা প্রিয়জন হারাইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার 
করিয়াছে । চৈতন্তের জীবনেও আট্বাসের এই আচরণ এইরূপ ফলোশ্পাদন 
করিয়াছিল । চেতশম্য তখনই স্বদয়ের সহিত বলিলেন ৷ 


কিন্ত বজবর্শন [ গ্রহাদুপ 
এমন বৈষ্কাব মুই হইছে সংসারে | 
অঙ্গ ভব আসিবেক আমার হুত্রাজে ৷ 
কুল ভাই সব এই আমার বন | 
বৈফ্যব হইব মুই সৰ্ব বিলক্ষণ ৷৷ 
আমায়ে দেখিয়া যে যে সকলে পলায় । 
তাহা সাও খেন মোর শগুণ কীত্তি গায় এ 
এই সময়ে নবঘীপ ও শান্তিপুরে বৈষ্চবগণ নাম সংকীর্তন করিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন। পাযণ্ডেরা তাহাদিগকে যারপরনাই উপহাস করিতে আরম্ত 
করিল । বেম্চবগণ মহাদুঃখিত হইয়া অদ্বৈতাচার্খ্যের নিকট সমুদয় বণন করিলেন । 
অদ্বৈত বলিলেন শীপ্রই আমাদিগের দল পুষ্ট হইয়া হঃখনিবৃন্তি হইবে । ইহার 
কিছুদিন পরে, ঈশ্বরপুরী নামক জনৈক মহাপণ্ডিত ও ভাগবত শাস্টিপুরে অছৈতের 
আলয়ে আগমন করিলেন। বৈষ্কবগণ ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়া যারপরনাই স্কট 
হইলেন । ঈশ্বরপুরী কিয়দ্দিবস শান্তিপুরে অবন্থান করিয়া নবস্থাপ গমন করিলেন 
এবং তথায় গোলীনাথ আচার্য্যের আ্বালয়ে অবস্থান করিলেন ৷ চৈতশ্যদেব ঈশ্বর- 
পুরীর সহিত আনুগত্য করিয়া প্রতিদিন ধর্শ্ম বিষয়ে কঘোপকথন করিতে লাগিলেন । 
ঈশ্বরপুরী চৈতন্তের অসাধারণ রূপলাবণ্য, অসানান্ত প্রতিভা! ও আশুরিক ঈশ্বরনিষ্ঠা 
দেখিয়া যারপরনাই প্রীত হইলেন । 
একদা ভারতী মহাশয় কৃষ্ণের চরিত সম্বন্ধে একখানি গস্থ রচনা করিয়া 
চৈতশ্াকে দোষগুণ জিজ্ঞাসা করিলেন । চৈতন্য বললেন “ভক্ত যাহা বলে ভগবান্‌ 
তাহাতেই সন্তুষ্ট অতএব গ্রন্থের দোষব্তণ বলা নিরর্থক ৷” 
মূখে বদতি বিজ্কান্স ধীয়োবদতি বিষমবে । 
উভয়োন্ত সমং পুশ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দলঃ ॥ 
ভক্তি মাহাস্থ্া প্রতিপাদক চৈতন্ফের এই প্রথম বচন । প্রাচীন আধ্মদিগ্রর 
শান্সাদি কম্দ ও জ্ঞান কাশুপ্রধান, যদিও ভাগবত প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে 
ভক্তি যাহায্ম্য বর্নিত হইয়াছে, তথাপি বৈঞুবদিগের* বিশেষতঃ চৈতন্তের পূর্বের 
তাহা প্রায়ই কেহ প্রক্কপে জীবনে পরিণত করেন নাই। 

শ. অস্যাপি চৈতচ্ক অধ্যয়ন অধ্যাপন ও বিচার এই করিবিধ পণ্ডিতের কার্ধ্য 
পরিহার করেন নাই । মুকুন্দ কবিরাজ, গদাধর পণ্ডিত প্রন্ৃতি বেম্ণবগণের সহিত 
ক্রমে চৈতন্যের পরিচয় ও বিচার হইল । সকলই তাহার অলোকসামাঁন্য বিস্যা- 
বুদ্ধিতে মোহিত হইলেন । 


* সামাল আচার্দা-প্রতিষ্টিত উইটবিহষ সম্প্রদায় ভক্তিপ্রধান, কিস্ক চৈতক্যদেবের জন্মের 
পূর্বে ভক্তি সাধারশো পরিগৃহীত ছন নাই । 





১২৮২ ] চৈতন্য ৩১৮১ 


একদা প্রদোষকালে টৈতন্যদেৰ গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়া শিব্দিগাকে 
শাত্রোপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে কম্মেকজন বৈষ্ণব তথায় সমাগত হইয়া 
ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিমোহিত হইলেন এবং এরূপ মহাপুরুষ কৃষ্ণভক্তি বিরহিত 
এজন্য নানারূপ অনোহঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । একজন চৈতন্যের সম্মুখীন 
হইয়া বলিলেন 
--ছের শুন নিমাঞি পঞ্িতি। 
বিষ্যায় কি কাছ কু ভহ তুরিত ॥ 
পড়ে কেন লোক কুষভক্তি জরানিবারে | 
সে ঘদি নহিল তবে বিগ্ভায় ফি করে ৷ 
চৈতন্যাদেব উত্তর করিলেন 


তোমরা শিপাও মোরে কুছ ভলিবাল 
=এআচৈতশ্ক চাগবত । 


এই সময়ে চৈতন্যের জীবন নুতন বেশ ধারণ করিয়াছে এবং যে ভক্তিভাবে 
সমুদয় ভারত মোহিত হইয়াছিল তাহার অদুরে লেখ! দিয়াছে । একদা চৈতন্য 
ভক্তিরসে আর্ত্রমনা হইয়া গৃহে রহিয়াছেন, এমন সময়ে ঠাহ্যর দশা * উপস্তিত 
হইল । তিনি ক্ষণ ন্রভা, হুঙ্কার, তর্্জন, গর্জন ও ত্রদ্দন কারাতে লাগিলেন । 
আস্মীয় বন্ধু বায়ূরোগ বিবেচনা করিয়া মস্তিক্কে নারায়ণ তৈল মর্দন করিতে 
লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ এই সংবাদ অবণ করিয়া তথায় আসিয়া বলিলেন, এ 
বাযুরোগ নহে প্রেম-বিকার । ক্ষণেক পরে চৈতন্য প্রকৃতিন্থ হইলেন । চেতন্যের 
এই পথম দশা | 

দশা ভঙ্গ হইলে চৈতন্য নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া নবদ্বীপের প্রত্যেক ঘরে 
হরে ভ্রমণ করিতে গেলেন। নবদ্বীপের আপামর সাধারণ সকলেরই আলয়ে 
জ্রমণ করিলেন । এইরূপ শিষ্টতা ও অলোকসামান্যা বিচ্যা বুদ্ধি ও রূপলাব্যণ্য 
ক্ৰমে চৈতন্য আবালবৃদ্ধবণিভার প্রতিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিলেন। হিন্দু 
মুসলমান স্ত্রী পুরুষ সকলেই চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন । 

নবধর্দসংস্থাপক ও প্রতিষ্ঠাকারকদিগের জীবনী সম্বন্ধে এইরূপই হইয়া 
থাকে । নানক, মহম্মদ প্রভূতি সকলেই সাধারণ প্রচলিত মতের বিক্ুচ্ধ বাক্যোচ্চারশ 
করিয়া উৎল্ীড়িত হওয়ার পূর্ব্বে সর্বসাধারণের যারপরনাই প্রিয় ছিলেন । 
বস্তুতঃ সকল ধশ্মের মূল এক । সত্যকথন, চ্যায়ব্যবহার ও পরোপকার সকল 
ধর্ট্ের মূল কথা, সুতরাং নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ ( যথা ইদাশীন্তুন হিন্দুর পক্ষে গো 
মাংস ভক্ষণ) না দেখিলে, কেন তাদ্ৃশ সদ্‌গুণশালী মহাপুরুযষের প্রশংস! 
করিবে লা) 

* প্রেম তক্তিতে বাছজ্ঞান শূক্ত হওয়া । OT 





৮২ বজদর্পন ( অ গ্ৰন্থান্ৰণ 


এই সময়ে চেত দ্য সংকীর্বন করিতে আরম্ভ ক'রয়াছিলেন কিন্তু তত 
বাহুলোোর সহিত নহে । অগ্যাপি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনই জীবনের প্রধান কার্য 
ছিল । প্রধান পণ্ডিতদিগের স্টায় চৈতন্য গৃহীদিগের নিকট নানারূপ ভেট ও 
বিদায় পাইতে লাগিলেন, তাহাতে প্রচুর অর্থাগম হইতে আরম্ভ হইল । এদিকে 
তাহার শিব্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইল । নানা আত্মীয় বন্ধু ও অতিথিতে গৃহ পরিপূর্ণ 
হুইল ৷ লক্ষীদেবী সুয়ং রন্ধন করিয়া সকলকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। 
এইরূপ গার্ছস্থাশ্বনই গৃহী বৈষ্ণবদিগের আদর্শ । বৈষ্ণব মাত্রেই অতিথিপরায়ণ, 
আখড়াধারিগণ ভিক্ষা করিয়া অতিথি সৎকার করেন । চৈতন্য হলেন, 


তৃণ।নলি ভুমি রুদ কং বাকৃচতুর্থীচ স্থনৃতা । 
এতাক্গপি সত:ং শ্ছে নোচ্ছিতত্রে কদাচন ॥ 
গড খু ও 
সতাবাকো কলিবেক করি পরিহার । 
তথাপি অতিপি শৃঙ্গ না হয় তাহা ৷ 
জ্ীকুহ'দাস 1 
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দ্বিতীয় প্রস্তাব 


প্রাহ্মণাধিকার* সম্বহ্মে প্রথন প্রান্তাব লিখিবার সময়ে আমরা অঙ্গীকার 
করিয়াছিলাম যে আমরা পুনর্ব্বার এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবত্ত হইব । 
অলেক দিন, আমর! তাহাতে হস্দক্ষেপণ করিতে পারি নাই । এক্ষণে (নম্রপরিচিত 
গ্রস্থখানির সাহায্যে প্রোক্ত বিষয়ের পুনরালোচনায় সাহসিক হইলান । 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিণি প্রণীত এই গ্রন্থখানি, ইউরোপে প্রচারিত 
হইলে, একটা কোলাহল বাঁধিয়া! উচিত ; বঙ্গদেশের প্রাচীন ই'ডবন্ত সম্বন্মে আত 
উৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয় বড় প্রশংসা পড়িয়া যাইত: এবং অন্ততঃ কিছুকাল সকলের মুখে 
ইহার প্রশংসা শুনা যাইত । কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয়ের তুরতুইক্রনে তিনি বাঙ্গালি, 
বাঙ্গালা দেশে বসিয়া, বাঙ্গালা ভাষায়, এই পুস্তক লিখিয়! বাঙ্গালি সমালোচকের 
হস্তে প্রেরণ করিয়াছেন । প্রশংসা দূরে থাক্‌ কিছু স্রসভ্য গালি গালাজ খান 
নাই, ইহ। তাহার সৌভাগ্য । 
বিশ্যানিধি মহাশয় যে পরিমাণে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ! বাঙ্গালা 
পুস্তকে দুর্লভ ; বাঙ্গালি লেখক কেহই এত পরিশ্রম করিয়া প্রনাণ সংগ্রহ করে ন!। 
আমরা সেই সকল বিষয় বা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গীয় প্রাহ্মণগণ সন্থন্ধে 
কিছু বলিব । 
সম্বন্ধনির্ণয়, কেবল ব্রাহ্মণগণের ইতিব্বত্তবিবয়ক নহে। কায়স্থাদি শৃজ্রগণ ও 
বৈদ্ধগণের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু ব্রাহ্মদণদিগের বিবরণ বিশেষ 
পর্য্যালোঁচনীয়, অন্য জাতির বিবরণ তাহার আম্রহঙ্গিক মাত্র । 
আমরা “বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার” প্রথম প্রস্তাবে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, 
তাহার ফল এই দাড়াইতেছে যে উত্তর ভারতে অন্যান্টাংশে যত কাল ব্রাহ্মণের 
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* সদ্বহ্ধ লির্শল | বঙ্গদেসীয় আদিম জাতি সমূহের সামাজিক বৃতান্ত । ভীলালমোহন 
বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত । 


৩৮৪ বজতৰ্শন [1 অ গছালণ 


অধিকার এলেশে ততকাল নহে__ওস অধিকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক । জীহীর প্ৰথন 
শ;তান্দীর বলুশত বশসর পূর্বের যে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এনত বিবেচ্য! না 
করিবার অনেক কারণ আছে । | 

মন্থুসংহিতাদি-প্রদন্ত প্রমাণে, এবং ভাষাতববিদগণের বিচারে, ইহাই স্থির- 
হইয়াছে যে আধ্যগণ প্রথমে পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার ও অবস্থান করিয়া কাল- রঃ 
সাহায্যে ক্রমে পূর্ব্বদিকে আগমন করেন । সর্ধবশেষে বঙ্গদেশে আগমন করেন; 
তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আগমন কিরূপ, তাহার একটু বিচার আবশ্যক 
হইয়াছে । 

প্রথমতঃ একজাতিকত অন্তঞাতির দেশীধিকার দ্বি'বধ । 

(১) আমরা দেখিতে পাই, আমেরিকা ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল ॥ 
ইংরেজগণ আমেরিকা কেবল অধিকৃত করেন, এমত নহে, তপায় বাস করিয়া- 
ছিলেন । ইংরেজসন্ভুত বংশেরাই এখন আমেরিকার অধিবাসী ; আমেরিকা এখন 


ভাহাদিগের দেশ । ূ 
পুনশ্চ, সাহ্মণ জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়াছিল । তাহারা ও ইংলন্ডের অধিবাসী 


হইয়াছিল । 

আধ্যেরাও পষ্চন“প্চল --আমনর! যাহাকে পশ্চিমাঞ্চল বলি-__বিঞ্সিত করিয়া 
তথাকার অধিবাসী হইয়াট্রিলেন । কিন্ত ইংরেজাধিকাতত আমেরিকা ও সাক্ষণারধিকৃত 
ইংলগ্ডের সঙ্গে আধ্যাধিকত পশষ্চনভারতের প্রভেদ এই মে আানেরকা ও ইংলুর 
আদিম অধিবাসিগণ জেতৃগণ কর্তৃক একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, আর্ধাবিজ্িত 
আদিন অধিবাসিগন জেতৃ-বশীভূত হইয়া শুদ্র নাম গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের সমাজ- 
ভুক্ত হইয়া রহিল । 

(২) পক্ষান্তরে, ইংরেলের! ভারত অধিকৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার! 
ভারতের অধিবাসী নহেন। কতকপ্যলি ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহ! হইলেও তাহারা এদেশে বিদেশী । ভারতবর্ধ ইংরেজের রাজ্য কিন্তু ইংরেজের 
বাসভমি নহে । 

সেইরূপ রোমকবিজিত রাষ্টরনিচয় রোমকদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু 
রোমকদিগের বাসভূমি নহে । গল, আফ্রিকা, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশ তত্তদ্দেশীয় 
প্রাচীন অধিবাসিগণেরই বাসস্থল রহিল ; অনেক রোমক তত্তদ্দেশে বাস করিলেন 
বটে, কিন্ত রোমকের! তথাকার অধিবাসী হইলেন লা। 

অতএব আমেরিকাকে ইংরেজভামি, উত্তর ভারতকে আর্ধ্যসূমি বলা যাইতে 
পারে । আধুনিক ভারতকে ইংরেজভূমি বলা যাইতে পারে না। মিশরাদিকে 
রোমকনুনি বলা যাইতে পারে লা । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য বঙ্গদেশকে আধ্াভমি বলা 


১২৮২] বঙ্গে ত্রাজ্গণাণিক।র ৩৮৫ 


ছাইতে পারে? মগধ. মধ্রা, কাশী প্রভৃতি যেরূপ ডআশাগণের বাসপ্তান, 
বক্ষদেশ কি তই? 

ভারতীয় আর্যাজতি চতুর্বরণ। যেখানে আধ্যগণ অধিবাসী হইরাছেন, 
সৈইখানেই চতুর্ধর্ণের সহিত সাহারা বিদ্যমান ॥ কিন্ত বাক্গালায় ক্-তিয় নাই, 

ত বৈশ্য নাই 1 

ক্ষত্রয় পুইচারি ঘর. মাতা স্থানে স্থানে দেখ যাত, তাহার! এরতিহাসিক 
কালে, অধিকাংশই মুস্লমানদিগের সময়ে আমিয়াছেন । ছুই একটী রাজবংশ 
অতি প্রোটীলকালে আঙিয়! থাকিতে পারেন, কিন্তু রাঙ্জাদিগের কথা আমর! 
বিতেছি না, সামাঞ্জিক লোকদিগের কথা! বলিতে ছি । 

-বৈচ্য সম্বন্ধেও একূপ । মুশিদাবাদে যখন মুসলমান রাজধানী, তখন 
জলকয়েক বৈশ্য আসিয়া তাহার নিকটে বাপিজ্যার্থে বাস করিয়াছিলেন । 
ভাহাদিগের বংশ আছে । এইরূপ অন্যন্রও অল্রসংখ্যক বৈশ্যাগণ আহ্ছেনল__ 
তাহার! আধুনিক কালে আসিয়াছেন। স্ববর্ণবণিক্দিগকে বৈশ্য বলি'লে ৪-_ 
বৈশ্যেল্প! সংখ্যায় অল্প। বাণিজ্য স্থানেই কতকগুলি ন্থবর্ণবশিক আসিয়। বাস 
করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ধ অগ্ সিন্ধান্ত করিবার কারণ নাই । 
যখন আ।দিশুর পঞ্চ ত্রাহ্মাকে কাম্াকুক্ত হইতে আনয়ন করেন, তখন 
বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন । অগ্যাপি সেই আদিম 
ব্রাস্মণদিগের সম্ভতিগণকে সপ্তশতী বলে। আদিশুর পঞ্চ ব্রান্মণকে ৯৯৯ 
সন্বততে আনয়ন করেন। সে খু: ৯৪২ শাল । অতএব দেখ। যাইতেছে যে 
দশন শতাকীতে গৌড় রাঙে) সাড়ে সাত শত ঘরের অধিক ত্রাহ্মণ ছিল ন!। 
এ সংখ] অতি অন্ত; এক্ষণে অতি সামান্ট পরল্রীগ্রানে উহার অধিক ব্রাহ্মণ 
বাস করেন । এক্ষণে যে ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাস করেন, তাহার! এই দশম 
শতাব্দীর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক বেশী । 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনটি আধ্যাজাতি। ইচহ্াব্রাই উপবীত ধারণ 
করে। শুদ্র অনার্য্য জাতি । যেখানে দেখিতেছি, বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় আইসে 
নাই, বৈশ্যাগণ কদাচিৎ বাণিজ্রার্থ আলিয়াছিল, এবং ত্রাহ্মণও একাদর্শ 
শতাব্দীতে অতি বিরল, তখন বলা যাইতে পারে যে এই বাঙ্গালা, নয়শত, 
বৎসর পুর্বেষ আধ্াড়ুমি ছিল না, অনাধ্যভূমি ছিল, এবং এক্ষণে ভারতবর্ষের 
সঙ্গে ইংরেজদিগের যে সম্বন্ধ বাঙ্গালার সহিত আধ্যদিগের সেই সম্বন্ধ 'ছিল। 

এক্ষণে দেখা যাউক. কতকাল হইল বাঙ্গালায় প্রথন ত্রাহ্মণ' আসিয়া- 
ছিলেন । ততজ্জম্যা আদিশুর ও নঙগাঙ্গসেনে যে কত বংসরের বাবধান, তাহা 
দেখা আবশ্যক । 


৬৬০--7৪ 


৩৮৬ বজগদম্ন্ি [ ‘অগ্রহায়ণ 


আদিশূর যে পঞ্চ ত্রাহ্মণকে কান্যকুন্ হইতে আনয়ন করেন, তাহাদিগের 
বংশসম্ভূত কয়েক ব্যক্তিকে বল্লালসেন কৌলীন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে 
ঢযে বল্লালসেন, আদিশূরের অব্যবহিত পরবর্তী রাজ্জা। কিন্ত এ কিশ্বদন্তী খে 
অধৃূলক, এবং সত্যের বিরোধী, ইহা বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্বেবই সপ্রমার্ণা- 
কৃত করিয়াছেন । এক্ষণে পণ্ডিত লালমোহন বিছ্যানিধি তাহা পুনঃ প্রমাতরিত 
করিয়াছেন । এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজ্রন শ্রনহর্য। তিনি সুখোপার্যাই, 
দিগের আদিপুরুষ। বলগ।লসেন গাহর বংশে উৎসাহকে কৌলীম্য প্রদান 
করেন। উৎসাহ আহ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ ৷ * আদিশুরের পঞ্চ .্ৰ।হ্মগেঁর, 
মধ্যে দক্ষ এক জন । দক্ষ চটোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ । তাহার বং রে 
বহুরূপকে বল্লালদেন কৌলীম্য প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষ হইতে অষ্টম পুরুষ 
ভষ্টনারায়ণ এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের একজন। বল্লালসেন তছংশীয় মহেশ্বরকে কৌলীস্ক 
প্রদান করেন ॥। মহেশ্বর ভট্টনারায়ণ হইতে দশন পুরুষ । ইত্যাদি) _ রি 

আদিশুর বাহাদিগকে কান্যকুন্স হইতে আনিয়/ছিলেন, বল্লাল স্তাহার 
পরবর্তী রাক্তা হইলে কখন তাহাদিগের অষ্টম, দশম বা ত্রয়োদশ পুরুষ দেখিতে 
পাইতেন না। বিগ্ানিধি মহাশয্স বলেন, বারেন্দ্রদিগের কুলশাস্মে লিখিত আছে 
যে, বল্লাল আদিশৃরের দৌহিত্র হইতে অধস্তন সপ্তন পুরুষ । ইহাই সম্ভব । 

ক্ষিতীশবংশাধলীতে লিখিত আছে যে ৯৯৯ অন্দে আদিশুর পঞ্চ শ্রান্ধণকে 
আনয়ন করেন । বিগ্যানিধি নহাশয় বলেন যে. এই অন্দ শকাব নহে, সন্বহ॥ 
কিন্ত সম্বতৈর সঙ্গে বৃষ্টাক্দের হিসাব করিতে গিয়া তিনি একটি বিষম জমে 
পতিত হইয়াছেন। তিনি লেখেন-_ 

“আদিশুর শ্বঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাক্গ্যাধিকার প্রাপ্ত হন ; এবং 
খৃঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নর্থাৎ ১০৫৬ অব্দে পুত্রেষ্টি যাগ করেন । 











প্রমাণ, এক্ষণে সঙ্বৎ ১৯৩২ 
এর - খ্ীয় শক ১৮৭৫ 
ie সম্বতের সহিত খৃঃ অন্তর-__- __ ৫৭ 


ৰ (১) সহ্য, (২) ভাগ (৩) নিবাস, (৪) আরব, (৫) ভ্রিবিক্রষ, 
(৬) কাক, (৭) বাধু, (৮) অলাশয়, (৯) বানেশ্বর, (১*) গুহ, (১১) মাধব, (১২) 
কোলাহল, (১৩) উৎসাহ । রে 


{+ (১) হক্ষ, (২) সেম, (৩) মহাদেব, (৪) হুলধর, (৫) কুহুদেই, (৬) 
বরাহ, (৭) সশ্রীব্র, (৮) বহকপ । 





১২৮২ ] বে ভ্রন্নথাপিকার ৩৮৭ 


এস্টন দেখা যাইতেছে যে, ৯৯৯ সংবৎ অর্থাৎ যে বর্ষে পুজেটি যাগ হয় সে 
বৃংসর খু ১-৫৬ ।”_-১৩১ প্রষ্া। 

বি্যানিঘি মহাশয়ের ভুল এই যে, সংবতে ৫৭ বৎসর যোগ করিয়। খৃষ্টাব্দ 
বাহির করিতে হয় না; কেননা খ্ব:অব্দ হইতে সংবৎ পূর্ববগামী, সংবৎ হইতে 
৫৭ বৎসর বাদ দিয় খৃৃঃঅব্দ পাইতে হইবে । যোগ করিলে, এখন ১৯৩২+ 
£৭ = ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দ হয়। বাদ দিলেই ১৯৩২--৫৭ = ১৮৭৫ শ্ঃঅব পাওয়। 
য্যুয় । " সেইরূপ ৯৯৯ সংবতে ৯৯৯--৫৭ = ৯৪২ খৃষ্টাব্দ । এই ভুল বিপ্যানিধি 
'মৃহাশয় স্থানান্তরে সংশোধিতও করিয়াছেন, কিন্তু তশ্রিবন্ধন তাহাকে অনেক 
অনর্থক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । 

ক্রিতীশবংশাবলী চলিতে “সামাস্কাকারে অব্দ শব্দ লিখিত আছে। 
স্কতরাং এই অন্দ পদের শক্তি শক ও সংবৎ উভয়েতেই যাইতে পারে | 
'বিচ্চানিধি মহাশয় বলেন, উহা সংবত ধরিতে হইবে, কিস্ক তিনি এই রূপ 
অভিপ্রায় করার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত পরিক্ষারদ্দপে ব্যক্ত 
ন! হইলেও, কথাটি হ্যায্য বোধ হয়। এস্থলে, আমাদিগকে অভ্ঞান্ত পুরাণ- 
তত্ববিৎ বাবু রাজেজ্্লাল মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিচার নির্দ্দোষ হইতে 
পাবে। 

বাবু রাদেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সময় প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে হে 
বলাঙলেন, দানলাগর নামক গ্রন্থের ১৯১৯শকে রচন!। লমাপ্ত করন । ১০১৯ 
শকাব্দ ১০৯৭ খৃঃইঅন্দ । তাদৃশ ব্ৃহদ্গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক দিন লাগিয়।! 
থাকিবে। অতএব বল্লালসলেন তাহার পূর্শ্ববে অনেক বৎসর হইতে জীবিত 
ছিলেন, এমত বিবেচন। কর! যায়। আইন আকবরীতে যাহ। লেখা আছে, 
ভাহাতে জানা যায় বল্লালসেন ১০৬৬ পখ্ুংঅব্দে রাজসিংহাসন শ্রাণ্ত হয়েন। 
আইন আকবনীর কথা ও রাজ্রেন্দলাল বাবুর কথায় এক্য দেখা যাইতেছে । 

আদিশুরের সময়, বাজেন্্রলাল বাবু নিক্ঞবংশের পধ্যায় হিসাব করিয়া 
নিরূপণ করিয়াছেন ॥। তাহার গণনায় ৯৬৪ হইতে ১*০০সৃষ্টাক আদিশূরের 
লময় নিরূপিত হইয়াছে । এ গণন! ক্ষিতীশবংশাবলীর ৯৯৯ সঙ্গে" ঠিক 
সিলিতেছে ন! । অন্ততঃ ২২ বৎসরের প্রভেদ হঈতেছে ; কেননা ৯৯৯. জংবতে 
৯৪২ খৃষ্টাব্দ । এ প্রভেদ অতি অল্প । এদিকে শকাব্দ ধরিলে ৯৯৯ শকাব্দ 
১০৭৭ খৃষ্টাব্দ পাই । তখন, বল্লাল সিংহাসনারূঢ় ইহা! উপরে দেখা গিয়াছে। 
সুতরাং শক নহে সংবত । 

অতএব আদিশূরের পুজেি যাগাথ পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন হইতে, বল্লালের 
গ্রন্থ সমাপন পর্য্যন্ত ১৫৫ বৎসর পাওয়! যাইতেছে । উপরে বল। হইয়াছে যে 
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বল্লাল আদিশূরের দৌহিত্রের অধস্তন স্তন পুরুষ তাহা হইলে আদিশূর 
হইতে বল্লাল নবম পুরুষ । আদিশূরের সমকালবন্রাঁ দক্ষ হইতে তদ্বং শক্রাত, 
এবং বল্লালের সমকালবন্ভা বহুরূপ অষ্টম পুরুষ । আদিশুরের সসকালবস্তী 
বেদগর্ড হইতে তছ্ংশক্ঞাত, এবং বল্লালের সহকালবত্র্ণ শিশু ৮ম পুরুষ ; তদ্রপ 
ভট্টনারায়ণ হইতে মহেশ্বর ১০ম পুরুষ ; এবং আহ হইতে উৎসাহ ১৩শ পুরুষ । 
কেবল ছান্দড় হইতে কানু পর্থ পুরুষ। গড়ে আদিশৃর হইতে বল্লাল পর্য্যন্ত 
লয় পুরুষই পাওয়া যায়। 

প্রচলিত রীতি এই তে ভারতবর্ষীয় এতিহাসিক গণনায় এক পুরুষে ১৮ 
বৎসর পড়ত। করা হইয়া থাকে । তাহা! হইলে নয় পুরুষে ১৬২ বৎসর পাওয়া 
যায় । আমরা অন্য হিসাবে বল্লাল ও আদিশুরে ১৫৫ বৎসরের প্রভেদ 
পাইয়াছি। এ গণনার সঙ্গে লে গণনা মিলিতেছে । অতএব এ হল গ্রাহা। 
বল্লাল আদিশুহের সাধক শতাব্দী পরগামী । 

বিছ্ভানিধি মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায় যে, যখন বল্লাল কৌলীন্ঠ সংস্থাপন 
করেন, তখন আদিশুরানীত পঞ্চ ব্রাঙ্ষণগণের বংশে একাদশ শত ঘর ব্রাহ্মণ 
ছিল। দেড়শ বংসরে ঈদুশ বংশবৃদ্ধি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত যদি 
বিবেচন। করা হায় যে তংকালে বহুবিসাহ প্রথ! বিশেষ প্রকারে প্রচলিত ছিল, 
তাহা হইলে উহা বিস্ময়কর বোধ হইবে লা । বক বিবাহ যে বিশেষরূপেই 
প্রচলিত ছিল, তাহ! এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের পুক্রসংখ্যার পরিচদু লইলেই বিশেষ 
প্রকারে বুঝা যাইবে) বিদ্চানিধি মহাশয়ের কৃত মিশ্র গ্রন্থের বচনে দেখা 
যায যে, ভটলারায়ণের ১৬ পুত্র, দক্ষের ১৬ পুত্ত, বেদগর্ভের ১২ পুত্র, শ্রীহষের 
৪ পুজ, এবং ছান্দড়ের ৮ পুজ । মোটে ৫ পাচ ন্বনে বাঙ্গালায় ৫৬ পুপ্র রাখিয়! 
পরলোক গমন করিয়াছিলেন ॥ একট ৫৬ পুজ ৫৬টি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় 
বাস করেন, সেই ৫৬ গ্রাম হইতে রাড়ীয়দিশের ৫৬টি গাই । যখন দেখ! 
যাইতেছে যে একপুরুধ মধ্যে, এ ঘর হইতে ৫৬ ঘর অর্থাৎ ১১গুণ বৃদ্ধি 
ঘটিয়াছিল, তখন নম্নপুরুবের শতহঃণ বৃদ্ধি নিতান্ত সম্ভব। বরং অধিক, 
কেননা পঞ্চ ব্রাহ্মণ অধিক বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়ছিলেন, অতএব 
তাহার! বাঙ্গালায় স্ুত্রাহ্ধণ বৃদ্ধি করিবার তাদৃশ সময় পান নাই, কিন্তু 
ভাকাদিগের বংপাবলী কৈশোর হইতে পিতৃত্ব স্বীকার করিতেন, ইহা! সহলে 
আনুন । 

সুব্খ্যাত ফুলের মুখটি নীলকণ্ঠ ঠাকুরের বংশ বাঙ্গালার় কত বিস্তৃত, 
তাহা রাঢীয় কুলীনগণ জালেন। এক এক খানি ক্ষুদ্র শ্রামেও পাচ সাতঘর 
পায়া৷ যায় কোন কোন বড় গ্রাসে, কাহাদিশের সংখ্য। সগণ্য । ঘযেঝলিৰ 
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যে, সমগ্র বাঙ্গাল।য় একাদশ শত ঘর মাত্র লীলকণ্ঠ ঠাকুরের সম্ভান বাস করে, 
সে অন্যায় বলিবে লা । কিন্তু কয় পুরুষ মধ্যে এই বংশবৃদ্ধি হইয়াছে? 
বছসংখ্যক নীলক ঠাকুরের সন্তানের সঙ্গে বর্তমান লেখকের পরিচয়, বন্ধু 
এবং কুটুন্বিতা আছে ॥ তাহার! নীলকণ হইতে কেহ সপ্তম, কেহ অষ্টম, কেহ 
নবম পুরুষ । যদি সাত আট পুরুবে, এরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি, এক জন হইতে 
হইতে পারে, তরে দেড় শত বৎসরে এজন হইতে একাদশ শত ঘর হওয়া 
নিতাস্ত অশ্রন্ধেয় কথ! নহে । 

এক্ষণে বোধ হয়, চারিটি বিষয় বিশ্বীসযে।গ্য বলিয়া স্থির হইতেছে । 

১ম। আদিশুর পঞ্চ ত্রাহক্মণকে আলিবার পূর্বের এতদ্দেশে সাড়ে সাত শত 
ঘর ব্যতীত ব্রাহ্মণ ছিল না। 

২য়। ৯১২ খৃঃ অন্দে আদিশল এ পঞ্চ ত্রাহ্ষণকে আনয়ন করেন । 

৩য় । তাহার দেড় শত বশসর পরে বল্লালসেন এ পঞ্চ ব্রাহ্মণের 
বংশসম্ভৃত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীম্যা প্রচলিত করেন। 

গর্থ। এ বনেড় শত বংসরে এ পাঁচ ঘর ত্রাঙ্গাণে এগার শত ঘর 
হইয়াছিল । 

যদি দেড়শত বংসরে পাঁতভন ত্রাহ্মণের বংশে একাদশ শত ঘর হইয়াছিল, 
তবে কত কাহেল স্ঙ্গদেশণের আদিম ত্রাঙ্গণগণের বংশ সাহড় সাত শত ঘর 
হইয়াছিল । 

যদি, সপ্তরশতীদিগের আদি পুরুষও পীচজন ছিলেন এবং যদি তাহারাও 
কাশ্যকুন্সীয়দিগের শ্যায় বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, হইহ। বিবেচনা কর! 
যায় তবে বাঙ্গালায় প্রথম ভ্রাহ্মণদিগের আগমন কাল হইতে শত 
বৎসর মধ্যে, তঠাঁহানের বংশে এই সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণের জন্ম অসম্ভব 
নহে । 

সপ্তশতীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও বহুবিবাহপরায়ণ ছিলেন, ইহা অস্থমানে 
দোষ হয় না। কেন না বহুবিবাহ তৎকালে বিলক্ষণ প্রচলিত দেখা 
বাইতকেহে । তবে এমন হইতে পারে যে কান্টকুজীয়গণ বিশেষ স্ত্রাদ্ছণ 
বলিয়া! সণ্তশতীগণও তাহাদিগকে কচ্যাদানে উৎস্সুক হইতেন এই প্রন তাহারা 
অনেক বিবাহ করিয়াছিলেন ; সপ্তশতীগণের পুর্ববপুরাষের তত বিবাহ করিবার 
কোন কারণ ছিলনা । তেমন এদিকে পাঁচজন মাত্র যে ক্ভাহাদিশ্সের 
আদিপুরুঘ ইহা অসস্ভব। বরং ব্রাহ্মণ আসিতে একবার আরম্ভ হইলে ক্রমে 
ক্রমে একত্রে না একে একশ, রাজগণের প্রয়োজন ঙুসনরে, বা রাহ্দ প্রসাদ 
ল্লাভকাভ্ফায় অর্ধিকসংখ্যণ আস্াই সস্তুব । 
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অতএব, কান্যকুন্র হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার পূর্ব্বে দুই এক শত 
বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদিগের প্রথম বাস, হিচারসঙ্গত বোধ 
ছইতেছে। অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গাল! ত্রাহ্দমণশৃন্ অনা্য্যভূমি, 
ছিল। পূৰ্ব্বে কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে যদি আসিয়া বাস করিয়া 
থাকেন, তাহা গণনীয়ের মধ্যে নহে । অষ্টম শতাব্দীর পূর্বের বাঙ্গালায় 
ভ্রাহ্মণসমাক্ত ছিল ন! । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আদিশুরের সময়ে যে কেবল সাড়ে সাত 
শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, তাহার কারণ এমত নতে যে, ত্রাহ্মাণেরা স্বল্পদিন 
মাত্র বাঙ্গালায় শসিয়াছিলেন। বোৌদ্ধধর্শ্মের প্রাবলাই অ)হ্মণ সংখ্যার 
অল্রতার কারণ। কিন্তু বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্শ্মের যেরূপ প্রাবল্য ছিল, মগধ 
কাশ্াকুজাদি দেশেও তদ্রুপ বা তদধিক ছিল । শবৌদ্ধধর্শ্মের প্রাবল্য হেতু যদি 
বাঙ্গালামু ব্রাহ্মণ সংখ্যা স্ব্রীভৃত হইয়াছিল, তবে সমগ্র ভারতবর্ষেও সেই 
কারনে ত্রাহ্মণবংশ লুন্তপ্রায় হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে । কোন কোন 
আপভ্তিকারী তাহা স্বীকার করিতে পারেন! বলিতে পারেন যে. তখন 
সন্ত ভারতেই অজু ত্রাহ্মণ ছিল--এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহ! 
হইলে জিন্তাসা করি, যদি পুর্রধ হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাদ ছিল, তবে 
আদিশুরের পুর্বকলজাত কোন গ্রন্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়না কেন? 
বরং প্রাচীন গ্রশ্থাদাতে তথান্ন ব্রাহ্মণের বাস নাথাকারই নিদর্শন পাওয়া যায় 
কেন ? + আমর! পাঠক দিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, অষ্টম শতাব্দীর বা 
আদিশুরের পুর্ববন্তঠ কেন বঙ্গবাসী গ্রন্থকারের নাম তাহার! স্মরণ কিয় 
বলিতে পারেন? বুল্গুকভট, জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, হলায়ুধ, উদয়নাচাধ্য 
প্রভৃতি যাহার নান করিবেন সকলেই আদিশুরের পরবত্তা! । ভট্টনারায়ণ ও 
শ্হর্ধ তাহার সমকালিক । প্রাচীন আর্ধাজাতি যেখানে বাস করিয়াছেন, সেই 
খালেই ব্রাক্ষণগণ তাছাদিগের প।ণ্ডিত্যের চিহ্ন স্বরূপ গ্রন্থাদি র খিয়1 গিলাছেন ॥ 
বাঙ্গাল৷য় যখন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তখনকার প্রদীত পুস্তক্কাদিও নাই । 

আমরা অবশ্য ইহ] স্বীকার করি যে অষ্টন শতাব্দীর পূর্বেও আৰ্য্য রাজকুল 
বাঙ্গালায্ন ছিল, এবং তাহাদিগের আমুযশ্গিক ব্রাহ্মণও থাকিতে পারেন । 
সেরূপ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ আমাদিগের আলোচনার বিষয় নহে। সেরূপ 
সকল জাতিই সকল দেশে থাকে । কালিফণিয়াতেও অনেক চীন আছে । 

আমর! যে কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য যত্ত পাইয়াছি, তাহা! যদি সত্য হয়, 
তবে অনেকেই মনে করিবেন যে, বাঙ্গাল।র ও বাঙ্গালির বড ল।ঘব হইল। 


+ বঙ্গে ভ্রাখলাদিলাহে পম প্রহ্থান লেখ । 


১২৮২ ] বজে ভ্রাক্ষখাপিক্ার ৩৯১ 


আনরা আধুনিক বলিয়া! বাঙ্ালিজাতির অগোৌরব করা হুইল । আনর! প্রাচীন 
জ্ঞাতি বলিয়। আধুনিক ইংন্রেজদিগের সম্মুখে স্পর্ধা করি-__তা না হইয়! 
আমরাও আধুনিক হুইলান । 

আমর! দেখিতেছি না যে অশোৌরব কিছু হইল! আমর! সেই প্রাচীন 
'আর্ধ্যজাতি সন্ভৃতই রহিশাম-_বাঙ্গালায় যখন আসি না কেন, আনাদিগের 
পূর্ববপুরুষগণ সেই গোরবাস্বিত আৰ্য্য । বরং গৌরবের বৃদ্ধি হইল । 
আৰ্য্যগণ বাঙ্গালায় তাদৃশ কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যান লাই-_আধ্যকীর্তিভূমি 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল । এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা সে কীর্তি ও যশেরও 
উত্তরাধিকারী ৷ সেই কীর্তিমন্ত পুরুষগপই আনাদিগের পূর্ববপুরুষ । ছোোবে, 
চোবে, পাড়ে, তেওয়ারীর মত আমরাও ভারতীয় আম্যণণের প্রাচীন যশের 
ভাট বটে । 

আমাদের আর একটি কলঙ্গের লাঘব হইতেছে । সানিশূরের সময়ে 
গোটে সাড়ে সাত শত বর ব্রাহ্মণ ছিল । বল্রালের সময় (সেই সাড়ে সাত শত 
ঘরের বংশ এবং পঞ্চ প্রাহ্মাণের বংশ একাদশ শত ঘর ছিল । ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
এধনও যখন অতি অল্প সংখাক, ভবে তখন যে আরও অল্প সংস্যক্গ ছিল তাহাতে 
সন্দেহ নাই । বল্লালের দেড় শত বৎসর পরে মুসলমানগণ বঙ্গ ক্রয় করেন । 
তখন বঙ্গীয় আর্ধাগণের সংখ্যা অধিক সহস্র নহে, ইহী অম্মগেয় ) তখনও 
ভাহারা এদেশে উপনিনেশিক নাত্র। সুতরাং সপ্তদশ অশ্ারোহীকর্তৃক 
বঙ্গজ্জয়ের যে কলঙ্ক, তাহা আধাদিগের কিছু কমিতেছে লটে । 

তখনও বঙ্গীয় আর্ম্যগণের অস্যুদয়ের সময় হয় নাই । এখন সে সময় বোধ 
হয় উপস্থিত । বাছবলে না হউক, বৃদ্ধিবলে যে বাক্ষালিে অচিনে প্রথিবীমধ্যে 
যশদ্ষী হইবে, তাহার সময় আসিতেছে । 

আমরা উপরে )্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিলান, কায়স্থগণ সম্বন্ধেও তাহা বর্তে। 
বিচ্যানিধি মহাশয় বলেন কায়স্বগণ সতশূত্র, অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর নহে । আমাদিগের 
বিবেচনায় তাহারা! বর্ণসঙ্কর বটে ! তত্বিষয্লে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে অনেক বল! 
হইয়াছে। এক্ষণে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । সন্করতা হেতু 
কায়স্বগণ আৰ্যাবংশস্তুত বটে । আদিশূরের সময় পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাচ 
জন কান্সস্থও কাম্যকুন্র হইতে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্বেব যেমন বাঙ্গালায় ত্রাহ্মাণ 


ছিল, সেইরূপ কায়স্থও ছিল, কিন্তু অল্পসংব্যক । এক্ষণে কায়স্থগণ বঙ্গলেশের 
অলসক্কারস্বরূপ । 


8৮৫ রগ ৫" 





বন্ত খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


€( অনরনাথ বকা) 


ভবের হাট হইতে, আমার এই ননিহার্রির দোকানখানি উঠাইতে 
৬৫] হইল । লোক ঠকাইয়া__লাপনি ঠকিয়া, কোন সুখ নাই। অনে 
করিয়াছিলাম, নানাবরণের সুশোভন কাছে, এ সাধের বিপণী সাফ্গাইব-_অমুল্য 
মণিনাণিক) মলে করিয়১, খর্রিশলার বহুমূল্যে আমার সেই কচ কিনিবে। 
কিলিবে লা কেল £ 'ক্রনিয়ী হিনিনয দেয় কি? অসার কাচ লইয়া, অসার 
ক্কাচ দেয়। দলা কথা অসাহি স্তবঁ-_অসার তোষামোদ, অনার বন্দু সঃ 
অসার আমোদ.--খল হাসি, শঠ প্রত, নীচ আশয়, বিনিদয়ে ইহাই দেয়। 
কাচের বিনিময়ে কাচ লইয়া, এতকালে আলার কি তপ্ত হইল? এ দক্ষ 
হুদয়ের কোন্‌ আলা থানিল ৯ এ অনন্ত, অনিবার্য পিপালার ক শমতা 
হইল ? এ হাট ভাঙ্গিব, এ বাবসা ছাড়িব__ঘিনলি ছল ভানেল না, কপট 
জানেন না, যাহার কাছে খল কপট চলে না, যাহার কাছে কাচ বিক্রয় হয়, 
ধিনি বিনিময়ে খাটি সোন! ভিহ্ন দেন লা, তীাহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব । 
প্রভে, তোরায় অনেক সঙ্গান করিয়াছি, কই তুনি? দর্শনে, বিজ্ঞালে 
তুমি নাই । ভগানীর ডালে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই । তুলি অপ্রমেয়, 
এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই । এই স্কটিতোন্দুখ হৃদপদ্যই তোমার প্রনাণ-_ 
ইহাতে তুমি আরোহণ কর । আমি এননিহারির দোকান ভাঙ্গিব-_যিনি 
সকল খরিদদারের বড় খল্রিদদার, বিলামূলো সকলই তাহাকে বিক্রয় 
করিব । 
তুমি লাই? না থাক, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব । অধঞ্ড 
মণ্ডলাকান্রং ব্যাপ্ত যেন চর্াচর্রং, তস্মৈ ননঃ বলিয়া, এ কলঙ্গলান্িত দেছ 


১২৮২ ] সজনী ৩৯৩ 


উৎসর্গ করিব । তুমি যাহা দিয়াছ, তুনি কি তাহা লইবে ন! ? তুনি লইবে, 
নহিলে এ কলস্কের ভার আর কে পবিত্র করিবে? 

প্রভো | আপনার কাছে একট! নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত 
করাইল কে, তুমি না আমি? আনি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না 
তোমার ? আমার এ মনিহারির দোকান সাজাইল কে, তুমি না আনি? 
বাছা তুমি সাঙ্গাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যাবসা আর 
রাখিব না। 

সখ! তোমাকে সর্ববত্রে খুঁজিলান- পাইলাম না। সমুখ লাই--তবে 
আশায় কাল কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়। 
কি হইবে? 

প্রতিজ্ঞা কর্রিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব । একবার ললিভলবঙ্গলতার মুখে 
হাসি দেখিয়া, এ সংসার হইতে যাইব । 

আনি পরদিন শচীস্দকে দেখিতে গেলাম । দেখিলান শচীব্দ্র অধিকতর 
স্থির__অপেক্ষাক্ৃত প্রফুত্র । তাহার শঙ্গে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে 
লাগিলান । বুঝিলান আমার উপর্ যে বিরক্তি, শচীজ্ঞরের মল হইতে তাহা 
যায় নাই । 

পরদিন পুনরপি তাহাকে দেখিতে গেলান। প্রত্যহই তাহাকে দেখিতে 
যাইতে লাগিলান | শচীজ্দের দুর্বলতা ও ক্রিইভাব কমিল না, কিন্তু ক্রমে 
হ্বৈৰ্য্য জন্মিতে লাগিল । প্রলাপ দূর হইল । ক্রমে শচীঙ্র আপনার প্রকৃতিস্থ 
হুইলজেন। 

রজ্রনীর কথা একদিনও শলীক্দ্রের মুখে শুনি লাই । কিন্ত ইহা দেখিয়াছি 
যে, যেদিন হইতে ব্রজ্নী আলসিয়াছিল, সেইদিন হইতে তাহার পীড়া উপশমিত 
হইয়া আমিতেছিল । এক কথা লবঙ্গ আমাকে স্পষ্ট করিয়! কিছু বলে নাই, 
কি প্রকারে বলিবে, কেন না রঙ্গনী আমারই পত্নী বলিয়া পরিচিতা--কিস্ক 
আমার বেশ হাদয়ঙ্গম হইল যে শচীন্দ্র রজনীর প্রতি অম্রক্ত । এই অন্ুরাগের 
বিকতিতে তাহার বায়ুরোগ, অথবা বায়ুরোগের বিকারেই এই অন্রাগ । 

একদিন, যখন আর কেহ শচীক্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীরে ধীরে 
বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পড়িজাম । ক্রমে তাহার অন্ধতার কথা পড়িলাম, 
অন্ধের হঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎ-সংসারসুথ দর্শনে সে যে বঞ্চিত, 
প্রিজন দরর্শনসুখে সে যে আজন্ম মৃত্যুপর্য্যন্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাছার 
সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম ৷ দেখিলাম শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাহার চক্ষু 
এল পূর্ণ হইল । 


৩৯৪ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহায়ণ 

অন্থহাগ বটে ৷ 

তখন বলিলান, “আপনি রজনীর মঙ্গলাকাভ্ক্ষী । আমি সেইজস্যই একটি 
কথার পরামর্শ জিজ্জীসা করিতে চাই । রুক্ষনী একে বিধাতাকর্ত্ৃক পীড়িত, 
আবার আমাকর্তক আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে ।” 

শচীক্্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন । 

আমি বলিলাম, “আপনি যদি সমূদাদ্ন মনোযোগ পূর্ববক শুনেন তবেই 
আমি বলিতে প্রবৃত হই ৷" 

শটীজ্ঞ বলিলেন, “‘বলুন |” 

আনি বলিলাম, আনি অত্যান্ত লোভী এবং স্বার্থপর । আমি আপনার 
অভিপ্রায় সিচ্চ করিবার ভ্রশ্যয, তাহাকে আপনার স্ত্রী পরিচয়ে আপনার গৃহে 
রাধিরা ছিলান । ব্রঙ্গনীর সম্মতি ক্রনেই ব্বাখিয়াছিলাম। সে আমার নিকট 
বিশেষ কৃতজ্জতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেইজন্য আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করবার 
সহায়তা করিতে সম্মত হইল । কিন্তু আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে, সে আমাকে 
বিবাহ করিতে অসমশ্মতা হইয়া, আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল |” 

শ। তারপর বিবাহ হইল কি প্রকারে ? 

আনি বলিলাল, “বিবাহ হয় লাই । রজনী আমার স্ত্রী নহে ৷" 

শচীভ্রর প্রথমে জর কুদ্ধিত করিল, তাহার পর তাহার সর্ববাহ্গ কাপিতে 
লাগিল । 

আনি তখল শচীজ্দ্কে নিরুতর দেখিয়া কথা| আরস্ত করিলাম । যে প্রকারে 
রজনীর সঙ্গে আনার প্রথম সাক্ষাৎ, যে প্রকারে তাহাকে অত্যাচালীর হস্ত 
হইতে রক্ষ! করিয়া তাহাকে কতক্্তাপাশে বন্ধ কক্সিয়াছিলাম, তাহা বিবৃত 
করিলাম । দেখিলাম, শচীন্দও আমার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ হইলেন । 
বলিবেন, ''অপনি বলিলেন বু্ষনী আপনলাকর্তক পীড়িতা হইয়াছে। পীড়িতা 
নহে বিশেষ উপকৃতাই হইয়াছিল ।” 

আমি বলিলাম, “পরে শুদ্পুন 1” তখন আমি অবশিষ্ট কথা বলিলাম । হে 
প্রকারে রদ্রনীর উত্তরাধিকার্রিণীত্বের সন্ধান পীইয়াছিলাম, যে প্রকারে রজনীর 
সন্ধান পাইয়াছিলাম, যে প্রকারে তাহার বিষয় উদ্ধারের জন্য যত করিয়াছিলাম, 
বে প্রকারে সে ক্রতন্ততাপাশে বন্ধ হইপ্রা আমার মতে সম্মত হইয়া, আমার 
শ্রী পরিচল্লে আনার গৃহবাসিনী হুইয়া রহিল, তাহাও বজিলান । তাহার 
পর বে প্রকারে র্রজ্রশট আনাকে বিযয় দান করিয়, আমাকে বিবাহ 


করিতে অসমশ্মত। হুইয়া, আনার গৃহ তাগ করিয়া গিয়াছিল, ভাহাও 
বলিলান । 


১২৬২] রজনী ৩৯? 


শুনিয়। শটান্দ্র কেয়ৎক্ষণ নারব হুইয়া রহিলেন, পরে বলিলেল? নহাশন্স, 
এ সকল কথা আনাকে বলিতেছেন কেন?” আনি বলিলান, “আমি যে 
ধনসম্পন্তির আকাজক্জা তাহা আনার হস্তগত হুইয়াছে। এক্ষণে বুজনী 
আজয়শৃন্ক। । তাহার কোন উপায় আমি কর্রিতে পারিতেছি ল।॥' 

শচীন্দ্র বলিলেন, “৫সলন্য আপনি কাতর হইবেন লা) যে অন্ধ অবলা স্ত্রী 
বঞ্চক কর্তৃক বৰ্ধিত, তাহাকে আশ্রয়দানে আনার পিতা অদ্যাপি অক্ষন হুয়েন 
নাই, অথবা বিমুখ হইবেন ন! 1" 

আমি বলিলাম, “আশ্রয় যেখানে সেখানে পাইতে পারে ৷ কিন্ত আমার 
দোষে তাহার বিবাহের পথ বন্ধ হুইয়াছে। যাহাকে লোকে আমার পত্রী 
বলিয়া জানে, এখন আমার কথায় বিশ্বাস করিয়। তাহাকে বিবাহ করিতে 
স্বীকৃত হয়, এমন লোক পাওয়া ভার । যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, 
সেইজস্ট আপনাকে এত কথা বলিতেছি |" 

শচীত্ত্র একটু বেগের সহিত বলিলেন, “যদি আপনার কথা! সত্য হয়? তবে 
রব্রনীর পাত্রের অভাব লাই । কিন্ত আপনার কথা সত্য কি না, তাহা কি 
প্রকারে জানিব ? ব্র্নী ত এসকল কথা এতদিন কিছু বলে নাই ৷” 

আনি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে । বলিলাম, “বজ্নীকে আজি জিজ্ঞাস! 
ক্ররিবেন। আপনি স্বয়ং দিজ্ঞ/স। ন। করিয়া, আপনার বিনাভাকে জিজ্ঞাস! 
করিতে বজিবেন। বলিবেন, আনি সকল কথা প্রকাশ করিতে অনুমতি 
করিতেছি ৷” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


পরপিন, আবার মিদ্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম । লবঙ্গলভাকে 
বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব । এক্ষণে সম্প্রতি 
প্রত্যাগমন করিব নাতিনি আমার শিশন্যা, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব । 

লবঙ্গলতা ইঙ্গিত বুঝিল । আমার সহিত পূর্ববাঙ্গীকার মতে, পুনশ্চ সাক্ষাৎ 
করিল । আমি তাহাকে পিজ্ঞান। করিলাম, “আমি কালি যাহা শচীজ্রাকে 
বলিয়া! গিন্সাছি, তাহা শুলিন্লাছ কি ?" 

ল। শুলিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয় পাষণ্ড । 

আমি! সেকথা কে অন্বীকার করিতেছে ? কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস 
হয় কি? 

ল।॥ কেবল ভোনান কথায় বিশ্বাস করতাম লা। কিন্ত রজনীকে 
জিন্তডাসা করায়, সে সমুদায় বলিয়াছে । তাহার কথায় বিশ্বাস করি । 


৩৯১৩ বজদশনি [ অগছাক্ণ 


আমি । তাই বা কেন কর ? মনে কর তাহাকে আমি এসকল কথা 
শিখাহয়। আনিয়াছি । 

ল। কি অভিপ্ৰান্নে তুমি শিখাইবে 1. 

আমি । মনে কর আমাদের যথার্থ বিবাহ হইয়াছে, কিন্ত এক্ষণে উভ্তয়ে 
উভয়ের উপর বিরক্ত । উভয়ে উভপ্নকে ছাড়িতে চাই । বিবাহ অস্বীকার 
ভিল্প ইহার আর উপায় ক? 

লবঙ্গলতা ভাবিল । ভাবিয়া বলিল, “যে চুরি করে, সে গৃহস্থকে ডাকিয়া 
বলে ন! যে আমি চুরি করিতেছি ।” 

আমি । চোরের অনেক কৌশল । 

ল। তুমি অনেক কৌশল জান বটে, কিন্ত রক্রনী তত জ্ঞানে না। রঙ্গনী 
যে প্রকারে বলিল, তাহাতে আমার বিশ্বাস হইল । সত্য কথা লা হইলে, সে 
তত বিস্তারে বলিতে পারিত না। 

আমি । শিখাইলে বিচিত্র কি? আদালতে সাক্ষি জোবালবন্দী দেয় কি 
প্রকারে ? শিবিলে সকলেই নিথ্যা কাহিনী সবিষ্তারে বলিতে পারে! 

ল। রজনী তোবার শিক্ষামতে কখন পারে না। কেন না, তুনি শিখাইলে, 
কোন না কোন কথায় আনি বুঝিতে পাত্রিতাম যে, চক্ষস্মান্‌ ব্যক্তি শিধাইয়াছে। 
ব্রজনী যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম যে, অন্ধ অন্ধের জ্ঞাননত সকল 
বরিতেছে ৷ 

আনি। তুনি দ্বিতীয় বেস্থান বোধ হয়। সত্য সত্যই কি তুমি একথা 
বিশ্বাস কক্রিয়াছ ? 

ল) সত্য সভাই বিশ্বাস করিয়াছি । 

আমি! শচীন্দ্র? 

ল। তার আরও বিশ্বাস । 

আমি! ভালই হইয়াছে । এক্ষণে সজনী আনার গৃহে যাইতে অসম্মভ । 
তাহার বিবাহ সুকঠিন। আমি কি ভোমাদিগকে নিঃস্ব করিয়া, রজনীকেও 
তোমাদিগের গলায় ফেলিলাম না কি? 

ল। তুমি বিশেষ দয়ালু ব্যক্তি দেখিতে পাই । বিশেষ আমাদিগের ধন 
সম্পত্তির উপর.তোমার বড় মায়া! কিন্ত রজনীর জন তোমাকে ভাবিতে 
হইবে না, সে আমাদিগের গলায় পড়িবে না। 

আনি৷ তবে তাহার ক্ষি উপায় করিবে? জিজ্ঞাসায় রাগ করিও ন।। 
আমার একটু প্রয়োভন আছে । 

ল। আনরা ভাহার বেবাহ দিব। 


১২৮২ ] রজনী ৩৯৭ 


আমি। সে বড় কঠিল। তোমাদের কথায় তাহাকে কুমারী মনে 
কনিয্া বিবাহ করিবে, এমল লোক কি আছে? 

ল। আছে। 

আমি । থাকিতে পারে । এমন অনেক লোক আছে যে তাহাদের অসন্ত 
প্রকারে বিবাহ সম্ভাবনা নাই । কিন্তু সে প্রকারের লোককে কি রজনী 
বিবাহ করিবে £ 

ল। যেপাত্র স্থির হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিতে রক্রলী রাজি 


আমি । কাণাকে | 

ল। কাণার্ষে। যাহাতে অনন্ননাথবাবু অনিচ্ছুক ছিলেন না, তাহাতে 
অস্যেও ইচ্ছুক হইতে পারে ॥ 

আমি বিস্মিত হইলাম না, কেন লা শচীন্দ্র যে রুজশ্বীতে অসুরক্ত তাছ। 
পূর্বেবই বুঝিয়াছিলাম । আমি নীরব হইয়া রহিলাম । তখন অবসর পাইয়া 
লবঙ্গলতা ভিজ্ঞাসা করিল, “তুমি আমার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাতের ইচ্ছ! 
করিয়াছিলে কেন ? তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ ?” 

আ। যাইব। 

ল। কেল? 

অ। তোমার স্বামীর পাহারাওয়ালার ভয়ে । রাজধানী অন্ধকার করিস! 
চলিলাম কি ? 

ল। প্রায়। বোধ হয় এখন পুলিস আপিস উঠিয়া যাইবে । 

অ। বোধ হয়। আর কেহ স্ুত্থী হউক লা হউক, তুমি হইবে । 

লবঙ্গ চুপ করিয়া সহিল । 

আমি তখন বাঙ্গ ত্যাগ করিয়া লবঙ্গকে বলিলাম, “আমি একটি-কস্ছা 
জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই তোমার সঙ্গে এ সাক্ষাতের প্রার্থনা করিয়াছিলাম । 
-আমি সরলান্তঃকরাণে জিজ্ঞাসা করিব, তুমিও সরজ্াম্তঃকরণে উত্তর দিবে । আমি 
এই কলিকাতা পন্থিত্যাগ করিয়া গেলে, তুমি কি যথার্থই স্ুঘী হও 1”. 

ল। সরলাভ্তঃকরণেই উত্তর দিব_ যথার্থই সুখী হই। কেন লা, 
‘তোমাকে যেমন করিতে চাহি. তুমি সেক্ষপ হইলে না। অতএব তোমাকে-না 
দেখিলেই ভাল থাকি । 

আ। তুনি আমাকে কিরূপ দেখিতে চাও? 


৩৯৮ বঙ্গদর্শন [ অগ্রনায়ণ 


লবঙ্গ, কয়েকটা কথায় এক ঝ্রমির চিত্র আকিল-_ক্তিতেন্দ্রিয়, অনদ্বাখপর, 
পরোপকারী, বৈরাযী,আমি বলিলাম, "আমি তোনোর কে, যে তুমি আমাকে 
ভাল করিতে চাও ? আনি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল ন! দেখিলে 
ভঃখিত হও ?” 

ল। তুমি আমার কে? তাত জালি ন1। এ পৃথিবীতে তুনি আমার 
কেহ নও। কিন্ত যদি লোকান্তর থাকে__ 

লবঙ্গলতা আর কিছু বলিল না। আনি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, 
“যদি লোকাম্তর থাকে তবে ?” 

ল্রঙ্গলতা বলিল, “আমি শ্্রীলোক- সহজে হ্র্বল!। আনার কত বল 
দেখিয়া তোনার কি হুইবে? আমি ইহাই বলিতে পারি, আনি তোমার পরম 
মঙ্রলাকাজক্টী 1" 

আমি বড বিচলিত হইলাম, বলিলান, “আমি সে কথায় বিশ্বাস করি । কিন্তু 
একটা কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম ন! । তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙঙ্ষী 
তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন ? এ যে মুছিলে 
যায় না--কথন মুছিলে যাইবে না | 

লবর্গ অধোবদনে রহিল । ক্ষণেক ভাবিল। বলিল, “তুনি কুকাজ 
করিয়াছিলে, আমিও বালিক! বুহ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলন । যাহার যে দণ্ড, 
বিধাতা। তাহার বিচার করিবেন। আনি বিচারের কে? এখন সে অন্থতাপে 
আমার- _কিস্ত সে সকল কথা না বলাই তাল । তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষম। 
করিবে?” 

আমি । তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি । ক্ষমাই বা কি? উচিত 
দণ্ড করিম়াছিলে-_ তোমার অপরাধ শাই। আমি আর আসিব না--আর কথন 
তোমার সঙ্গে সাক্ষাং হইবে ন!। কিন্ত তুমি কখন যদি ইহার পরে শোন যে 
অমরনাথ আর কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু-__অনুমাত্র-_স্সেহ 
করিবে ? 

ল।. তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধশ্মে পতিত হইব । 

আমি । না, আমি সে স্সেহের ভিখারী আর নহি । তোমার এই সমুদ্রতুল্য 
হৃদয্ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই ? 

ল। লা হে আমার স্বামী ন। হইয়। একবার আমার প্রণয়াকাৱক্ষী হইয়াছিল, 
তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই । লোকে 
পাখী পুঘিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আনার সে ন্েহও কখন 


হইবে লা। 


১২৮২ ] স্ক্তনী ৩৯৯ 


আবার “ইহলোকে 0 এই কথা আর সেই কথ।--আমি যেমন তোমায় 
চাই--তুমি তেনন নও । যাক-_আনি লবন্দগের কথা বুবিলাম কি না, বলিতে 
পারি না, কিন্তু লবঙ্গ আমার কথ বুঝিল ন1। 

আমি বলিঙ্গাম, “আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে তাহ! বলিয়া যাই । 
রজনী আমাকে তাহার সম্পত্তি লিখিয়। দিয়াছিল । সে দানপাত্র এই । আমি রজনীর 
বিষয় পরিত্যাগ করিতেছি । এই সে দানপত্র তোমারই সম্মুখে নষ্ট করিতেছি ॥ 

আমি সেই দানপত্র, বাহির করিয়া, লবঙ্গের সম্মুখে বিনষ্ট করিলাম । 

লবঙ্গ বলিল, “ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন |} আমি তোমাকে অনর্থক বিশ্বাস 
করি নাই। কিন্ত এ দানপত্র রেজিষ্টরী হইয়াছিল কি ?” 

আমি । হইয়াছিল | 

ল। শুনিয়।ভি, রেজি্রী হইঙ্গে মার একটা নকল সরকারিতে থাকে । 

আমি । এ দালপতত্ররও তা আছে । এইজন্য আনি আর একখানা লানপ্জ্রে 
কাল দব্তখত করিয়া রেজিইরী করিয়া আনিম়াছি । ইহার দ্বারা আমার সসূদায় 
স্বাবরস্ম্পন্ত্ি আমি দিতেছি । 

ল। কাহাকে ? 

আমি । যে প্জনীকে বিবাহ করিবে তাহাকে । 


nd 


ল। রজনী যাহ! তোমাকে দিয়াছিল তাহ। তোমার তাহাকে কিরাইয়া দেওয়াই 
উচিত । এক্ষণে তোমার মতি যিরিয়াছে বলিয়া, তুমি তাহার বিষয় তাহাকে 
ফিরাইয়া দিতেছ । ইহা আমার পক্ষে বিস্ময়কর বটে, কিন্তু তবু বুঝিতেণ্পারি । 
কিন্তু আমি জানি তন্ভিল্প, তোমার নিজেরও আনেক জমীদারী আছে । তাহাও 
রজনীর স্বামীকে দিতেছ কেন? 

আমি সে কথার উত্তর ন! দিয়। বলিলাম, “তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার 
কাছে অতি গোপনে রাখিবে । যতদিন না রজনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহার কথ 
প্রকাশ করিও ন! । বিবাহ হইয়া গেলে রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও । বদি 
ইহার অন্তথ। কর, তবে তোমার স্বামীর শপথ লাগিবে ।” 

এই কথা বলিয়া, ললিতলবন্গলতার উত্তরের অপেক্ষা ন! করিয়া, দানপত্র 
আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়! চলিক্পা গেলাম । আমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক 
করিয়। আসিয়াছিলাম- আমি আর বাড়ী শেলাম না। একবারে টেসনে শিয়া 
বাষ্পীয় পকটারোহণে কাশ্মীর যাত্রা করিলাম । 

দোকানপাট উঠিল৷ 


৪০০ বজদর্শন [ অগহামণ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


ইহার দুই বংসর পরে, একদ!। ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম । 
শুনিলাম যে মিত্র বংশীয় কেহ তথায় আসিয়। বাস করিতেছেন । কৌতুহল প্রযুক্ত 
আমি দেখিতে গেলাম । দ্বারদেশে শচীস্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল । 

শচীত্র আমাকে চিলিতে পারিয়া। নমস্কার আলিঙ্গন পূর্ববক আমার হস্ত ধারণ 
করিয়া লইয়। উত্তবাসনে বসাইলেন । অনেকক্ষণ তাহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন 
হইল ॥। তাহার নিকট শুলিলাম, যে তিনি রজ্রনীকে বিবাহ করিয়াছেন । কিন্ত 
আমার সঙ্গে রজনীর যথার্থই বিবাহ হইয়াছিল, পাছে কলিকাতার লোক কেহ 
এইরূপ মনে করে, এই ভাবিয়া, তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়। ভবানীনগরে 
বাস করিতেছেন । ভবানীনগরেও কতকগুলি লোক তাহাকে লইয়া আহার করে না, 
কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র হঃখিত নহেন । ভাহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই 
বাস করিতেছেন । 

আমার নিল্প সম্পত্তি, এবং রজনীর সম্পত্তির কিয়দংশ প্রতিগ্রহণ করিবার জন 
শচীন্দ্র আলারে বিস্তর অন্ররোধ করিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে আমি তাহাতে 
স্বীকৃত হইলান লা । শেষে শচীন্দ্ৰ রঙ্গনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অন্থরোধ 
করিলেন । আসনারও সে ইচ্ছা ছিল । শ্রচীশ্র আমাকে অশ্রঃপুরে রজনীর নিকট 
লইয়! গেলেন । 

রজ্জনীর লিকট গেলে, সে আমাকে প্রণামপুরর্ধক পদধূলি গ্রহণ করিল । আমি, 
দেখিলাম, যে ধুলিগ্রহণ কালে, পাদম্পর্শ জন্য, অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে 
হতস্ততঃ হস্তমঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু 
ন্বিশ্মিত হইলাম । 


সে আমাকে প্রণাম করিয়া, গাড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়। রহিল ॥. 
আমার বিশ্ব বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুর্পত নহে । চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত. 
যে লজ্জা তাহা তাহাদিগের 'ঘটিতে পারেন! বলিয়া, তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য 
সমুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার, 
নত করিল, দেখিলাম- নিশ্চিত দেখিল।ম- সে চক্ষে কট।ক্ষ | 

জন্মাঞ্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীম্রকে এই কথা 
জন্য রজ্জনীকে আজ্ঞা করিলেন । বরজনী একথান! কারপেট লইয়া পাতিতেছিল-__ 
যেখানে পাতিতেছিল সেখানে অল্প একবিন্দু জল পড়িয়াছিল ; রজনী আসন 
রাখিয়া, অগ্রে অকুলের দ্বারা জল যুছিম্লা। লইয়া আসন পাতিল । আনি বিলক্ষণ 
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দেবিয়/ভিলাম যে, রজনী সেই জলম্পর্শ ন! করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল 
সূদিয়। লইয়াছিল। অতএব স্পর্শের দ্বার। কখনই সে আজালিতে পারে নাই যে, 
সেখানে জ্বল আছে । অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল। 

আমি আর থাকিতে পারিলাম না । জিজ্ঞাস! করিলাম, “রজনী এখন তুমি কি 
দেখিতে পাও £” 

রজনী মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “হই!” 

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্্রের সুখপালে চাহিলাম ॥ শচীন্দ্র বলিলেন, “আশ্চর্য 
বটে, কিন্ত ঈশ্বর কৃপায় ন! হইতে পীরে, এমন কি আছে £ আমা দিগের ভান্বত- 
বর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল-_সে সকল তত্ব 
ইউরোপীকের! বলুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন -নাণ। 
চিকিৎস! বিগ্যায় কেন, সকল বিগ্ভাতেই এইরূপ । কিন্তু সে সকল এক্ষণে লোপ 
পাইয়াছে, কেবল ছুই একজন সন্গাসী, উদাসীন প্রভৃতির কাছে, সে সকল 
শুপ্তবিগ্যার কিয়দংশ অতি গুহাভীবে অবশ্থিতি করিতেছে । আমাদিগের বাড়াতে 
একজন সয়াসী কখন কখন যাতায়াত কনিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভাল 
বাদিতেন ! তিনি যখন শুনিলেন আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 
“শ্ডভদৃষ্টি হবে কি প্রকারে ? কনা যে অন্ধ আনি রহস্য করিয়া বলিলাম, 
“আপনি অন্ধত্বের আরোগ্য করুন 1” তিনি বলিলেন, করিব-_এক মাসে । ওহধ 
দিয়া, তিনি একমাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টির স্থজন করিলেন ।"' 

আমি আরও বিস্মিত হইলাম, বলিলাম, “না দেখিলে, আনি ইহ! বিশ্বাস 
করিতাম না ৷ ইউরোপীয় চিকিংসা শাহ্ন্ুসারে, ইহ! অসাধ্য 1” 

এই কথা হইতেছিল, এমত সময এক বংসরের একটি শিশু, টলিতে টলিতে, 
চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে সেইখানে আসিয়। উপস্থিত” 
হইল । শিশু আসিয়া, রজনীর পায়ের কাছে তুই একট! আছাড় খাইয়া, তাহার 
বসন্তের এক।ংশ ধৃত করিয়া টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর হাটু ধরিয়।, তাহার 
মুখপানে চাহিয়া, উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিল৷ তাহার পরে, ক্ষণেক আমার মূখ 
পানে চাহিয়া, হন্তোত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, “দ। !” (যা!) 

আমি জিজ্ঞাস! করিলাম, “কে এটি ?” 

শচীন্দ্র বলিলেন, ''আমার ছেলে |” 

আমি “জিজ্ঞাস করিলাম, “ইহার নাম কি রাখিয়াছেন ?” 

শটীন্দ্র বলিলেন, “অমর প্রসাদ )” 

আমি আর সেখানে দ!ড়াইলান না! । 

সমাপ্ত 
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হউল । রাজপন্ছে ভজনমানব দেখা যায় না -কেবল কথন কখন পুলিশ কর্শ্ম- 

চারিগণ গ্রামের এখানে ওখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে । গ্রাননাসীর! তাহাদিগের 
ভয়ে বাটীর ছার খুলিতে সাহস করেন না, কিছুদিনের জন্য হাউ বাজার বন্ধ হইল । 
তন্সিবন্ধন প্রানবাদীদ্গের ভ্রম ক্রমে আহারও বন্ধ হইতে লাগিল । সুবর্ণপুর 
গ্রামের প্রান্তবাহিনী জাহদ্বীও কিছুদিনের জন্য শোভাহীন। হইল । হে সকল যুবতী 
সর্ধ্ঘদ1 গ্রীবানিনজ্জিত করিয়া উহার হৃদয়ে রাজহংসীন ম্যায় বিচরণ করিত, তাহাদিগের 
আর সে জীহল্বীকুলে দিবসে দেখিতে পাওয়া যায় না-_তবে যে সকল কুলকামিনীগণ 
স্র্ধ্যদেবকে মুখ দেখাইতে লঙ্া পান, এবং যাহার! তন্দ্রন্য যামিনী প্রভাত না হইতে 
হইতেই স্থান করিয়া থাকেন কেবলনাত্র তাহারাই এক্ষণে জাহুবীর শোভাবর্দ্ধন 
করিয়া থাকেন । এনত অবস্থায় একদা! অতি প্রত্যুঘদে দুইটি অবগুঠনবতী যুবতী 
একটি পরিচারিকা সমভিব্যাহারে অতি জ্রতপাদবিশ্ষেপে ভাগীরথী তীরাভিসুখে 
কঘোপিকঘন করিতে করিতে গমন করিতেছিল। 

“বিনোদিনী এখনও রাত আছে ?", 

হ্যা এখনও ঢের রাত, আমার গা ছম্‌ছম্‌ কর্চে__এ দেখ এখন খুখতারাও 
উঠেনি । চন্দ্র দিদি ফিরে যাই চল ।” 

“দূর হ ! এতদূর এসে আবার ফিরে যাবি কেন-_ভয় কি লে! 1” 

বি) (চুপি চুপি ) আজ বড় দিদির ঘরে গামছ। আন্তে গিয়ে এক ভয়ানক 
বিকটাকারু মানুষ দেখে আমার সেই অবধি বড় ভয় হয়েছে_ 

চ। সেকি? কুমুদিশীর ঘরে_ 

বি। ত্যা। 


ই লিখিত ঘটনার ছুট এক দিবস পরে শুবর্ণপুর গ্রান অন্ধকারময় 
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ঢ। কখন দেখিলি? 
বি। এই মাত । 
চ। এতক্ষণ বলিলদ্‌নি যে? 


বি। বড় দিদি বল্তে নিবেধ করেছিল । 

চ। তবে বল্লি যে। 

বি। বলতে কি চন্দ্ৰ দিদি, যতক্ষণ এই কথাটা আমার পেটের ভিতর ছিল তত- 
ক্ষণ আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল__-আমার মাতা খাস কাকেও বলিল্‌নে, -আম্ার 
ভশ্গিনীপতিকেও ন।-_ 

চ। না! তা বল্ব না--তুই কাকে দেখ লি_ 

বি। আমি তাকে চিনি না কিন্ত মুখ দেখে বোধ হইল যেন তাকে কখন 
কোথায় দেখেছি । 

চ। কেমনতর দেখতে । 

বি। দেখতে সঙ্গযাপীর মত- বুক পর্য্যন্ত পাকা দাড়ি । খুব বড় বড় চোক, 
গেক্ুয়! বসন পরা গলায় রুদ্রাক্ষের মালা । 

চন্দ । কি কর্িতেছিল ? 

বি। বড় দিদির শিওরে বসে মাথায় হাত বুলাইতে ছিল ; আমি ঢুকিবামাত্র 
চমকিয়া উঠি! অন্য দ্বার দিয়া পলাইল । 

চন্দ্র । কুমুদিনী কি করিতেছিল ? 

বি। তার এখন একটু জ্বর ছেড়েচে। আমি তাকে জিঙ্দ্রাস। করিলাম দিদি 
ও কে? তিনি বলিলেন এক সল্লাসী আমার চিকিংস করিতেছেন, জ্বর বিশ্রাম 
কালে আমাকে দেখিতে এসেছিলেন, তারপর আমি যখন গামছা লইয়! ফিরে আলি 
তখন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বিনোদ, যে সন্গ্যাসীকে এখানে দেখিলি, কাহাকেও 
বলিসনে, কাকাও যেন না জ্বানতে পারেন ।” 

চন্দ্ৰমুখী ॥ “বাবারে বলিতে নিষেধ করিয়াছে |” এই বলিয়া চন্দরযৃখী অক্যমনন্ফ 
হইল । কিয়ংক্ষণ পরেই যুব্তীদ্বঘ্ গঙ্গাতীরে আসিয়। উপস্থিত হইল ॥ নদীর 
শোভা। দেখিয়া! দাড়াইল । বিশালহদয়া জাহুবী নক্ষত্র-কিরণে বিক্মিক্‌ করিতে 
করিতে দূরপ্রান্তে ধুমময়ে মিশিয়াছে । নদীর অপর পারে রজনীর অস্পষ্ট আলোকে 
অন্ধকারময় দেখাইতেছিল । অদৃরবর্ডিনী ক্ষুত্র ক্ষ তরণী হইতে দীপালোক নদীজলে 
প্রতিবিদ্বিত হ্ুইতেছিল, আর শীতল নৈশবায়ু নদীহ্ৃদয় আন্দোলিত করিয়া, 
যুবতীদের ন্বেদবিজড়িত অলকাগুপ্ছের চাঞ্চল্য বিধান করিতেছিল । যুবতীদ্বয় 
বিশেষ প্রীতিলাত করিয়া কিছুক্ষণ তীরে দাড়াইয়। দূরে একটি ক্ষুদ্র তরী হইতে 
কে গায়িতেছিল তাহাই শুনিতেছিল_ ততপরে আন্তে আনন্তে ঘাটে নামিল । 
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তাহাদিগের পূর্বের দুই একটি দ্লীলোক আসিয়া ঘাটে স্রান করিতেছিল, তাহা- 
দিগের মধ্যে বাচাল প্রাচীন চন্দরমুখীকে জিজ্ঞাল! কর্রিল, “কুমুদিনী কেমন 
আছে ?” 

চন্দ্র । কুসু এখন ভাল আছে ॥ এই মাত্র জ্বর ছেড়েছে। 

প্রাচী । আর সে বাবুটি কেমন আছে? 

চন্দ্র । তা বিশেষ জানি না-শুনিয়াছি বড় হুর__দিবারাত্র বেহু সে 
আছে। 

প্রা। আচ্ছা, কুমুদিনীর ও বাবুটির এক সময় জ্বর হোল কেন ? 

চন্দ্র । €ক্রুন্ধভাবে ) কেন তা কে জানে_ কুষুদিনীর জ্বর হোল স্বর্ণের শোকে, 
বাবুটির জ্বর হোল ডাকাতের মাথায় মেরেছিল বলে । 

শ্রী । বাঝুটি তোমাদের বাটাতে কেন ? 

চন্দ্ৰমুখী উত্তর করিল না । 

বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, “ও গে! সে বাবুটি আর কেহ নয়__আমাদের রমণ- 
পুরের খুন্ডীর জানাই, তা আমাদের বাড়ী থাকবে না তো! কোথা যাবে ?” 

প্রা। কার, প্রমদার স্থানী ?__-আহ। প্রমদ! মোরে গেছে ছোড়া কি আবার 
বিয়ে করেছে ? 

চন্দ্ৰমুখী বলিল, “বিয়ে হয় নি কিন্ত হবে” 

প্রা? কার সঙ্গে ? 

চন্দ্র । তোমার সঙ্দে । 

প্রা॥। (হাসিয়। ) তা তোমরা এমন সব যুবতী শ্যালী থাকতে আমার সঙ্গে 
কেন ॥ কুমুদিনী এমন সুন্দর কড়ে বুড়ি, তাতে আবার বাপ বিধব। বিয়ে না দিতে 
পেরে বিবায়ী হয়েছে । কেন কুমুদিনী বিয়ে করুক না, তা হলে বাপ ঘরে ফিরে 
হাসুবে । 

চন্দ্ৰমুখী উত্তর করিলেন না_বিলোদিনী “পো ড়ার মুখ তোমার” বলিয়া জলে 
সামিলেন কিন্তু পল্চাং হইতে তাহাদিগের পরিচারিকা চুপি চুপি প্রাচীনার কানে কানে 
বলিল, “তা আশ্চর্ধা নয় ।”” 

প্রাচীনাও তদ্রুপ মৃত্স্বরে বলিলেন, “কেন লে?” 

পরিচারিক। উত্তর করিল “জামাই বাবু প্রলাপে দিবারাত্র বড়দিদির কথ! বলে 
থাকেন এবং বড়দিদিও ছর ত্যাগ হলো, জ্ঞান হলেই জামাইবাবুর কথা জিজ্ঞাস! 
করে|”? 

পতাতে বিয়ে হবে কেমন করে জানলি 1” 

পরিচারিকা বলল, “1 তুনি বুঝে নাও |? 


১২৮২ ] শৈশৰ সহচন্সী ৪০৫ 
প্রাচীনা বলিল, “তাত বৃঝলুম এখন চুপ কর।” তৎপরে উচ্চৈ:স্বরে 
পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া! বলিল, “বিহু তুই কি রজলীবাবুর বাড়ীতে আর 
থাকিস না ₹?? 
বি। আর কার জন্টে থাকিব । যে স্বর্ণের জন্য ছিলাম সে গলিয়। অঙ্গার 
হইয়াছে__এখন আবার সাবেক মুলিব বাড়িতে আছি । এই বলিয়া অল দিয়া! 
চক্ষু সুছিল । বিনোদিনী ও চন্দ্ৰমুখী স্বর্ণকে মনে পড়াতে অবিশ্রান্ত নয়ন বারি 
জাহ্‌বীর জলে বর্ধণ করিতে লাগিলেন । প্রাচীল। অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুহিতে সুছিতে 
বলিল, “আহা স্বর্ণ কি স্ু্দর মেয়ে ছিল যেমন রূপ তেমনি গ্ুণ__অমন মেয়ে 
কলিতে হয় না আপনার প্রাণ দিয়! স্বামীকে বাচালে |” 
বিধু বলিল, “আর তেমনি উপযুক্ত পাত্রে পড়েছিল, ব্রজনী বাবুর মতন বাবু, 
দেখিনি |” 
পশ্চাং হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, “চুপ কর হারামজাদি ! রজনীর 
মতন বাবু দেখিস্নি ? সে আবার বাবু £ কে তাকে বাবু কলে, কে তাকে এত ধনের 
অধিপতি কলে? লেও আমি । পাষণ্ড ! লেমকহারাম ! এখন আমায় চিন্তে পানে 
না, বলে আমি পাগল হু ! হু হু! আমি পাগল ! হি! হি! হি!” 
রমণীগণ দেখিল তটোপরির দাড়াইয়। গলিতবসন। আলুলায়িত রুক্ষ কেশ! মধ্য- 
বয়সী সুন্দরী, একটি স্ত্রীলোক রোষভরে হাসিতেছে । সেই অবিরত বায়ুতাড়িত 
তরঙ্গিনীর উপকূলে অস্পষ্ট উষালোকে সেই উন্মাদিনীর মৃত্তি দেখিয়। রমণীগণ 
চমকিত হইল । বিনোদিনী তীতা হইয়া! চন্ৰমুখীর অঞ্চল ধরিয়। তাহার পশ্চাৎ 
লুকাইল । 
উন্মাদিনীর হাসি থামিল । কিছুকাল সকলেই নিস্তব্ধ, তৎপরে উল্মাদিনী সেই 
অন্ধকারময় জাহৃবীর উপকূল আলোড়িত করিয়া অতি মধুর স্বরে গায়িতে লাগিল 
ডুবিতে এসেছি আমি জাহল্বী সলিলে । 
কি কাজ জীবনে মম চিরদিন ভাবিলে ॥ ’” 
ধন জন ছিল যত প্রিয়তম পতি সমত । ক এ 
একে একে সবে আসি ডুবে গেছে জলে ॥ 
উদ্মাদিনীর চাঞ্চল্য দেখিয়। বয়ঃকনিষ্ঠা বিনোদিনী ভীত! হইল এবং তাহার ব্যস্ততা 
হেতু চন্দ্ৰমুখী তাহার সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । যখন বিনোদিনী উল্মাদিনীর 
সম্মুখ দিয়! যাইতেছিলেন তখন উদ্মাদিনী তাহাকে দেখিয়া বলিল, “হু হু! তুমি 
বড় ন্ুন্দরী_ সাবধান তোমার বড় বিপদ 1” বিনোদিনী ভীত! হইয়া চজ্্মুহ্ধীর 
পশ্চাৎ পম্চাৎ চলিল__পরে কুল হইাতে উপরে গিয়। বলিল, “চন্দ্রদিদি মাগি কি 
ভয়ানক পাগল ৷ কিন্ত কি সুন্দ্রী ছিল, এখনও কত রূপ রয়েছে |? 
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রমমীগণ চলিয়া! গেল, কেবল ঘাটে একাকি নী পুব্ধোলিখিতা প্রাচীনা রহিল; 
আর উপকূলে উন্মাদিনী ছিল । প্রাচীনা আস্তে আস্তে আসিয়া তাহাকে বলিল, 
প্হাগা রজনীকে কেমন করে তুমি বড় মানুষ কলে ? সে যে তার বাপের বিষয়ে 
বড়মাম্য হয়েছে ।” 

উন্মাদিনী উচ্চহাসি হাসিয়া! বলিল, “তার বাপ ! তার বাপ,কে? রমাকাস্ত ! 
ছু । নানা! সেকেবল আমি ল্রান। হি! হি!” এই বলিয়! উন্মাদিনী বেগে 
সেস্থান হইতে পলায়ন করিল । বর্ধীক্সী চমকিত হইয়া সেই স্থানে দাড়াইয়া 
রহিল । 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 
সেই সন্ব্াশীব পরিচয় 


ডাকাতি হাঙ্গাম! কিছুদিন পরে নিবিয়া গেল । তৎপরিবর্ধে আর একটি নূতন 
ঘটনা উপস্থিত হুইল । তাহা লইয়া স্ববর্ণপুরে পাড়ায় পাড়ায় গণ্ডগোল হইতে 
লাগিল । এই আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছোদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে কুমুদিনী অতি 
শৈশবে বিধবা হওয়াতে তাহার পিতা হরিনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার তাহার বিবাহ 
দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন । কিন্তু সে উদ্চোগে সফল হইতে না পারি 
উদ্নাসীন হইয়াছিলেন । এক্ষণে হঠাৎ হরিনাথ মুখোপাধ্যায় সন্যাস আশ্রম ত্যাগ 
করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রচার করিলেন যে, তাহার কন্যা কুমুদিনী 
পুনরায় বিবাহ দিবেন । 

বোধ হয় বলা বাহুল্য, বিনোদিনী বে লল্ল্যালীকে কুমুদিনীর শিম্পরে বসাতে 
দেখিয়াছিলেন তিনি হরিনাথ মুখোপাধ্যায় । অপত্যন্সেহের অনুরোধে সন্থ্যাসাশ্রমে 
থাকিয়াও আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া কুমুদিনীকে গোপনে দেখিতে আসিয়াছিলেন । 
কুমুদিনী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিয়া স্বর্ণের শোক ভুলিয়া গেলেন, এবং তীহার 
"পিতাক সন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহে আসিতে নানা প্রকারে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন । এই প্রকারে প্রতিদিন রাত্রে হরিনাথ মূখে। কুমুদিনীকে শ্গোপর্নে 
দেখিতে আসিতেন, এবং প্রতিদিন রাছেই কুমুদিনী তাহাকে এরূপ অনুরোধ 
করিতেন । ততপরে কুমুদিনী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলে একদিন রাত্রে হরিনাথ, 
কুমুদিনী ও তাহার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! তাহার গৃহীনীকে বলিলেন, “দেখ 
সংসারে আমার তুই কন্ঠ! ভিন্প আর কিছুই ছিল না । যদিও তাহাদিগকে ত্যাগ 
করিয়া। সন্গ্যাসী হইয়াছিলাম, তথাচ আমি সর্বদাই তাহাদিগকে না দেখিঘ়া থাকিতে 
পারিতাম না। সেজন্য যাহ। কিছু ঈশ্বরের উপালন। করিতাষ তাহ! এ অগ্গণলে 
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থাকিয়া করিতান, কিন্ত যে দিবস হইতে শুনিলমম তে আমার সোনার প্রতিমা! 
স্ব্ণপ্রতিভাকে হারাইয়।ছি__“'পলিতে বলিতে হরিনাথ সুবোর কঠরোপ হইল__ 
স্বরীলোকগণ ও কাদেয়। উঠিশেন, তংপরে দকলে কিঞ্চিং স্থিরতা লাভ করিলে সন্যাসী 
পুনরায় বলিতে ল।গিলেল, “যে দিবস শুনলাম স্বর্ণ প্রভাকে হারাইয়াছি, সেই দিবস 
হইতে শঈখ্বরোপাসন।য় আর মন নিবিষ্ট করেতে পারিলাম ন! সর্ববদ| ইচ্ছ। হইতে 
লাগিল যে কুমুদিনীকে দেখি, এবং কুমুদিনীর লীড়ার সংবাদ শুনিয়া*ত ইচ্ছা। বলবতী 
হুইল। কুসুকে গোপনে দেধিতে আসিলাম, প্রতিরাত্রে তাহাকে দেখিতে 
লাগিলাঘ. আমি অপতাস্মেহের যে বাধ বাধিয়। রাখিয়াছিলাম তাহ! ভালিম। গেল-_ 
আমার এখন আশ্রমবাসী হইতে ইচ্ছ| হয়’ এইকথ। বলিবামাত্র কুমুদিনী এবং 
তাহার জননী উভয়ে সন্রাসীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কাদিতে লাগিল । কুমুদিনী 
বলিল, “বাবা আমাদের আর কেহ নাই--” 

সম্যাসীর দরবিগলিত নয়না শ্রু কুমুদিনীর সম্তকে পড়িতে লাগিল । অবেক- 
ক্ষণের পর বলিল, “অমি আর তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব না । যদি তোমরা 
আমার একটি অনুরোধ রাখ ।'' কুষুদিনী বলিলেন, “বাবা কি অন্থরোধ-_তোমার 
অনুরোধ রাসব না! বাব। তুমি যে আমদের সব্ঘ !'” হরিনাথ তাহার পত্ীীকে 
উপলক্ষ করেয়া বলিলেন, “আমি কুষুদিনীর পুনরায় বিবাহ দিব, তোমরা কেহ 
আপত্তি করিতে পারিবে না” কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, "তোমার মেয়ে, তুমি 
বিবাহ দিবে, কেহ অ।পন্তি করিবে না। আমি একবার আপত্তি করিয়া তোমায় 
হারাইয়াছিলাম__ এজন্সে তোমার মতে অমত করেব ন!1)” হরিনাথ বলিলেন 
“আমার কন্যার এবিষয়ে মত জানতে চাই ।” কুমুদিনী লজ্দজাবনতমুখী হইয়া! 
রহিলেন। মুখ রক্তিমাবর্ণ হইল__মন্তকে ঈষৎ অঞ্চল টানিলেন_ কান উত্তর 
করিতে পারিলেন ন। কিন্তু সন্গযালী পুন:পুনঃ উত্তর চাওয়াতে অতি মৃদুন্বরে বলিলেন 
“বাবা যদি প্রাণ দিলেও তুম ঘরে ফিরে এল, তবে তাও আমি দিব |” হরিনাখের 
আহলাদের সীম! রহিল না; কাদিতে কাদিতে কুমুদিনীকে আশ্বীর্র্বাদ করিলেন 
সে রাত্রেই গৃহস্থাশ্রমী হইলেন । কোন গোপনীয় কারণেই হউক আর প্িতুন্সেছ - 
'ঝুঁপিতংই হউক কুমুদিনী অগত্যা। বিবাহ করিতে স্বীকৃত! হইলেন । 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
তহিত চাতক--করকাভতিঘাতী মেঘ 


হরিনাথ বাবুর গৃহে প্রত্যাগমন ও কুযুদিনীর বিবাহের সংবাদ এক দিবস 
অপরাহ্ছে গ্রাম্য প্রান্তে একটি উদ্ভানে বনগিয়া-_র্জনীকান্ত শুনিলেন | এই সংবাদ 
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ক্:ডনিবামাত্র তাহার মলোমধ্যে ভয়মিশ্বিত আশার সঞ্চার হইল । অনেকক্ষণ চিন! 
করিতে ল।গি'লেন--কি চিন্তা ? তাহার কুমুদিনী ভিন্ন কি অন্য চিন্তা ছিল? এই নৃতন 
সংবাদে আজ সেই চিন্তা অতি গাঢ়তর হইল । ক্রমে সন্ধ্যা হইল তথাপি রজনী 
সেইখানে বলিয়া ভাবিতেছেন-_উদ্ভানের পশ্চাতে একটী অভি বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত 
ভূমিখণ্ড ; তন্মধ্যে দশ বারটি গাভি বিচরণ করিতেছে । একটী রাখাল বিচিত্র স্বরে 
গাভিদিগের গৃহে প্রত্যাগমনের সক্ষেত করিতেছে । রজনীকান্ত সেই মাঠ প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়া বসিয়া আছেন ॥ নন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি হইল- চন্দোদয় হইল-_ পূর্ণচন্দ 
দেখিয়া যামিনী মধুর হাসি হাসিয়া! অন্ধকারের কালো সাড়ী_ খাস! ফুলদার সেই 
কেরেপের সাড়ী অপস্থত করিয়া, ঘোম্টা খুলিয়া, মুখ তুলিয়া হাসিল__€দ কাণ্ড দেখিয়া, 
রজনীর বাগানের ফুল, গানের পাতা, মাঠের ঘাস, সরোবরের জল, সকলেই সকলের 
সুখ চাওয়াচায়ি করিয়া হাসিয়া উঠিল । তংসহিত রজনীর হৃদয়ও হাসিল, কিন্তু চিন্তা 
আরও গাঢতর হইল । ক্রমে রাত্রি এক প্রহর হইল, তথাচ তাহার সংজ্ঞা! নাই, একত্বন 
পরিচারক কি বলিতে অংনিয়। পশ্চাতে দ্ীড়াইল । কিন্তু তাহার অবস্থা! দেখিয়া আস্তে 
আস্তে পলাইল | রজ্তনী যে কি চিন্তা করিতেছিলেন তাহা আমাদের পর্যায়ক্রমে অন্ু- 
সরণ করিয়া প্রমেক্ষেল নাই । কিন্কু ইহা বল। আবশ্যক যে তিনি শেষ লিন্ান্ত করিলেন 
যে তাহার শ্বশুর হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাং করা এবং সেই উপলক্ষে যদি 
কুমুদিনীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে পারেন তবে তাহা কর্তব্য । কুমুদিনীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কেনন করিয়! কথা কহিবেন এবং কি কথা কহিবেন আর কি 
প্রকারেই বা তাহার মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন সেই চিন্তায় এতক্ষণ বাহাজ্ঞানশূন্য 
হইয়াছিলেন । মনের ব্যস্ততাহেহ সেই রাত্রেই হরিনাথ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করা 
উচিত বিবেচনা করিলেন । রজনী জ্রতপদবিক্ষেপে চলিলেন, অতি অন্ক্ষণেই 
হরিনাথ বাবুর গৃহে আসিয়া পৌছিলেন । একজন দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
“বড়ব/বু কোথায় ?'' সে বলিল ““বড়বাবু ও শরতবাবু বিড়কির বাগানে বেড়াইতে- 
চ্ছেন।” রক্ষী জিজ্ঞাসা করিলেন “শরতবাবু কে 1?” ভ্বারবান উত্তর করিল “ক্ষত 
বাবু বাবুদের সম্বন্ধে জামাতা_ আপনার বাড়ীতে যিনি ডাকাইতের দ্বারা আঁহত 
হইস্াছিলেন।” এই কথ! শুনির। রজনী খিড়কির উগ্ভানাভিমুখে চলিলেন । উ্ভানে 
প্রবেশ বলিয়া! দূর হইতে দেখিলেন, একটি পুক্ধরিণীর প্রস্তর নিশ্মিত সোপানাবলবীর _ 
একটা সোপানে তাহার দিকে পশ্চাৎ করিয়া দুই ব্যক্তি বসিয়। চন্দ্রালোকে 
কথোপকথন করিতেছিল। পুর্ষরিণীর চারিধারে বৃহৎ কামিনীবৃক্ষের কেয়ারি ছিল | 
রজ্রনী পুক্ষব্রিপীর ঘাটের নিকট আলিয়। দেখিলেন তুইজনের একজন কুমুদিনী আর 
অস্ত জন এক যুবাপুরুষ । যে যুবা, সেই রাত্রে ডাকাতদিগের হস্ত হইতে তাহার 
প্রাণ রক্ষা! করিয়াছিল সেই যুব! । রজনী কিংকর্ব্যবিমূড়ের ম্যায় এক ক।মিনী- 
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বৃক্ষের অন্তরালে দাড়াইলেন। কিন্তু সেইন্হানে যাহা শুনিলেন তাহাতে তিনি 
প্রস্তরবং দীাডাইয়। রহিলেশ । শুনিলেন যে যুবক অতি ব্যগ্রতাসহকারে 
কুসুদিনীকে কি বলিতেছে ; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই উত্তর করিতেছেন ন1-_ 
শরতকুমার কুমুদিলীকে বলিল, “তবে কেন_ কেন তুমি এই তিনমাস ধরিয়া পীড়িত 
অবস্থায় আনার জন্য যত্ন প্রকাশ করিতে__কেন তুমি আমায় প্রতিদিবস দেখ! 
দিতে--তুমি কি জানিতে ন। তোমার সৌন্দর্য্য দেখিবা! মাত্র লোকে মোহিত হয়—_ 
তুমি জানিয়া শুনিয়াও কেন আমার এ ছ্গশা করিলে? কেন আমায় চির অভাগা 
করিলে ? ইহার দায়ী তৃমি_ কুমুদিনী বঙ্গ-_বল,_-বল, আমায় বিবাহ করিবে 
কিনা” 

উত্তর নাই ; কুমুদিনী মুখাবরণ করিয়া সোপান প্রান্তে বসিয়া আছেন 
শরতকুমার পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “কুসুদিনী আমার অল্প বয়স__২২ বৎসর 
মাত্র লামার আরও বহুকাল বাচিবার আশা আছে কিন্তু তানার এক কথায় বহুকাল 
বাঁচিবার আশ! একেবারে ঘুচিবে__একবার তুমি বল আমি সংসারে থাকিব কি না!” 
কুমুদিনী আর থাকিতে পারিলেন না অস্ফুটন্বরে মুখাবনত করিয়া বলিলেন, থাক” 
এবং তৎক্ষণাৎ লঙ্মায় বেগে সে স্থান হইতে উদ্যানের অন্যদিকে গেলেন । 
শরংকুমারের হৃদয় সুখে উছলিয়! উঠিল । শরৎকুমার কুষুদিনীর পশ্চাৎ অনুসরণ 
কর। অকর্ধব্য বিবেচন! করিয়া, গৃহাভিমুখে চলিল । হাসিতে হাসিতে চলিল আর 
কামিনী বৃক্ষের তলায় রজনীকান্ত ঈ।ড়াইয়া কি করিল ? হাসিতে লাগিল ? 

তিনি বস্তাঘাতব্যথিত ব্যক্তির ম্যায় মুমূর্যু হইয়া, কামিনী বৃক্ষের একটি ডাল 
অবলম্বন করিয়। দীড়াইয়াছিলেন। সে স্থান অসহা হুইল, তগ্রহথদয় হই! 
গুস্থে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন । আসিতে আসিতে উদ্ভানের মধ্যে ভাহার 
সেই মনোহারিণীর দেখা পাইলেন ; পুনরায় প্রস্তরবং সেইখানে দীাড়াইলেন । 
কুষুদিনী গজেন্দ্ৰ গমনে চন্দালোকে হাসিতে হাসিতে আসিতেছিল। রজনী দেবিলেন 
কুমুদিনী কোন অসীমস্থখে চঞ্চল হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য তাহার লাবণ্য দ্বিগুণ 
বৰ্দ্ধিত হইয়াছে । সে রূপ দেবিয়া রজনী চক্ষু সুদিলেন। ইচ্ছা হইল কুমুদিনীর 
সন্মুখে সেইখানে তাহার মৃত্যু হয়--ক্রুমুদিনী হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট 
আসিল । রঙ্জনী সমুখ নত করিয়া! রহিলেন-_সে লাবণ্য তাহার অসম হইল । 
কুমুদিনী অতি মধুর স্বরে বলিল ভগিনীপতি, এস গৃহে চল; এই বলিয়া হস্ত 
ধরিল। রজনীর শরীর কাপিয়। উঠিল, হস্ত কাপিতে লাগিল, কুমুদিনী জিন্তাস! 
করিল তগিনীপতি কাপিতেছ কেন ? রজনী উত্তর করিলেন না, কি উত্তর করিবেন? 
কুমুদিনী উত্তর না পাইয়া তাহার মুখপ্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন, মুখ অতি মান, 
দৃি সৃত্তিকার প্রতি । কুমুদিনী অভি কোমল স্বরে আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 


২ সপ 


৪১০ বঙ্গদৰ্শন [ অগ্রছাদ্রণ 
“কেন, ভগিলীপতি কাপিতেছ কেন ? জরীরে কি কোন অস্থধ হয়েছে ?'” রুজলী 
সে আদরের স্বরে উন্মত্ত -হইয্সা উঠিলেন__এধং বিক্ৃতত্বরে বলিলেন, “শারীরিক 
অস্বখে, না তা নয় ।” 
*-- কুমু ৷ তবে কেন কাপিতেছ ? 
১. রজ। কেন কাপিতেছি তোমায় কি বলিব কুমুদিনী ? 

£ কুমুদিনী পুনরায় সেইরূপ কণ্ঠব্বরে আদর করিয়া বলিল, ‘‘তগিনীপতি, আমায় 
বলিবে না ত কাকে বলিবে--আমার মাথা খাও আমায় বল ।'' 

বুচ্ছ। তুমি কি বুঝিবে কুসমুদিনি ! তুমি ত কথন নারী রূপের মহিমা দেখিয়! 
ভুল নাই-__-হদি কখন জন্মজনম্মাস্তরে পুরুষ জন্ম ধারণ করিয়া কোন যুরতীব্র রূপ 
দেখিয়া মোহিত হও তবে তখন বুঝিতে পারিবে আমি কাপিতেছি কেন ।” i 

কুষুদিনি হাসিয়া বলিল, 'ভগিনীপতি যাহারা স্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভুলে, 
তহাদিগের কি দিবারাত্র এই প্রকার হাত কাপে । তোমার কি দিবারাত্র এই প্রকার 
হাত কাপে ?” 

রন্ভজনী। কুমুদিনি, আঙ্ত এক বংসর যে স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়া ভূলিয়াছি__ 
যাহার রূপ দিবারাত্র শয়নে স্বপনে ধ্যান করিয়া থাকি, সেই আদর করিয়া আল 
আমার হাত ধরিয়াছে | এক্ষণে বুঝিলে কুমুদিলি কেন আনার হাত কাপিতেছে ? 
হাত কি কুমুদিনী__আমার হৃদয় কাপিতেছে ।” কুমুদিনী বঙ্ঞনীর হস্ত ত্যাগ করি- 
লেন, লচ্ছায় মুখ রক্তিমাবর্ণ হইল, গৃহে যাইতে হইএক পদ অগ্রসর হইলেন । 
'প্জজনী পথ অবরোধ করিলেন, যেন আর কি বলিবেন, কিন্ত কুমুদিনী বলিতে দিল 
না__অতি মধুর, অতি স্থির, কাতর, অথচ গন্ডীরম্রে বলিল, “তুমি আমার ভগিনীপতি 
ছিলে াছ- চিরকাল থাকিবে_ কেন না আমার স্বর্ণ আজিও আমার পক্ষে, মরে 
নাইঈ-__কখন মারবে না_এ স্যদয়ে চিরকাল জাগিবে। আমি কি ব্বর্ণের+ স্লামী 
কাড়িয়ু। লইব ? ছি! যদি আর এ কথ। বলিবে, তবে এই কুস্থমিত কামিনীর ডান 
এই আচল, গলায় বাধিয়া, তোমরই সম্মুখে মরিয়া স্বর্ণের কাছে গিয়া- আয়. 
জর" . | 

কুজলী কাঁচা ছেলে । যদি আমাদের মত, বিজ্ঞ লোকের কাছে পরামর্শের জন্য 
আঁসিত, তবে আমর। পরামর্শ দিতাম যে বাপু, ঘা! হলো ত! হলো, এখন আর থে'টিয়ে 
কাজ নাই-_এখন চবের জল সুছিয়া, ঘরে গিয়। সকাল সকাল আহার করিয়া, শয়ন 
কর। কাল সকালে আর কোন একট! স্বন্দরী কল্তার সন্ধান কর। যাইবে । কিন্তু 
সজ্জন কাচা ছেলে, অত বিবেচল। লা করঘা বলিয়া বসিল, “আসি এ উত্তর প্রত্যাশ। 
করিয।ছিলাম |"? 


১২৮২ ] শৈশব সহচরী ৪১১ 


কু। ঘদি তোমার প্রতি আমার কি প্রকার শ্রেহ বুঝিতে পানি এ উত্তর 


প্রত্যাশা কহিয়াছিলে, তবে কেন আপনার. মনে গুরূপ ভাবকে আশ্রয় দিয়া- 
ছিলে__ 

রক্গ। আমি এতদিন এরূপ উত্তর প্রত্যাশ! করি লাই কিন্তু এখন করিদ্প- 
ভিলাম। 

কু। কেন- এখন কিসে? 

রক্ত । আম আগে বুঝিতে পারি নাই যে আনা হইতে শরৎ কুমার তোমার 
আন্গ গ্রহের পাজ 

কু। ( অতি কঠিন স্বরে ) আমি জানিতাম রক্রনী বাবু তত্র লোক, কিন্তু তিনি _ 
যে ইতরের হ্যায় আড়ি পাতিয়া লোকের গোপনীয় কথা শ্ুলেন তাহ! জানিতাম না 
বেশ করেছেন-_কিন্ত আমার সঙ্গে আর কখন যেন সাক্ষাৎ ন। হয় |” এই বলিয়া 
কুমুদিনী ক্রোধে গৃহাভিমুখে চলিলেন ; রজনী বিশ্মিত হইয়। সেইখানে 
রহিলেন | ততপরে আব্মম্মতি লাভ করিয়া দৌডিয়। কুমুদিনীর সন্মুখে গিয়া 
বলিলেন, “আমার একট শেষ কথ। শুন__এ কথ তোমার শুনিবার কোন আপত্তি 
নাই। আমায় যে কটুক্তি করিলে তাহার আমি যোগা লহি , আমি ইচ্ছাপূর্ববক 
তোমাদিগের গোপনীয় কথোপকথন শুনি নাই; আমায় দ্বারবানের! বলিল যে 
তোমার পিতা এই উদ্ভালে আলছেন ; আমি তদন্কসারে এখানে আসিলাম । 
কামিনী বৃক্ষ পধ্যন্ত আলিয়া! তোমাদিগের কথাবার্তা শুলিলাম । শুনিয়া "আমি 
স্তম্তিত ও চলতশক্তিহীন হইয়াছিলাম- কেন তাহ! আর বলেতে চাহি না। স্থবতরাং 
তোমার শেষ কথাও শুনিতে পাইলাম__ আমি ইচ্ছাপূর্বক তোমাদের কথ! শুনি 
নাই__ আমি অভদ্র নহি__আমি ইতর নহি-_তুমি আমায় এ প্রকার শ্বভাবান্লিত মনে 
করিলে আমার মৃত্যুই শ্রেয় । আমার সহিত আর তোমার লাক্ষাং হইবে না। 
তুমি আমার সব। তোমার সন্মুখে শপথ করিতেছি আর দেখা দিয় তোমীন্ু যন্ত্রণা 
দিব ন1।” 
৮৯১ এই বলিয়া রজনীকাস্ত বেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন । কুমুদিনী দেখি- 
লেন যে রজনী এই কথা যখন বলিতেছিলেন, তখন তাহারে চক্ষে তুই একর কৌটা 
বারিবিন্দু পড়িয়াছিল--কুমুদিনী ব্যথিত। হইয়! সেইখানে দাড়াইয়। রহিলেন। 
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[ কলেজ রিউনিয়লের ছিভীগ্ সম্মিলন উপলক্ষে 1» ] 
এহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । 
(১) (৭ ) 


-পঞ্চমী তিখি আজি বঙ্গে, বল্‌, বীণা বল, “নবীন জীবনে 
বাছা দেখি বীণা ব্দানন্দের সঙ্গে, খেলিলে আনন্দে ঘাহাদছের সনে, 
খেলাপে হদছে সখের তরজে, হালিলে, কাদিলে, মিলিলে স্বপনে, 
ভাসা দেখি তায় আশার হুল । আজ কি তাদের স্মরণে মাছ ।॥” 
( ২ ) ( ৬ ) 
গশুলিয়া প্রাচীন “অফিউস” পান “ন্বরণে কি লাই সে সৌর্রভমন্ 
লাইল চেতন অচল পাহাণ, শৈশনের প্রিয় পাদপ নিচয়, 
কামের বাষ্টতে যমুনা উজান তড়াগ, প্রাঙ্গণ, সেতু, শিক্ষালল্ন, 
বহিল উল্লাসে রসায়ে কুল ॥ জ্রড়ালে যাহাতে শিওর মালা । 
( ৩ ) ( ৭) 

.ভুই কি মারিবি চেতন-পরা ণে. ‘“ভুলিলে কি সেই উৎ্সাহলহরী, 
হাত-সঙ্গমে এ হখের দিনে, ভাসাযয়ে যাহাতে আীবনের তন্বী 
উথলিস্বা শ্রোত ঈষং প্রমাণে তরঙ্গ তুফণন্‌ হেয় জ্ঞান করি 

ভিজাতে প্রণস-্তরুর মূল ? উড়াতে নিশান হিচিত্রকায়া ॥ 
(৪ ) (৮ ) 
“কোথা! বাল্য-সথাঁ-"” বলি একবার “পড়ে নাকি মনে কত দিন হার, 
ডাক্‌ দেখি সুখে মিলে সব তার, “মা'__“মা” বলি প্রবেশি আলয় 
“জায় যে শৈশব-স্হৃং আবার কত স্থে খেতে সথান্ন লখায় 
আশার কাননে খেলাতে খাই |” জননী তুলিয়া দিতেন বাছা।। 





» লেখকের নিয়োগাহুলারে বঙ্গদর্শনে এই কবিতা প্রকাশিত হইশ। ইহা 
ব্ৰি-উইনিস্নে লেখক কর্তৃক পঠিত হইম্বাছিল | 


১২৮২ ) 
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“সেইন্ধণে পুন: করিপ্| উতৎ্লব 
আলিবন-মধ্যার়ে এসে। সখ্খ। লব 
লতি একদিন-_ হে সু ভুতি 


সংসারু-তুক্ষানে ভুবেছে আহা ॥ 


( ১৯০ ) 


'“মবীন প্রবীন এসে! সবে মেলি 
পরাণে জড়াই পরাণ-পুতল্লি, 


বে তাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি 


করেছি প্রাণের কপাট খুলে । 


(১১ ) 


“লঘু আশা, হার, লঘু তমা লে 
শিশওকালে যদি উনযন্ত হছে 
বাঘিতে পেরেছি হৃদয়ে হছে 


স্বার্থ, ছিংসা, গ্থেষ সকলি ভূলে । 


( ১২ ) 


“তবে কি এখন লারিন যিলিতে 7 

গাঢ় চিন্তা, নাশ! যখন হৃদিতে 

তুলেছে তরঙ্গ প্রবল গতিতে_ 
বাসন! ঝটিকা বহিছে হবে? 


( ১৩ ) 


“করিলে যে আশে এত সে কামনা, 


ধরিলে যে হৃদে এত সে বালনা-- 
শুধু কি সে সব শিশুর অলনা 


ছি তৃণ সম বিফলছুবে?7 - 


( ১৪ ) 
“চেয়ে দেখ, সখে, রন্সেছে তেমতি 
_ পাঠপ্বহ, মাঠ, সরোবর, পথি, 
তেমতি স্থঠাম স্থন্দর মৃহতি 
সেই ন্বস্তশ্রেণী হাসিছে হায় । 


হ্হাৎ-লজ মন 


৪১৩ 
(১৫ ) 
‘‘আামরাও তবে ছাশিব না কেন ? 
ছাসিতাম হখে আপে সে যেষন 
আট্খশাশে যবে করেছি আঙ্ছণ 
তামু, বৃট্ি-থারা ধরি মাথাত ॥ 
( ১৬.) 
“অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর, 
আহে কত দিন দেখ কতবার, 


তেবেছ কি কু কত রয় তার 
করাল কুতাস্থ করেছে চুরি 1 


( ১৭ ) 
“কোথা সে আছি রে স্ষণআন্ম। ঘর 
‘“ছারিক"” হ্হাৎ বঙ্গের ফিিন ! 
কোথা] ‘ অন্ববল- মলয় সমীর ! 
“দিলবন্ধু" বন্গ-লাছিতা-হরি ! 


{ ১৮ ) 


‘জমধুসুৰন” কোথা সে এখন! 

তার তরে আর কে করে ক্রন্দন 

সহপাঠী তার ?_-এবে অদর্শম 
বঙ্গের প্রদীধ্য প্রভাত তাহা ? 


(১৯ ) 
‘হে বান্ধয়, সখ্ে তোযরাও সবে 
ক্রমে ক্রমে লীন হইবে এ তরে, , 
নাম, পদ্ধ, শোত! কিছুই মা] রবে » 
কালেতে হইবে সকলি ছার! । 


({ ২* ) 


“তাই বলি.তাই এসে! একবার 
সন্বংসরে স্বখে মিলি হে আবার, 
সহা বদনে হদক্ষের হার 

খুলিল্সা দেখাই, দেখি আনন্দে । 


৪১৪ 


( ২১ 9) 
“জার কত দ্বিন বাচিব শে বল 
যাকালির ক্ষুজ আবন-সম্বল 
কবে সে স্ুশ্াবে__ছাড়িঘ্লা সকল 
ভুলিতে হইবে এ যকরম্দে । 
( ২২ ) 
“এ শোকের ছালা ছিল না হখন-_ 
পড়ে মাই চাকি হয় দর্পন, 
স্ুথপূর্ণ মহী, স্থাখপূণ মন 
সকলি স্বন্দর মাধুত্রীময় | 
( ২৩ ) 
“সবে স্থা-ভাব-__ ছিল ন! বিচার 
ঘমাঢ্য, কাঙ্গাল, ক্াাজপ্রল্র আর, 
একি শে আলম, পঠন সবাল-_ 
আনন্দে হৃদদ্ব যপগন রয় ॥ 


(২৪ ) 
“সেই হ্থতখমন্র স্বাহাতের মেলা, 
পেঘেছ আযাব কল শবে খেল', 
হের সাপে ভাশাইন্বা ভেলা 
খেলাইতে বা শৈশধকালে । 


[ আগ্রহাছণ 
( ২৫ ) 


“বাজ বীণা, এবে মিলি সব তার, 
স্বহল স্বদ্বল কারা বস্ধকোর, 
প্রপয় ফুন্থয ফুটারে সবার, 

সরস মধুর জলদ তালে ৪” 


[ কোরাল] রি 
বসম্ত-পঞ্চমী তিথি আছি বঙ্গে, 
বাজ, বীণা বেগে আনন্দের সঙ্গে, 
ধেলাসদ্গে হৃদয়ে হাখেরু তরঙ্গে, 

ভাসারে তাহাতে আশার ফুল । 


শুনিয়! প্রাচীন পাকের গান 

পাইল চেতন অচল পাবাণ, 

শ্যামের বাণীতে বমূলা উজ্জান 
বছিল উল্লাসে ব্রসায়ে কুল ॥ 


তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে, 

হনত-সঙ্গমে এ হ্থাখের দিনে, 

উথলিয়। স্রোত জহৎ প্রমাণে 
ভিজাতে প্রণর-তছর মূল ! 
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গ্াদ পত্রের প্রথা আছে, নববর্ষ পরব হইলে গত বর্ষের ঘটনা সকল 

সমালোচনা করিতে হয়। বঙ্গদর্শন সন্বাদ পত্র নহে, স্বতরাং বঙ্গদর্শন বর্ধ- 
সমালোচনে বাধ্য নহে । কিন্তু আমাদের কি সাধ করে না? যেমন অনেকে 
রাব্জা ন! হইমাও রাজকাম্দায় চলেন, যেমন অনেকে কাল। বাঙ্গালি হইয়াও 
সাহেব সাজিবার সাধে কোট পেণ্টেলুন আটেন, আমরাও তেমনি ক্ষুদ্র মাসিক 
পত্রিকা। হইয়াও, (দার্দও প্রচণ্ড প্রতাপশালী সন্বাদ পত্রের অধিকার গ্রহণ 
করিব ইচ্ছা করিয়াছি । 


কিন্তু মনুয্যঙ্গাতির এমনই তদরদৃষ্ট যে, যে যখন যে সাধ করে, তাহার সেই 
সাধে তখন বিক্ম ঘটে । নৃতন বংসর গিয়াছে পৌষ মাসে, আমর! লিখিতেছি 
অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন ! সর্বনাশ, এ যে রাম না হইতে রামায়ণ ! 
সৌভাগোর বিষয় এই যে বন্দদর্শল রচনাসম্বন্ধে কোন নিয়মই মালে ন!--অতান্ত 
স্বেচ্ছাচারী | অতএব আমরা, মনের সাধ মনে ন। মিটাইয়া, সে সাধে বিষাদ 
ইত্যাদি অনুপ্রাসের লোভ লম্বরণ করিয়া» অগ্রহায়ণ মাসেই ১৮৭৫ সালের 


সমালোচন করিব । অতএব হে গতবর্ধ ! সাবধান হও, তোমাকে সমালোচন 
করিব । 


গতবৎসূরে রাজকার্য্য কিরূপে নির্বাহ পাণ্ত হইয়াছে, তত্বিষয়ে অনেক 
অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞানিয়াছি, যে এই বৎসরে তিনশত পয়বটি দিবস ছিল, 
একদিনও কম হয় নাই । প্রতি দিবসে ২৪টি করিয়া ঘণ্টা, এবং প্রতি ঘন্টায় 
৬*টি করিয়া মিনিট ছিল। কোনটির আমরা একটিও কম পাই নাই । 
রাজপুরুষগণ ইহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপণ করেন নাই । ইহাতে তাহাদিগের 
বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে । অনেকে বলেন যে এ বৎসরে গোটাকত 
দিন কমাইয়৷ দিলে ভাল হইত আমরা এ কথার অন্ষুমোদন করি না: 
কমাইলে কেবল চাকুরিয়াদিগের বেতন লাভ, এবং সংদ্বাদ পত্র লেবকদিগের 


B১৬ বজপর্শন [ অগ্রহায়ণ 
শ্রমলাঘব : সাধারণের কোন লাভ নাই; ( আমরা মাসিক, ১২ মাসে বারখানি 
কেহ ছাড়িবে লা । ) তবে, প্রীক্ষকালটি একেবারে উঠাইয়। দিলে, ভাল হয় 
বটে। আমরা কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করিতেছি, বারমাসই শ্মতকাল থাকে 
এমন একটি আইন প্রচারের চেষ্টা দেখুন । 

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, এ বৎসর সকলেরই এক এক বঙ্লর পরমানু 
চুলি শিল্পাছে । কথাটায় আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি লা। আমর! প্রতাক্ষ 
দেখিতেছি, আমাদের ৭১ বৎসর বয়স ছিল, এ বৎসর ৭২ হইয়াছে । যদি 
পরমারু চুরি গেল, তবে এক বৎসর বাড়িল কি প্রকারে? নিম্দক সম্প্রদায়ই 
এমত অধথার্থ প্রবাদ রটাইয়াছে। 

এ বৎসরে খে শ্রবৎসর ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, এ বৎসর 
অনেকেরই সন্তান জন্মিয়াছে। টিছিমেষ্টেপ ডিপার্টমেন্টের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ 
বিশেষ তদন্তে জানিয়াছেন, যে কাহারও কাহারও পুজ হইয়াছে, কাহারও কনা! 
হইয়াছে, এবং কাহার গর্ভস্রাব হইয়া! গিয়াছে ॥ হ্ঃখের বিষয় এই যে, এ বৎসর 
কতকগুলি মনুষ্য, অধিক নহে, রোগাদিতে মন্রিয়াছে । শুনিয়াছি যে এদেশাজ। 
কোন মহাসভা পালিমেন্টে আবেদন করিবেন যে, এই পুপাভূম তারতরাজ্জো, 
মম্ুন্য না নরিতে পায়। তাহারা এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, যদি কাহারও 
নিতান্ত মরা আবশ্যক হয়, তবে সে পুলিসে জানাইয়া অনুমতি লইয়া 
মরিবে। 

এ বংসরে ফাইন্যান্সিয়ল ডিপাটমেন্টের কাণ্ড অতি বিচিত্র আমরা আন্ত 
হইয়াছি যে গব্ণমেন্টের আয়ও হইয়াছে, ব্যয়ও হইয়াছে । ইহা বিস্ময়কর 
হউক বা না হউক, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে ইহাতে গবর্ণমেণ্টের টাকা হয় কিছু 
উদ্বর্ত হইয়াছে, নয় কিছু অকুলান হইয়াছে, লয় ঠিক ঠিক মিলিয়া গিয়াছে । 
আগামী বৎসর (৭৬ শালে ) টেক্স বলিবে কি না, তাহা এক্ষণে বলা যায় না, 
কিন্তু ভরসা করি ৭৭ শালের এপ্রিল মাসে আমর! একথ! নিশ্চিত বলিতে 
পারেব । 

এবার বিচারালয় সকলের কার্যের আমর! বিশেষ সুখ্যাতি করিতে পারিলাম 
না॥ সত্য বটে যে, যে নালিশ করিয়াছে, তাহার বিচার হইয়াছে, বা হইবে 
এমন উদ্যোগ আছে, কিন্তু যাহার! নালিশ করে নাই, তাহাদের পক্ষে কোন 
বিচার হয় নাই । আমর] ইহা বুঝিতে পারি লা; যেখানে সাধারণ বিচারালয়, 
সেখানে, নালিশ করুক বা লা করুক, বিচার চাই। কেহ লৌদ্র চাহুক, বা 
না চাহক সুর্ধ্যদেব সর্বত্র রৌদ্র করিয়া থাকেন, কেহ কৃঠি চাহুক বা না চাক, 
বেঘ ক্ষেত্রে ক্ষেতে বা? করিনু। থাকেন, এবং কেহ বিচার চাতক বা না| চাক, 
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বিচারকের উচিত গৃহে গৃহে ঢুকিয়া বিচার করিয়া আতদন। যদি কেহ বলেন, 
যে বিচারকগণ এরূপ বিচারার্থ গৃহে গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে গৃহস্থগণের 
- সশ্মার্ক্মনী সকল অকস্মাৎ বিক্ষ ঘটাইতে পারে, তাহাতে আমাদের বক্তব্য যে, 
গবর্ণমেন্টের কর্্মচারিগণ সম্মার্জনীকে তাদৃশ ভয় করেন না_ সম্মাগ্নীর সঙ্গে 
নিম্মশ্রেণীর হাকিনদিগের বিলক্ষণ পরিচয় আছে, এবং প্রায় প্রত্যহ ইহার 
সঙ্গে তাহাদের আলাপ হুইয়া থাকে । যেমন ময়ূর সর্পপ্রিয় হহারাও তেমনি 
সম্মাঞনীপ্রিয় দেখিলেই প্রা ভক্ষণ করিয়। থাকেন । আমরা এমনও 
শুনিয়াছি যে গব্ণমেন্টের কোন অধস্তন কর্দ্মচারি প্রস্তাব, করিয়াছেন যে, 
যেমন উচ্চশ্রেমীর কম্মচারিগণের পুত্লস্কারের দশ্য “অর্ডর অব দি ষ্টার অব হঁত্ডিমা” 
সংস্থাপিত কহ হইয়াছে, সেইরূপ নিয্ন শ্রেণীর কর্ণচারিগণের জন্য “অর্ডর 
অব দি ক্রমিক” সংস্থাপিত করা হউক । এবং বিশেষ বিশেষ ওলবান, ডিপুটি 
এবং সব প্রভৃতিকে বাছিয়া বাছিয়া লাকলাইনের দড়িতে এই মহারতুটিকে 
বাধিয়্া ভাহাদিণের গলদেশে জম্বঘমাল করিয়া দেওয়া হউক । তীহাদের 
চাপকান চেন চাদর বিহুযিত সদ! কম্পবান্‌ বক্ষে ইহা অপূর্ব শোভা ধারণ 
করিবে। র্লাভ্প্রসাদ স্বরূপ প্রদন্ড ছইলে ইহা যে সাদরে গ্রহীত 
হইবে, তাহা আমর! শপথ করিয়। বলিতে পারি । আমাদের কেবল 
আশঙ্কা এই যে এত উমেদওয়ার্র যুটিবে যে ঝাটার সঙ্গুলান করা ভার 
হইবে । 

গতবৎসলর স্রৃহি হইয়াছিল । কিন্্র সর্বত্র সমান হয় নাই ( ইহা মেঘদিগের 
পক্ষপাত বটে। যে সকল দেশে বৃষ্টি হয় নাই, সে সকল দেশের লোকে 
গবর্ণমেন্টে এই মশ্ম আবেদন করিয়াছেন যে, ভবিস্যতে যাহাতে সর্কত্র সবান বুক্তি 
হয়, এমন কোন উপায় উত্তত হউক । আনাদিগের বিবেচনায় ইহার সছপায় 
নিরূপণ জন্য একটি কমিটি সংস্থাপিত করা উচিত । কোন কোন মান্য সহযোগী 
বলেন যে, যদি সরকার হইতে মেঘদিগের বারবরদারি বরাদ্দ হয়, তাহ! হইলে 
তাহাদিগের কোন দেশেই যাইবার আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু আমাদিশ্সেত্র 
বিবেচনায় ইহাতেও স্থবিধা হইবে না_কেননা বঙ্গছেশের মেঘ সকল অত্যান্ত 
সৌদামিলীশ্রিয়-_€লীদামিনীগণকে ছাড়িয়া টাকার লোভেও দেশ দেশান্তরে 
যাইতে স্বীকার করিবে লা । আমরা প্রস্তাব করি যে মেঘ সকল এবাজিশ 
করিয়া দিয়া, ভিত্তীর বন্দোবস্ত করা হউক । ক্ষেত্রে এক একজন চাপরাশীী বাঃ 
যোগ্য ডিপুটি এক একজন ভিস্তীকে দীর্ঘ বংশ খণ্ডে বাধিয়া উর্দ্ধে উদ্বিত 
করিয়া তুলিয়া ধরিবেক, ভিস্তী তথা হইতে ক্ষেত্রে জল ছড়াইয়া পারে ত নামিয়া 
আসিবে । তাল হয় না? 
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আমাদের দেশের কামিনীগণ যে দেশহিতৈষিনী নন-_নহিলে ডভিস্তীর 
প্রয়োজন হইত লা। তাহারা যদি প্রাত্যহিক সাংলারিক কাল্লাট। মাঠে শিয়া 
কাদিয়া আসেন, তাহা হইলে অনায়াসেই কুষিকাধ্যের স্ববিধা হয়, ও মেঘ 
ডিপাটমেণ্ট এবালিশ করা যাইতে পারে। তবে আমরা লোকের শারীরিক ও 
মানসিক মঙ্গলার্থ বলি যে, আকাশবৃষ্টির পরিবর্তে নারীনয়নাশ্রুর আদেশ করিতে 
শেলে একটু পাকা রকম পুলিসের বন্দোবস্ত কর! ভাই ॥ মেঘের বিত্যাতে অধিক 
প্রাণী লাশ হয় না, কিন্তু রমশীনয়নমেঘের কটাক্ষ ক্ছ্যাতে, মাঠের মাঝখ।নে, চাষা 
ভুষোর ছেলেদের কি হয় বলা যায় না পুলিস থাকা ভাল । 

শুনিলাম শিক্ষাবিভাগে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে । শুনিয়াচি 
অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক একটা! কাণমাপা কাটি প্রস্তুত করিয়াছে । তাহ! 
দের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহারা বলে, অধ্যাপকদিগের শ্রব- 
নেল্দ্রিয়শুলি মাপিয়। দেখিব-_লহিলে তাহাদিগের নিকট পডিব লা। আমরা 
ভরসা করি মাপা কাঠি ছোট পড়িবে, এমত সম্ভাবনা কোথাও নাই । 

যাহ! হউক, দু্বৎসর হউক, স্থবৎলর হইক, তিনটি নিগৃঢ় তব আমর। স্থির 
জানিতে পাব্রিতেছি_-তদ্বিবয়ে কোল সংশয় নাই । 

প্রথম, বৎসর চলিয়া গিয়াছে । এ বিষয়ে মতান্তর নাই । 

দ্বিতীয়, বৎসর গিয়াছে, আর ফিরিবে লা। ফ্রাইবার জঙ্তা কেহ কোন 
উদ্ভোগ পাইবেন না । লিক্ষল হইবে। 

তৃতীয়, ফিরে আর না ফিরে, পাঠক! আপনার ও আমার পক্ষে সমান 
কথা, কেন লা, আপনার ও আমার, পঁচাতরেও ঘাস অল, ছিয়াশুরেও ঘাস অল । 
"আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ঘাস জলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন । 


চতুর্থ বর্ধ £ নবম সংখ্যা 





- 
চী: ভারতবর্ষ, কাল্ডিয়া, নিসর এবং গ্রীন দেশে গ্রাপ্টান্দের লহুক্কাল পূর্ব্ব 

হইতেই ভ্যোতিষ শান্নালোচনার স্বত্রপাত হয় ॥ চীনেলা এই শান রাজ- 
নীতি এবং হিন্দু ক্যাল্ডিয় ও নিসন জ্ঞাতিবা ধর্বনীতির ম্যায় অপরিলর্ডদহ বিবেচনা 
করিতেন । কিন্ত গ্রীসে লাঙ্গনীতি, ধশ্মনীতি অথবা ফলিত ছেদোতহিঘেন সহিত 
সিক্কান্ত জ্যোতিযের কোনরূপ সংস্রব না থাকায় উক্ত দেশে জ্যোতিব্বিতার সম- 
ধিক উন্নতি হইয়াছিল । ক্রুপার্কদ্‌ এবং টলেনি কর্তৃক যে জ্যোতিবর্ধভার অনু- 
শীলন আরন্ত হয়, নিউটন এবং লাল্রাসের দ্বারা তাহারই পরানোৎকর্ধ সাধিত 
হইয়াছিল । কোন সময়ে চীন, ভারতবর্ষ, ক্যাল্ডিয়া এবং নিলর দেশে “জ্যাতিং- 
শান্রালোচনার আর্ত হয় তাহা নিরূপণ কর। শুকঠিল 5 এবং আধুনিক কুতবিগ্ঠ 
মহোদয়গণ জা! ৩:বাশেষের গৌরব রক্ষার্থ যত্রবান্‌ হওয়াতে এই বিষয়ে মীমাংসা 
অতীব দুরূহ হইয়াছে । যাহা হউক, ক্যাল্ডিয়া এবং মিদর দেশের চ্যোতিশান্ম 


অধায়ন করিলে প্রতাঁতি হইবে যে তদ্দেশে সিঙ্গান্ত ভ্োতিতষর বভ্ক্ালব্যালী 
অনুশীলন হয় নাই। 


চীন 

্রীষ্পীয় ধর্মপ্রচারকদিগের বিবরণ হইতেই চীন দেশীয় জ্যোতিব্বিলগণের বিষয় 
আমরা জ।নিতে পারিয়াছি। তাহারা লিখিয়াছেন যে, চীনের স্থাট ফোহির 
রাজস্ব সময়ে চীন দেশে সিন্ধান্ত ক্যোতিষের আলোচনার সূত্রপাত হয়। কেহ 
কেহ অনুমান করিয়াছেন যে ফোহি এবং নোয়! বাকিদ্বিশেষের নামান্তর মাত্র । 
হ্ণেহি ক্্যো(তিষিক তালিকা প্রস্তুত করেন, এবং গগনবিহারীদিগের আকৃতি 
নিরূপণেও বহুবিধ যত্র করিয়াছিলেন । হোয়াংটার রাজহ সময়ে ( প্রায় খৃঃ পুহ 
২৬৯৭ অন্দে ) যুসি উপমেরঃ নক্ষত্র, এবং ইহার চতুপ্পার্ম্বস্থ নক্ষত্রপুঞ্জ প্য্যাবেক্ষণ 
করিয়াছিলেন । করিত আছে যে তিনি অচল এবং: সচল ব্রত সম্বলিত একটী 
গোছুবক নিচাণ বেন, এবং চারটী প্রধান দি ডনিক্কূসণোপযোগী যন্রেণ ।যাহ। কেহ 
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দিশ্দর্শল যন্ত্র বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন) স্ঠি করিঘ্লাছিলেন । গত্রিল সাহেব 
লিখিয়াছেল যে স্ব্টীয় প্রথম শতাব্দে চীনেরা অপমগুলের তির্য্যকৃতা এবং গ্রহণের 
প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিয়াছিলেন * এবং ইহার বহুকাল পূর্বে সৌর বৎসরের 
প্রক্কত দৈর্ঘ্য এবং শঙুচ্ছায়া দ্বারা সৌর মাধ্যান্কিক উন্নতি অবধারিত করিয়া 
স্রর্ম্যের ক্রাস্তি নির্ণয়, এবং মেরুর উদ্নতি প্রভৃতি নিরূপশের উপাঘ্ উদ্ভাবন করিয়া- 
ছিলেন। গত্রিল আরও লিখিয়াছেন যে খুঃ পূঃ ২০০ অবন্দে প্রণীত চীন দেশীয় 
কতকগুলি জ্যোতিবিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চীনেরা স্বর্যধ্যের এবং 
চন্দ্রের প্রাত্যহিক গতি, এবং গ্রহগণের পরি ভ্রমণকাল নিরূপণ করিয়াছিলেন। 
ভিউহোও বলিয়াছেন যে চিউন কং নামক স্বপ্রসিদ্ধ জ্যোতিবির্ধদ্‌ প্রায় ১০০৬ 
বৎসর স্বঃ পুঃ নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ দ্বারা ভিল্ল ভিন্ন পুতে নক্ষত্রগণকে আশীবন্ধ 
কন্রিয়াছিলেন | 


ভারতব্্ষীর 

হিন্দু জ্যোতির্কিদ্গণ নাক্ষতিক বার দৈর্ঘ্য ৩৬৫ দিবদ, ৬ ঘণ্টা, ১২ মিনিট, 
৩৯ সেকেণ্ড ; এবং লৌর বৎসরের দৈর্থ্য ৩৬৫ দিবস, ৫ ঘণ্টা, ৫০১ মিনিট নিরূপণ 
করিয়াছিলেন । ভাহাদিগের গণনামুসারে বিষুবদ্ধয় প্রতি বৎসর ৫৪” পুরোগমন 
করে। ভ্তাহান্না অপমগুল নিরক্ষবৃত্ত ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপন্ন করেন তাহা? 
২৪০ পরিমিত ১ চন্দকক্ষ ও নিরক্ষবৃত্ত পরস্পর তিথ্যগভাবে ছিন্ করিয়া যে কোণ 
উৎপাদন করেন তাহা! ৪০ ৩ পরিমিত ; বুধ, শুক্র এরং শনির কক্ষাবলতি ২০ 
সঙ্গলের কক্ষাবনতি ১০৩৮ এবং বৃহল্পতির কক্ষাবনতি ১” পরিমিত বলিয়া! নির্ণয় 
করেন । তাহারা কক্ষপরিধি যোজন দ্বারা পরিমাণ করিতেন । কোল্ক্রক্‌ 
বলিয়াছেন যে আব্যভট্ট পৃথিবীর পরিধি ৩৩০০ যোজন নিরূপণ করিয়াছিলেন । 
৩৩০০ যোজনে ২৫,০৮০ মাইল ; অথব1 এক অংশে ৬৯:৭ মাইল গণিত হয়। 
কোল্ক্রক্্‌ আরও বলিয়াছেন যে গ্রহপণের পাতবিন্দুঃ নিকট বিন্দু, ও দূর বিস্ধুর 
গতি বিষয়ক হিন্দু সিদ্ধান্ত, চন্দ্রের পাতবিন্নু, নিকট বিন্দু ও দূর বিন্দুর সাদৃষ্ট 
হইতে অন্মিত হইয়াছে । টলেমি প্রচারিত মতের যে অংশ হিপার্কস কর্তৃক 
উল্ভাবিত হয়, তাহাও হিন্দুদিগের অবিদিত ছিল ল1। ইহারা লঙ্কার যাম্যোভর 
বৃত্ত হইতে আ্রাঘিমা গণনা করিতেন । তৌরবৎসর, চান্দ্রমাস এবং বিষুবতের 
পুরোগনন এই তিন বিষয়ে হিন্দু জ্যোতিষিক গপনা যে হিপার্কস্‌ অথবা টলেমির 
গণনা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥ প্রাচীন 
হিন্দুর আপনাদিগের পর্শাবেক্ষণ ফল মাত্র লিপিবদ্ধ কর্রয়াছেন । ভাক্ষরাচাধ্য 
দশটি লতভানগুল পন্যবেক্ষণ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তগথা! (১) গোল, 
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(২) নাড়ীবলয়, (৩) যষ্টি, (৪) শঙ্কু, (৫) ঘটা, (৩) চক্র, (৭) চাপ, (৮) বৃত্তপাদ, 
(৯) ফলক, (১০) ধীমন্ত্র । * উহা! ব্যতীত স্ব্্যসিদ্ধান্তে নরযস্্র 1' সমস্ত রেলু- 
গর্ভাখ্য 1 যন্ত্রের উল্লেখ আছে । 

হিন্দুরা ৪৩২,০০০ বৎসরে একযুগ এবং দশযুগে অথবা ৪,৩২০,৭০০ বসলে 
এক মহাযুগ, এবং এক সহস্র নহাযুগে এক কল্প অথব। ব্রক্ষার একদিবস গণন! 
করিতেন । এই সুদীর্ঘ কালের সহিত ক্োভিষিক কালচক্রের সম্বন্ধ নিরূপণার্থ 
পণ্ডিতের! নানাবিধ যত্ন করিয়াছেন বটে কিন্তু কেহই কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই । $ 

হিন্দু জ্যোতিষিক গ্রন্থে বরাহ মিহির এবং ভ্রন্থাগুপ্তের নাম পুনঃ পুনঃ 
উল্লিখিত হইয়াছে । উচ্দ্রয়িনী নগরীর জ্োতিবির্ধদ্পণ নির্দেশ করিয়াছেন যে 
ব্ৰক্মগুপ্ত ৬২৮ খুঃ অন্দে, এবং কোল্ত্রদক সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে তিনি শু 
বত শতাব্দ শেষে বর্তমান ছিলেন । ব্রহ্ষণুণ্ড “ব্রক্ষমন্ফুট সিদ্ধান্ত” অথবা “ভ্রহ্ম- 
সিদ্ধান্ত” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । কোল্ক্রক বলিয়াছেন যে এই গ্রন্থে 
গ্রহগণের সমগতি ও তাহাদিগের প্রকৃত স্থান সন্গিবেশ নিরূপণ বিষয়ক গণনা, 
সাময়িক সম্পাদা, ভূপৃষ্ঠে স্থান নিরূপণের উপায়, সৌর এবং চান্ত গ্রহণ গণনা, 
গ্রহগণ্ের্তা উদয়াস্ত কাল নির্ণয়, শচচুছারা উন্নতি পর্যবেক্ষণ, গ্রহসণের পরস্পন্র এবং 
নক্ষত্রগণের সহিত সংযোগ, চান্দ্র এবং সৌর গ্রহণের কারণ, এবং গোল প্রভৃতি 
নিশ্মাণের উপায়, বর্ণিত আছে । 

এট সকল স্বীকৃত বিষয় হইতে কোল্ক্রক্‌ এবং উচ্জয়িনীর জ্ঞ্যোতির্বিবদগণ 
অনুমান করিয়াছেন যে__ব্রাহমিহির পুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দের শেষে আপন গ্রন্থ 
ক্চন। করিয়াছিলেন । বরাহমিহির ফলিত-জ্যোতিষ বিষয়ক একখানি গ্রন্থ 
সক্ষলন এবং “‘বৃহৎসংহিত!” প্রণয়ন করেন। উচ্জয়িনীর জ্ঞোোতির্ক্বিদ্গণ স্বঃ ২০০ 
অব্দে অপর এক বরাহমিহিরের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণে আনজতি আছে 
যে বরাহমিহির রাজ্র। বিক্রমাদিত্যের সভার একটা রত্ব ছিলেন। তাহা হইলে 
তিনি যে খৃঃ পূঃ ৫৬ অন্দে জীবিত ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই । $ 

৬ সিদ্ধান্ত শিনোষপি ১১শ ২। 


+ সি১৩অ ১৪) 
{ স্ুসি১৩অ২২। 


$ এ বিষয়ে একটি কথা আমাদিপ্েতর যনে হহু । বিবুবহস্ব প্রতিবংসর ৫9 পূরোস্নমন 
করে তাহা ছইলে ৩৮** [ সম্পূর্ণ মগ্ুল ] ২৪৯** বহসয্তে পূরোশগমন করিতে পারে । 
ইছারই অঠাদশ ৪৭ ৪৩২:-১। কিন্ধ আমন্ত্রা স্বীকার করি ইহাকে বলে, শোখা মিলন ।” 
প্রাচীন আর্ধাঠাকুবেরা এইস্প গৌক্ধা! মিলন দিয়াহিলেন কি ন! কে জ্রানে ?-_ বং সং 
$ বিশদ্ৰমানিত্য ও অনেক ওলি ভিলেন । বং সং 
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আর্যাভষ্ট, ( আরবেরা যাহাকে আর্যবাহার বলে, ) খ্বষ্টীয় পঞ্চম শতান্দের 
পুরে জীবিত ছিলেন । আধ্্যভট্ট জ্যোতিঘ এবং বীজগণিত বিষয়ক যাহা লিব্বিক্া- 
ছিলেন, তাহা এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া হবকঠিন । . 

পুলিষ এবং পরাসর প্রভৃতি জ্যোতিবির্্গণ আধ্যভট্রের সনয়ে অথবা 
তৎপুর্রবে জীবিত ছিলেন। ইহাদিগের বিরচিত কোল অন্থই এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না। 

ভাক্ষরাচাবয “লীলার তী,” “বীজগলিত," “সিদ্ধান্ত শিরোমণি” প্রভৃতি গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছিলেন । 

স্কপ্রসিক্ত ভোযোতিবিক গ্রন্থ “'সূর্য্যসিদ্ধান্ত” কোন্‌ সময়ে রচিত হইয়াছিল 
তাহার নিশ্চয় নই । অতি প্রাচীন গ্রন্থ সকলেও এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 
এক্ষণে যে গ্রন্থ “‘সূ্ব্যসিদ্ধাস্ত'” নামে প্রসিদ্ধ, প্রাচীনকালে সেই গ্রন্বেনই নাম 
“সুয্যসিভ্ধান্ত’ ছিল কি লা তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন । হিন্দুরা সময়ে সময়ে 
আপনাদিগের প্রাচীন গ্রশ্থের ভ্রম সংশোধন করিতেন, কিন্তু গ্রন্থের নাম পরিবর্তন 
করিতেন না। সম্ভবতঃ প্রাচীন শর্ম্যসিস্ধান্তের অনেকাংশ পরিবর্তিত হইয়া 
আধুনিক স্ূর্ব্যসিদ্ধান্ত হইয়াছে । 

বেণ্টলা সাহেবের হতে বরাহনিহির "'সবয্যসিদ্ধান্ত” প্রণেত৷; কিন্তু ক্টোলক্রক্ক্‌ 
এই মতের অপলাপ করিয়াছেন । 

হিন্দু এবং প্রক্ষদেশায় জ্যোতিষ শান্বান্ুসারে ব্রা নামক গ্রহদ্বারা স্বধ্য 
এব: চন্দ্র গ্রস্ত হওয়াতে গ্রহণ হইয়া থাকে । এহগণের গতি, অবস্থান, 
বক্রগৰন প্রভৃতি পাতবিন্দু এবং সংযোগবিন্দু অধিষ্ঠিত দেবতাদিগের প্রভাবেই 
হইয়া থাকে । আধ্যভট্ট গ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিয়াছিলেন ; এবং পৃথিবীর 
আহ্নিকগতিও নির্ণয় করিয়াছিলেন; এবং এই আহ্িকগতির কারণ “প্রবাহ” 
নামক প্রবল বায়ু নির্দেশ করিয়াছিলেন । ব্রক্ষগুপ্ত এই মতের অপলাপ করিয়! 
বলিয়াছেন যে এইরূপ হইলে উপরিস্থিত সকল পদাখই ভুপৃস্ঠে পতিত হুইত । 
খুৃঠীয় দ্বাদশ শতাবে ব্রক্ষগুন্তের টাকাকার পৃথ্দক স্বামী ব্রক্ষগুপ্ডতের এই আপত্তি 
খণ্ডন করয়াছিজেন । 

১৬৮৭ খু অন্দে লৌবেরী শ্ামরাল্যে রাদৌত্যে প্রেরিত হল । স্বদেশ 
প্রত্যাগমনকালে তিনি শ্যামদেশ্টয় কতকগুলি জ্যোতিবিক তালিকা লইম। যান । 
১৭৫০ খ্বঃ অন্দে ডিউবান্প নামক স্বপীয়ধর্শ্ব প্রচারক কর্ণাট দেশন্ছ কৃষ্ণ বৌরাম ব! 
কষ বা রান নামক নগর হইতে ইউরোপ খণ্ডে কতকগুলি ভ্যোতিবিক তালিক 
প্রেরণ করেন । এই সময়ে পাটোইলেট নামক অপর একজন প্রচারক ও 
মসলিপত্তনের্র নিকটবন্ভী ন্শপুর নানক স্থান হইতে অশ্যাগ্ত জোতিষযিক তান্সিক! 
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সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করেল । ১৭৬৯ স্বঃ আন্দে লা-ক্তেনটিস্‌ যিনি শুক্র 
গ্রহের স্বর্যধ্যতিক্রম পধ্যবেক্ষণ মানসে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, ত্রীবেলোর 
হইতে কতকণশ্ুলি ল্যোতিষিক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের! 
জন্গমান করিয়াছেন যে শ্যামদেশীয় তালিকা খৃঃ ৬৩৭৮ বন্দে কৃষ্ণ বৌরাছের 
তালিক! স্বীয় ১৪৯১ অব্দে, নর্শপুরের তালিকা <: ১৫৫৯ অক্চে ভ্রীভ্যালোরের 
তালিকা খুঃ পূৰ্ব্ব ৩১০২ অব্দে, অর্থাৎ কলিযুগের প্রারস্তে প্রন্থত হইয়াছিল । 

অতি প্রাচীন কালেই হিন্দু ভ্যোডিঃশাস্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল, গ্লেফে- 
মার এই মতের পোষকতা করিয়াছেন ) লেস্লী এই মৃতের অপলাপ করিয়াছেন 
বটে, কিন্তু কোল্ক্রক্‌ পেস্লির মত প্রমাদপুর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সাব 
উইলিয়ম জ্রোস্স বলিয়াছেন খুষ্টীয় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুর! জ্যোতি কি-ধদ্চান্র 
সম্যগালোচন] করিয়াছিলেন । কিন্ত ডিলামত্রী প্রীকদিগের জোতিষিক শ্রন্থাদি 
পর্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন খে প্রীক্ক্ঞাতিই সিজ্জান্ত চ্রোতিশোন্মের প্রণেতা । 

হিন্দু জোতিষিক গ্রপ্রসমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । যদা, 
প্রথমত: যে সকল গ্রন্থ দেলদ শব বলিয়া প্রসিদ্ধ ; দ্বিতীয়তঃ যে সকল গ্রন্থ স্ুবি- 
খ্যাত পুরাতন ক্লষিদিগের দ্বার! প্রণীত ২ তৃতীয়ত যে সকল গ্রন্থ কোন অনিদ্দ্দিষ্ট 
সময়ে প্রাচীন ভ্র্যোতির্ক্বিদ্গণ কর্তৃক রচিত, চতুর্থতঃ যে সকল গ্রন্থের প্রণয়ণ কাল 
এবং রচামিতার নাম আমরা অবগত হইয়াছি । 

ব্রঙ্গা, স্ু্য, লোম, বৃহশ্পাতি এবং নারদ লিদ্ধান্ত প্রথন শ্রেণীর অন্তর্গত । 

১। ব্রক্ষসিদ্ধাত্ত__উহা “বিষুঃধশ্মোতুর” পুরাণের অন্তত । 

২। ক্থুর্য্যসিন্থান্ত- করিত আছে যে স্র্য্যদের ময় নামক দানবকেক্দ কৃত + 
যুগাবসানে এই শানে উপদেশ দেল ।১ ম্বতরাং হিন্দু গণনামুসারে এই গ্রন্থ 
২১৬৪৯৭৬ বংসরও পূর্বের রচিত হইয়াছে । বেন্টলী সাহেব গণনা দ্বার! লিঙ্ছ 
করিয়াছেন ঘে সুর্য সিস্কাস্ত শ্রী ১০৯১ অন্দে রচিত হয় কিন্ত এই মত প্রমাদপুর্ণ, 
ক্বতন্নাং গ্রহণীয় নহে । 


ও ক্ুধাসিন্ধান্ত ১ অধ্যায় 9) । 

শ কুত-কাকরা তত । 

২ জ্বাবুর পেছন, বিলি পঙ্জ নিপতি যাশুদের সহিত ভারতবর্ষে আপগমম করিশ্বাছিলেন, 
১০৩১ খৃ অন্দে তায়তবধ বৃত্তান্ত নামক এক গ্রন্থ রচমা করেন । তিনি “পাত” দাষেক 
ব্যাক্তিবিশেষকে সধ্যসিঞ্ছান্ত প্রণেতা বলিরা নির্দেশ করিয়াছেন । ওক্সেবার সাহেব 
ব্ৰদ্মপ্তপ্ত বণিত “লাধ” এবং “লাত” এক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র নাম মাত্র অন্যান করিম্বাছেন । 

$ ত্রেভার (ত্র-রক্ষণ-ইত-আ) বংলর সংখযা--১২৯৬৯** ভ্বাপরের (ছ্ি-পার)--বৎসত্ত 
সংখ্যা ৮৬৪৯০, কলির (কল-পবন। ) অতীত বৎসর সংখা1--৪৯৭৩ । 
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৩। সোমসিদ্ধাসন্ত_সোম (চর) এই গ্রন্থ প্রণেত।। বেণ্টলী সাহেব 
বলিয়াছেন যে স্ুর্খ্যসিদ্ধান্তের মতই এই গ্রন্থে অবলন্বিত হইয়াছে । 

৪) বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত ইউরোপীয় পঞ্ডিতেরা দেবগুরু বৃহস্পতি প্রণীত 
এই অস্ছের কোন উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে এই গ্রন্থ অভি 
আদরণীয় ছিল । 

৫। লার্দসিন্ধান্ত__-ইহা দেবি নারদ প্রণীত । 

নিম্নলিখিত গ্রতুলি ভিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত । 

১। গর্গাসিঙ্গান্ত__এই গ্রন্থ এক্ষণে অপ্রাপ্য হইয়াছে ; কেবল হিন্দু জ্যোতি" 
ধিক গ্রন্থে কথন কখন শর্গসিন্ধান্ত হইতে উচ্চ ত অংশ মাত্র দৃষ্ট হয় । 

২। ব্যাসশিন্ধান্ত ৷ 

৩। পরাশরসিস্থান্ত--বেণ্টলী সাহেব বলেন যে আর্ধ্যসিচ্ছান্ডের দ্বিতীয় 
শুধ্যায় পরাশর প্রণীত সিদ্ধান্ত লিখিত গ্রহগপের সমগতি বিষয়ক প্রস্তাব উত্ভ'ত 
হইয়াছে । 

৪1 পৌলিষসিস্ধান্ত- _কোল্ক্রক্‌ এবং বেপ্টলী এই গ্রন্দের উল্লেখ করিয়া" 
ছেল । এই গ্র্থ এবং আধ্যসিদ্ধান্তের বত পরস্পর বিলোধী । 

৫ | পুলক্তলিন্ডান্ত । 

৬। বশশিষ্ঠপিন্ধান্ত- েপ্টঙ্পী এবং কোল্ুক্রক সাহেব বঙ্গিয়াছেন যে এই 
গ্রন্থ অগ্ঠপি বর্ধমান আছে । বেন্টঙ্পী আরও বলিয়াছেন যে বশিষ্ঠ-সিন্কান্তু এবং 
স্থর্হ্যসিন্গান্তে অনেক সৌসাদৃশ্ঠ লক্ষিত হয় । ~ 

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত । 

১৭ আা্য্াসিস্ধান্ড__আ্ঘ্যভট্ট “আধ্যাইশতক” এবং “দশগাতক” নানক ছই 
থানি গ্রন্থ রচনা করেল । বেস্টলী সাহেব “আব্যসিস্ধান্ত”” এবং “লঘ্বুআধ্যসিন্ধাস্ত” 
নামক বে ছুইখালি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় উক্ত হইখালি 
এন্বেরঈ নানাস্তর হইবেক । 

২। বরাহসিদ্ধান্ত__বরাহমিহির ক্রহ্থা, সুর্য, পৌলিব, বশিষ্ঠ এবং রোমক 
সিন্কান্তের সার সংগ্রহ করিয়া “পঞ্চ সিদ্ধান্ত” নামক শ্রস্থ প্রণয়ন করেন। 

৩। ব্রচ্কসিক্থাত্ত- ক্রহ্ষাগুণ্ত রচিত । এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম “ত্রন্ষাস্কুটসিদ্ধান্ত।” 
ভাক্করাচাখ্য এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া “সিদ্ধাম্তশিরোমণি” রচনা! করেল । 

৪1 রোমকসিদ্ধান্ত- কৃষখ বশ্শিষ্ঠসিন্ডান্তের মতাবলন্বন করিয়া এই গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেল । বরাহমিহির প্রণীত সিদ্ধান্তে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে । 

৫। ভোজসিজ্ধান্ত_-ত্রীষ্টীয় দশ বা একাদশ শতাব্দে পাররাক্ত ভোজদেবের 
রাজন সময়ে এই চ্যোতিষিক গ্রন্থ রচিত হয়| 
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নিয়লিখিত গ্রন্থ পাঁচ খানি চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত । 

১। প্রীঘীয় দ্বাদশ শতাব্দে ভাক্ষরাচাখ্য “সিক্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থ 
রচনা করেন । শাশ্ডিঙ্গ্য গোক্রোহবে ভাস্কর ১০৩৬ শকেঞ্চ মহেশ্বরের ওরাল জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া ৩৬ বংসর বয়ইক্রম সময়ে উক্ত গ্রন্থ প্রপয়ন করেন । সহ পর্বত 
নিকটবর্তী কোন নগর ইহার পৈতৃক বাসভূমি ছিল | 

২। খু ষোড়শ শতাব্দারন্তরে ভ্ভানরা্গ “সিদ্ধাস্তসনন্দর’ ; ১৪৪২ শকে (১৫২০ 
খু অন্দে) গণেশ “গ্রহলাঘব” এবং ১৬২ খ্ব অন্দে কমলাকনর “তব বিবেক”? ব। 
“সিঙ্কাস্ত-তত্ববিবেক”' রচনা করেল | ক্ষুর্য্যসিন্ধান্তের স্থবিখ্যাত টীকাকার রঙ্গ- 
নাথের পুত্র মুনীশ্বর “সিস্কান্তসার্ব্বভৌম” নামক জ্যোতিবিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, 
এবং নিন্ধান্ত শিরোৌমলির একটা টাকাও প্রস্তত করিয়াছিলেন । 

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ মধ্যে “স্বৰ্ধ্যসিস্কান্ত,” “সিদ্ধান্ত শিরোনণি” এবং “গ্রহলাঘব” 
মুদ্রিত হইয়াছে । 


কালডীম় 

মাসিদনাধিপতি বিখ্যাত বীর আলেকজণ্ডার পৃঃ পৃ ৩৩২ অন বাবিলন 
আক্রমণ করেন। কথিত আছে ইহার ১৯০৩ বংসর পুর্বে বাবিলোনীয়দিগের 
কতকগুলি জ্যোতিষিক পধ্যবেক্ষণ ফল কালিস্‌ থেনিস কর্তৃক প্রসিদ্ধনাঘা আরি&- 
টলের নিকট প্রেরিত হয়, স্থতরাং শ্রী্টীয় শাকের ২২৩৪ বংসর পূর্বে কালডীয় 
দেশে জ্যোভিধিবগ্যার অনুশীলন আর্য হইয়াছিল । কিন্তু টলেমী শ্বঃ ৭২০ বৎসর 
পূর্বের কালডীয়। পর্যবেক্ষণের বিষয় উল্লেখ করেন লাই ॥। যদিও কালডীয়দিগের 
গ্রহণ গণনা করিবার প্রথা, যাহা! টলেমী প্রণীত আলমাজেই নামক গ্রন্থে সঙ্গিরেশিত 
আছে, তাদৃশ উৎকৃষ্ট বলিয়! বোধ হয় না, তথাচ এই প্রথা অবলম্বন করিয়াই 
পাশ্চাত্য জাতির! সিন্ধান্ত জ্যোতিযের বর্তমান উল্লতি করিয়াছেন অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । 

কালভীয় জাতি রাশিচক্র দ্বাদশ সমান অংশে, প্রত্যেক অংশ ৩০০ এবং 
প্রত্যেক (0) ৬০ বিভক্ত করিয়াছিল ; এবং রাশি চক্রের বহিঃ'্ব চতুর্বিবংশতি নক্ষত্র 
পুঙ্জের অবস্থানও নিক্চপণ করিয়াছিল । হেরোডোটস্‌ নামক অগদ্িধ্যাত 

ও “The years of the era of 55175910818 arc, sEeording: fa হানা 


solar years : their reckoning commences after the lapse of 2179 com- 
plete years of the Iron age oft early in April A.D. 78. 


The years of this era are generally cited o3 Saka or Saka 
years." Burgess Surya Siddhanta, add. notes 12. 


1 সিদ্ধান্ত শিরোম( ৭-১৩ আ-_৫৮1৬১ । 
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ইতিহাস রচয়িতা লিখিয়াছেল যে কলডীয় জাতি শঙ্কু এবং পোলস্‌ নামক যদন্রের 
শ্গিকর্তা । পূর্বের উক্ত হইয়।ছে যে চীন দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শঙ্কু. 
ব্যবহৃত হম্ম । পোলস যন্ত্রের দ্বারা বোধ হয় কালডীয়েরা অয়নবিন্দু নিকটবর্তী 
স্রর্ধোর মাধ্যাহ্নিক উন্নতির পরিবর্ধন পর্যবেক্ষণ করিত । টাই ইছাদিগের 
ক।লমান-হস্র স্বরূপ ছিল । 

আপলোনিন্সস্‌ নিনডিয়স্‌ নামক বিজ্ঞ:নবিং পণ্ডিত কাল্ডীয় আচার্য্য হইতে 
জোযোতিহশাশ্ল শিক্ষা! করিয়াছিলেন । আপেলোনিয়স্‌ বলিয়াছেন যে ক্যালভীয় 
জাতি গ্রহগণ এবং ধূমকেতুগণ এক জ্রাতীয় বলিয়া নির্দেশ করিত এবং এই গগণ- 
বিহারীদিগের গতির নিয়মও নিরূপণ করিয়াছিল । আপলেনিয়সের বিবরণ যদি 
সত্য হয়, তাহ! হইলে ক্যাল্ভীয় জাতি যে সিস্ধকাস্ত জ্যোতিষের সমধিক অনুশীলন 
করিয়াছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিবার লঙ্হে । 

জেমিলস্‌ লিখিয়াছেন, কাল্ডীয় জাতি যে জ্রো।তির্কিব্যার সম্যগালোচনা| করিয়াঁ 
ছিল তাহার উতৎকুই প্রমাণ এই যে তাহাদিগের গণনাম্গুসারে চন্দ্র ৩৫৮৫১ দিবলে 
সুর্য সম্বন্ধে ২২৩ বার, আপন কক্ষের নিকট বিন্দু ও দৃরবিন্দু সন্বন্ধে ২৩৯ বার, এবং 
আপন পাতবিন্দু সম্বন্ধে ২৪১ বার আবর্তন করে । তিনি আরও বলিয়াছেন বে, 
কালভীয় জাতি অতিশয় যহ্র সহকারে গ্রহগণ, বিশেষতঃ শনৈশ্চর গ্রহ পধ্যবেক্ষণ 
করিয়াছিল । 


মিলরীয় 

পুর্বকালে নিসরদেশবাসীরা জ্যোতিষ শান্সের অনুশীলন দ্বারা সমধিক প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছিলেন । ডীওডোরস্‌ সিবুলস্‌ বলিয়াছেন যে মিলরীয়েরা গ্রহণ গণনা 
করিতে পারিভ ; এবং ভীওজেনিস লেয়ারসিউস্‌ মিসর দেশে পধ্যবেক্ষিত ৩৭৩ 
সৌর এবং ৮৩২ চান্দ্র গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন । কথিত আছে যে কোনন্‌ (খৃঃ 
পু: চতুর্থ শতাব্দ ) মিসরীয় সমস্ত সৃধ্য-গ্রহণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; 
এবং আব্রিসটটুল লিখিয়াছেন যে কালভীয় এবং মিসরীয় ক্ষ্যোতিরবির্ধদ্গণ নভোমগ্ল 
পৰ্য্যবেক্ষণ দারা যে সকল জ্যোতিবিক গণনা করিয়াছিলেন তাহাতে ভ্রম মাত্র নাই । 

মিসরীয়েরা ৩৬৫ দিবসে বংসর গণনা করিত বটে, কিন্তু ৩৬৫১ দিবসে বংসর 
গণন! বে অপেক্ষাকৃত সঙ্গত, তাহাও অতি প্রাচীনকাল হইতেই অবগত ছিল । ডাও 
ক্যাসিরল্‌ বলিয়াতেন যে মিসনীয়ের! সপ্তাহ গণনা করিবার প্রথা প্রচলিত করে; 
এবং গ্রহগণের নামানুসারে সপ্তাহাস্তর্গঁত দিবস সংখ্যার নাম নির্দেশ করে। হিন্দু 
পুরণেও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে, সুতরাং এই মত অত্যন্ত প্রাচীন বলিতে 
হইবেক | 
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মিসর জাতি পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র জ্ঞান করিত ॥  তাহাদিগের ধারণা ছিল 
-যে শুক্র এবং বুধ গ্রহ স্বর্ঘ্য পরিভ্রনণ করে, এবং স্থর্য্য উক্ত পরিভ্রমণকার গ্রহদ্ধয়ের 
সহিত পৃথিবী পরিভ্রমণ করে । স্বতরাং শুক্র এবং বুধ কখন বা স্ধ্যাপেক্ষা পৃথিবীর 
নিকটবর্তী, কখন বা! তদপেক্ষ। দূরবর্াঁ, হয় ॥। ম্যাক্রোবিয়স এই মত বিশুদ্ধ 
মিসরীয় বলিয়া! উল্লেখ করিঘ্বা্ছেন 1 

কথিত আছে যে ২৫০০ স্বঃ পূঃ মিসরীয়ের। রাশিচক্র এবং দ্বাদশ রাশির নাম 
ও অবস্থান নির্দেশ করিয়াছিল । লাপলান্‌ প্রভৃতি কতিপয় জগছিধ্যাত পঞ্জিতের! 
এই মতের পোষকত। করিয়াছেন । 


(ক্রুমশ:) 
শালী; 
সাং ভবানীপুর । 








উরোপীয়ের। কবির উপর অনেকটা হতাদর হইয়া উঠিয়্াছেন । তাহাদের 

উৎসাহ এবং যত্র বিজ্ঞানান্ুশীললে নিযুক্ত । কাব্যের এইরূপ অযথা অনাদর 
দেখিয়া! ইউরোপীয় পণ্ডিতমগুলীর মধ্যে কেহ কেহ তুঃখ প্রকাশ করিতেছেন । 
সে দিবস একজল ইংলঞ্ডীয়্ পণ্ডিত বলিতেছিলেন- বিজ্ঞানের অনুশীলন কর, 
তাহ! বাঞ্ছনীয়; কিন্ত তাই বলিয়া জড়-প্রকৃতিকে সারসর্বস্ব করিয়া তুলিতেছ 
কেন ? মানুষের সব্বাক্ষীণ উন্নতি জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সুতরাং যেমন বুদ্ধি 
বৃত্তির, তেমনি হ্ৃদফ়েরও অন্মশীলন হওয়া কর্তব্য । ইউরোপে তাহা হইতেছে না। 

আমাছিগের দেশেও তাহা হইতেছে লা। ইউরোপ একদিকে ছুটিতেছে ; 
আমরা তাহার বিপরীত দিকে যাইতেছি । প্রাচীন গ্রীসে যে কয়েকটি রস- 
কাব্যের আধার বলিয়া পরিগণিত ছিল, আধুনিক ইউরোপে তাহাই আছে; 
কিন্তু প্রাচীন শ্রীদের পাঁচটি ভূতের স্থানে এক্ষণে পঁয়ষট্রিটা দেখা! দিয়াছে । 
আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত । প্রাচীন ভারতে যে পাঁচটি ভূত ছিল, 
এখনও সেই সক্কিত্াপতেজোমরূদ্যোষ আছে, কিন্তু রসের যারপরনাই ছড়াছড়ি ৷ 
মূলরসের সংখ্য। বৃদ্ধি হয় নাই বটে, কেনন! যাহা! প্রাচীন এবং সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত, তাহার উপর বাক্যব্যয় করা হিন্দুসন্তানের পক্ষে পঞ্চ মহাপাতক মধ্যে 
গণ্য; কিন্তু শাখা প্রশাখার বিলক্ষণ বিস্তার হইয়াছে । প্রাচীন ভারতে নয়টি 
রস ছিল । শাস্তিরস তাহার মধ্যে একটি । সেই শান্তিরসের একটি শাখা 
ভক্তি'রস । আমাদের দেশে এখন একা ভক্তি'রসই চৌব্ট্রিবিধ।% ইউরোপীমের। 
প্রাচীন রসেই সন্যষ্ট; যত কারিগরি, তাহ! ভূতের উপর । আমরা! প্রাচীন 
ভূতেই সন্থষ্ট+ কারিগরি কেবল রস লইগ্মা। ইউরোপে কেবল বিভ্ঞান-_ 
কেবল অযম্নন্জন, জলজন, আর যবক্ষারজন ; আমাদের দেশে কেবল রস, 
কেবল কঙ্গনা, কেবল কবিব্__কেবল নিৰ্ম্মল চল্রিক! আর প্রফুল মল্লিকা, 


ত হুরিচকিরলামত [সক দেখ । 





ররর... এ. রর সস 
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কোকিলের কৃজন আর ভ্রমরের গুল্রন, কবরীভূষণ আর কাচলিকযণ, বিরহিপী 
বালা আর যৌবনের জাল? । 

কল্পনার এইরূপ অযথ! অন্গস্ট্রলনন এবং বুক্ষিবৃত্তির এইরূপ অযথা! অর্নাদর 
দেখিয়া অলেকে ভীত | বিজ্ঞান ২ করিয়া অনেকে মাথা কপাল ভাঙিয়া 
মন্িতেছেন, তবু বিশ্ঞান হয় ন7। আবার “কল্পনায় আর প্রয়োজন নাই, অচ্ছহ 
করিয়া ইতি কর' বলিয়া গলা ভাঙ্গিতেছেন, তবু কল্লপলা ফুরায় লা কাব্যের 
উপর কাব্য, নাটকের উপর নাটক, উপস্ঠাসের উপর উপন্যাস, তাহার উপর 
নবচ্তাস_ কল্পনার ছড়াছড়ি । যে কেহ হই একখানা পুস্তকের হই এক পাতা 
উল্টাইয়্াছেন কি ন! উল্টাইয়াছেন, অমনি সাহিত্যের আসরে লামিয়া “সখিরে 
সখি’ করিতে বসেন । 

কেহ না মনে করেন যে, আমরা কাব্যের নিন্দা করিতেছি । নিন্দা কর! দূরে 
থাক, কাব্যের আমরা বিশেষ পক্ষপাতী এবং কবিদিগকে আমর! যারপরনাই ভক্তি 
করিয়া থাকি । ইহা আমাদের বিশ্বাস আছে যে, হোমর এবং বঞ্দিল যত লোকের 
গ্রাসাচ্চাদন যোগাইম়া থাকেন, এত আর কেহ না) দ্বিতীয়ত অন্ুহ্াকে পাপ 
হইতে বিরত রাখিতে, পুণ্যের পথে উৎসাহিত করিতে, ধর্ঘপ্রবৃত্তির উল্লতিসাধনে, 
পশুভাবের সংযমনে, কবির গ্যায় কৃতকার্য হইতে আর কেহই পারেন ল!। 
ধাশ্মিকের ধশ্দোপদেশ প্রায় ভালিয়া যায়__ প্রায় এক কর্ণ দিয়া প্রবেশ করিয়া 
অস্ত কর্ণ দিয়! বাহির হইয়া যায়; কিন্ত কবির কথা! হাদয় ভেদ করিয়া হৃদয়ের 
মধ্যে প্রবেশ করে । ধাশ্িক ব্যক্তি যদি উপদেশ দেন যে, “বিশ্বাসঘাতকতা 
করিও না, নরকভোগ করিতে হইবে» তাহা হয় ত শুনিয়াও শুনি না, কেনন! 
ধ্শ্মোপদেশকের মুখে নরকটা কেবল কথার কথ! মাত্র-_নরকের ভাব মনোমধ্যে 
স্পন্টীকৃত করা ধর্শ্মোপদেশকের সাধ্যাতীত। কিন্তু কবির উপদেশ সেরূপ নহে । 
বিশ্বাসঘাতকতা করিলে নরকে যাইতে হইবে, এরূপ অকাধ্যকর অর্থবিহীন বাক্য 
কবি প্রয়োগ করিলেন না; সেই নরকের এক অপূর্ব দৃশ্য দেখাইলেন । আমরা! 
লোক খুষাইতেছে, কিন্তু স্কটলণ্ডের রাজ্ঞীর চক্ষে ঘুম থাকিয়াও নাই; তেমন 
নিজ্রার অপেক্ষ! জাগরণ ভাল । গভীর নিশায় লেডি ম্যাকৃবেখ দীপ হস্তে 
করিয়া, চক্ষে নিদ্রা আছে অথচ চলিয়া! বেড়া ইতেছেন, নিদ্রায় তাহার শাস্তি লাই, 
কেননা তিনি বিশ্বস্তের উপর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, নিদ্রিতকে জোর 
করিয়া চিরনিদ্রিত করিয়াছেন । কবির সঙ্গে, পার্শ্বে” দাড়াউয়া, দেই হুত- 
ভাগিনীর পাপ-আশ্শীবিষদংশিত মনের উদ্ভ্রান্ত অসম্বদ্ধ প্রলাপ শুনিলাম__ ভীত 
হইলাম ৷ পার্খে চিকিংসক ছিলেন, তিনি দু:খিত হইয়া বলিলেন, হায় ! হায় ৷ 
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যাহ? তুমি জানিয়াছ তাহা তোমার জালা উচিত ছিল না,__ রোমাঞ্চ হইল । 
সামান্য পরিচার্রিকা, সে উঠিয়া বলিল, “সমস্ত শরীরের গৌরবের অন্যও আমি 
এমন হৃদয় বক্ষের ভিতর চাহি না”--দাসীর মুখের কথা শুনিয়! হ্যদয়ের ভিতর 
হৃদয ভুবিয়। গেল ।ঞ কবির নিকট বিদায় লইলাম, কিন্তু এ অপুর্ব নরক চিত 
হাড়ে হাড়ে বিধিয়া রহিল । এমন জীবন্ত উপদেশ স্মৃতি থাকিতে ভুল! যায় না। 
তাই বলিতেছিলাম, পাপের কদধ্যতা দেখাইতে এবং পুণ্যের সৌন্দধ্য প্রকাশ 
করিতে; কবি অদ্বিতীয় । কাব্য ভাল । 

কাব্য ভাল, কিন্ত কথা কি জান, কোন বিষয়েরই বেজ্রায় বাড়াবাড়ি ভাল 
নহে । সর্বমত্যস্তগহিতং । কাব্য ভাল, কাব্য থাক, কিন্ত তাই বলিয়া আর 
কিছু না থাকিবে কেন ? সকলই কিছু কিছু চাই, নতুবা সংসার চলে শা । কেবল 
কোমলতা ভাল নহে-_ শ্কবীলোকের সংসারে বাতাসের ভর সহে না; কেবল 
কাঠিম্যও ভাল নহে পুরুষের সংসারে বিলিব্যবস্বা থাকে না। আীলোকে 
পুরুষে যে সংসার গঠিত তাহাই ভাল, তাহাই চলে। মমাজেও তাই 
জগতের একই নিয়ম: যে নিয়মবলে ফলটি খসিয়া ভূপুক্ঠে পতিত হয়, 
গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, অখিল সংসার সেই নিয়ম ভ্রোরে বাধা! হে 
লিয়ন ক্ষুদ্র পরিবারে, সেই নিয়ম বৃহৎ সমাজেও । স্পা কেবল পুরুষের 
সনাক্র, কেনন! প্পার্টার স্্রীলোকেরাও পুরুষ _প্পাটান সমাজ চলিল 
লা: বিদ্যুতের হ্যায় ক্ষণেকের জহ্য জ্বলিয়া অমনি লিবিয়া গেল। বঙ্গদেশ 
কেবল স্ীলোকের সনাজ্ঞ, কেননা বঙ্গদেশের পুরুষেরাও শ্ীলোক, স্থৃতরাং 
বাঞ্গালার অদৃষ্টে কি আছে তাহা ভাবিতে গেলে পেটের ভাত চাল হইয়া যায় । 
স্ীলোকে পুরুষে মিলিয়া যে সমাজ গঠিত হয়, সেই সমাজই চলে । কোমলে 
কিনে মিলন হইলেই সর্বোৎকৃষ্ট হুইল । সৌন্দর্য্যের সহিত বলের সামগ্রন্তই 
প্রন্কৃতির চর্ম উন্নতি । যোৌননির্ব্বাচলের সাহায্যে প্রান্কাতিক নির্ববাচন, প্রকৃতিকে 
সেইদিকে লইয়া যাইতেছে । প্রাক্তৃতিক নির্ব্বাচনে সংসার বলীয়ান্‌ হইতেছে; 
যৌননির্ববাচন সংসারকে সুন্দর করিতেছে । যাহা হুন্দর এবং বলীয়ান, তাহাই 
চলে, কেবল স্বন্দর চলে না, কেবল বলীয্লান্ও চলে লা। কেবল সৌন্দধ্য লইয়। 
ইতালি মার! গিয়াছে_ কবির দু:খ এই যে, ইতালি তুমি এত স্বনন্দর হইয়াছিলে 
কেন? কেবল সৌন্দর্ঘ্য লইয়া ভারতবর্ষ মারা গিয়াছে ভারতীয় কবিও এই 
ছখ করিতে পারেন। কেবল সৌন্দধ্য লইয্রা ওয়াণ্টার স্কটের কাব্য সফল মার! 
পিয়াছে__তাহাতে প্রচুর সৌনম্দধ্য আছে, কিন্তু বল নাই, স্বতরাং সে সকলের 
বড় একটা আদর নাই । আবার কেবল বল লইয়া স্পা! মার! গিয়াছে, কেবল 
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বল লইয়া ক্ষত্রিয়্েরা মার! গিয়াছেন। কেবল বল লইয়া কবিকস্কণ মারা গ্রিয়া- 
ছেল। তুই চাই । ইহাই প্রকৃতির উপদেশ ; এবং প্রকৃতির উপদেশ সকলেরই 
গ্রহণ কর! কর্তব্য ; নড়ুবা মঙ্গল নাই । আমর প্রকৃতির উপদেশ গ্রহণ করিতেছ্ছি 
না যাহাতে বল হইবে তাহার কোন অন্গুষ্ঠানই নাই, সুতরাং আমাদের মঙ্গল 
নাই। কিন্ত গ্রহণ যে করিতেছি না, তাহার কি কোন কারণ নাই ? জগতে 
কিছুই নিচ্কারণ নহে ; আমাদের কবিস্বপ্রবণতাল কি কোন কারণ লাই ? অবশ্য 
আছে ; এবং সে কারণ কি, তাহ। বলিতে চেষ্টা করিতেছি । কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর 
একট! কথার মীমাংসা কর! উচিত । কবি কাহাকে বলা হায় ? 

কবিত্বের প্রধান উপকরণ, অমুভাবকূতা এবং কল্রনা। ! অন্ুভাবকত সম্বন্ধে 
ইহা বলা যাইতে পারে ঘে, যে কেহ কোন ভাবের বেগ, ভাবের তরঙ্গ হাদয়মধ্যে 
অনুভব করিয়াছেন তিনিই কবি। যে কেহ ভালবাসিয়াছেন অথবা দ্বপ! 
করিয়াছেন তিনিই কবি । যে কেহ এক দিন দুঃখ ভাবিয়া মনে২ বলিয়াছেন 
‘আজিকার রজনী যেন আর পোহায় না, যে কেহ সখ ভাবিয়া একদিন মনে মলে 
বলিয়াছেন, “স্ধ্যদেব তোমার পায়ে পড়ি, একটু শীস্র২ পাটে গিয়ে বসো বাপু,’ 
তিনিই কবি । যে কেহ হাসিয়াছেন অথবা কাদিয়াছেন তিনিই কবি: এবং এ 
স্খতুঃখের সংসারে কে হাসে নাই_কে কাদে নাই ? অতি পরিষ্কার আকাশেও 
কালো মেঘ দেখ! যায়, সাবার নিবিড় আ্লদের কোলেও সৌদানিনী হাসে ; তেমনি 
সহত্র সুখের মধ্যেও একটু হাখ থাকে, আবার সহস্র হঃখের অধ্যেও একটু সখ 
থাকে। সুতরাং অন্তরে অন্তরে কবি সকলেই । তা ঠিক; তবে কিলা যার 
হৃদয় কঠিন তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে না--সে ব্যক্তি ভাব অনুভব করে বটে কিন্ত 
তার হৃদয়ে তরঙ্গ নাই, কেনন। তরঙ্গ কাঠিস্যোর ধর্শ্য নহে । আর যার হাদয় 
কোমল, হার হাদঘ্ তরল, ভাবের বাতাস বহিলেই তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে, কেন 
না তরঙ্গ তরলতারই ধশ্ম--তরলতার ভঙ্গী বিশেষের নামই তরঙ্গ | এই তরঙ্গ 
যার উঠে এবং ইহার মূর্তি ভাষার বর্ণে যে জ্ঞাকিতে পারে, সেই প্রকাশ্যে কবি। 
যে পারে না, সে কবি হইয়াও কবি নহে। সেই জন্য সকলে কবি নহে। 
বাঙ্গালির হৃদয় কোমল, বাঙ্গালিহৃদয় তরল, এইজন্য বাঙ্গালি কবি। আবার 
অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য । বাঙ্গালি অশিক্ষিত, অপরিমাঞ্জিত বুদ্ধি, 
কুসংস্কারান্ধ, স্বতরাং বাঙ্গালির কল্পনাও প্রবল, স্বৃতরাং বাঙ্গালি কবি । কিন্তু এ 
কল্পনা, এ অন্মভাবকতা! কোথা হইতে আসিবে ? ডু 

প্রাচীন আঁ্ঘ্যগণ ধর্শ্মের বন্ধনে হিন্দুসমাজকে অষ্টপৃপ্ঠে ললাটে কীধিলেন । 
বুদ্ধিতৃত্তির কাধ্য স্বাধীন ভাবে হইতে থাকিলে ব্রাহ্মণের একাধিপতা থাকে না, 
সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিকেও সেই বন্ধনে বাধিতে হুইল । ধশ্মশান্সের বিধি পাকাইয়া২ 
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বৃহৎ এক রজ্জু নিশ্মাণ করিলেন । তাহাতে তাক্রতবর্ধকে বাঁধিয়া, রহ্ছুর দুই মুখ 
স্বহস্তে ধরিয়া বসিলেন । যদি কেহ কখন বন্ধন মুক্ত হইবার উপক্রম করিল, 
অমনি রজ্জব টানিয়া তাহাকে ব্যথিত করা হইল- তাহার মান গেল, কুল গেল, 
সম্সম গেল, জাতি গেল, ইহলোক গেল, পরলোক গেল । অগত্যা সকলকে 
বন্ধন স্বীকার করিতে হইল ৷ শান্স্ের উপর, অর্থাৎ আান্মাপবাকোর উপর বাক্যব্যক্স 
করা পঞ্চমহাপাতক তুল্য গণ্য হইল । যাহ! কিছু শাস্সে লেখ! আছে তাহাই 
সত্য ; তাহাতে শতঙহত্র জ্রা্ষল্যমান ভ্রম থাকিলেও তাহা অভ্রান্ত । ছুইটী 
কথা, যাহ! সরল বাঙ্গালা ভাবায় বুঝিতে পার, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত থাকিলেই 
ছুইটিই সত্য হইয়া প্রাড়াইল । সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হইবে, নচেৎ নিরয়ে 
পচিতে হইবে । যে সকল স্থল বুঝিতে পার না + তাহাও বিশ্বাস কর ৷ বুঝিতে 
যে পার না, সে তোমার বুদ্ধির দোষ ; তল্লিবন্ধন শাত্রের অগৌরব কেন করিবে? 
সব মিটিয়া গেল । ষোল কলা সম্পূর্ণ হইল । 

কালে বিশ্বাস আসিল, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহাই শাস্বে আছে, এবং যাহা 
কিছু শান্মে আছে, তাহাই সত্য ৷ যাহা শাস্তে লাই তাহাই মিথ্য।। এরূপ 
বিশ্বাসে সুফল কলে না। এইরূপ বিশ্বাসে আলেক্ছাক্দ্রিয়ার পুস্তকাগার পুড়িয়া- 
ছিল ।* আরিস্ডতলের উপর এইরূপ অচল ভক্তি ছিল বলিয়া শ্বূলমেন কিছু 
করিয়া উঠিতে পারেন লাই । ভারতবর্ষে ত্রাহ্মণেতর জ্ঞাতিরা বিদ্ঠাসাম্রাজা 
হইতে নিবর্ধাসিত। কেবল ত্রাঙ্গণদিগের মধ্যে বিষ্যাসুশীলন ছিল । কিন্তু নূতন 
সত্যের পথ বন্ধ, জ্ঞাতব্য সত্যের সংখ্যা নিদ্দিষ্ট ; সৃতরাং ব্রাহ্মণের বুদ্ধির প্রাখধ্য 
কেবল কথার 'মার্রপেঁচে পরিণত হইল । বুদ্ধির প্রাথধ্য যে ছিল, তাহ! নিঃসন্দেহ ; 
কিন্তু তাহাতে কাধ্য হইস না। তমাস্‌ আকুইনাস্‌, দনস্ষোভস্‌ প্রভৃতি প্রখর 
বুদ্ধিশালী হইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই ॥। স্মুচির তীক্ষাগ্রভাগে কয়জন 
এল লাচিতে পারে 1--এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে এজেলের। 
সধ্যবন্তা বিস্তৃতি পার ন! হইয়া যাইতে পারে কি না? ঈশা যখন মেরির গর্ভে 
ছিলেন, তখন বনসিয়াছিলেন, কি শুইয়া! ছিলেন, ন! দাড়াইয়াছিলেন ? এইরূপ 
বৃথা তর্কে তাহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইল, কেননা! আরিত্ততলের উপর বাক্যব্যয় কর! 
মহাপাপ! ত্রাক্ষপেরাও তাহাদের বুদ্ধি এইরূপে নষ্ট করিলেন । পরের মন্দ 
করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয় ॥ যে লুঙ্ঘল পরের জন্য নিশ্মাণ করিয়া 
ছিলেন, কালে আপনারাও তাহাতে বাধ! পড়িলেন । বুদ্ধির পথে কাটা পড়িল ; 





উক্ত পুত্জকাগার দ্বাহের সত্যতা সব্দস্ধে আমাদের সন্দেহ আছে । প্রচলিত বিশ্বাস 
এন্বলে প্রকটিত হইবে । 
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কল্পনার পথ সুক্ত__স্থৃতরাং মলের চাঞ্চল্য সেই পথে নিযুক্ত’ হইবে তাহার আশ্চর্য্য 
কি? 

কবির চক্ষে কিছুই নিজাব নহে। পৌরাদিক অবস্থায় (Mythological 
stage Or volitional stage ) মিল বলেন লোকে প্রাকৃতিক 
উচ্ছাবিশিষ্ট জীবের কার্য বলিম্বা বোধ করে। এইজন্য সে সমযে সকলেই 
কবি। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি সকলকেই তাহারা সন্ীব বলিয়া! বিশ্বাস করিতেন । 
আমর। যেমন মনে করি, শ্ুর্ধ্য উদয়াস্ত হইতে বাধ্য-_আমাদের নীরস, শুক্ষ 
চিন্তায় যেমন সকলই নিয়ম, সকলই নিয়তি, তাহাদের তেমন ছিল না! সুতরাং 
যখন পশ্চিম গগন সায়াহের সৌখীন শোভায় শোভিত হইত, তখন বৈদিক 
আৰ্য্য অন্তগমনোন্ুখ দিনমণিকে করজোড়ে বলিতেন,-_আবার এসো হে: 
আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে, আবার কখন্‌ দেখা পাব হে! এইরূপ বিশ্বাস 
ছিল বলিয়া, তাহারা সকলেই কবি। যাহা মুখ দিয়! বাহির হইয়াছে তাহাই 
কবিত্ব পরিপূর্ণ ; যাহ। কবি পরিপূর্ণ তাহাই মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে । এই 
কারণে বালক মাত্রেই কবি, কেন না বালক সকলকেই সজীব বলিয়া বিশ্বাস করে । 
আমাদের ধর্শ আমাদিগকে বালক করিম! রাখিয়াছে ॥ চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, 
মেঘ, বিহ্যুৎ, বায়ু, অগ্নি, ক্ষিতি, অপও বৃক্ষ, লতা। সকলকেই সজীব মনে করিতে 
আমর! বাধা, কেন না সকলেই আমাদের দেবত!। জননীর সনম্যের সঙ্গে এই 
বিশ্বাস পান করিয়াছি, বাল্যকালে এই বিশ্বাসে দীক্ষিত হইয়াছি, শরীরের বৃদ্ধির 
সঙ্গে ইহা বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়াছে, মানসিক বৃন্তিনিচয়ের প্রুত্তির সঙ্গে ইহ স্ফুতিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । পরিণত বয়সে বিজ্ঞানের সাহাহ্য পাই নাই :-_মেবকে দেবত! 
বলিয়াই বোধ থাকিল, বাষ্পরাশি মনে করিতে পারিলান লা; অগ্িকে অক্ষ 
বলিয়াই পুজা করিলাম, রাসায়নিক ক্রিয়া মাত্র মনে করিতে পারিলাম না; 
ক্ষপপ্রভাকে চিরকাল দেবেশ্্রান্ুন্যতা পলায়মানা দেবী মনে করিলাম, তড়িল্লত। 
মনে করিতে পারিলাম না । স্থৃতরাং চিরকাল কল্পনার কাধ্য হইল । যে স্থলে 
কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ উপস্থিত ছইল, সে স্থলে কল্পনা, শাস্ত্রের সাহায্য 
সাহায্য পাইল, স্ৃতরাং কল্পনার জয় চিরকাঙ্দ হইল । প্রত্যেক কলহে জয়লাভ 
করিয়া কল্পনা! বলশাজিনী হইল ; হারিয়। হারিয়। বুদ্ধি নিস্তেজ, স্চুত্তিবিহীন, অবলঙ্গ' 
বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল । কবিত্বের প্রধান উপকরণ কল্পনা, স্থতরাং কবিস্ব বাড়িল 
অথব। বৃদ্ধিপ্রবণতা পুষ্ট হইল । 

সুখের শরৎ কালে শরৎসুন্দরী-পুজ্জ1] বঙ্গদেশের সর্ববপ্রধান উৎসব । কেবল 
শাক্ত, কেবল তক্তু বলিয়া নহে, বঙ্গদেশে এ উৎসব সর্কজ্রলীন ; এবং এ উৎসব 
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কবিত্ব পরিপূর্ণ । এক প্রতিমাতেই কবিকে সীমা নাই ॥ দশভুছ। দশহক্েে দশ 
প্রহরণ ধরিয়া চণ্ডীনগুপ আলে! করিতেছেন, বামে লক্ষ্মী, দক্ষিণে বাগ্দেবী 
সুকুমার পক্ষজ্জের উপর তদধিক সুকুমার চরপসরোর্জ বিশ্যান্ত করিয়া দাড়াইয়! 
আছেন । উভয়ের পার্শ্বে কাতিকেয় এবং গজালন-_ম্বন্দরের চরম এবং 
কুংসিতের চরম । নিয়ে মহাদৈতয মহিযান্থর বীরদর্পে বিকট দর্শনে 
ধর দংশিয়া অসি উদ্বিত করিতেছে_ ছর্জয় সিংহ তাহাকে ভীম 
পরাক্রমৈ আক্রমণ করিতেছে । মন্তকোপরি দেবাস্থরের অপূর্ব যুদ্ধের অপূর্ব 
চিত্র। অঙ্গনে ছাগ শোণিতের ধার » দেই শোণিতে বিভূষিত হুইয়! ভক্তিভাব- 
পরিধুত ভক্ত নাচিতেছে । এ অপুব্ধ দৃশ্য দেখিলে হৃদয় মধ্যে মহান্‌ ভাবের তরঙ্গ 
বহে না, এমন নীরস, শুদ্ধ হৃদয় কার আছে £ এ উৎসবে যে একবার মাতিস্তাছে__ 
কোন্‌ বাঙগালিসন্তান মাতে নাই ?-_মিল্টন পড়ার কাজ তাহার হইয়! গিয়াছে। 
ইহার উপর আবার আনুষঙ্গিক ক'বত্ব আছে । বালকের! স্নানাহার ভুলিয়া! 
গিয়াছে, যুবকের আনন্দে মাতিয়াছেল » নববিকসিতা কুস্থমরূপিণী বন্গকুলবধু 
সুন্দর অলঙ্কারে সুন্দর দেহ সুন্দর করিয্া। সাজা ইয়া. বন দিনের পর শ্রিযুসশ্মিলন 
হইবে এই আনন্দে চঞ্চল! হইয়া উঠিয়াছেন ; প্রবাসী, এক বৎসরের দাসতঘন্তরপ! 
ভুজিবার আশায় উদ্ধম্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিতেছেন । বৃচ্ছের। পর্যান্ত বার্ধক্যের উপর - 
উংসাহ চাপা। দিয়। আবার যুব! হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্গের আনন্দের পীমা নাই $- 
বিচিত্র অট্টালিকায় এবং পর্ণকুটারে, রাজপথে এবং অন্তঃপুরে, কেবল আনন্দধ্বনি 
উঠিতেছে, কেবল হৃদয়াহুডুত উৎসাহ-তরঙ্গ খেলিতেছে । পিভার কাছে পু 
আসিতেছে, পুত্রের কাছে পিতা আমিতেছেন, প্রণয়িনীর কাছে প্রণম্লী আসিতেছে, 
আত্মীয়ন্বজন বন্ধুবান্ধব একত্র সমবেত হুইতেছে-__আনন্দের, সীয়। কি? এক 
মাস পূর্বক হইতে বঙ্গবাসী যে দিনের আশাপথ চাহিয়াছিল, সেই দিন আসিয়াছে 
_এক্‌ মাস পুর্ব হইতে যে ভাবের বহি ঘিকি ধিকি বলিতে ছিল, আজি তাছ! 
একেবারে জলিয়! উঠিয়াছে। কেবল ভক্তের বলিয়া নহে, সমস্ত বঙ্গবাসীর 
হৃদয়সাগরে, ভাবের প্রবল বাতাসে উচ্চ তরঙ্গ উঠিতেছে। পূর্বেবই বলা হইয়াছে, 
যে কেহ যে কোন ভাবের বেগ হৃদয়ের মধ্যে অন্থভব করিয়াছেন, তিনিই কবি । 
দুর্গোৎসব বাঙ্গালিকে কবিত্বের পথে অনেকট! অগ্রসর করিয়াছে। বাঙ্গালির . 
বারম।সে তের পর্ধ আছে ; দুর্গোৎসব সর্বপ্রধান বলিয়া কেবল ইহারই উল্লেখ 
করিলাম । বুদ্ধিমান পাঠককে আর অধিক বলিবার আবশ্যক লাই । আমরা. 
এক্ষণে বৈক্ণবধর্শ্ব সম্বন্ধে তুই চারিটি কথা বলিব । 

বৈষ্ণবধৰ্শ্ম বাঙ্গালিকে যতটা কোমল করিম্পাছে এত বোধ হয় আর কিছুতেই 
নহে । এ ধৰ্ম্ম কোমলতাপুর্ণ, প্রণয়পূর্ণ, মধুপুর্ণ যশোদার বাৎসল্য, রাধিকার 
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উত্র অনুরাগ, কৃষ্ণের লীলা, ভ্রজরাখালদিগের জ্রাতৃভাব, গোপাঙ্গনাদিগের বিলাস 
চেষ্টা, বৈষ্ণবদিগের যে অংশ দেখ তাহাতেই মধূ আছে। আর বৈষ্বধর্শ্মে 
বে সকল ভাব আছে, সে সকলই ক্রীবসন্ত__তাহাতে তরঙ্গ আছে” বেগ আছে, 
চাঞ্চল্য আছ্ছে। যশোদার বাংসল্য জীবন্ত বাৎসল্য, কেন না হাজার হইলেও 
কৃষ্ণ নিজের পুজর নহে । সুতরাং এ বাংসল্যের সঙ্গে আশস্কা আছে । যশোদ। 
পুত্রহীনা, কৃষ্ণ ডাহার বহু আরাধনার ধন-_বহু আরাধনায় যাহা লাভ হয় তাহার 
জন্য আশক্কাও অধিক ৷ জন্মান্ধ যদি চক্ষু পায়, তাহার পক্ষে চক্ষু বড় আদরের ধন । 
অন্ধকারের মধ্যে যে আলোক পাইয়াছে, তাহার আলোক বড় অমূল্য । 
পোপাঙ্গনাদিগের অনুরাগ জীবন্ত, কেন না এ রল পরকীয়, ৬ সুতরাং উগ্র, তীত্র 
এবং বেগবান্‌। রাধিকার ভালবাসাও জীবন্ত, কেন না! এ প্রণয়ের ভিতর ভয় আছে, 
লজ্জ। আছে, বিপদ্‌ আছে, কলঙ্ক আছে, লুকাচুরি আছে । বৈষ্ঃবধাশ্মের অন্তর্গত 
সকল ভাবই জীবন্ত । বৈষ্ঞবধশ্্ম প্রেমের ধর্শ, আগা গোড়া সবই মধুর, সবই 
কোমল । বঙ্গীয় কবিকুলতিলকগণ এই রসে মজিলেন ; এই তরল ধর্শ্মের উপর 
কবিত্বের তরলত। ঢালিলেন-_ যাহা! মধুর, সুন্দর, কোমল, তাহার উপর আরও 
মাধুৰ্য্য আরও সৌন্দর্য্য আরও কোমলত! চাপাইলেন ; চাপাইয়া, কৃষ্ণরাধিকার 
প্রণয়ে এক অপুর্ব মোহিনীশক্তি দিলেন। রাধিকার ত কথাই নাই, কৃষ্ণও এক 
অপুর্ব জিনিষ হইয়া উঠিলেন। কখন যোগী সাজিয়া রাধিকার কুণ্ডে প্রেমভিক্ষা 
করিলেন, কখন রাধিকার মুখ রাখিবার জন্য শ্যাম। সাজিলেন, এবং স্বয়ং রোগী 
হইয়! স্বযমংই বৈদ্ত হইলেন ; আবার কখন মলের বেগে পায়ে ধরিয়া কাদিলেন,__ 


ত্বধলি মম জীবনং স্বমসি মম ভূষণং 
ত্বযসি যষ ভবজলাঁঘ ব্বত্বং 


রাধিকা কখন গুরুমানে মাতিয়! কৃষ্ণকে ভৎ“সনা করিলেন, 


হরি ঘরি ! মাহি মাধব ঘাহি কেশব মা বদ কৈতববাদং 
তামছসর সরলীক্ষহলোচন খা তব হরতি বিষাদং। 


কখন আবার প্রেমে বিভোর হইয়া! আদর করিলেন, তুমি আমান__ 
পন্নাণ অধিক, হিয়ার পুত্তলী, 
এ দুটি আখির ভারা। 
* পূর্বতল আলঙ্কারিকেরা! স্বকী নায়িকাকেই প্রাধান্। ছিল্লাছেন, কিন্ত বৈষ্কব 
আলক্কারিকদিগের মতে পরকীনাই প্রধান শ্বলাভিবিক । 
'অলঙ্গারকৌন্বভ' দেখ । 
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একজন কবি, অনুপম মধুকর-নিকর-করম্থিত, কোকিল-কুজিত জুঞ্জকুটীর সাজা 
ইলেন, তাহার চতুদ্দিক সরস বসন্তের শোভাপূর্ণ করিলেন, তাহার ভিতর ললিড- 
লবঙ্গলতাপরিশীলনকোমল-মলয়-সমীরকে সহ মৃত্‌ সঞ্চালিত করি লেন-_হরি এইখানে 
বসস্তোৎসব করিবেন । হরি বসস্তোতস্ব করিলেন না, প্রণম্মোৎসবে ভঙ্গ দিয়া 
দুরে গেলেন । কুষ্খপ্রেম পাগলিনী সেই কোমল-মলয়-সমীরের অধিক নৈরাস্যয- 
কাতর স্বরে কাছিলেন-__ 


কছত কহ সখি বোলত বোলত রে, 
হামারি পিদ্রা কোন দেশ রে 
লাগরণ পাইয়া, নাগর সুখ তেল, 


জয়দেব, বিগ্ভাপতি, চশ্ীদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি 
কবিগণ, প্রণয়িযুগলকে এই রূপে হাসাইয়া, এইক্ূপে কাঁদাইঘ়।, এইরূপ ভাল- 
বাসাইয়! বৈষবধশ্মকে এক অপূর্ধ রস কিয়া রাখিলেন। সে রস যদিও দেব- 
দেবী লইয়া, তবু তাহ! সাধারণ লোকের সন্থন্ধকক্ষাতীত নহে, কেন না অমন 
স্থখ, অমন দুঃখ, অমন হাসি, অমন কাঙ্গা সকলেরই আছে । দেব দেবীর নাম 
মাত্র, নতুবা! বৈষ্ণব কবির। মানব-হৃদয়ের ভঙ্গী সকল চিত্রিত করিয়াছেন । 
যে বেগ বৈষ্ব কবিদিগের কাবো, সে বেগ তোমার আনার হৃদয়েও মাছে, 
তবে কি না আমর! তেমন করিয়া! বলিতে জানি লা। সকল হাদয়ে আছে 
বলি! ; সকলেই সে রস বুঝে, সকলের সঙ্গেই ইহার সম্বন্ধ আছে। চৈতম্ঞদেৰ 
আসিয়া সেই রসের তরঙ্গ তুলিলেন এবং সেই তরঙ্গে সমস্ত বঙ্গদেশকে 
নাচাটলেন । নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, পাড়া পাড়ায়, 
গ্রহে গৃহে, সেই রসের বিস্তার হইল । পৌত্তলিকতা মাত্রই কবির ধশ্ম। 
যে দেশে পৌত্লিকতা আছে সেই দেশেরই লোক কিয়ৎপরিমাণে কবি। 
যে দেশে পৌত্তলিকতার অল্তত। অথবা অভাব লক্ষিত হয়, সেই সেই 
দেশেই পরিমাপান্থযান্ী কবিত্বের অল্পত। অথব। অভাব দেখা যায়। কোন 
মন্তৃষ্যই একেবারে কবিত্বে বঞ্চিত হইতে পারে লা; আজি পর্য্যন্ত সংসারে 
এমন কোন ধর্শ্মও প্রচারিত হয় নাই, যাহার ভিতর পৌত্তলিক! নাই 
অথবা কালে পৌত্তলিকতায় পরিণত হয় লাই । বলিয়ছি ত, পৌত্বলিকতা 
কবির ধন: তাহাতে বৈষ্ণবধর্মের হ্যায় কবিত্ব পরিপূর্ণ ধর্শ্ম যে দেশে প্রচলিত, 
সে দোশের লোক যে কিয়ৎপরিমাণে কবি হুইবে তাহার বৈচিত্র কি? 

আবার বৈষ্বধর্দদ অন্গভাবকতামূলক, কেন ন! উহ! ভক্তিপ্রথান । বঙগ- 
দেশের অস্থান্ত সকল ধর্মই প্রায় জ্ঞানপ্রধান অথব! কৰ্ম্ম প্রধান । চৈতহ্ট- 
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দেবকে ভক্তিমাহাসত্দ্যের উদ্ধাবন কর্তা বলিতেছি ন! ; বোপদেব কৃত শ্মচ্তাগবতে 
ভক্তি প্রধান ধণ্ন প্রচারিত হইয়াছে এবং দাক্ষিপাত্যে রামাহুজনস্বামী এই রসের 
বিস্তার করিয়াছিলেন, তবে কি ন! চৈতন্যাদেব ভক্তিরসকে ঘরে ঘরে চালাই- 
লেন। চৈতক্তের বাহাতৃরী এই পর্যন্ত । সজ্ঞানকাণ্ড অথবা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 
অন্রভাবকতার সন্বন্ধ অন্য : কিন্তু ভক্তির সহিত উহ্বার অতি নিকট সম্বন্ধ, কেন 
না ভক্তি অন্থভাবকতারই মুত্তিবিশেষ। অস্ুভাবকতার সঙ্গে কবিস্বের সম্বন্ধ 
অতি নিকট; সুতরাং অন্ুভাবকার অনুশীলন যাহাতে হয়, তাহাতেই 
কবিত্বের লাভ আছে । অতএব বাঙ্গালি যে কবি, তাহার অনেকটা নিম্দা- 
প্রশংসায় বৈষ্বধশ্থের দাবি আছে । 


ক্ৰমশ. 
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পঞ্চম অধ্যায় 
বঙ্গদেশ দশন 


৮ ১৯৪ অথবা ২৭ শকে*্ উনবিংশ বৎসর বয়ংক্রম কালে টচতন্ঠ বঙ্গদেশে 
পমন করিতে ইচ্ছা করিলেন । শুটহটে তাহার পূর্ববপুরুষদিগের বাটী, (হট 
বঙ্গদেশের অন্তঃপাতি ) সুতরাং পৈতৃক বাসস্থান দেখিতে কৌতূহল প্স্মিবে 
তাহাতে আশ্চধ্য কি? যদিও এ যাত্রায় শ্রহট পর্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলেন 
না তথাপি, বোধ হয় পৈতৃক বাসন্থান সন্দর্শলই কাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
চৈতন্য বঙ্গদেশাতিমুধে পদত্রজে যাত্রা করিয়া পদ্মাবতীর তীরে উত্ভীণ 
হইলেন । কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলেন । পদ্মাবতী জঙ্গীপুরের ৬৭ ক্রোশ 
উত্তর ছাপঘাটী হইতে গঙ্গ! হইতে বহির্গত হইয়া ২২ কোদালী মোকামে ব্রহ্ষ- 
পুত্রসহ মিলিত হইয়াছে । ছাপপথাটী মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত, ২২ কোদালী 
ঢাকা । এই বিস্তীৰ্ণ পদ্মানদীর উপকূলের কো; কোন্‌ স্থানে তিনি অবস্থিত হইয়া" 


স্ব স* স্্্ স্ স্প্ প পপ ৮ শীট শীট ররর, 


বর সস্তা 


= বহসর পণন! বৈফাবদিপের গ্রন্থ ও বুক্তি উতদ্থাহুসরণ করিয়া নির্গীত হইল । চৈতঙ্কু 
২৩ বৎসর ১১ মাপ বক্স:ক্রম কালে প্হত্যাগ করেন । 
চক্বিশ বর্ষের শেষে যেই মাখ মাস 
তবে গুরু পক্ষে প্রভু কৈলা সম্ব্যাস। 
ভাছার জম্ম ১৪* ৭ শকের ক্ষান্তন মাসে হনু ১ম অ: দেখ । 
আবার চৈতচ্চ তাগযতে ও চৈতক্ক চরিতামৃতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, ভৈতস্ত 
বঙ্গ হইতে প্রত্যাগত হুওলদ্বার আঅবাবছিত পরেই গয়াৰামে বাদ্রা করেন এবং গল্না হইতে 
প্রত্যাগত হইন্সা চারি বংলসরকাল গৃহে অবস্থান করেন । বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাপত হুইব! 
তিনি আর একটী কাধ্য করেন অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার পাপিগ্রহণ । তীর্থবাত্রা ও বিবাহ ন্ানাধিফ 
১ বংসর ও গৃহে অবস্থান চারি বংসর, ২৩ ৰত্সর ১১ মাল হইতে বাদ দিলে ১৮ বংসর ও 
কয়েক মাস হয় এবং তাহারে জব্ম ১৪*৭ শকের ক্ষান্তন মাস । এই জন্য উক্কাল ১৪২৬ 


অথবা ২৭ । 
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ভিলেন, চৈতন্ত চরিতামূত, চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত প্রন্থতি গ্রন্থে অথব1 
কোন নাটক দিতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় লা। 

অন্ষদীয় প্রমাণাবলম্বন করিলে জান! যায়, অধুনা। পদ্মাতীরে যত গ্রাম আছে 
তন্মধ্যে শাদিখারদিয়াড়”* ও তাহার লিকটকভ্ কয়েকটী গ্রাম ও তাহার অস্পর 
পারস্থিত মিরগ্জ % ও তাহার পার্বর্তী কয়েকটা গ্রাম সমধিক বৈষ্ণবপ্রধান এবং 
হয়ত শাদিরখীরদিয়াড়েই তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন । প্রেমতলী এবং খেতনী 
সমধিক বৈফ্যবপ্রধান স্থান বটে, কিন্ত অধুনা পদ্মার নিকটবভীী হইলেও তৎকালে 
নিকটে ছিল না। তে হেতু বিগত ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেই প্রেষতলী হইতে পলা 
৩ ক্রোশের অধিক ব্যবধান ছিল, এবং গ্রেমতঙ্গী পার হইঘ্ঘা অপর পারে ক্রমাগত 
৮1১০ ক্রোশ গমন করিলেও তাহা পদ্মার চর বোধ হয়। সুতরাং বোধ হয়, 
এককালে পদ্মা প্রেম তলী হইতে অনেক দূরে ছিল । বিশেষ €প্রমতলীর ২০০৩০ 
হস্ত পরেই, খেতরীর গ্রাম ক্রোশাঞ্চ অগ্র হইতে ভূবীন্দ্র । পদ্য, ভূবীন্দ্রের 'ভাদৃশ 
নিকটস্থ থাকিতে পারে লা। যেহেতু পদ্যার তীরের দিঘাড় এবং ভড় অতিক্রম 
করিলে ভূবীন্দ্র পাওয়া যায় । অপর প্রেমতলী নিকটে কুমারপুরে অদ্যাপি 
মুসলমান ও বঙ্গের প্রাচীন পালবংশীয় ভূপালদিগের যে সকল তগ্রাবশেক দেখা হায়, 
তদ্বৃষ্টে নিশ্চয় অনুভূত হয় যে, সে সকল পদ্মার তীরে গঠিত হয় নাই, এবং তৎকালে 
পদ্মা কুমারপুর, প্রেম তলী প্রভৃতি গ্রাম হইতে দূরে ছিল । তবে যে এসকল গ্রাম. 
বৈষ্ঃবপ্রপান তাহার কারণ, অন্যান ১০ বৎসর অতীত হইল গড়ের হাট পরগণায় 
রাজ! বৈষ্ণব চূড়ামণি নরোভ্তম অবস্থান করিতেন, এবং গে।বিন্দ দাস কবিরাজ ( কবি 
গোবিন্দ দাস ) রামচন্দ্র কবিরাজ্গ প্রভৃতি পরবর্তী, বৈষ্ণবগণ ( ধাহারা পূর্বববত্তায়- 
দিগের অবতার বলিয়া খ্যাত হইম়াছিলেন |) তথায় অনেক সময় বাস করিতেন । 
নরোত্তম দাসের পুরে প্রেমতলী প্রস্ততি ঘোর শক্তিপ্রধান ছিল। স্থতরাং 
চৈতন্তদেবের তথায় অবস্থান যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় নাঃ শাদিখারদিয়াড অথবা 
মির্গজই তাহার বঙ্গদেশে অবস্থানের স্থান বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মিরগঞ্জে 
অগ্ঠাপি চেত্রমাসে গঙ্গাস্থানের দিবসে “দ্ধ চি'ড়ার ফলার” করা বৈষ্ণবদিগের ও 
তত্প্রদেশীয় সাধারণ লোকদিশের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বোধ আছে! সাধারণ 
বিশ্বাস, চৈতস্ত এ দিবসে তথায় “দধি চিড়ার ফলার” করিয়াছিলেন । পক্ষান্তরে 
পত্থিক বেকেই “দধি চিড়ার ফলার” করিয়া থাকে, এজন্য মির্গঞ্জে চৈতন্য _পতিকও 
শাদিখারদিয়াড়ে অবস্থিত হুইয়়াছিলেন ইহাই অন্থভত হয় । তবে যদি কেহ কেহ 
এ আপত্তি করেন শাদির্থারদিয়াড় পদ্মাতীর হইতে ৪ ক্রোশ বাবধান, ইহার উত্তর- 
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৬ জলা মুবশিদাবাদে স্থিত । 
1 জেল] রাজলাহীস্থিত। 


880 বজদর্শন [ পৌষ 
স্থলে এই প্রস্তাব-লেবক বলিতে পারেন যে, ১৮1১৯ বংসন অতীত হইল তিনি 
শাদিখারদিয়াড় হইতে পদ্যা, ক্রোশ ক্রোশ ব্যবধান দেখিয়াছিলেন, এই ১৮১৯ 
বৎসর এপার ভাঙ্গিয়! অপর পারে ২ ক্রোশ চর প্রশস্ত হইয়াছে । স্বৃতরাং এককালে 
বে তাহা পদ্মাতীরস্থ ছিল তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষ দিয়াড় নামই তাহার 
অমোঘ প্রমাণ । 
চৈতন্য বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিম! মহানম্দে পদ্মার জলে ক্রীড়া করিতে 
লাগিলেন । পক্মার শোভা গম্ভীর ও ভীষণ মুক্তি সম্দর্শন করিয়া তাহার মন আরও 
প্রশস্ত হইল, কল্পনা উদ্দীপ্ত হইল, স্ফুপ্তি দ্বিগুণিত হইল । 
এদিকে, নবন্বীপ হইতে একজন পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া তঙ্গেশীয় বিদ্যা 
ব্যবসায়ী ভট্টাচাধ্য পণ্ডিত ও বিদ্যা বাবসায়ী বালকগণ, যাহার! বিদ্যোপাজ্দন জন্য 
নবদ্ধীপ যাইতে উদ্যত ছিল, তথায় চৈতন্যের সহিত মিলিত হুইল । বৈষ্ণব 
প্রপ্চকারগণের মতে নিমাঞি পণ্ডিতের নামে সকলে আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্ত 
আমাদিগের বিবেচলায় নিমাঞি পণ্ডিতের নামে হউক বান! হউক নবদ্বীপের 
পণ্ডিতের নামে বটে । 
চৈতন্য, বিদ্যা ও ধৰ্ম্ম যুগপৎ প্রচার করিতে লাগিলেন । তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও 
সরল ধর্মের ভাবে সকলেই মোহিত হইলেন । তাহার ছাত্রপংখ্যা পূর্ববাপেক্ষ! 
অনেক বৃদ্ধি হইল । 
একদা একজন ব্রাহ্মণ পরমার্থ তব জিজ্ঞান্ব হইয়া তথায় আগমন করিলেন । 
চৈভন্য বলিলেন, 
শতো থ্যাপ্রতে বিষ্ণু: ত্রেতায়াং বধতে মধৈ: । 
দ্বাপন্ পরিচর্ধ্যায়াং কলোতক্ছনি কীর্ডনাহ ॥ 
তথাছি__হরেণাম হরেন হরের্াসৈব কেবলম্‌। 
কলে! নাস্তোব নাত্রোব ম্াক্তোব পাতিরদ্ত্যা ॥ 
অতমহা মন্ত্র 
হরেকক ছরেকুক কষ, কষ হবে হরে । 
ছরে রাম ছরে রাম রাষ রাম হরে ছে ॥ 


এই হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমের অঙ্কুর হয় এবং ঈশ্বরে প্রেমিক 
হইলে পরম তত্ব লাভ হইল । এইক্পে কিছুকাল বঙ্গদেশে অবস্থান করিম! 
চৈতন্ক গৃহে প্রত্যাগত হইলেন । 

এদিকে লক্ষ্ীদেবী স্বামিবিরহজনিত ক্রেশে নিতান্ত কাতর হইয়া চৈতন্যের বঙ্গে 
অবস্থান কালে প্রাণত্যাগ করিলেন । চৈতন্য গৃহে প্রত্যাগত হইলে বন্ধুবাদ্ধবগণ 


১২৮২ ] চতন্ড ৪৪১ 


তাহারে দেখিতে আ[দিলেন । চৈতন্য মাতার চব্রণবন্দনা করিতে যাইয়া দেখেন, 
তিনি যারপরনাই বিষাদিতা ও তাহার মুখে বাকাব্যয় নাই । সুতরাং বুঝিলেন, 
নিশ্চিত বিশেষ অমঙ্গল হইয়াছে । পরে শচী বলিলেন, বধূমাত! লীড়িতা হইয়া 
প্রাপত্যাগ করিয়াছেন । চৈতন্য কিঞ্চিৎ ধৈর্ধ্যাবলন্বন করিয়! জললীকে বলিলেন-_ 


কম্ট কে পতি = ও ৬ যোছ এবছি ফেবলাং। 
চি [ 2) হট 


“ভবিতব্য যে আছে তাছা পণ্ডিবে কেমনে । 
অতীত যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছাদ । 
লে হুইল ব্দার কি কাধ্য তু:ংখে তায় ॥” 
সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চৈতগ্যের এই প্রথম উক্তিয । চৈতন্য ভবিতবাবাদ* 
ছিলেন, স্বতরাং ইচ্ছা স্বাধীন বিশ্বাস করিতেন না । দ্বিতীয়ত: তিনি ঈশ্বর 
ইচ্ছাময় স্বীকার করিতেন, সাংখ্যদর্শনকারের ম্যায় উদাসীন বলিতিন না৷ 


আীতআীকৃষ্ণ দাস! 


15— 0 





( এই শিবোনামযুক প্রবন্ধে পুরাতন লীতিজ্ঞ কবিকুলরচিত কবিতাকলাপ 
অশ্মবাদিত হইবে । কোন গ্রন্থ বিশেষ পর্যায়ক্রমে অমুবাদিত হইবে না -আগতি, 
স্মৃতি পুর্রাণেতিহাস কাবা প্রস্তৃতিতে যখন যে মনোচ্ঞ্রহিতকথ। নয়নপথে পতিত 
হইবে, তখন ভাহারই মন্দামুবাদ সঙ্কলন কর। অভিপ্রায় মাত্র ) 


প্রথম অগ্রালি। 
১ ৪ 
তয়ালহ তিবভক্ বটে বিষমন্ত্র । কাক কষ্ণবশহ নু, ক্ুহ্বর্শ পিকবর। 
কিন্তু ভাৱে আছে স্ূপালম কলব্বঘ্ ॥ উভয়েই একবর্ণধবৃত । 
তার এক কাব্যাম্বতবস-আন্মাদন ॥ হইলে বলসস্যোদঘ, জালা যাহ পরিচস্, 


অন্যতর সদালাপ সহিত সজ্জন ॥ কেবা কাক কেবা পন্রস্ঠৃত ॥ 


ক্রযালব্র, ভক্ষ্া ফল দল, পেরু জল ! 
তণনিচয়েতে শয্যা, বসন বন্ধল ॥ 
বনে ব্যাজ্জ-পজ-লেবা বরং অমঙ্গল । 
এ তবে বিল্রবহীন আকন বিফল ॥ 


৬ 


যাশিক কুগ্রহষলে, লুটাস চরণ তলে, 


কাচ যদি উঠে বামাথাঘ্ । 


মাণিক মানিক রবে, কাচে লোক কাচ কবে, 


থাক্‌ তার] খখায় তথাদ্র॥ 


ইতর পাপের ফলভোগের কারণ । 
যেইকুপ ইচ্ছা তব কর নিল্লোজন ॥ 
কিন্ত অরপলিকে বেন কবিত্যে তঙ্গমা । 
লিখনা ললাটে ধাতা লিখনা লিখন ॥ 


ক 


হল্পলানক ভাবধ রর, করিরাঙ্গ ফুস্তবর, 
তেদকারী কথা ম্থনিশ্চছ ॥ 

বাদ চেত্তে বেপ্দপতি, গিরিগুহ গৃছপতি, 
তবু সিংহ পশ্ড বই লগ ॥ 


১২২) 


বায়সের বদি হন চক্ষুটি স্বযর্ণ সয়, 
মালিকে মণ্ডিত পদদ্বর্ । 

প্রতিপক্ষে পদ্মমতি, প্রকাশে বিষলজ্যো তি, 
তবু ফাক রাজ্দহংস নয় ? 


৮ 


কোকিল গর্ক্বিত নহে চুতরস পিয়ে । 
তেকু ষক্‌ মক্‌ করে কর্দ্দম খাইছে ॥ 


Cl 


যোছিত রছিত-দপ্‌ গতীর পুদ্ধরে । 
একাদল অলে পু'ঠী ছটফট করে ॥ 


১৬ 


মেঘাগমে স্তম্ভ হত পরভূতগপ । 
তেক তায়া বৰ! বক্তা, মৌনই শোন ॥ 


৯১ 


শিথরেতে থাকে শিখী, পপনে মীরদ । 
লক্ষান্তনে দিনকর জলে কোকনন ॥ 
সুমৃদবাদ্বব কত লক্ষাত্তরে রঘু । 
বে যাহার বন্ধু হয় কতু দূর নয় ॥ 


১২ 


হাত! মিন্দাপরায্ণ, পিত! প্রিস্নবাদী মন, 
সোদযর সা করে সভাষণ । 

ভৃত্য রাগে কৰে কত, পুজ মছে অনুগত, 
কান্তা নাহি দেন আলিঙ্গন ॥ 

পাছে কিছু চাহে ঘন, এই ভয়ে বদ্ধুপণ, 
কিছুমাজ কথা নাহি কয় । 

ওরে ত্য একারণ, কর ধম উপাৰ্জ্জন, 
ধলেতেই সব বশ হয্ব। 


লীতিকুদ্মাুলি 
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১৬ 


ধনেতেই অকুলীন, কুলীন কুমার । 
ধমেন্ডেই পাত্ব লোক আপদে নিস্তার ॥ 
ধন চেছছে এলংসারে বন্ধু কেহ নথ ' 
তাই তাই কর কর ধনের সঞ্চয় ॥ 


১8 


অক্ষছত্য। করি লোকে, পুকজ্যপাদ হুদ লোকে 
যদি তার প্রচুবার্থ থাকে । 

শশিতুল্য হকুলীল, যদি হুন ধমহীম, 
কেবা বল গ্রাঘ্্‌ করে তাকে ॥ 


১৭ 


অতিম্মছ চলচিত, চপল ঘে কিছু বিত্ত, 
সচল জীবন ধঘোৌবন । 

সকলই চলাচল, হার আছে কীঠিবল, 
তার মাত্র অচল জীবন ৪ 


১৬ 


লেই জন সজ্ীবল, যেই অল যশোধন, 
সজ্জীব বে জ্ঞন কীঠিমান্‌ । 

অবশ অকীতি ঘার, জীবন কোথায় তার, 
বেঁচে থাকা মৃতের সমান £ 


১৭ 


কখন সন্তু, কখন ব। কষ্ট, 
তুষ্ট কষ্ট ক্ষণে ক্ষণে । 

ছেন মতিজ্ছয়, হলেও প্রলন্ণ 
তন্ন বানি মনে ॥ 


১৮ 


ধ্াস্মপত বিদ্মা, পরহ্ত্তগত ঘন । 
নহে বিভা, নহে ধন, হলে প্রস্নোজন। 


88৪ বজদর্শন 


১৯ 


উদ্ভো্লী পুরুষসিংছে লব্্মীর আসন । 
কাপুরুবে কহে দৈব ঘনদাতা ঘন ॥ 
দৈব দূর করে, আ্স্ম-শক্তি কর সার ! 
যতে সিদ্ধ মা হইলে দোষ বল কার ॥ 


সঙ 
সম্পদে কর্কশ, থলের মানস, 
আপদেই সহকোমল । 


সুশীতল পল,» স্থকঠিন হয়, 
কিন্ত মদ তপ্ত অল 


২১ 


গুধীর যে গুণ তাহা আালে গুণধর । 
অক্যে কন মাছি জানে সে গুণনিকর ॥ 
মালতী মলিক! পূষ্ণ পদ্ধ বিমোহুন। 
লাসিকাই জালে কু না জানে লোচন ॥ 


১৪, 


ক্ষোভের ঘাতনা সহে লাধুশীল মন্র। 
সহিতে না পারে কতু ইতর পামর ॥ 
মহা শাণ হর্ষণেতে হারাই সক্ষম । 
চড়াইলে চুৰ্ণ হস্ত চামড়া অধম? 


সু 


্বজাতীর বিনা বৈরি পরাড়ূত নম্ব। 
ছীরাতেই ছিত্র করে মণি মুক্তা ৪ 


২৪ 


জতিশতদ্ পুত নরে, যে হিত সাধনা করে, 


মহনতেও তাহা নাহি পারে। 
পান করি কুূপপত্থ, 
বার্রিধি কি পিপালা নিবারে? 


প্রায় তৃষা শ্াহা হয়, 


[ পৌধ 
২৫ 


এক ভূমি জাত, এক্য কাণ্ড আর ছলে । 
ক্যা শালি, কেবা শ্রামা, পরিচয় ফলে ॥ 
হত 
মুখতন্ি অঘ দিলে কে না যশ ছনে। 
মৃদঙ্গ মধুর ধ্বনি অপিতে ক্ষীরণ ॥ 
ও 
ররত্তাকরে আছে রয় তাহে কিবাছছ। 
তাহে বা কি বিষ্ব্যাচলে আচে করিচয় ॥ 
কি কল মলয়াচলে চন্দন কানস। 
পরের ছিতেই শুদ্ধ সাধু ন-খম ॥ 
২৮ 
বিকপিত বন্ধুল মুকুলে খেই জন। 
তৃথঘাতেও সা করিত চরুণ ভাবুপ য় 
আহা আহা হা বিধাতা সেই মধূকরী। 
বিপদে পড়িল্লা সার করিলা বদরী। 


২৯ 


পিপাশাঘ গিয়ে নামি সিদ্ধ লঙগিলান। 
শুদ্ধ এক গণ্য করিল অল পান! 
জলঘির দোবহাত্র তাহে কিছু নাই। 
আমারি কর্শ্ধের ফল ফলিয়াছে তাই ৪ 


খলিভ 


কি পল নির্ববাণ দীপে তৈল দান করা। 
চোর পগতে সাবধান কিসে বাঙ্ ধরা ॥ 
কি ফল কামিনী-কেলি সমাগতে জর! । 
কি ফল প্রবাহ-গতে আলী বন্ধ করা ॥ 


ঞ১ 
বরং অলিধারে কিস্বা তরুতলে বাস । 
বরং তিক্ষ! কর; তাল, কিন্বা উপবাস ॥ 


বরং জেমু ঘোরতর নরকে পতন । 
তথাপি লঙ্গোনা পব্বা জ্ঞাতির শরণ ॥ 





* কঙ্ক'র প্রভৃতি । 


১২৮২ ] 
৩২ 


ফু নের লেবা আন কুঘামে নিবাল। 
কুতোজন, ক্রোতমুখ্খী তাধ্যা সহ বাস ॥ 
বিধহা তনয়) আর বিপ্যাহীন হুতি। 
অনল বিরহে তন্তু করে ভটশ্বীভূত ॥ 


২৩ 


পশ্চিমে উদ্দিত বদি হন দ্বিনকর। 
শিখর্াগ্রে টে ঘহর্দি কমল নিকর॥ 
অচল সচল হয় অনল শীতল । 

তবু লঙ্্নের বাক্য নাহয় বিল ৪ 


bed 


ঘখ! নারিকেল ফল, শর্তে সকরনে অল, 
লেরূপ লন্মীর আগমন । 

গঞ্জতৃত্ত। কখ্বেল, সেক্সল লক্ত্ীর খেল, 
পলায়ন করেন ঘখন ॥ 


তৱ 


অতি র্ঘণীয় কার্যে পিশুন ঘেজন। 
সবিশেষ যত্রে করে দোষ অন্বেষণ ॥ 
যথা অতি রমণীয় চাক কলেবরে। 
সণ অন্বেষণ করে মন্ষিকা লিকরে ॥ 


দি 


সদগ্‌নীর যত গুণ, বর্ণনার স্থনিপুণ, 
বিমি হুন সাধু সদাশয় । 

মব চুতাঙ্ষৱরল, পান করি হচ্গে বশ, 
কোকিল ললিত কুছ ॥ 


৩৭ 


সতোর সদ্গুণ, দুজন পিশুন, 
ক্ষণেকে দৃহিত কে । 
যথা ধূম রাশি, বিষলতা নাশি, 


মলিন করে অদ্বরে! 


মাতিকুন্থমাগজি। 


680 


যত্ৰ দোষচন্ত, প্রকটিত দন্ত, 
বিতভাত না হছ গুপ। 
চন্দ্র বগরেখা, স্পাই ন্যায় দেখা, 


প্রসন্গতা তাছে ন্যন ॥ 
৯১ 


কাম ক্রোথজাত দোহ বিষেকে বিল । 
তার ফিরলে মাত্র নিশাতমঃ ক্ষর্ ॥ 


উপদেশ উপবুক্ত পাত্র বুদ্ধিমান । 
বিকল মির্ক্বোধ জড়ে উপদেশ দান। 
কুহ্থম স্থরতি তিল কনে আকবধণ ॥ 
যব তাছে ক্ষমবান্‌ নহে কদাচন । 


৪১ 


মরপেই সদ্গ্ুনীর গুণের প্রচার । 
পুড়িলে চন্দন কাষ্ঠ সৌব্রত বি্যার ॥ 


9৭ 


হতে দৌর্জশ্ চত, কখন কি সত ছয়, 
কি করে বা উত্তম আকরে। 

অন্নিক্সা রজ়াকনে, প্রাণপণ প্রাণ ছয়ে, 
কালকুট বিষ ভয়স্ধরে । 


6৩৬ 


উদ্যোগ বিহমে ধন না ছয় অঞ্জন । 
ক্ষীরোদ অথিদ্বা মহ) পিয়ে সুরসণ ॥ 


আপদেও অবিকৃত স্বভাব সাধুর । 
পাবকে পড়িদ্রা পদ্ধ বিতরে কপূর ॥ 


৪8৪8৬ 


বজদর্শন 


আপত সময়ে সাধু আনো শোতাকর। ০ 


রাহ্এ্রন্ত সুঘাকর হিশুণ সুন্দর ॥ 


6৯ 


যদি এজপৎ কন পদ্মশুন্য হন্ত । 
বদাবব্্ধন! পরিপূর্ণ হয় বিশ্বময় ॥ 
তবে কি মশালতোদ্দণ রাজ ছংসগণ । 
কুক্কুটের প্রান করে যল অন্বেষণ ॥ 


8৭ 


মদ-শুক্ত যাতজের মন্ডক উপরে । 
সিংছ দ্িশ পড়ে গিয়া মহা ঘোর দ্বরে ॥ 
প্রকুতিতে জাত এই স্বত্ব মছাধন। 
বঞ্ধলের ধন্দ ইহা নহে ত কখন। 


[ পোষ 


6৮ 


সিংহের প্রতি শুকরের উক্তি । 


ঘশবাাজআ সন্তুলিংহ, তিন হত্ী সলে। 
অবছেলে পরাস্ত করিয়াছি বুশে 
তোমাতে আমাতে অদ্য হইবে সমর 
দেখুন দেখুন আসি যতেক অমর ॥ 


শুকরের প্রতি সিংহের উক্তি । 


ছা রে বা বিহিত দূরে শূকর নন্দন । 
সিংছজয় বলি বুথা। কর আস্ফালন ॥ 
সিংহ শুকরের বলে ভেদ কতদূর । 
তালমতে জ্ঞাত যত পতিত ঠাকুর ॥ 


ক্রমশ: 


মি সপ” ওর সরস এ 


ত 


করবি ও 
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প্রি গ্রামে একঘর বড় জমীদার ছিলেন | জ্রমীদার বাবুর নাম কৃহকান্ত 
হন । কৃষ্ণকাস্ত রায় বড় ধনী ; তাহার জমীদারীর মুলাফা প্রায় হই লক্ষ 
টাক! । এই বিষ্নুট। ভ।হার ও তাহার আ্রাতা র্বামকান্ত রায়ের উপাঞ্জিত । 
উভয় ভ্রাতা একত্রিত হুইয়। ধনোপাচ্জন করেন । উভয় ভ্রাভায় পরম সম্প্রীতি 
ছিল. একের মনে এনত সন্দেহ কম্মিলকালে আন্সে নাই তে, তিনি অপর কর্তৃক 
প্রবঞ্চিত হইবেন ৷ ভনীদারী সকলই জ্যেষ্ঠ কৃঘ্ণকন্তের নামে ক্রীত হইয়াছিল । 
উভয়ে একায়ভুক্ত ছিলেন। রামকান্ত রায়ের একটা পুজ জন্মিয়াছিল__ তাহার 
নাম গোবিন্দলাল । পুশ্রটার জরম্মাবধি, রামকাস্ত রায়ের মনে মনে সক্ষল্র হইল 
যে উভয়ের উপার্শ্দিত বিষয়, একের নামে আছে, অতএব পুজের মঙ্ষলার্থ তাহার 
লেখাপড়া করা কর্তব্য । কেন না যদিও তাহার মনে নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে 
কৃষ্ণকাস্ত কখন প্রবঞ্চন। অথবা তাহ।র প্রতি অন্যায় আচরণ করার সম্তাবন। 
নাই তথাচ কৃষ্ণকাস্ডের পরলোকের পর তাহার পুজেরা কি করে তাহার 
নিশ্চত্রত! কি? কিন্ত লেখাপড়ার কথ সহজে বলিতে পারিলেন ন- _আজি 
বলিব, কালি বলিব, করিতে লাগিলেন। একদ! প্রয়োজন বশতঃ তালুকে 
গেলে সেইখানে অকস্মাৎ তাহার মৃত্যু হইল । 





যদি কৃষ্ণকাস্ত এমত অভিলাষ করিতেন তে, আ্রাতুম্পুত্কে বঞ্চিত করিয়! 
সকল সম্পত্তি একা ভোগ করিবেন, তাহ! হুইলে তৎসাধন পক্ষে এখন আর 
কোন বিশ্ব ছিল ন।। কিন্ত কন্কান্তের এক্সপ অআসদভিলক্ষি ছিল ন! । তিনি 
গোবিল্দলালকে আপন সংসারে আপন পুজদিগের সহিত সমান ভাবে ও্রাতি- 
পালন করিতে ল।গিলেন। এবং উইল করিয়া, আপনাদিগের উপার্জিত 
সম্পত্তির যে অদ্ধাংশ হ্ায়মত রামকান্ত রায়ের প্রাপ্য, ত।হা! গোবিন্দলালকে 
দিয়া এইবার ইচ্ছা করিলেন। 


৪৪৬ বঙ্গদর্শন [ পোৰ 

কুষ্ণকীন্ত রায়ের দুই পুত্র, আর এক কল্যা। জোট পুলের নাম হরলাল : 
কনিষ্ঠের লাম বিনোদল৷াল, কনার নাম শৈলবতী । কৃষ্ণকান্ত এইরূপ উইল 
করিলেন যে আহার প্রলোকান্তে, গোবিন্দল।ল আট আনা, হরলাল ও 
বিলনোদল।ল প্রত্যেকে তিল আনা, গৃহিনী এক আনা, আর শৈল হতী এক আনা, 
সম্পত্তিতে অধিকারিণী হইবেন। 


হরলাল বড় দুর্দান্ত । [পিতার অবাধ্য এবং দর্শ্ম থ। বাঙ্গালির উইল 
কর্খন গোপনে থাকে না। উইলের কথ! হরল।ল জানিতে পারিল। হরলাল 
দেখিয়া শুনিয়। ক্রোধে চক্ষু রক্ত'বর্ণ কলিয়। পিতাকে কহিল, ‘এট! কি হইল 1? 
গোবিম্দলাল অৰ্দ্ধেক ভাগ পাইল আর আমরা তিন আনা ?” 


কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, "ইহ! ম্যাযা হইয়াছে । গোবিন্দলালের পিতার প্রাপ্য 
অন্ধাংশ তাহাকে দিয়াছি ।” 

হর। গোধিন্দলালের পিতার প্রাপ্যটা কি? আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি 
সে লঈবার কে? মার মা বহিলকে আমর! প্রতিপালন করিব--তাহাদিগের 
ব! এক এক ম্যানা কেন ? বরং তাহাদিগকে কেবল গ্রাসাচ্ছ।দলের আধিকারিনী 
বলিয়া লিখিয়া যান । 


কৃষ্ণকান্ত কিছু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বাপু হরলাল ! বিষয় আমার, 
তোনার নহে । আনার যাহাকে ইচ্ছ। তাহাকে দিয়! যাইব ৷”? 


হর। আপনার বুদ্ধি শুদ্ধি লেপ পাইয়ছে_ দাপনাকে যাহা ইচ্ছা তাহা 
করিতে দিব না। 


কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে চক্ষু আরক্ত করিস! কহিলেন, “হরলাল, তুমি যদি 
বালক হইতে তবে মাগি তোমাকে গুরুমহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম ৷” 


হর। আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের দাড়ি পুড়াইন্স। দিয়াছিলাম। এক্ষণে 
এই উইলও সেইব্রপ পুড়াইব ৷ 

ক্ষকান্ত রায় আর দ্ধিরুক্তি করিলেন না। স্বহস্তে লিপিকৃত উইলখানি 
ছিড়িয়া ফেলিলেন। তৎপরিবর্তে নুতন একখানি উইল লিখাইলেন। তাহাতে 
গোবিন্দলাল আট আলা, বিলোদলাল পাঁচ আনা, কত্রাঁ এক আনা, শৈলবতী 
এক আনা, আর হরলাল এক আনা মাত্র পাইলেন । 

রাগ করিয়। হরলাল পিডুগ্ৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতাঘ্ন গেলেন, তথ 
হইতে পিতাকে এক পত্র লিখিলেন । তাহার মশ্মাথথ এই । 


১২৮২ ] কুষ্গকান্তের উইল ৪৪৯ 


“কলিকাতার পণ্ডিতের! মত করিয়াছেন যে বিধবা বিবাহ শাস্মদত । 
আমি মানস করিয়াছি যে একটি বিধব। বিবাহ করিব । আপনি যগ্যপি উল 
প্রবর্তন করিয়া আমাকে ॥* আলা লিখির! দেন, আর সেই উইল শী বেছি” 
ষ্টরে করেন, তবেই এই অভিলাষ ত্যাগ করিব নচেৎ শীত একটা বিধবাবিবাহ 
করিব ৷” 

হরল।ল মনে করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণকাস্ত ভয়ে ভীত হইয়া উইল পরিবর্তন 
করিয়া হরলালকে অধিক বিষয় লিখিয়া! দিবেল। কিন্ত কৃষ্চকাস্তের যে উত্তর 
পাইলেন তাহাতে সে ভরসা রহিল ন! । কুক্ুকান্ত লিখিলেন, “তুমি আমার 
ত্যাজ্য পুত্র । তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিতে পার । আমার 
যাহ।কে ইচ্ছা তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল 
বদলাইব বটে কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না)” 

ইহার কিছু পরেই হ্রলাল সম্বাদ পাঠাইলেন যে তিনি বিষবাবিবাহ 
করিয়াছেন । কব্তকান্ত রায় আবার উইলখানি ছিডিয়। ফেলিলেন । নূতন 
উইল করিবেন। 

পাড়ায় ত্রক্মানস্দ খঘে।ষ নামে একজন নিরীহ ভাজনান্ুষ লোক বাল করিতেন। 
কৃষ্চকান্তের সঙ্গে একটু দৃর-সম্বদ্ধ ছিল, এজগ্ত ব্ৰহ্মানন্দ কৃষ্ণক ।স্তকে জেঠা মহাশয় 
বলিতেন। এবং তংক্কর্কুক অনুগৃহীত এবং প্রাতিপালিতও হই তেন । 

ব্ৰক্মানন্দের হস্তাক্কষর উত্তম । এসকল লেখা পড়া তাহার দ্বারাই হইত। 
কষ্ধকান্ত সেইদিন ত্রন্ধানন্দাকে ডাকিয়। বলিলেন, “আহ।রার্দির পর এখানে 
আসিও 1 নূতন উইল লিখিয়া দিতে হইবে ।” 

বিনোদলাল তথায় উপস্থিত ছিলেন । তিনি কহিলেন, আবার উইল 
বদলান হইবে কি অভিপ্রায়ে ?'" 

কৃষ্ণকান্ত কহিলেন, “এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শুশ্ক পড়িবে ।” 

বিনোদ । ইহা ভাল হয় ন! । তিনিই যেন অপরাধী । কিন্তু কাহার 
একটা পুত্র আছে-_সে শিশু, নিরপরাধী । তাহার উপায় কি হইবে । 

কৃষ্ণ ॥ তাহাকে এক পাই লিখিয়া দিব । 

বিনোদ । এক পাই বথরায় কি হুইবে? 

ক । আমার আয় হুই লক্ষ টাকা । তাহার এক পাই বধরায় তিল 
হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহন্থের শ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে 
চলিতে পারে। ইহার অধিক দিব না। 


বিনোদলাল অনেক বুঝাইালেন কিন্ত কর্তা কে।ন মতে মতামস্তর করিলেন ন! । 


পর ২.০ 


8৫০ বঙ্গদর্শন [ পোৰ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ব্ৰহ্মানন্দ স্বানাহার করিয়! লিছার উদ্ভোগে ছিলেন, এনত সময়ে বিস্ময়াপঞ্জ 
হুইয়। দেখিলেন, যে হরলাল রায়। হরলাল আলিয়া তাহার শিওরে বসিলেন । 

ব্রহ্জা । সে কি, ঝড় বাবু যে? কখন বাড়ী এলে? 

হর ॥ বাড়ী এখন যাই নাই । 

ব্র।॥ একেবারে এইখানেই ? কলিক।তা হইতে কতক্ষণ অ।লিতেছ ? 

হর। কলিকাতা হইতে হুই দিবস হইল আস্য়াছি। ছুইদিন কেন 
স্থানে লুকাইদ্রাছিলাম। আবার কি নূতন উইল হইবে ? 

ত্র । এই রকম ত শুন্তেছি। 

হর। আমার ভাগে এবার শূলত । 

ত্র। কর্ড! এখন রাগ করে তাই বলছেন কিন্তু সেট। থাকবে ন! । 

হর । আর্জি বিকালে লেখ! পড়া হবে ? তুমি লিখিবে? 

ব্র। কি কর্ব তাই? কর্তা বলিলে ত না বলিতে পারি না। 

হর । ভাল, তাতে তোনার দোষ কি? এখন কিছু রোজগার করিবে? 

ভ্র। কিলটে চড়ট1? তা তাই মার না কেন? 

হর। তা লয় হাজার টাকা। 

ব্র। বিধবা বিয়ে করে নাকি? 

হর। তাই। 

ত্র। বয়স গেছে। 

হর। তবে আর একটী কান্ত বলি। এখনই আরম্ভ কর। আগামী 
কিছু গ্রহণ কর। 

এই বলিম়। হহ্মানন্দের হাতে হরলাল পঁ।চ শত টাক।র নোট দিলেন । 

্রহক্মানন্ন নোট পাইয়া উদ্গ্টিরা পাল্টিয়া দেখিল। বলিল, “ইহা লইয়া 
আমি কি করিব ?” 

হর। পুঁজি করিও। দশ টাকা মতি গোয়ালিনীকে দিও । 

ভ্র। গোদাল! ফোয়ালার কোন এলেক! রাখি না। কিহা আমার করিতে 
হইবে কি ? 

হর । দুইটি কলম কাট ৷ দুইটি যেন ঠিক সমান হয় । 

ত্র।॥। আচ্ছা ভাই__য। বল তাই শুনি । এই বলিয়! ঘোষজ মহাশল্ন 


তুইটি নূতন কলম লই! ঠিক সমান করিয়া কাটিলেন। এবং লিবিয়া দেখিলেন 
যে হুইটিরই লেখ! এক প্রকার দেখিতে হয়। 


১২৮২ ] কৃষ্গকান্তের উইল ৪৫১ 


তখন হরলাল বলিলেন, ইহার একটি কলম বাক্সতে তুলিয়! রাখ । যখন 
উইল কিখিতে যাইবে এই কলম লইয়া গিয়া ইহাতে উইল লিখিবে । দছিতীয় 
কলমটি লইয়া এখন একখান! লেখ। পড়। করিতে হইবে । তোমার কাছে 
ভাল কালি আছে ? 

ত্রন্মানন্দ মসীপাত্র বাহির করিয়া লিখিয়। দেখাইলেন । হরলাল বলিতে 
লাগিল, "ভাল, এই কালি উইল লিখিতে লইয়া! যাইও |”, 

ত্র । €তামাদিগের বাড়ীতে কি দোয়াত কলম নাই যে আমি ঘাড়ে 
করিয়া! নিয়া যাব? 

হর। আমার কোন উদ্দেশ্য আছে__নচেৎ তোমাকে এত টাকা দিলাম 
কেন? 

ত্র। আমিও তাই ভাবিতেছি বৃট__ভাল বলেছ ভাইরে । 

হর। তুমি দোয়াত কলম লইয়া গেলে কেহ ভাবিলেও ভাবিতে পারে 
আর্জি এটা কেন ? তুমি সরকারী কালিকলমকে গালি পাড়িও তাহা হইলেই 
শোধরাইবে । 

ব্র। তা সরকারি কালিকলমকে শুধু কেন? সরকারকে শুদ্ধ গালি 
পাড়িতে পারিব । 

হর । তত আবশ্যক নাই । এক্ষণে আসল কর্শ্ব আনস্ত কর । 

তখন হরলাল হুইধালি জেলেরল লেটর কাগজ ব্রন্ষালন্দের হাতে দিলেন । 
ব্রঙ্ধানম্দ বলিলেন,_“এফে সরকারি কাগঞ্জ দেখিতে পাই 1” 

“সরকারি নহে-__কিস্ত উকীলের বাড়ীর লেখাপড়া এই কাগজে হইয়া 
থাকে । কর্তাও এইরূপ কাগনে উইল লেখাইয়! থাকেন, জানি । এজ্সন্যো এই 
কাগজ আমি সংগ্রহ করিয়াছি । যাহা! বলি তাহা! এই কালিকলমে লেখ 1” 

ব্রঙ্থানম্দ লিখিতে আর্ত করিল । হরলাল একখানি উইল লেখাই! 
দিলেন । তাহার মশ্ার্থ এই । কৃষ্ণকান্ত রায়ে উইল করিতেছেন । তাহার 
নামে যত সম্পত্তি আছে তাহার বিভাগ কৃষ্কান্তের পরলোকান্তে এইরূপ 
হইবে । যথা, বিনোদলাল তিন আনা, গোবিম্দলাল এক পাই ; গৃছিনী এক 
পাই ; শৈলবতী এক পাই, হরলালের পুত্র এক পাই, হরলাল জ্তোষ্ঠ পুজ বলিয়। 
অবশিষ্ট বার আলা | 

লেখা হইলে ব্ৰহ্মানন্দ কহিলেন, “এখন ত উইল লেখা হইল দস্তখত 
করে কে?” 

আমি |” বলিয়া হরলাল এ উইল কৃষ্কাস্ত রায়ের এবং চারিজন সাক্ষির 
দস্তখত করিয়া দিলেন । 
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ব্রহ্ষানন্দ কহিলেন, “ভাল, এ ত জাল হইল 1” 

হর । এই সাচ্চা উইল হইল; বৈকালে যাহা লিখিবে সেই জাল । 

ভ্র। কিসে? | 

হু । তুমি যখন উইল লিখিতে যাইবে তখন এই উইলখানি আপনার 
পিরানের পকেটে লুকাইয়া লইয়া যাইবে । সেখানে শিয়া এই কালি কলমে 
ভীহাদেন ইচ্ছামত উইল লিখিবে। কাগজ, কলম, কালি, লেখক একই : 
জ্ৰৃতরাং হই খালই উইলই দেখতে একপ্রকার হইবে । পরে উইল পড়ি 
শুনান ও দস্তখত হুইয়া গেলে নেবে তুমি স্বাক্ষর করিবার ভ্রচ্য লইবে । সকলের 
দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়! দস্তখত করিবে । সেই অবকাশে উইলখানি বদলাইয়। 
লইবে । এইখথানি কর্থাকে দিয়! কর্তার উইলথানি আমাকে আনিয়া দিবে! 

ব্ৰহ্মানন্দ ঘোষ ভাবিতে লাগিল । বলিল, “বলিলে কি হয়__বুদ্ধির খেলটা 
€খেলোছ ভাল |” 

হর । ভাবিতেছ কি? 

ভ্র। ইচ্ছা করে বটে কিন্তু ভয় করে। তোমার টাক! ফিরাইয়া লও । 
আমি কিন্ত জালের মধ্যে থাকিব না । 

“টাকা দাও 1 বলিয়। হাত পাতিল । ভ্রহ্ষানস্দ ঘোষ নোট ফিলাইয়া 
দিল ।॥ নোট লইয়া! হুরলাল উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল । ত্রহ্মানন্দ তখন 
আতার তাহ।কে ডাকিয়। বলিল, 

প্বলি ভায়া কি গেলে 2” 

“ন!” বলিয়া হরলাল ফিরিল । 

ত্র । তুমি এখন পাঁচশত টাক। দিলে । আর কি দিবে? 

হর । তুমি সে উইলখানি আনিয়া! দিলে আর পাচশত দিব । 

ত্র । অলেকটা-_টাকা-__লোভ ছাড়া যায় ন!। 

হুর । তবে তুমি রাজি হইলে? 

অ্র। রাজি ন! হইয়াই বা কি করি । কিন্তু বদল করি কি প্রকারে? 
দেখিতে পাইবে যে। 

হর॥। কেন দেখিতে পাইবে ? আমি তোমার সন্মুখে উইল বদল করিম! 
লইতেছি তুমি দেখ দেখি টের পাও কি না । 

হরলালের অন্ত বিদ্ভা থাকুক লা থাকুক, হস্ত-কৌশল বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হইউয়।ছিলেন । তখন উইলখানি পকেটে রাখিলেল, আর একখানি 
কাগজ হাতে লইম। তাহাতে লিখিবার উপক্রম করিলেন । ইতাবসরে হাতের 
কাগজ পকেটে, পাকটের কাগজ হাতে কি প্রকারে আসিল, ত্রন্ষালন্দ তাহ! 
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কিছুই লক্ষিত করিতে পারিলেন নল. অক্ষানন্দ হরলালের হস্তকৌশলের 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । হরলাল: বলিলেন, “এই কোৌশলটি তোমায় 
শিখাইয়। দিব | এই বলিয়া হরলাল সেই অভ্যন্ড কৌশল ত্রচ্কানন্দকে অভ্যাস 
করাইতে লাশিলেন। 

ছুই তিন দণ্ডে ব্রক্মানন্দের সেই কৌশলটি অভ্যস্ত হইল । তখন হরলাল 
কহিল যে আমি এক্ষণে চলিলাম । সন্ধ্যার পর বাকি টাক! লইয়া আসিব! 
বলিয়। লে বিদায় হইল । i 

ছরলাল চলিয়। গেলে অ্রক্মানস্দের বিষম ভয় সঞ্চার হইল । তিনি দেখিলেন 
যে তিনি যে কার্যে স্বীকৃত হইয়াছেন তাহা রাজদ্বারে মহাদ গার্হ অপরাথ-_কি 
জানি ভবিস্কতে পাছে তাহাকে যাবজ্জীবন কারাকুদ্ধ হইতে হয়? আবার 
বদলের সময়ে যদি কেহ ধনিয়া ফেলে? তবে তিনি একাধ্য কেন করেন? 
ন। করিলে হুন্তগত সহত্্ মুদ্র। ত্যাগ করিতে হয়। তাহাও হয় না। প্রাণ 
থাকিতে নয়। 


হায্স। ফলাহার ! কত দরিদ্র ত্রাহ্মণকে তুমি মশ্মান্তিক পীড়। দিয়াছ । 
এদিকে সংক্রামক জ্বর শ্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত! 
তখন, কাংস্যপাত্র ব। কদলীপত্রে সুশোভিত, লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতা- 
ভোগ প্রভৃতির অমলধবল শৌভ! সন্দর্শন করিয়! দরিদ্র ত্রাহক্মণ কি করিবে? 
ত্যাগ করিবে লা আহার করিবে ? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে ব্রাহ্মণ 
ঠাকুর যদি সহল্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বলিয়া তর্ক বিতর্ক করেন 
তথাপি তিনি এই কুট প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন না__এই মীয়াংস। 
করিতে ন! পারিয়া__অন্যযলে- পরদ্রবাগুলি উদরসাৎ করিবেন । 

ব্ৰহ্মানন্দ ঘোষ মহাশয়ের ঠিক তাই হইল । হরলালের এ টাক! হজম করা! ভার 
_ ব্সেলখানার ভয় আছে ; কিন্ত ত্যাগ করাও যায় না। লোভ বড়, কিন্তু বদ্‌ 
হজমের ভয়ও বড় | ব্রন্ষমানন্দ মীমাংসা করিতে পারিল না। মীমাংসা করিতে 
না পারিয়া দরিত্্র ব্রাহ্মণের মত উদরসাৎ করিবার দিকেই মন রাখিল । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সন্ধার পর ব্ৰহ্মানন্দ উইল লিথিয়। ফিরিয়া! আসিলেন । দেবিলেন যে হরলাল 
আলিয়া বসিয়া আছেন । হরলাল জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি হইল ?”' 
ব্রঙ্মানন্দ একটু কবিতাপ্রিয় । তিনি কষ্টে হাসিয়া বলিলেন, 
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“মলে করি চাদ ধরি হাতে দিই পেড়ে । 
বাবল। গাছে হাত লেগে আঙ্গুল গেল ছিড়ে ৪” 


হর॥ পার লাই নাকি? 
ভ্র। ভাই কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল । 
ছর। পারনাই? 


ব্র। না ভাঁই__এই ভাই তোমার জাল উইল লাও। এই তোমার টাক! 
নাও । এই বলিয়া ব্ৰহ্মানন্দ কৃত্ৰিম উইল ও বাল্স হইতে পাঁচ শত টাকার নোট 
বাহির করিয়া দিলেল ॥ ক্রোধে এবং বিরক্তিতে হরলালের চক্ষু! আরক্তু এবং 
অধর কম্পিত হইল । বলিলেন, “মূর্খ, অকশ্ম | স্ত্রীলোকের কাজটাও তোম! 
হইতে হইল না । আমি চজিলাম | কিন্তু দেখিও যদি তোমা হইতে এই কথার 
বাষ্প মাত্র প্রকাশ পায় তবে তোমার জীবন সংশয় ৷” 

ব্রক্ষানন্দ বলিলেন, “সে ভাবনা করিও না; কথা আমার নিকট প্রকাশ 
পাইবে লা।” 


এই কথার পর হরলাল বিদায় হইলেন । তিনি গৃহের বাহির হইলে পর 
একটি শ্রীলোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল ৷ হরলাল তাহাকে অন্ধকারে 
চিনিতে লা পারিয়! দিজ্ঞানা করিলেন, “কে ও ঠা? 

শ্রীলোকটা দুই হস্তে অঞ্চল ধরিয়া বলিলেন, “দাসী ৷" 

হর। কে ও রোহিশী? 

শ্রীলোকটা বলিল, “আজে ।” 


রোহিশী ব্রক্ানন্দের জ্রাতুক্ষন্য।! তাহাকে সুবতী বলিতে হইবে । তাহার 
বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে বিংশতিবৎসর মাত্র 
দেখাইত। রোহিণী পর্মাস্তন্দরী বলিয়া পল্লীতে তাহার খ্যাতি ছিল। লে 
অল্প বয়সে বিধবা! হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অন্ুপযোগী অনেকগুলি দোষ 
তাহার ছিল । দোষ, সে কাল! পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পান 
খাইত, সির্জ্জল একাদসী করিত না । পাড়ার লোকে কানাকানি করিত যে সে 
মাও খাইত ॥ যখন পাড়ায় বিধবাবিবাছের ছজুক উঠিয়াছিল, তখন সে 
বলিয়াছিল, পাত্র পাইলে আমি এখনই বিবাহ করি । 


পক্ষান্তরে তাহার অনেক গুপও ছিল । রক্ষনে সে দ্রৌপদী বিশে বলিলে 
হায়; কোল, অস, চড়চন্ডি, সড়সড়ি, ন্ট, দালন! ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত ; আবার 
আলপনা, খন়্েরের গহনা, ফুলের খেলনা, হূচের কাজে তুলনা রহিত ৷ চুল 
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বাধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলগ্খন । পল্লীর মেয়েরা যেখানে 
লুকিয়ে চুরিয়ে গানের মজলিস করিত, রোহিনী সেখানে আখডাধারী-_ উল্লা, 
শ্যামাবিষয়, কীর্তন, পাঁচালি, কবি, রোহিণীর কণ্টাত়ে । শুনা গিয়াছে, রোহিণ্ট 
“ছিট|। ফোট। তন্ত্র মন্তৰ” অনেক আালিত। স্বতরাং মেয়েমষহলে রোহিপ্টর 
পশারের সীম) ছিল না। তাহার আর কেহ সহায় ছিল ন। বলিয়া! সে ব্রন্মানন্দের 
বাটীতে থাকিত । ব্রক্ষানম্দের গৃহ শৃহ্য ; রোহিন্ট তাহার ঘরের গৃহিণী ছিল । 

ছুই চারিটা মিষ্ট কথার পর রোহিশী ছিন্তাল! করিল, “কাকার কাছে যে অন্য 
আসিয়াছিলেন, তাহার কি হইল ?” 

হরলাল বিশ্ময়াপল্ল এবং বিরত হইয়া! বলিলেন “কি জন্য আসিয়াছিলাম 1” 

রোহিণী হাসিয়া মৃতু মৃতু শ্লোক বলিল, 

ঘাও যাও আন কেলেসোনা, কাজ কি সোহাগ বাড়িয়ে । 
শুনেছি সব মনের কথা, বেড়ার গোড়াদ্ব দাড়িয়ে ॥ 

হরলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “বটে ! তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই । এখন 
কি একট! নূতন রোজ্গারের পন্থা হইল 1” 

রে!। হইল বই কি। 

হর। কার কাছে---কর্তার কাছে এ কথা যাবেনা কি? 

রে!। রোজগার বড় বাবুর কাছেই হবে । 

হর। কিরূপে? 

রো! তুমি আমাকে এ হাজার টাকা দিবে__আমি তোমার উইল বদলাইয়া 
দিব । 

হরলাঙ্গ বিশ্বিত হইলেন ; বলিলেন “সে কি রোহিণী ?” পরে কহিলেন, 
“আদশ্চৰ্য্যই বাকি! তোমার অসাধ্য কর্শ নাই ॥ তা তুমি কি প্রকারে উইল 
বদলাইবে ?” 

রো।। সে কথাটা আপনার সাক্ষাতে নাই বা বলিলাম । না পারি আপনার 
টাকা আপনি ফেরৎ লইবেন । 

হর। ফেরৎ? তবে কি টাক! আগামী দিতে হবে নাকি ? 

রো । সব। 

হর । কেন, এত অবিশ্বাস কেন? 

রো। আপনিই বা আমায় অবিশ্বাস করেন কেন ? 

হর। কবে এটা পার্বে ? 


৪৫৬ বঙ্গদর্শন [ পৌৰ 
রে|। আজিকেই । রাত্র তৃতীয় প্রহরে এইখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিবেন । 
হরলাল বলিলেন, “ভাল”? এই বঙ্গিয়া তিনি রোহিণীর হাতে হাজার টাকার 
নোট গশিল্পা দিলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


এ দিবস রাত্র ৮টার সময়ে কৃষ্ণকান্ত রায় আপন শয়ন মন্দিরে পর্যাক্ষে বসিয়া 
উপাধানে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া শটকায় তামাক টানিতেছিলেন, এবং সংসারে একমাত্র 
উবধ ।__মাদক মধ্যে শ্রেষ্ঠ ! অহিফেণ ওরফে আফিমের নেশায় মিঠে রকম 
বিমাইতেছিলেন । ঝবিনাইতে বিমাইতে খেয়াল দেখিতেছিলেন যেন উইলখানি 
হঠাৎ বিক্ৰয় কোবালা হইয়া, গিয়াছে । যেন হরলাল তিনটাক। তের আনা ছকড়া। 
হুক্রান্তি মূল্যে তাহার সমুদায় সম্পত্তি কিনিয়া লইয়াছে। আবার যেন কে 
বলিয়া দিল, যে না এ দানপত্র নহে, এ তমন্থক । তখনই যেন দেখিলে যেন 
ব্রহ্মার বেটা বিষ্ণু আলিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এক কৌটা আফিম্‌ কর্ম 
লইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়া এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেল-_ মহাদেব 
গাজার কোকে ফোরক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন । এনত সময়ে, রোহিশী 
ধীরে ধীরে সেই গৃহনধো প্রবেশ করিয়া বলিল, “তাকুরদাদ কি ঘুমাইয়াছ ?” 

কুষ্ণকান্ত হায় ঝিনাইতে ঝিমাইতে কহিলেন, “কে নন্দী ? ঠাকুরকে এইবেলা! 
ফোরাক্লোজ করিতে বল ।” 

- রোহিশী বুঝিল যে, কৃষ্ণকান্তের আফিমের আমল আসিয়াছে । হাসিয়া 
, বলিল পঠাকুরদাদা, নন্দী কে £” 

কৃষ্ণকান্ত ঘাড় ন! তুলিয়া বলিলেন, “স্‌! ঠিক বলেছ । বৃন্দাবনে গোয়াল! 
বাড়ী মাখম খেয়েছে__মাঞগও ভার কড়ি দেয় নাই ।"” 

রোহিমী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন কুষ্কাণ্তের চমক ছইলু, 
মাথা তুলিয়া দেখিয়া! বলিলেন, “কে ও, অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিক। রোহিণী ?” 

রোহিশ্ী উত্তর করিল, “মৃগশিরা আর পুনর্ব্বন্থ পুস্য। ৷” 

কফ)। অশ্রেষ। মঘ! পুর্বকল্গুলী । 

রে|। ঠাকুরদাদা, আমি কি তোমার কাছে জ্র্যোতিষ শিখ তে এয়েছি । 

কৃষ্ণ! তাইভ! তবে কি মনে করিয়া! ? আকফিক্গ চাই না ত? 

রো । যে সামগ্রী প্রাণ ধরে দিতে পার্বে না, তার জন্যে কি আমি এসেছি । 
আমাকে কাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, ভাই এসেছি । 
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ক। এই এই! তবে আকিঙ্গেরই জস্য ! 

রো। না, ঠাকুরদাদা, নাঃ তোমার দিব্য আকফিক্ষ চাই না। কাকা 
বল্লেন যে, যে উইল আজ লেখা পড়া হয়েছে, তাতে তোমার দস্তখত 
ছয় নাই । 

কষ্)। সে কি, আমার বেশ মলে পড়িতেছে যে আমি দস্তখত করিয়াছি । 

রো!) না, কাকা কহিলেন যে তাহার হেন স্মরণ হচ্ছে তুমি তাতে দস্তখত 
কর নাই ; ভাল, সন্দেহ রাখায় দরকার কি? তুঁদি কেন সেখান! খুলে একবার 
দেখ না। 

কৃষ্ণ । বটে-_তবে আলোটা ধর দেখি, বলিয়া কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া উপাধানের 
নিস হইতে একটী চাবি লইলেন । রোহিণী নিকটস্থ দীপ হস্তে লইল । কৃষ্ণকান্ত 
প্রথমে একটি ক্ষুদ্র হাত বাক্স থুলিয়া বিচিত্র একটি চাবি লইয়া পরে একটা চেষ্ট 
ডয়ারের একটা দেরাজ খুলিলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া এ উইশ বাহির করিলেন | 
পরে বাক্স হইতে চস্মা বাহির করিয়া, নাসিকার উপর সংস্থাপলের উদ্যোগ 
দেখিতে লাগিলেন । কিন্তু চস্মা লাগাইতে লাগাইতে ছইচারিবার আফিঙ্গের 
ঝিমকিনি আসিল- সুতরাং তাহাতে কিছুকাল বিলম্ব হইত । পরিশেষে চল্মা 
“রোহিণী, আমি কি এতই বুড় হইয়াছি? এই দেখ আমার দস্তখত ।” 

রোহিনী বলিল, “বালাই বুড়ো হবে কেন ? আমাদের কেবল জোর করিয়। 
নাতিনী বল বই তনা। তা ভাল, আমি এখন যাই, কাকাকে বলি গিয়। 1৮ 

রোহিলীর যে অভিপ্রায় তাহা সিদ্ধ হইল । কৃষ্ণকান্তের উইল কোথায় আছে, 
তাহা! জানিয়া গেল। রোহিণী তখন কৃষ্ণকান্তের শয়ন মন্দির হইতে লিজা 
হইল । 


হইল । নিজ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাহান্র শয়নগৃহে দীপ জলিতেছে না? 
সচরাচর সমস্ত রাত্র দীপ জ্যবলিত কিন্তু সে রাত্রে দীপ নির্বর্ধাণ হইয়াছে দেখিলেন। 
নিম্বাভঙ্গকালে এমতও শব্দ তাহার কর্দে প্রবেশ করিল যে, যেন কে একটা চাবি 
কলে ফিরাইল । এমতও বোধ হইল যেন ঘরে কে মানুষ বেড়াইতেছে। মালুষ 
তাহার পর্যযক্ষের শিরোদেশ পর্য্যস্ত আদিল- তাহার বালিশে হাত দিল । কষ্রকাজ্ত 
আফিঙ্গের নেশায় বিভোর, না নিদ্রিত, না জাগরিত, বড় কিছু হৃদয়ঙ্গম কতিতে 
পারিলেন না। ঘরে যে আলোক নাই__তাহাও ঠিক বুঝেন নাই, কখন 


৮6 


৪৫৮ বজদর্শন [ পৌষ 
অন্ধ নিজ্ত্রিত কখন অঞ্ধ সচেতন-সচেতনেও চক্ষু খুলে না। একবার 
দৈবাৎ চক্ষু খুলিয়া কতকটা অন্ধকার বোধ হুইল বটে, কিন্তু কৃঙ্ুকান্ত তখন 
মলে করিতেছিলেন ঘে, তিনি হহিঘোষের মোকদ্দমায় জাল দলিল করায়, 
জেলখানায় গিয়াছেল । ঝেলখান! ঘোরান্ধকার ! কিছু পরে হুঠাং হেন চাবি 
খোলার শব্দ অল্প কানে গেশ- একি জেলের চাবি পড়িল ? হঠাৎ একটু চমক 
BA কৃষ্ণকাস্ত শট্‌কা হাতড়াইলেন, পাইলেন না অভ্যাস বশত; ডাকিলেন, 

৮ 

কৃষ্ণকান্ত অস্ত:পুরে শয়ন করিতেন না বহিবর্ধাটীতেও শয়ন করিতেন না । 
উভয়ের মধো একটি ঘর ছিল। সেই ঘরে শয়ন করিতেন । সেখানে হরি 
নামক একজন খানসামা তাহার প্রহরী স্বরূপ শয়ন করিত । আর কেহ না। 
কৃষ্ণকান্ত তাহাকেই ডাকিলেন, “হরি 1৮ 

হরি তখন মতি গোয়ালিলীর গৃহে সেই বহুবিলাসিনী হুন্দরীকে কেবল 
হুরিমাত্র পরায়পা মনে করিস! তাহার সতীস্বের প্রশংসা করিতেছিল । সেও 
রোহিবীর কৌশল ! নহিলে দ্বার খোল। থাকে ন! । এদিকে কুষ্তকান্ত বারেক 
মাত্র হরিকে ডাকিয়া, আবার আফিমে ভোর হইয়া ঝিমাইতে লাগিলেন । 
আসল উইল, তাহার গৃহ হইতে সেই অবসরে অন্তহিত হইল । জাল উইল 
ততপরিবর্কে স্থাপিত হইল । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

স্বপ্তা স্বন্দরীর প্রথম নিদ্রাভঙ্গে নয়নোম্মীলনবৎ, পৃথিবী মণ্ডলে প্রভাতোদয় 
হইতে লাগিল । তখন ক্রক্ষানন্দ ঘোষের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠতলে রোহিশীর সহিত 
হরলাল কথোপকথন করিতেছিল-_যেন পাতালমার্গে, অন্ধকার বিবর মধ্যে 
সর্পদস্পতি গরল উদশ্গীণ করিতেছিল । কুষ্তকান্তের যথার্থ উইল রোহিণীর হস্তে । 

হরলাল বলিলেন, “তারপর, আমাকে উইলখানি দাও ন। 1” 

রোহিণী। সে কথা ত বলিয়াছি, উইলখানি আমার নিকট থাকিবে । 

হরলাগ তর্জন গর্জন করিয়া বলিলেন, “তোমার পুরস্কার তোমাকে দিয়াছি। 
এখন ও উইল আমার |” 

রে! । আপনারই রহিল, কিন্তু আমার কাছে থাকুক ন! কেন? আমি ত 
চিরদিন আপনারই আজ্ঞাকারী । ইহা আর কাহারও হস্তে যাইবে না বা আর 
কেহ দেখিতে পাইবে লা। 

হুর! তুমি স্রীলোক_ কোথায় রাখিবে কাহার হাতে পড়িবে, উভক্কেই 
মার! যাইব । 
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রো।। আমি উইক এমত স্থালে রাখিব যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, 
আমি না দিলে আপনিও সন্ধান পাইবেন না। 

হর । তোমার ইচ্ছা যে তুমি ইহার দ্বারা আমাকে হস্তগত রাখ_ না, কি 
গোবিল্দলালের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ কর । 

রো । গোবিদ্দলালের মুখে আগুন ! আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না। 

হর। আর যদি কোন প্রকারে আমি কর্তাকে জানাই যে রোহিণী তাহার 
ঘরে চুরি করিয়াছে । 

নো! আমি তাহা! হইলে কর্তার নিকট এই উইলখানি ফিরাইয়া। দিব । 
আর বলিব যে আমি এই উইল ব্যতীত কিছুই চুরি করি নাই। তাও বড় বাবুর 
কথায় করিয়াছি । তাহাতে বড় বাবুর উপকার কি অপকার হইবে তাহা আপনিই 
বিবেচনা ককুন্‌। স্মরণ করিয়া দেখুন আসল উইলে আপনার শঙ্ক ভাগ ; 
আমাকে থানায় যাইতে হয় আমি মহৎ সঙ্গে যাইব । 

হরলাল ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া রোহিণীব্র হুস্তধারণ করিলেন । এবং 
ৰলে উইল খানি কাড়িয়া লইবার উদ্ভোগ করিলেন । ব্রোহিনী তখন উইল 
তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিল, “ইচ্ছা! হয় উইল লইয়া বাউন । আমি 
কর্তার নিকট সম্বাদ দিই যে ভাহারে উইল চুরি গিয়াছে__তিনি নূতন উইল 
করুন ৷” 

হরলাল পরাস্ত হুইলেন। তিনি ক্রোধে উইল দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, 
“তবে অধতপাতে যাও |” 

এই বলিয়া হরলাল সেম্ছান হইতে প্রস্থান করিলেন । রোহিণী উইল লই! 
নিজালয়ে প্রবেশ করিল । 


ক্ৰমশঃ 





অণীঘশ পরিচ্ছেদ 


নিশাচর 


২. 5 হুবর্ণপুর আমের 
যে পল্লীতে হরিনাথ মুখে। বাস করেন, সেই পলীতে যাইভেছিলেন । 
মাঘ মাস, আকাশ মেঘাচ্ছল্স, রাত্র অন্ধকার, কোলের মামুষ দেখা যায় লা অতি 
প্রবল উত্তর বাতাসে পথিক শীতপীড়িত হইয়া মধ্যে মধ্যে গাত্রবসন দ্বারা মুখের 
কিয়দংশ আবরণ করিতেছিলেন ॥ পথিক কিঞ্চিং দূর যাইয়া রাজপথ ত্যাগ 
করিয়া! একটি অতি অপ্রশস্ত গলি পথ দিয়া চলিলেন । পপ এনত অপ্রশস্ত যে 
পথিকের গাত্রবসন হইপার্থস্থিত বৃতি স্পর্শ করিতে লাগিল । নেয় মধ্যে পথি- 
পার্খে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ থাকাতে সেই পথে অন্ধকার আরও গাঢ়তর বোধ হইতে 
লাগিল । অতি প্রবল নৈশবায়ু মধ্যে মধ্যে পথ্িককে কীপাইভে লাগিল, তজ্জম্য 
পথিক আরও দ্রুত চলিলেন । এক স্থানে একটি বাদাম ব্ৃক্ষতলে গাঢ় অন্ধকারে 
অতি বেগে পথিকের মন্তকে একটি স্থির পদার্থ লাগল । পথিক যন্ত্রণায় উঃ 
করিয়া উঠিলেন, পথিক পদার্থকে মন্ুন্য বিবেচনা করিয়া, রাগান্বিত হুইয়। জিন্তাস! 
করিলেন, “কে ও ?” পদার্থও তজ্রপন্বরে উত্তর করিল, “তুমি কে?” পথিক স্বর 
চিনিতে পারিয়া বলিলেন, “কে দেবনাথ যুখুয্যা মহাশয় ! আপনি, তা আমি 
জানিতে পারি নাই__কি সম্বাদ ?-” দেবনাথ আঘাত যন্ত্রণায় গাল ধরিয়া কাপিতে 
কাপিতে বলিল, “আরে রেখে দেও তোমার সম্বাদ--আগেই সন্থাদ__আগে প্রাণ 
না আগে সন্বদি-__হাহার জন্য আমি এত রাত্রে এই শীতে অন্ধকারে দাড়াইয়া_ 
সেই আমার সর্ধধনাশ করিল (” রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঠক বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন যে পথিক রত্িকাস্ত ভিন্ন আর কেহ নহে) বলিল, “মুখোপাধ্যায় মহাশয়, 
আপনার আমি কি সর্বনাশ করিলাম ৭ দেবনাথ অতি ক্রুদ্ধস্থরে বলিল 
“মনুষ্যো্র ইহা অপেক্ষা কি সর্বনাশ হইতে পারে, তুমি আমার সম্মূষর এই 
দাতটা ভাঙ্গিয়াছ ।" এস বলিয়। দেবনাথ মুখো রোদলোন্মুধখ হইলেন | 
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ব্ুতিকান্ত হাস্যের বেগ সম্বরণ করিতে ন। পারিয়। যু যৃহ হাসিতে লাগিলেন ৷ 
তাহাতে দেবনাথ আরও রাগান্ধ হইয়। বলিল, ‘““রতিকাস্ত বাবু তুলি আজ আমার 
যে অনিষ্ট করিলে এ অনিষ্ট আমি মরিলেও ভুলিব না” মুখোপাধ্যায়ের” সেই 
সময়ে মনে পড়িতেছিল যে, তাহার বুলা নারিকেল দিয়! চাল ভালা খাওয়ার সাধ 
ইহ জন্মের মত ঘুচিল__ইস্মু, কেশুর প্রভৃতি সুম্বাহ ফল তাহার কাছে এখন” হইত 
গোমাংস তুল্য হইল- হায় ! এখন কি হইবে ? তাস্থুল চর্বধনের জস্ত (কি এখন 
ব্ৰাহ্মশীকে অন্ভুরোধ করিতে হইবে ? তা ত প্রাণ থাকিতে হইবে না নথ নাড়া, 
নথের ভিতর হইতে বাক! হাসি, প্রাণ থাকিতে সহিবে না । নখের কথা মনে 
হইবামাত্র মুখোপাধ্যায় অঞ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন, “আজ হইতে তুমি 
আমার চিরশত্র হইলে, আমি তোমার অশ্য যে রজনীর সর্বনাশ করিতে বসিয়া 
ছিলাম সে আমার কখন কোন অনিষ্ট করে নাই; কিন্ত তুমি আজ জামার 
সর্বনাশ করিলে ! হায় কুন। নারিকেল রে !__আামি তোমার সহিত মিত্রত! 
করিতে যে ভৈরবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলাম, সে শপথ তাহাকে 
ফিরাইয়া দিলাম_ হে মা কালী, কোন অপরাধ লইও না হায় বিলাতি কুল, 
বাতরাজ আলু, শসা পিয়ার! বাদাম পেস্তা লে!” এই বলিয়া দেবনাথ চক্ষু 
মুদ্রিত করিয়া একবার ধ্যান করিল । গণ্ড বহিয়া অঞ্রুব্দল ভাসিয়া পড়িতে 
লাগিল ! ইহাতে রৃতিকাস্তের হাস্য দ্বিগুণ বর্ধিত হইল কিছ অতি কষ্টে উহ! 
সম্বরণ করিয়া অতি বিনীতস্দরে বলিলেন, “মুখোপাধ্যায় মহাশয়, আপনি অতি 
বিজ্ঞ হইয়াও কেন এব্প অস্কায় রাগ করিতেছেন । আপনি আমার পরম সুহৃদ, 
আপনার সাহায্যে আমি কার্য্যোদ্ধার করিব, আমি কি জানিয়া শুনিয়া আপনার 
দাত ভঙ্গিতে পারি? আর বিশেষতঃ আপনি কি জালেন লা যে গে! হাড়ের চ্যান 
সুইট! দাতের পরিবর্তে কালই হৃস্টা সোণার দাত বসান যাইতে পারে ? তাহাতে 
মুখের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্ন্ধিত হয়- এবং ঝুনা! নারিকেল কি ছাই, চকমকিরু পাথরও 
তাতে চিবালো যায় 1 

মুখে।। যায়? 

রতি। কলিকাতার মনোহর বাবু সোপার দাতে এক জোড়া লোহার ছাতে 
বেড়ি চিবাইয়। খাইয়াছিলেন। কালই আপনার সোনার দাত বসাইব-_ 

দেব । কি বলে ভাই-_হাত। বেড়ি? আমার সোনার দাত বসিয়ে দিবে 1-_ 
তা কি হয়? ক 

রতি। দিব। ছুই দিনের মধ্যেই দিব । আপনি এখানে গ্লাড়াইয়া কেন ? 

দেব | তোমারই জন্য, সেই উল্মাদিনীর সন্ধানে বেড়াইতেছি । 

রতি । উন্মাদিনীর সন্ধানে এ অন্ধকারে বাদাম তলায় জাড়াইয়া কেন ? 
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দেবনাথ উত্তর খজ্জিয়া পাইলে না। রতিকাস্তও উত্তরের অপেক্ষান্ম নীরব 
হ্য়! রছিলেন কিন্তু ক্ষণকাল উভয়েই নীরব, ইতিমধ্যে দেবনাথের পশ্চাতে 
একস ক্ষুল্প জঙ্গল হইতে হঠাৎ মলের ঠন ঠন শব্দ রতিকান্তের কর্ণে প্রবেশ করিল । 
তিনি ৰিশ্ময়াম্বিত হইয়া উহার অনুসন্ধান করিতে উভ্ভত হইলেন কিন্ত দেবনাথ 
মুখে! অগ্রসর হইয়। হস্ত ধরিলেন এবং বলিলেন “ভাই, জঙ্গলে কত রকম জন্ম 
আছে -কামড়াইতে পারে । ওধানে যাওয়া উচিত নহে ।” রুতিকাস্ত দেবনাথ 
সুখোর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “কামড়াইতে পারে বটে। ও সকল 
ঘোড়ার কামড়_মেঘ না ডাকিলে ছাড়ে না_কার মাথায় হাত বুলাইলে ?” 

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন, “ভাই কথায় কাজ কি? সকলেরই শরীরে 
একটা না একটা দোষ আছে । দেখ এ ্টাতপড়ার কথাটা বলিতেছিলাম__ওটা 
ভামাসা_ পাত আমার যেমন তেমলিই আছে ।” এই বলিয়া মুখোপাধ্যায় ভগ্ন 
দস্তটি জঙ্গলে ফেলিয়া দিলেন । রতিকাস্ত হাসিয়া বলিলেন, “তার লুক-চুরিতেই 
বা কাজ কি ? তোনার সোণান দাত হলে তুমি ও ঠুনঠুলে মল দুই গাছও চিবাইতে 
পারিবে |" এই বলিয়া, ররতিকাস্ত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন- -কিদ্ি 
দূর যাইয়া মৃত্তিকা নির্শ্মিত প্রাচীর বেণিত একটী গুহদ্বারে মৃত মৃত 
আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়াতে খৃহপম্চাতে 
একট! গবাক্ষে সেইরূপ আঘাত করিতে লাগিলেন । ভিতর হইতে একজন 
বিত্তাসা! করিল, “কেও, রতি বাবু?” উত্তর, "হা আমি৷ দ্বার খোল 
বড় শীত।” রতিকান্ত পুনরায় দ্বারদেশে আদিলেন । একটী প্রাচীন 
আসিয়া দ্বারোদঘাটন করিল । প্রাচীনা পাঠকদিশের নিকট অপরিচিত। নহেল, ইনি 
সে দিবস প্রত্যুত্যে গঙ্গাতীরে উলদ্মাদিনীর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন ॥ প্রাচীন! 
রতিকান্তকে শীতার্ত দেখিয়া গৃহাভ্যন্তরে আসিতে কছিল। রতিকান্ত গৃহমধ্যে একটা 
কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়। কহিলেন, “কোন সন্ধান পাইলে কি?” প্রাচীন! 
উত্তর করিল, “তাহার সন্ধান পাইয়াছি, কিন্ত কোন ফল দর্শে নাই ।” 

ব্রতি। কেন? 

প্রাচীন।। সুযোগ হইল না, সেস্থলে অনেক লোক তাহার পাগলামি 
দেখিতেছিল । | 

রতি । কোথায় দেখিয়াছিলে ? 

প্রা। এই পাড়ায় সন্ধ্যাকালে বেড়াইতেছিল । 

রতি । তবে বোধ হয় এ রাত্রে এই গ্রামেই আছে ? 

প্রা। আছে বইকি। 

রতি। বোধ হয় গ্রাম অনুসন্ধান করিলে ভাহার দেখা পাইতে পারি ? 
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প্রা) পারেন । 

ইহার পর রতিকান্ত প্রাচীনার হন্তে পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা দিয়া উঠিলেন ।. প্রাচীলা 
জিজ্ঞাস! করিল, ““কোথা। যাও ?”' 

রতি ॥ তাহার অনুসন্ধানে ॥ 

প্রঃ ॥ সেকি ! এত রাত্রে তাহারে কোথায় পাইবে ? 

র। যদি এই গ্রামে থাকে তবে পাব বট কি। 

প্রা? কাহার বাটীতে অন্থসন্ধান করিবে ? 

র। পাগলী কাহারো বাঁটাতে আশ্রয় লয় ন! 

এই বলিয়া রতিকাস্ত অতি দ্রুত প্রাচীনার বাটী ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিফ! 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাহার স্মরণ হইল যে উন্মাদিনীকে মধ্যে মধ্যে গ্রাসপ্রান্তে 
মাঠে এবং বাগানে জ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার এক প্রকার 
প্ৰতীতি হইল যে পাগলীকে উহার মধ্যে কোন স্থানে না কোন স্থানে দেখিতে 
পাইবেন ।_ এমত বিবেচনা করিয়া রতিকান্ত চলিলেন । 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
নিশাচরীদ্ধয় 


রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর । হুঃ হুঃ করিয়া! শীতল নৈশ বায়ু বহিতেছে । 
রতিকাস্ত অন্ধকারে কাপিতে কাপিতে একাকী চলিলেন । কিয়ন্দ'র যাইয়। গ্রামে 
অতিক্ৰম করিয়া একটা বৃহৎ অন্ধকারময় আজ্রকালনে আলিলেন। প্রবাদ ছিল 
যে এই কাননে ভূতযোণি বিরার্শ করিত । কিন্তু রতিকান্ত বে হ্াযমাহসক শপথ 
করিয়া রজনীকান্তের সর্ববস্বাপহরণে কৃতসঙ্কম হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা নৃশংসের কাষ 
আর কি ছিল? রতিকান্ড অকুতোভদ্মে আম্মকানলে প্রবেশ করিলেন । কাননের 
মধ্যস্থলে একটি ইষ্টকনিশ্মিতঘাট বিশিষ্ট সরোবর ছিল । বৃক্ষের বিচ্ছেদে নক্ষত্রা- 
লোকে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এ স্থান কিছ্ধিং আলোকময় । রতিকান্ত দেখিলেন 
যে এ ঘাটের একটি সোপানে কে এক ব্যক্তি বসিয়া আছে । তাহাকে সদ্রীলোক 
বলিয়া বোধ হইল । একবার রতিকান্তের শরীর রোমাসন্কিত হইল, হঠাৎ দাডাইলেন 
কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার চলিলেন । তাহার পদশব্দজনিত শুক্ষ পত্রের মরমরশব্দে সে 
ব্যক্তি উঠিয়া! দাড়াইল। ক্ৰমে দুই এক পদ অগ্রসর হইলে রতিকান্তও সন্মুখে আসি- 
লেন, কিন্তু তাহার হাৎকম্প হইল । ধাহাকে বহুকাল মৃত বিবেচনা করিয়াছিলেন, এবং 
ধাহাকে এ অশ্মে কখন দেখিবার সম্ভব ছিল না, রতিকান্ত সেই অন্ধকারময় বিজন 
আআকাননে তাহার সম্মুখে দীাড়াইয়া ! তয়ে তাহার মুর্ছা হইবার উপক্রম হুইল । 


৪৬৪ বঙজদর্শন [ পৌঁছ 


কিন্ত অভ্রকাননবিহাল্িণী স্রীলোক আর এক পদ অগ্রসর হইয়। তাহার হজ্তঘারণ 
করিয়া বলিল, “রতিকান্ত ভগ্ন নাই- আমি প্রেতিনী নহি । তোমরা শুনিয়াছিলে 
আমি মরিয়াছিলাম__ কিন্ত সে মিথ্যা জনরব মাত্র ৷” রতিকান্তের এক্ষণে 
বাক্যল্ফুত্তি হইল । তিনি ভিশ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি এখানে কেন ?” উত্তরে 
স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এত পাত্রে এখানে কেন ?” 
= কর। কোথায় যাইব? 

স্রী। কেন, তোমার কি ঘর দ্বার নাই ? 

র। আপনি কি জানেন লা যে রজনীকান্ত আমার সর্ববস্বাপহরণ করিয়াছে । 

শ্রী । তোমার মিথ্যা কথ৷__যদি কেহ তোমার কিছু অপহরণ করিয়া থাকে, 
তবে সে তাহার পিতা রামকান্ত্র । অকারণে তুমি তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টায় 
বেড়াছ্‌তেছ ৷ 

র। আপনি কিরূপে আমার অভিপ্জায় জানিলেন ? _ 

স্নী। তোমার অভিপ্রায় গোপন নাই__সকলেই এখন উহা জানিতে 
পারিয়াছে। বলিতে বলিতে শ্রীলোকটি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল__রতিকাস্ত 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কি কিছু পীড়া আছে £” প্রীলোকটি বলিল, “আমি 
উৎকট রোগে লীডিতা _আমার শেষদশ! বলিয়া, তোনাদের দেখিতে আসিয়াছি ৷” 

র। এখানে কোন গ্রামের ভিতরে চলুন । সেখানে কোন গৃহস্দের বাটীতে 
'ত্রয় লইবেন চলুন্_এ পীড়িত অবস্থায় এখানে থাকা উচিত নহে__- 

স্ত্রী । গ্রামে কোন গৃহস্থের বাটী আমি তিন দিবস ছিলাম । কিন্তু গৃহস্থের 
প্রতিবাদী একজন চিনিতে পার্িয়। আমায় প্রেতিনী বলিয়। সন্দেহ করিয়াছেন। 
আমি সেইজন্য সেন্থান ত্যাগ করিয়। এই বাধ। ঘাটে শয়ন করিয়া আছি । 

র। একাকী এই রুগ্ন অবস্থায় কেমন করিয়া ভ্রমণ কব্রিতেছেন-__হঠাৎ কোন 
দুর্ঘটন! হইতে পারে__ 

স্ী। আমি একাকী নহি; আমার একজন স্সভিব্যাহারী আছে- আমি 
সে অন্য তোমায় ব্যস্ত করিব না! । 

র॥ আমাদের ব্যস্ত করিবেন লা ত কাহাকে ব্যস্ত করিবেন ; আমরা কি 
আপনার প্রত 

স্ৰী “কূমি আমার পর নহ কিন্তু তোমার যত্রে আমার তৃপ্তি হইবে নাঁ_ ""-$ 

এই কব্যোপকথন হইতে হইতে সেই গভীর তমিশ্র নৈশগগন ভেদ করিয়া 
আস্রকানন কীপাইয়া। সঙ্গীতধ্বনি হইল। রতিকান্তের শরীর কণ্টকিত ছইঙ্স। 
পীভিতা রমণীও চমকিত হইলেন এবং কহিলেন, “তুমি এস্বান হইতে যাও, আমার 
সঙ্গিনী আসিতেছে: তাহার চিন্ত স্থির নহে-_ তোমাকে দেখিলে তাহার মনের চাঞ্লা 
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আরও বৃক্ডি হইতে পারে ।” রতিকাস্ভ কোন উত্তর না করিয়া সে স্থান হইতে 
অপস্যত হইলেন, কিহ্য দূরে যাইয়া একটা তিস্তিড়ী বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইলা 
দেখিলেন বে দূর হইতে একটি মধ্যবয়সী রমণী চঝ্লগমনে আসিতেছে--তাহোর 
নিকটবর্থী হইলে চিনিলেন যে লীড়িত। রমশীর সঙ্গিনী আর কেহ নহে ; সেই 
উল্মাদিনী-_ যাহার অনুসন্ধানে তিলি এই ভীষণ অন্ধকারে বনে বনে বেড়াইতে- 
ছেন। রতিকান্তের সেই জন্যই অস্ুধাবন হইল যে কাহার জ্ঞাতি রল্জনীকান্তের 
সম্বন্ধে ঘে অতি গুড় গোপনীয় কথা উল্মাদিনী গঙ্গাতীরে ব্যক্ত কনিয়াছিল-_ 
তাহার সহিত এ পীড়িত রমণীর কোন সংশ্রব থাকিবার জস্তাবনা । অতএব 
তাহাদের কথাবার্কা আবণাভিলাবে বৃক্ষান্তরালে রহিলেন। কিন্তু দূরবশতঃ, 
কিছুই শুনিতে পাইলেন না ক্রমে যামিনী অবসান হইল, পূর্ব্বদিক্‌ ঈষৎ আলোক- 
ময় হইল, বিহঙ্গমকুল কলকল রব করিয়া! উঠিল । পীড়িতা রনণী উম্মাদিলীর স্বন্ধ 
আশ্রয় করিয়া অতি মৃতুপাদবিক্ষেপে আস্রকানন হইতে নির্গত হইলেন । রতি- 
কান্তও অলক্ষ্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। রনণীদ্বয় 
গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, হরিনাথ মুখোর বাটীর লঙ্পিকটে একটী মৃণ্ডিকানির্ল্মিত 
কুটীরে প্রবেশ করিলেন । রতিকান্ত উহা দেখিয়া অদৃশ্য হইলেন । 


বিংশৃতি পরিচ্ছেদ 
কুমুদিনী রাতে ঘাছা দেখিল 


রজনীকান্ত যেমন কুমূদিনীর রূপ দেখিয়। মোহিত হইয়াছিলেন, আমরা যদিও 
মোহিত হই নাই, তথাচ ভাহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে ভালবাসি । অনেক দিন 
তাহাকে দেখি নাই ; চল পাঠক, যদি তোমাদের গৃহিশীরা রাগ না করেন তবে 
আজ একবার তাহাকে গিয়া দেখি । প্রশ্ষুটিত পদ্ম কুস্থমবৎ কুমুদিনী সৌন্দর্য্য 
বিকীর্ণ করিয়া বেড়াইতেছেন । শৈশব হইতে তিনি পিতৃন্সেহে বঞ্চিত, আজ 
‘সেই অকৃত্রিম স্সেহের তিনি অধিকারিনী_-সেই মধুর আদরে আদরিণী। আবার 
হইলে আনিতেল না, এবং লেই অর্থ না বুঝিতে বুঝিতে বিধব| হুইয়াছিলেন ; এ 
কদবন্থায় গাহার বিবাহ হইবে, আবার মনোমত পাত্রের সহিত বিবাহ ঠাহার 
কি আর সুখের সীমা আছে? এই অসীম সুখ বাহিরে অব্যক্ত, অথচ তীহার 
পিভামাত। বুঝিতে পারিলেন-_ পাপিয়া, তাহার জনক জননী আশগদীশ্বরের নিকট 
মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, তাহাদিগের এই একমাত্র কশ্যাকে যেন দীর্ঘ করেল 
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_কুমুদিনীও মনে মনে প্রার্থনা করিলেন তাহার ভাবী পতি শরৎকুমার্মকে ও 
তাহার পিতামাতাকে বেন দীর্ঘায়ু করেন । কুসুদিনী সুখের সময়ে ডাহার হছে 
হুখী ভাহার হৃখে স্বথী রক্ষনীকাস্্রকে ভুলিলেন না, তাহাকে যে অকারণে 
ক্ু;বাক্য দারা মনত্তাপ দিয়াছিলেন, তাহা তাহার হ্বদয়ে শেলবৎ মধ্যে মধ্যে 
আঘাত করিত, এবং সৰ্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেন যে আর একবার রজনীকান্তের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্ট আলাপ করিয়া! তাহাকে আপ্যাজিত করেন, কিন্তু 
হর্ডাগ্য বশত: রজনীকান্তের আর সাক্ষাৎ লাভ হইল লা। এই চিন্তা মেপ্ববৎ 
মধ্যে মধ্যে কুমুদিনীর হ্যদয় অন্ধকার করিত__- এবন্বিধ চিন্তায় এক দিবস সন্ধ্যা- 
কালে কুমুদিনী তাহাদের খিড়কির উদ্ভানের পুক্চরিণীর ঘাটের একটি সোপানে 
বসিয়া আছেন, এমত অময়ে পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া দেখিলেন, আমাদিশের 
পূর্বপরিচিত উন্মাদিনী তাহার পশ্চাতে দাড়াইয়া অন্গুলিত্বারা তাহাকে 
কি সঙ্কেত করিতেছে। কুমুদিনী জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি?” পাগলিনী 
কোন উত্তর ন! করিয়া পুনরায় অঙ্গুলি সঙ্কেত ছারা ভাহাকে ডাকিতে 
লাগিল ৷ কুমুদিনী আবার জিজ্তাসা করিলেন, “কি হইয়াছে, তোমার 
ঠাকুরাণী ত ভাল আছেন? পাগলিনী মাথা নাড়িয়। বলিল “তহু”। 
কুমুদিনী চনকিত হইয়া পাগলিীর হস্ত ধরিয়া অতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“প্ডা কি বৃদ্ধি হইয়াছে ?” পাগলিনী উত্তর না দিয়া! কেবল অঙ্গুলি তারা তাহাকে 
তাহার সমভিব্যাহারে যাইতে সঙ্কেত করিতে লাগিল । কুমুদিনী পাগলিনীর 
প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। খিড়কির দ্বার দিয়া নির্গত 
হইয়া অনতিদূরে একটি ভগ্রকুটারে প্রবেশ করিলেন । কুটারের এক কোপে একটা 
সৃত্তিকানিম্মিত দীপাধারে একটি ক্ষীণালোক ছলিতেছিল। তাহার সক্সিকটে এক 
জীর্ণ ও গলিত শয্যায় একটি প্রাীনা অস্থিচম্মাবশিষ্টা রমণী শয়ন করিয়! 
আছেন। ইনি আমাদিগের অপরিচিতা লহেন, পুর্ব পরিচ্ছেদে রতিকাস্তের 
সহিত যামিনীযোগে আত্রকালনে ইহারই সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল-__এবং রতিকান্ত 
ইহারই পল্চাৎ পম্চাৎ এই কুটীর পর্য্যন্ত অস্থসরণ করিয়াছিলেন । কুমুদিনী কুটার 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে ল্লীড়িতা। রমণী মুমূর্যুপ্রায় ; মধ্যে মধ্যে মুখে 
বারিসিঞ্চনের দ্বার। ও অনেক যক্রে তাহার সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হইল। লীড়িতা রমনী 
চক্ষুরুস্থীলন করিয়! নিকটে কুমুদিনীকে দেখিয়া! ক্ষণিক হর্যান্বিত হইলেন । নয়নে' 
ছই এক বিন্দু বারি পড়িল, এবং অতি ক্ষীণথবরে বলিলেন, “ম! এসেছিস, 
কুমুদিনী তুমি পূর্ববজন্মে আমার কে ছিলে-__নতুবা! এজস্সে চরমকালে তুমি আমার 
পুত্র নায় কাজ করিতেছ কেন ?” কুমুদিনী অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে বলিলেন, 
“স্থির হুউন, নতুবা রোগ বৃদ্ধি পাইবে 1” 
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, ঈ্টড়িতা রমণী উত্তর করিল,রোগের আর কি বৃদ্ধি পাইবে_-মা-আজ রাত্রি 
আমার কাটিবে ন।। তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে ; আমি সেইজস্থয 
তোমাকে ডাকিয়াছি ।'' 

কুসু॥ কি, বলুন ৷ 

শীড়িত। আমার ভিক্ষা এই যে বহুদূর হইতে মরিতে মরিতে হাহাকে 
দেখিতে আসিয়াছি একবার তাহাকে দেখাও-_মা আমার আর কেহ বন্ধু নাই যে, এ 
উপকার করে 
একুমু। কে, কাকে দেখিতে চাও ? 

লীড়িতা ক্ষণেক নীরব থাকিম্া! বলিলেন, “তোমাকে আমার পূর্ব্বপরিচয় দিব, 
তা নছিলে তুমি বুঝিতে পারিবে লা । আমায় একটু জল দাও বড় তৃষ্ণ।-_'' বলিতে 
বলিতে ীড়িতা অচেতন হইলেন । 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 


কুমুদিনী রাত্রে বাছা শুমিল 

কুষুদিনী একটি মৃংপাত্রে জল আনিয়া তাহার মূখে সিকচন করিলেন, এবং তিনি 
'সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে উহা পান করিতে দিলেন । শলীভিতা রমনী কিঞ্চিৎ বঙগাধান 
হইলে বলিতে লাগিলেন, “তোমাদিশের প্রতিবাসী রনাকান্ত বন্দোপাপ্যায় প্রথম 
শ্রীর মৃত্যু হইলে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী সোপামণিকে বিবাহ করেন । পিত! মাত৷ 
দরিদ্র বিধায়ে আমি তাহার সমভিব্যাহারে আসিয়া রমাকানস্ত বাবুর বাটাতে বাস 
করিতে লাগিলাম । কখন স্বামীর ঘর করি নাই, স্বামী একজন মহং কুলীন-__ 
বিবাহ তাহার উপজীবিকা আমাকে দরিদ্রের কহ্যা বিবেচন! করিয়। কখন তিনি 
আমাদের বাটী আসিতেন লা । কিন্তু যখন জানিতে পারিজেন যে আমি 
বিখ্যাত ধনাঢ্য রমাকান্ত বাবুর সংসারে বাস করিতেছি, তখন মধ্যে যধো আসিতে 
লাগিলেন । আমি ভগিনীর সসংরে সুখে থাকিলাম । প্রথমতঃ সধ্যে মধ্যে 
স্বামীকে দেখিতে পাইতাম, দ্বিতীয়তঃ__এই সংসারে কর্তা স্বরূপ! হইয়া রহিলাম । 
ভগিনীর ক্রমে বিংশতি বংসর বয়ঃক্রম হইল। রমাকান্ত বাবুর প্রথম। স্ত্রীর 
তিন কন্যাসন্তান মাত্র ছিল, কিন্তু রমাকাস্ত বাবু একটি পুত্রসন্তান ন! হওয়াতে 
সর্বদাই হঃখিত । আমার ভগিনী লোনামণি ভাহার হৃহখে হঃবিত হইলেন । 
অনেক যাগ যন্দ্র আরম হইল অবশেষে ভগিনী অন্তংস্বত্বা হইলেন । ঈশ্ব- 
রেচ্চায় আমিও এ সময়ে অন্তঃন্বত্বা হইলাম । নবম মাসে এক দিবস পাতে 
ভগিনী একটি সুকুমার প্রসব করিলেন | বিধাতার নির্ধন্ধ ! আমিও সেই দিবসে 
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সন্চ্যাকালে একটি পুতসম্তান প্রসব করিলাম । আমরা ছুই ভগিনী এক সমস্ত 
পুর প্রসবিনী হওয়াতে আহলাদের আর সীম! রহিল লন! রমাকান্ত বাবুর বিপুল 
বৈভবের অধিকারী জন্মিল । স্ববর্ণপুহ আহলাদে কাপিয়া উঠিল । আমাদিশের 
সম্ভান হইটির তাহাদিগের মাতুলের চ্চায় মুখাবয়ব হইল । উভয়ে স্াষ্ট পুষ্ট 
এবং একই প্রকার দেখিতে হইল, হই জনকে একত্ে রাখিলে সর্বদাই ভ্রম 
হইত । ভগিনী সম্ভানটির নিতান্ত অমুরক্ত। হইলেন, ক্ষণকালের জন্য ক্রোড় 
হইতে ভূমিতে রাখিতেন না; এমন কি সন্তানটি এক মাসের হইলে একছিবস 
তাহারা বাল্‌স। হাওয়াতে সোণামণি মনের চাঞ্চল্য হেতু মুচ্ছিত! হইলেন এবং সেই 
অবধি ক্রমে ক্রমে কম হইয়! পড়িলেন । রমাকান্ত বাবু সোণামণিকে অতিশয় 
ভালবাসিতেন-_তাহার পীড়। দেখিয়া অতিশয় বাস্ত হইলেন। দেশ দেশাত্বর 
হইতে কত চিকিংসক আনাইলেন । তাহার! একমাল ধরিয়া চিকিংসা করিল কিন্তু 
বিশেষ কোন ফল দলিল না _-অবশেবে তাহারা স্থান পরিবর্তন করিতে পরামর্শ 
দিল। নিলারপুরে আমাদের পিত্রালয় । নিলারপুরের অল বায়ু অতি স্বান্থ্যকর, 
অতএব শেষ স্থির হইল কিছু দিনের ভ্রন্য ভগিনীহয়ে পিত্রালয়ে গিয়। বাস করি। 
এক শুভদিনে নিলারপুরে যাত্র। করিলাম, রমাকান্ত বাবু বৃদ্ধ বয়সে সোপামশির 
অতিশয় বাধ্য হওয়াতে আনাদিগের সনভিব্যাহারে চলিলেন,__উঃ বড় তৃষ্ণা, 
জল-_"' বলিতে বলিতে রনণী আর বলিতে পারিলেন ন, বাক্শক্তি রহিত হইল । 
কুমুদিনী দ্রুত জল আনিয়া দিলেন । রমণী উহা! পান করিয়। ক্ষণেক নীরব হইয়া 
রহিলেন, পুনরায় যখন আবার বলিতে আরম্ত করিলেন, তখন কুমুদিনী নিষেধ 
করিলেন, বলিলেন, “আজ স্থির হইয়া থাকুন, কাল বলিবেন 1” রমনী বলিলেন, 
“আমি ত কাল পৰ্য্যন্ত বাঁচিব ন; আঙ্গ লা বলিলে আমি তাহাকে দেখিতে 
পাইব না ॥৮ এই বলিব! পুনরায় আস্ত করিলেন-__“পিত্রালযে কিছুদিন বাস 
করিয়া সোপাম্পি কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিল । র্মাকান্তের ইচ্ছা! যে মাস 
ছয় সাত সেখানে থাকিয়া সোপামণি সম্পূর্ণরূপে আরোশ্যলাভ 
করে। এইরূপেো কিছুদিন পরে যখন আমাদিগের শিশুদিগের আড়াই 
মাস বয়ঃক্রম হইল তখন এক দিবস জনরব উঠিল যে, পূর্ববাঞ্চল হইতে 
একদল ছেলেধর! স্ত্রীলোক আনিয়াছে । তাহার! হই চারি মাসের শিশুদিশের তুরি 
করিয়া লালন পালন করিয়। চার পাচ বংসর বয়ংক্রম হইলে ব্যবসাদারদিগের নিকট 
বিদ্রুপ করে এবং তাহার! অন্য দেশে বালকদিগের গোলাম বলিয়া বিক্রয় করে__ এই 
"সংবাদে শ্রস্থাতিদিগের মনে কি প্রকার ভয় হইয়াছিল তাহা! বল! বাহুল্য । আমার 
ভগিনী সোপামণি উন্মস্তের গ্যায় হইলেন, পীড়া আরও বৃদ্ধি হইল, তাহার শিশুকে 
কাহারও নিকট বিশ্বাস করিয়া দিতেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে আমিই সে বিশ্বাস” 
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ভাজন হইতাম । এক দিবস সক্ধ্যার সমঘ্ঘ লোণামসলি আমার নিকট তাহার 
সন্তানকে দিয়! গঙ্গায় গা ধুইতে গিয়াছিলেন । আমার পিতার বাটীর পম্চাতেই 
একটা ক্ষুত্র প্রান্তর ছিল, আসি বিষম প্রীক্ম-ন্ত্রপায় প্রান্তরের দিকে একটি দ্বার 
খুলিয়া শিশুকে লইয়া শয়নে ছিলাম ৷ ক্রমে নিজ্রাভিসভূত হইলাম, কিত্য তৎক্ষপাৎ 
ভয়েতে চমকিয়! নিদ্রাভঙ্গ হইল । ব্যস্ত হইয়া শিশুকে কোলে টানিতে শিয়! 
দেখিলাম, শিশু নাই-_চীৎকার করিম আছাড়িয়। পড়িলাম, তখন বেশ অন্ধকার 
ছইয়াছে আমার চীতকারে ভগিনীপতি দৌড়িয়া আসিলেন। আমি তাহাকে 
সবিশেষ বলিলাম । তিনি চতুর্দিকে ভূত্যবর্গকে পাঠাইয়া আমার নিকট আসিয়া 
আমার হই হস্ত ধরিয়া বলিলেন, ‘দেখ আমি অনেক লোকজন পাঠাইমাছি এক্ষপেই 
তাহারা শিশু কিরাইয়া আনিবে ; কিন্তু ইতিমধ্যে তোমার ভগিনী যদি বাটী 
আলিয়! তাহার সম্ভ!'লকে দেখিতে ন! পান তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাপত্যাঁপ 
হইবে । অতএব তাহাকে বাচাঈবার জন্য আপাততঃ তোমার পুত্রকে তাহার 
বলিয়া তাহাকে দেওয়া আবশ্যক । তোমার পুজ্ম ও আমার পূ যমন্জের শ্যায়, 
কোন প্রভেদ নাই । সোণামণি সহজেই ভুলিবেন--তাহার পর আমার শিলুপুজে 
প্রাপ্ত হইলে সকল বজায় থাকিবেক ॥ আমি এট পরামর্শে সম্মত হইলাম- েলনা 
সোপাষণি বাটা আলিয়া তাহার শিশুকে না দেখিতে পাইলে নিশ্চয় মরিবে, তাহ! 
জালিতাম । বিশেষতঃ যতদিন না সোণামলির শিশু পাওয়া যায় ততদিন আমার 
শিশু আমারি নিকট থাকিবে, এই বিবেচনা কিয়া পরিচারিক'া:ক্মলমণির (এক্ষণে 
আই উল্মাদিনী ) নিকট হইতে আমার শিশু আনিয়া পূর্ব্ববৎ সেইস্থানে শয়ন 
করাইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম । ভগিনী পথিমধ্যে এ সংবাদ পাইয়া উল্মাদিনীর 
ক্যাপ দৌড়িসা আলিতেছিলেন, এবং আমার শিশুকে তাহার বিছান। হইতে 
ক্রোড়ে লইয়া পাগলের হ্যায় হাসিতে ও কাদিতে লাগিলেন । এই প্রকারে 
সকলে দ্রানিল যে আমার শিশু হারাইয়াছে এবং তাহ! আর পুনঃপ্রাপ্ত হইল না । 

“কিছুদিন পরে সোণামণি সম্পূরক্ধপে আরোগ্যলাভ করিলে রমাকাস্ত বাবু 
ভাহাকে লইয়। স্ববর্ণপুরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । আমিও যাইতে 
উদ্ভত হইলাম-___কিন্ত তিনি নিষেধ করিলেন, বলিলেন, ‘তোমার বুদ্ধ পিতামাতা! 
কা যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, এ বৃদ্ধ বয়সে তাহাদের সঙ্গে একজন অভিভাবক 
থাকা আবশ্যক । তুমি ভিন্ন আর কে সঙ্গে যাইতে পারে ? আমি সকল খরচপ্ত্র 
দিব ।' আমি খাইতে অস্বীকৃত হইলাম, বলিলাম, “আমার সন্তান কিরাইয়। দাও, 
আমি যাইব ।’ কিন্ত পাষণ্ড বলিল 'তোমার সন্তান চুরি গিয়াছে আমি কোথায় 
পাইব*_ আমি বলিলাম “তুমি চুরি করিয়াছ'__০স উত্তর করিল, ‘কে এখন বিশ্বাস 
করিবে যে, তোমার সন্তান তোমার জ্ঞাতসানে আমি চুরি করিয়া তোমার 
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ভগিনীকে দিয়াছি ? একথা শুনিলে তোমাকে বাডুল সনে করিবে ; একথা আর 
সুখে আনিও না) আমায় মাথার বজ্মাঘাত্ত-ছুইল । পাহণ্ড যাহা বলিল তাহা 
সঙ্গত বিবেচনা হইল, কিন্তু আমি অনেক কাদিয়া বলিলাম আমি তাহার বাটাতে 
বাস করিব- কেননা তাহা! হইলে আমার পুস্তকে দিবারাত্র দেখিতে পাইব । কিন্তু 
' কোন মতেই রান্তি হইল না এখন আমি কোথায় যাই, স্থতরাং পিতামাতার 

কাশী যাওয়া স্থির করিলাম-_ বমাকান্ত আমার প্রাণের পুত্র চুরি করিয়া _* 
সোদামনি সমভিব্যাহারে স্ববর্ণপুরে গেল । আমার শিশু সন্তানের পরিচর্য্যার্থে 
কমলমণিকে সঙ্গে লইয়া গেল । কাশী যাইবার কিছুদিন পুব্ধে এক দিবস এক 
আন পুলিশ কণ্মচারী আমার পিতার নিকট আসিয়া বলিল, একদল স্ীলোককে 
ছেলেধরা সন্দেহ করিয়া পুলিশে ধৃত করিয়াছে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে 
হইটাী শিশুসন্তান পাওয়া গিয়াছে- তন্মধ্যে একটি হাকিমের নিকট তাহাদিগের 
এজাহারে প্রকাশ হইল যে তোমার দৌহিত্র, তোমাকে গিয়া উহাকে চিহ্নিত 
করিয়া আনিতে হইবে । বৃদ্ধ পিতা আহলাদে তাহার লমভিব্যাহারে গিয়! 
সোণামপির শিক্ষ ফিরিয়া আনিলেন । আমি আহলাদে গলিয়া গেলাম ৷ আপনার 
শিশুর ন্যায় তাহাকে বুকে করিয়। কাদিতে লাশিলাম । এই সংবাদ রমাকাম্তকে 
লিখিলান, আরও লিখিলান আমার শিশু আমাকে ফিরাইয়! দিবেন আমি নিশ্চিন্ত 
হইয়া কাশী যাত্রা করিব । প্রনাক্তান্ত প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, তামার শিশু 
ক্রিয়া পাইয়াছ শুনিয়া বড় স্থখী হইলাম, তোনার পুত্র দীর্ঘায়ু হউক কিন্ত পুত্র 
ফিরিয়া দিবার কথা কি লিখিয়াছ বুঝিতে পারিলাম না-_-তুমি কি পাগল হুহ- 
মাছে? আমি পত্রধানি অদ্ধকলে বাধিলাম । চক্ষের জল চক্ষে মাব্রিলাম, হহখের 
করা আপনার হৃদয়ে গোপন করিলাম । সোণামণির শিশুসম্তান লইয়া কাশী যাত্রা! 
কম্বিলাম__ সেখানে তাহাকে বিদ্/াভ্যাস করাইতে লাগিলাম । ইতিমধ্যে 
কমলমণি সোপামণিকে ত্যাগ করিয়! আমার নিকট আসিল, তাহার বুদ্ধির কিছু 
বিশ্বঙ্খল] দেখিলাম । রমাক।স্তের প্রতি তাহার বিশেষ রাগ, বোধ হয় যেন 
রমাকান্ত তাহার সর্ববনাশ করিয়াছে । সে যাহা হউক কমলমনি শেষে উন্মত্ত 
হইল । সোণানণির পুত্র আনার নিকট থাকিয়া কৃতবিদ্া হইল । রমণপুরের 
প্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে কাশীবাস করিতেন, তাহাব্র পরমা সুম্নরী কল্গা, 
প্রমদার সহিত সোপামণির পুল্ত শরত্কুমারের বিবাহ দিলাম-__”" 3 

এই সময়ে কুমুদিনী চমকিয়। উঠিলেন__এবং জিজ্ঞাল। করিলেন “কি আ্বাপ- 
নার প্রতিপালিত সোপামণির পুত্রের নাম শরংকুমার ? পীড়িত রমণী উত্তর 
করিল হা" কুমুদিনী ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার পর?” তার 
পর বিংশতি বৎসর বয়ংক্রমে শরংকুমার কতবিছ হঈয়া কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টা 
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করিতে আসিতে ইচ্ছুক হইল । এই সনয়ে তাহার শ্বশুর ট্নাথবাবু বাটা আসিতে 
ছিলেন। শরংকুমার তাহার সহিত আসিল । রমাকান্তের সহিত তাহার অথব! 
আমার যে কোন সম্পর্ক ছিল, তাহা! শরৎকুমারকে কখন বলি নাই । কেননা! 
রমাকান্তের নাম সুখে আনিতে আমার প্বণা হইত__শরৎ এদেশে আসিলে পরু 
আমার পিতামাতার মৃত্যু হইল, এবং আমিও রোগগ্রত্ত হইলাম । এ সংবাদ রমাকাস্ত 
জানিতে পারিল, এবং সকলের নিকট প্রকাশ করিল যে আমারও মৃত্যু হইয়াছে । 
আমি দিন দিন অতিশয় পীড়িত হইলাম এবং নিশ্স্ম বিবেচনা হইল আর অধিক 
দিন বাচিব লা। মনে মনে আপনার পুত্রকে দেখিতে বড় সাধ হইল ।- 
মরিতে মরিতে এ উম্মাদিনী সমভিব্যাহারে এ দেশে আলিলাম । শুনিলাম 
আমার ভগিনী ও রমাকান্তের মৃত্যু হইয়াছে! পুজু রজনীকান্ত তাহাদের 
বিহয়াধিকারী হইয়াছে । এক দিবস উন্মাদিনী আমার রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিয়াছিল এবং কি বলিয়াছিল তাহা জানি না। রক্ষী তাহার উপর বিরক্ত 
হইয়াছিল । রক্রনী তাহাকে চিলিত নাকিল্তু তাহার শত্রু; রতিকান্ত চিনিত । 
তাহার সহিত কাশীতে এক দিবস সাক্ষাৎ হইয়াছিল । কুমুদিনী আনার 
পূর্বববৃত্তান্ত সব শুনিলে, এক্ষণে একবার ব্জলীকান্তকে এইখানে আনাও, আমি 
দেখে প্রাণত্যাগ করি ।” 

কুমুদিনী এই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া প্রস্তরযূর্তিবং সেইস্থানে বসিয়া রহি- 
লেন । পরে পীড়িত পুনঃ পুনঃ কাতরোক্তি করিতে লাগিল দেখিয়া, তিনি ধীরে 
উঠিলেন এবং প্রতিবাসী এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি রজনী বাবুকে এক 
ৰার এইখানে শীত্র আসিতে বল 0” তৎপরে পুনরায় কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন যে রমণী অচেতন । চেতন করিতে বহু বক্র করিলেন কিন্ত সফল হইলেন 
না। রমণীর মৃত্যু হইয়াছে কুমুদিনী তাহার শিল্পরে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত 
কাঁদিতে লাগিল । রমণী তাহার কে ছিল? কেহ লা_ কিন্তু অনাথিনী 
বলিয়! পীড়িত। অবস্থায় তাহার শুশ্রয। করাতে মায়! জঅশ্সিয়াছিল। ইডি 
মধ্যে রজনীকাস্ত সেই কুটারে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া কুমুদিনী 
উঠিয়া দাড়াইলেন। রজনী আশ্চর্য্যাদ্বিতা হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ স্বৃতব্যক্তি 
কে 1” কুমুদিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন “তোমার জননী ৷’ বলিয়া মনে মনে 
অতিশয় ক্ষোভিত হইলেন, লক্জ্রায় অঞ্চল দিয়া! মুখাবরণ করিলেন । 

স্্জর্নী সবিম্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে আবার কি? তুমি কি আমায় 
চেল না? আমি রমাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্র 1 

কমু! অন্যব্যক্তি তাহার পুত্র । 


রঙ! কে? 


ক, বজদর্শন [ পোৌখৰ 

কুমু ৷ শরৎকুমার । 

বর । বাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে 1 

এই কঠিন তিরক্কারে কুমুদিনী লঙ্জ্ৰা পরিত্যাগ করিয়া, অত্যন্ত ক্রোধে 
পুরুষমানুহের মত তীব্রদৃষ্টিতে রজ্জনীর প্রতি ঢাহিলেন। আবার তখনই আত্রী 
লোকের মত চক্ষু ছটিকে নত করিয়া, ক্রমে ক্রমে জলে পরিপূর্ণ করিয়া! 
একেবারে কাদিয়া উঠিলেন। রজনী অপ্রতিভ হইলেন । বলিলেন, “আমি 
ভা বলি নাই। তবে কথাটা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই । তুমি এক 
কেন বলিতেছিলে ?”' 

কু। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিবে ? 

এবার রজনীর দৃষ্টিতে তিরস্কার ব্যক্ত হইল । রজনী বলিলেন, “কবে তোমার 
কথায় অবিশ্বাস করিয়াছি? তোমার কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করি বলিয়াই তোমার 
সঙ্গে আম।র আর সাক্ষাৎ নাই । 

কুষুরদিনী আবার লজ্ঘায় সুখ নত করিলেন । পরে বলিলেন, “বিশ্বাস কর নর 
কর, আমার 1! কর্তব্য তা আমি করি । তুমি মনোযোগ দিয়। শোন |” 

তখন সেই অন্ধকার নিশীথে, সেই বিজন কুটার মধ্যে, সেই সম্ভবিসুক্ 
প্রাণ মনুব্য দেহপার্ত্বে বসিয়া, সেই যুবতী, রজনীকান্তের কাছে বলিতে লাগিল! 
সেই জীষণ সব্ধস্বান্তকর কথা, কুমুদিনী যেমন মৃতার নিকট শুনিম্াছিলেন, 
তেমনি বলিতে শ্লাগিলেন ; ক্ষুদ্র, নিস্তেজ দীপের ক্ষীণালোক কুটারদধ্যে 
কাপিতেছিল, মধ্যে মধ্যে কুটার ভিত্তির উপর ভৌতিক ছায়া সকল প্রেতবহ 
নাচিতেছিল- কুসুদিনীর অশ্রুসমুজ্হল চক্ষে বিদ্যৎ ঝলস।ইতেছিল ৮ _নিকটস্থ 
বৃক্ষশাধাস্ কদাচিত কোন অতি মৃত, কি ভীষণ মৃদু রব হইতেছিল-_ 
দরে কদাচিৎ কোন বিকট পশু রব করিতেছিল । সেই সময়ে, সেই আলোকে 
কুমুদিনী, ধীরে ধীরে, অস্ফুটস্বরে? গম্ভীরভাবে সেই সর্ববস্বান্তকারিণী কাহিনী 
স্বজনটকে শুনাইলেন ! মেঘ বলিল, চাতক শুনিল, যা শুনিল, তা বজ্ঞাঘাত ! 





অতি প্রাচীন ভাবা । সংস্কৃত ইহার জননী সত্বেও পান্সিবাকরণ-কর্তীা 
কচ্ছয়ণঞ্জ কহেন্‌ “এই ভাষা সকল ভাষার মূল, এই কল্লারাস্তে ব্রাহ্মণ ও অন্য _. 
বর্ণের ব্যক্তিগণের ইহা মাতৃভাষা ছিল, এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং এই ভাষায় কথোপকথন 
করিয়াছিলেন, ইহাকে মাগধী ভাষা বলে, যথা 
সনাগণ্ধী মূল ভাষ! 
নরেয় আদি কপ্লিক 
ত্রাহ্মণ সস্ুটলাপ 
গন বৃদ্ধচ্চাপি ভাহরে ॥ 
পুনশ্চ “পতি সন্বিধ অন্ত. য়” নামক পালি গ্রন্থে লিখিত আছে “এই ভাষ! 
দেবলোকে, নরলোকে, নরকে, পেতলোকে এবং পশুজাতির ম্যে সর্ধবস্থলেই 
প্রচলিত। কিরাত, অন্ধক, যোণক, দামিল প্রভৃতি ভাষা পরিবর্তনশীল কিন্তু 
মাগধী, আধা ও ক্রাহ্ষণগণের ভাষা এজ্রস্য অপরিবর্তলীয় চিরকাল সনানক্মপে 
ব্যবহৃত । বুদ্ধদেব স্বয়ং মাগধী ভাষা সুগম ভাবিয়া পিটক নিচয় এই ভাষায় 
সর্ব সাধারণের বোধ সৌকর্ব্যার্থে ব্যক্ত করিয়াছিলেন ।” 
লিখিবার ও কথোপকথনের (গৃহ ধর্শ্মের) ভাষা স্বতন্ত্র স্বতস্ত্র প্রকার, এবং এই 
দ্বিবিধ প্রকার ভাহ। চিরকালই প্রসিদ্ধ । “নম্নেদিত বে নামা! ভ্রংশিতটে” এই শ্রতি- 
বাক্য আর “যএব শব্দা লোকে তএব বেদে,” “€লাকবেদয়োঃ সাধারণ্যাৎ” ইত্যাদি 
আর্ধ বাক্য এবং “যছ্যষজ্্ীয়ং বাচং বদেৎ” এই বেদবাক্য এবং “ঘাত ঘামঞ্চ যন্ভুবেৎ” 
ইত্যাদি ম্মতিবাক্য ছার। স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অতি প্রাচীনকালেও দ্বিবিধ ভাষা 
প্রচলিত ছিল । বৃহদ্ধৰ্ম পুরাণে লিখিত আছে, “ততে! ভাষাশ্চ সম্বন্তে পঞ্চাশৎ 
যট্চ সংখ্যয়। ৷} তঙ্জ, শুতানায়চ বালানাং তত্তদ্যাকরণানিচ 1” বিধাতা ৫৬টী ভাষার 
স্ব্ি করিলেন এবং তত্তন্তাযার ব্যাকরণও করিলেন “এ কথা যতদূর সত্য হউক, 
তাহার অনুশীলন নিস্প্রয়োন্রন। সমস্ত ভারতবর্ষে ১৮টী শাহ্নীয় ভাষা প্রচলিত । 
ইহা ভিন্ন বাবহারিক ভাষা নান! পাকার আছে। ফল শাক্সীয় ভাষা প্রধানত: 
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দ্বিবিধ, সংস্কৃত ও প্রাকৃত । শিক্ষা! গ্রন্থে ভগবান্‌ পাণিনি বলিয়াছেন, “প্রাকৃতে 
সংন্কতে বাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়স্তুবা ৷” স্বয়ন্ভু স্বক্ণং সংস্কৃত ও প্রাকৃত শান্ত বলিয়া- 
ছিলেন, এভাবতা শাস্জীয় ভাব! দ্বিবিধ হইতেছে এবং তাহার প্রভেদ অষ্টাদশ 
প্রকার ; যথ।--(১) সংস্কৃত (২) প্রাকৃত, এই শ্রাক্তুতের ভেদ উদাচী (৩) মহারাছী 
(৪) মাগধী (৫) সমিশ্ৰাৰন্ছ মাগধী (৬) শকাভীরশি (৭) আবস্তী (৮) ড্রাবিড়ী (৯) 
ওডরীয়। (১০) পাশ্চাত্যা (১১) প্রাচ্য|। (১২) বাহিলিকা (১৩) রস্তিকা (১৪) দাক্ষি- 
পাত্যা (১৫) পৈশাচী (১৬) আবস্তী (১৭) শৌরসেনী (১৮) এতম্মধো অষ্টম স্থানে 
সআ্রবস্তী ভাষ! আছে, উহাই পালি ভাহা! বলিয়া প্রসিদ্ধ । ভগবান শাক্যসিংহ বে 
সময় শ্রবস্তীন্থ জেত বনে বাস করিয়া ভিক্ষুদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, সেই 
সময়েই এ বৌদ্ধ ভাষার সংস্কার হয় এবং সেই সংস্কার প্রাপ্ত ভাষা! পালি নামে 
প্রখ্যাত হয়। কহলন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, ‘বৌদ্ধ ভাষ! মজানানে1 মাহেস্বর তয়! 
নুপঃ ;:” এতন্ছারা ভাহার বৌদ্ধ ভাষার ভিন্নতা দেখান প্রধান উদ্দেশ্য । হহ্বীর 
টীকায়ু উক্ত হইয়াছে ‘সংস্কৃত৷ শিষ্ট ভাষা 5 শ্রবন্তী বাক্‌ বিনায়কা:” অর্থাৎ শিষ্ট- 
দিগের ভাষা সংস্কৃত আর বিলায়কদিগের ভাষা অবন্তী । বিনায়ক শবে বৌদ্ধ 
বুকায় । এই ১৮ প্রকার ভাষার উদাহরণ “প্রাকৃতলঙ্ষেশ্বেরব্যাকরণে” আছে, এ সকল 
উদাহরণ পর্যালোচনা করিলে পালি ভাষার সহিত শ্রবস্তীভাষার সাম্য দৃষ্ট হইবে। 

পালি শব্দের প্রকৃত অর্থ শ্রেণী, বথ!--যহাবংশ (মূল পালি) অঙ্ক পালি 
ব্যাধনম্‌ তদা। অসি নিবেদিত” অর্থাৎ সেই সময় রাজার ব্যাথগণের নিমিত্ত এক শ্রেণী 
বাটী নিশ্মিত হইল । আনাদিগের সংস্কৃত সুত্র ও তন্ত্রের হ্যায় বৌচ্ধদিগের শ্রেণীবন্ধ 
ধর্খঘগ্রস্থনিচয় পালি নামে প্রখ্যাত হইয়াছিল, এক্ষণে সাধারণতঃ সেই মাগধী 
ভাবায় রচিত গ্রস্থনিচস্সের ভাবাম্ুসারে পালি একটি স্বতন্ত্র বৌদ্ধ ভাষা হইয়াছে। 
অধ্যাপক চাইল্ডার্শ অনুমান করেন যে, বৌদ্ধধর্শ্ব গ্রস্থনিচয় খ্রীষ্ট জন্মগঘ্রহণের ১০০ 
ব! ২০ বর্ষ পরে পালি গ্রন্থ নামে প্রচলিত হইয়াছিল, কারণ কেবল আধুনিক 
কতিপয় পালি গ্রন্থে পালি যে কেবল বৌদ্ধ ধর্শ্ম সম্বন্ধীয় মূল গ্রস্থকে বুঝায় তাহার 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যাইতেছে হথা “সামান্যফালস্থত্রঅন্থ কথা নেবা পালিম্তম্‌ 
ন আধ কথায়ম্‌ দীশতি” অর্থাৎ ইহা মুল ব1 অর্থ-কথায় অর্থাৎ টাকায় উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; যথা লঘু পদ্ পুশুরীক “পালিয়ম পান বুহ্ধতি কেন 
অন্দে” অর্থাৎ ভাহাকে মূল গ্রন্থে কি জন্য বুদ্ধ বল! বায় ? পুনশ্চ যথা! মহাবংশ 
“পিটকতায় পালিন  তস অন্থকথান” অর্থাৎ মূল ত্রিপেটক এবং তাহার অর্থ-কখ! 
ইত্যাদি আধুনিক পালিএন্ছের ভূরি ভুরি উদাহরণ দ্বারা পালিমূল বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের 
একটা বিখ্যাত নাম তাহা সপ্রমাণ হইবেক । পালি ভাষায় মূল ধর্শ্মগ্রন্থ রচিত 
বলিয়া পালি শব্দ মূল গ্রপ্বকে বুঝাইত এবং ইহার টীকা অন্ত ভাষায় রচিত, 


১২৮২] পালিন্ডাব। ও তৎলসমালোচন ৪৭৫ 


তাহা উপরের [লিখিত প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । সাধারণতঃ 
পালি মগধ দেশীয় ভাহা, এই প্রাকৃত ভাবার নাম মাগধী, কিন্ত ইহ]! দৃশ্- 
কাব্যের প্রাকৃত ভাব| হইতে সম্পূর্ণ ভিল্প। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্শ্মগ্রন্বে 
“পালি ভাবা” এই নামের পরিবর্তে মাগধী ভাষা এই নামে পালি ভাঘা 
বুঝাইত। পালি ভাবায় বুদ্ধদেব বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং গ্রী জন্মের ৩০*শত 
বৎসর পূর্বের ইহা মগধ দেশের ভাষা| ছিল, তখন ইহাকে মাগধী বলিত, পরে 
সিংহল দ্বীপে ইহা পালি নামে খ্যাত হুইল । এক্ষণে পালি ভাষা কথোপকথনের 
এবং বৌদ্ধ ধর্শ্মগ্রন্থের মূল প্রাকৃত ভাষাকে বুকাইতেছে, এজন্য ইহাকে আর 
মাগধী ভাবা বলা য।ম্ না, তাহ। দৃষ্য-কাব্যের স্বতস্র ভাষ! । ভট্ট লাসেন কহেন 
পালির সহিত সৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রীর সৌসাদৃষ্য আছে । কিনু তাহা হইলে 
ইহাকে মাগধী বল! যাইতে পারে না, এজন্য আমর! তাহার কথ। অপ্রামাণ্য বোধ 
করিলাম । বরকরুচির প্রাকৃত প্রকাশের মহার।তী ও সৌরসেনীহ সহিত পালি 
ভাষার কোন সৌসাদৃ*ট নাই । বৌদ্ধগণের তটা প্রাকৃত ভাবা; যথা প্রথম গাথা, 
দ্বিতীয় প্রন্তরের খোদিত কাতিস্তম্তের ভাষা, ও ৩য় পালি ভা! । আমাদিগেত 
মতে অশোকের লাটের ভাষার সহিত আধুনিক পালির সহিত অতি অল্প মাত্র 
ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ললিত বিস্তারের গাথা, নেপালীয় বৌদ্ধ ভাষা । 

শাক্যসিংহ মাগধী অর্থাৎ পালিভাবায় উপদেশ প্রদান কল্গিয়াছিলেন । 
ভাহার শিষ্যবর্গ এই লকল উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় অন্থবাদ করিয়। প্রচার করিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাদিগকে লিষ্ধ করিয়! উহ? প্রাকৃত ভাষায় প্রচার 
করিতে আল্দা প্রদান করেল। পালি ভাষায় কর্কশ শব্দ সকল পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । বুক্ধদেবের বাক্য স্বমধুর করিবার অঙ্ক এই ভাবা ব্যবহৃত 
হইয়াছিল । নিন্পলিখিত উদাহরণ দ্ধার। ইহার সংস্কৃত ভাবার সহিত বিলক্ষশ 
সৌসাদৃশ্ট প্রতীয়মান হইবেক, যথা 


সংস্কৃত পালি 
অভি ঘর ভি ধশ্য 
অস্ত অমত 
অন্ত অরহ 
অর্থকণা অত্ধক থ! 
আগত শুতি 
মন্ত্ৰ মস্ত! 
মার্স মাগে গ! 


মেচ্ছ 
নির্ববাণ নিববানম 
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বধ বাছা 
বন যোন 
পর্বত পকবত 
অশ্ব অসে। 
রক্ত রত্ত 
বৃক্ষ রুক্ষ 
শিষ্য শিষণ 
সর্প সঞ্ 
সিংহ সিহো 


মগধরাজ্জ মহা মহেন্দ্র ৩০৭ খ্ঃ পুঃ সিংহল দ্বীপে বোৌদ্ধধর্শ্য প্রচার করেন, সেই 
সময় তাহার ছাত্র পালিতাষ। তথায় প্রচলিত হইয়াছিল । খৃষ্টীয় ৫০০ শতাব্দীতে 
বুদ্ধ ঘোষ মগধ দেশ হইতে সিংহল দ্বীপে গমন করিয়া তথায় পালি 
ভাষার বিঙ্গক্ষণ উত্ততিসাধন করিয়াছিলেন । তিনি বিবিধ উতকষ্ট গ্রন্থ পালিভাষায় 
রচনা! করিয়া। অবিনশ্বর কীগ্ঠি স্থাপন করিয়1 গিয়।ছেন । 

বচ্ছয়ণকৃত পালি ব্যাকরণ অতি প্রসিদ্ধ । আমারদিগের পাণিনি ব্যাকরণের 
ম্যায় বৌদ্ধগন এই গ্রন্থের মান্য করিয়া থাকেন । সিংহল দ্বীপের সকল বৌদ্ধমঠে 
উহ! সাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহা বৌদ্ধ স্থবিরগণ একাল পর্য্যন্ত বু 
পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন । অনেকগুলি পালি ব্যাকরণ আছে, 
তাহার মধ্যে কচ্ছয়ণকৃত ব্যাকরণ প্রাচীন ও উতকু্। অধ্যাপক এগ লিং কহেন 
কচ্ছন্র্ণের পালি ব্যাকরণের নিয়মামুসারে কাতন্ত্র রচিত হইয়াছে । 

এই পালি ব্যাকরণ ৮ ভাগে বিভক্ত । এই ৮ ভাগ বিবিধ অধ্যায়ে বিভক্ত 
হইয়াছে । গ্রন্থকার এই রূপে গ্রচ্ছথারস্ত করিয়াছেন, যথা 


সিথান তিলোকমহিতম্‌ অভিবন্দি জপাল 
বুদ্ধন চ ধৰ্ম মলা ন্গণ মুও মঞ্চ 

সথুস তল বচমাধ্খ বরান্‌ স্থবোধন্‌ 
ব্যাখ্যানি স্বত্বহিত মেখ্া স্থলদ্ধিকপান্‌ 
সোস্বান ছিনিত্রিত নেয়েন বুদ্ধ লভস্তি 
তঞ্চপি তলবচনান্খ স্ববোধনেল 
অথ্যন চ অক্ষর পদেদু অমোহতাব 
লিল্পখিক পর্থ যতো বিবেধন শৃন্তেন্ন 


অর্থাৎ '“আমি ত্ৰিলোক আরাধ্য বুদ্ধদেব, তথা নিপ্মীল ধশ্ঘ, ও স্থবির মণ্ডলীকে 
বন্দনা! করিয়া সঙ্গি কলের গভীরার্থ সুত্র অনুসারে ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হৃইতেছি । 
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জ্ভতানিগণ বুজ্ধদেবের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া চির হুধসন্তোগ ধ্ররিয়। থাকেন | 
এক্ষণে যাহারা এতাদৃশ যথার্থ সুখের আশা! করেন, তাহারা এই গ্রন্থের নান! 
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পালি ব্যাকরণের স্বত্র, যথা 

১। অথ অক্ষর সম্যাতে! 

২। অক্ষর পাচ্ছেয় একচতাল্লিশল্‌। 

৩। ভত্ধো উদান্ত স্বর অন্ধ । 

৪1 লহু মত্ব তয় রম্য। 

৫। অন্য দীঘ্ঘ। 

৬। শেষ ব্যজন। 

৭). বস পদ? পাশ মন্ত ৷ 

এইবূপে কচ্ছয়ন ব্যাকরণ আনম করিয়াছেন । তিনি কাণ্ডিক ছ্বানা। গ্রন্থ ব্যাখ্যা 
স্থগম করিয়াছেন । ইহাতে কোন কোন স্থানে পাণিলি সূত্র অবিকল গৃহীত 
হইয়াছে, যথা পাণিনি “অপাদালে পঞ্চমী” তথা কচ্ছয়ণ ‘“‘অপাদানে পঞ্চমী ॥” 
এই গ্রন্থে অনেক বৌদ্ধ তীর্থস্থানের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে যথা, শ্রবস্তী, পাটলী, 
বারানসী ইত্যাদি 

রূপসিদ্ধি এই ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ টীকাকার । 

বালাবতার-_এখানি সচন্দাচ্ল প্রচলিত পালি ব্যাকরণ । ইহা কচ্ছযণের 
ব্যাকরণের সংক্ষিপ্তসার, এবং এ পর্য্যন্ত সিংহলে এতদ্দেশীয় লঘু কৌমুদীর শ্যাম 
আদরণীয়। বালাবতার কচ্ছয়ণের ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন নিমুমন্ুসানে 
সংকলিত ॥ ইহার প্রথম অধ্যায়ে সন্ধি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম, তৃতীয় অধ্যায়ে 
সমাস, চতুর্থ অধ্যায়ে তন্তিত, পঞ্চম অধ্যায়ে অখ্যাত, ষ্ঠ অধ্যায়ে কীটক 
ও উত্বাদি স্থত্র, এবং সপ্তম অধ্যায়ে কারক ও বিভক্তি: তেদদ । গ্রন্থারস্তে গাথা 
যথা, “বুদ্ধনতি দতিবম্দিত বুদ্ধম্‌ ভুজবিলোচনন্‌ বালাবতারণ ভাব্ঘন্‌ বালানান্‌ 
বুদ্ধি বুদ্ধিয়,” অর্থাৎ প্রস্কুটিত পদ্দের ম্যায় আনন্দ্বপ্তক বুদ্ধদেবকে তিনটা প্রপাম , 
কনিয়া সুকুমার মতি বালকের জ্ঞানোক্সতি নিমিত্ত বালাবতার রচনায় প্রবৃত্ত ' 


ও 

দেবরক্ষিত নামক সিংহলীয় বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার মূল মুদ্রিত করিয়াছেন । 
রূপ্সিক্ধি। এখানিও কচ্ছয়ণের পালি ব্যাকরণের সারসংগ্রহ, কিন্তু বালাব- 
তারের হ্যায় পান্তল ও শিক্ষোপযোগী নহে । হযে সময় মহারাট্ট প্রদেশে বৌদ্ধ 


সপ শর শর সত এর 


* এই শ্মলে মৰ্শ্মাহুবাদ মায় কর! হইপ্লাছে। 
+ পালি ও পগাথাসঘুঘহ এই প্রস্তাবে অক্ষরার্থ অন্গবাদ কস্ি নাই, কেবল ম্দাদুবাদ 
করিয়াছি মাত্র । 


B৭৮ বজদর্শন [ মাখ 


ধশ্ প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সময় এই ব্যাকরণ প্লচিত হয়। গ্রশ্থকার কচ্ছয়ণের 
একজন প্রাচীন সংকলন-কর্তা, তিনি মূলগ্রন্থের বানানাদি হইতে বিস্তর উপকরণ 
গ্রহণ করিয়াছেন, যথা__ 
কচ্ছয়ণন্‌ চ চর্রিন্নন্‌ নমিত 
মিস্যেয় কচ্ছয়ণ বানা নাছিন্‌ 
বালাপবোধাখ মূৃক্জন করিশন 
ব্যাথান স্ধাদন্দদ পদরূপসিদ্ধি । 
অর্থাৎ ‘““আচার্ধ্য কচ্ছয়ণকে প্রণাম করিয়া ভাহার কৃত বানানাদি পর্যালোচনা 
করতঃ বালকগণের জ্ঞানোন্্রতির নিমিত্ত, কয়েক কাণ্ডে বিভাগ করিয়া এই পদ 
ক্ূপসিদ্ধি রচনা করিলাম । 
গ্রন্থকার আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন যথা-_নিখ্যাত আনন্দ ঘেরাভ.- 
ভয় বর গুরু লাম, তম্ম পাণি পজানন, শিযো দিপাক্ষরাখ্য দমিল বহৃমতি, 
দিপালধ্যাপ্প কাশ, বালাদিচ্চদি বাসদিত্য মধিবসান, নসনান যোতি ও সোয়ম্‌ 
বুদ্ধ পিয়ভো যতি ইমাসুজুকান পপ সিদ্ধিন আকাশী ।' অর্থাৎ এই নির্দোষ 
কপ সি্ছিগ্রশ্থ বিখ্যাত আনন্দ শিষ্য তাম্মপনি (সিংহল) প্রদোষের ধ্বজ স্বরূপ ও 
দামিল দেশের (চোল) দ্বীপ স্বরাপ এবং “বুক্ধমিয়” ( বুদ্মপ্রিয় ) খ্যাত দীপক্কর 
ব্রচন! করেল । তিনি কালাচিদ্দ ও চুড়ামাণিক্য নামক মঠদ্ধয়ের পুরোহিত ছিলেন 
এবং ঠাহার ছারা বৌদ্ধধশ্্ন উজ্জল প্রভা ধারণ করিয়াছিল । 
সিংহল দেশীয় প্রবাদ অনুসারে গ্রন্থকার সিংহল দ্বীপবাসী ছিলেন। 
মহাবংশে উল্লেখ আছে মহাব্রান্্র পরাক্রমবান্থ চোল দেশীয় (তাণ্জোর) একজন _ 
স্থবিরের নিকট হইতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় উক্ত, নৃপতির 
সময় হইতে তাজোর দেশীয় জ্ঞানী ও নান! শান্্রদর্শা বৌদ্ধগণ সিংহল দ্বীপে 
ওপনিবেশ করিয়াছিলেন । কুপসিন্ছি গ্রস্থকারের সুখবন্ধ ল্লোকাসুসারে তাহাকে 
চোল দেশবাসী বোধ হইতেছে । 
মৌগ্গল্যায়ণ ব্যাকরণ । এখানি বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরু মৌদগল্যায়ণ প্রণীত । 
বিনয়াশ্খসমুচ্চয়, পক্ষীকাপদঈপ গ্রাস্থে এবং বিখ্যাত আচার্য্য মেধাক্করের গ্রন্থে 
এই গ্রশ্থকারেনর বিশেষ গুশকীর্তিত হইয়াছে । মৌগঠাল্যায়ণ ১১৫৩ হইতে 
১১৮৬ খৃঃ অব মধ্যে পরাক্রমবাছর রাজ্্যকালে অনুরাধা পুরের থুপারাম মঠের 
পুরোহিত ছিলেন । এধানি কচ্ছয়ণকৃত ব্যাকরণ ও সদানীতি হইতে বিভিন্ন 
প্রকার রীতিতে রচিত । সমুদায় ব্যাকরণ ষষ্ঠ ভাগে বিভক্ত বথা প্রথম সন্ধি, 
দ্বিতীয় সিআদি, তৃতীয় সমাস, চতুর্থ নাদি, পঞ্চম খাদি, এবং ঘণ্ঠ ত্যাদি । গ্রন্থের 
প্রারস্ত বাক্য যথা 


১২৮২ ] পালিনভডাষ। ও তগুসমালোচন 8৭৯ 
লিচ্ধ সিদ্ধ শুশম সাধু মমাসিব্‌ তথাগতষ 
সদৰ্শ্ব সক্ঘম তাষিযন্‌ আগধশব্দ লক্ষণয় | 
অর্থাৎ প্রথমে বিনীতভাবে বুদ্ধ, ধর্শ্য, এবং সঙ্কে বন্দন! করিয়া, আমি 
মাগধী ভাবার ব্যাকরণ ব্যাথ্যা করিতেছি । 
গ্রন্থের সমাব্তি শ্লোক ঘখ।- 
ভল্ষ ভূতি সমাসেন বিপুলাখ পকাশিনী 
ব্রচিত পুন তেনে সলাহ্থ ঘোত কারিম । 
এই কয়েকখানি সচরাচর প্রচলিত ব্যাকরণ ভিন্ন পালিভাষার দীপানি, কচ্ছ- 
যশ ভেদ টীকা, মহাশদ্দলীতি, প্যায়োগসিন্ধ, গরল দেলীসম্ত, পক্চিকা পদীপ, 
অক্ষত পদ প্রভৃতি ব্যাকরণ আছে । 
বুত্বোদয়-_এখানি প্রসিদ্ধ পালিচ্ছন্দ গ্রন্থ । ইহা গছ্যে ও পঙ্ছে রচিত ॥ এবং 
পিঙ্গল, বৃত্বরদ্ধাকর প্রভৃতি প্রামাণিক সংস্কৃত ছন্দ গ্রন্থের আদর্শে লিবিত । গ্রন্- 
কার প্রারভ্ত শ্রোকে লিখিয়াছেল-_ 


নামধআন শাস্থন তমশাস্থন তেদিনে। 
বক্ষুক্জালস্্ রুচিন মুনিস্দোদাতরচিনে। 
পিঙ্ষলাচাধ্য দিছি শ্বন্দানম দিতমপুরা। 

স্বদ্ধ যাগধী কানন তন ন সাৰত ঘৰিচ্ছিতম । 
ততো মগধ ভাষেন্র সতাব্দ্জ বিভেদনন 

লক্ষ লক্ষণ সম্মৃত্বন পশান'্ধ পদা কয়ম্‌ 

ইদম বুতোদক্সন নামা লোকীয়চ্ছন্দ নিস্যিতন্‌ 
অব ভিশ্যমহন দানি তেশম সুখ বিবুদ্ধি । 


অর্থাৎ “সুূনীন্্কে নমস্কার, যিনি চন্দ্রের স্কায় কিরণে ধর্শ্মের উচ্্বলতা! বৃদ্ধি 
করেন, এবং যিনি মানবজাতির মনের তিমির নাশ করেন । দ্পিঙ্গলাচাধ্য প্রস্ততি 
পূর্বব পাণ্তিতগণের রচিত ছন্দ গ্রন্থ দ্বার! বিশুষ্চ মাগধী ভাষ। উত্তমব্ূপ শিক্ষা! করা 
যায় না, এজন্য অতি সুগম মাগধী ভাষায় এই বুত্তোদয় রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম ।” 
ইহাতে উত্তমন্ধপ মাত্রা ও বর্ণের প্রভেদ দেখাইয়া, প্রচলিত ছন্দ সমূহের রচনার 
রীতি উদাহরণ সহকারে প্রদশিত হইল । এই গ্রন্থ ৬ অংশে বিভক্ত । 
গ্রন্থকারের নাম সঙ্গ রক্ষিত । 

ধাতু যছুধা_এখানি শিলাবংশ নামক বৌদ্ধ স্থবির কৃত । পালি ভাষার ধাতু 
পাঠ। ইহা! কচ্ছয়ণের ব্যাকরণ সম্মত গ্রন্থ, এজন্য ইহার অপর নাম কচ্ছয়ণ ধাতু 
জুমষা। গ্রন্থের প্রারস্ত শ্লোক যথা 


৪৮০ বঙ্গদর্শন [ নখে 


নিক্ভ্ডি নিকর পার পারাবারল্ঞগা্‌ মুনিন্‌ 
বন্দিত থ্যতু যঞ্জবান্‌ ক্ৰমি পবচনান্বশাশ্‌ 
হুসত পম বপন তন তন ব্যাকরণানিচ 
ইত্যাদি 
অর্থাৎ শব্দ-লমুদ্র পার হইয়াছেন, এভাদৃশ বুদ্ধদেবকে বন্দনা করিয়া সন্ধর্শ্দের 
" মার্গ স্বরূপ এই ধাতুমঞ্জুষা রচনা করিলাম; বোৌন্ধধর্্ম, বিবিধ ব্যাকরণ উত্তমরূপ 
আলোচন! করিয়া এই ধাতু পাঠ সঙন্বলন করিলাম । 


গ্র্ছকার এইরূপ আপনার পরিচয় দিয়াছেন যথ! = 
“লুচিত ঘাতুষন্থব! শিলা বংশেন শ্রীমতা 
সধশ্ম পঙ্কেক্হু রাজ ঘংল 
অসিখ ধামাং পিটি শিলাবংশ 
যক্ষাদিলে নাম্য নিবাস বালী 
যতীশ্বরে সো জযিদান্‌ আকাস৯-_” 
অর্থাং এই ধাতুমন্ত্যা প্রথম পাঠাথিগণের শিক্ষার জন্য পণ্ডিতবর শিলাবংশ 
রচিত । এই শিলাবংশ একজন যক্ষ্যাদি লেন মন্দিরের প্ুরোহিতও তথায় 
অবস্থিতি করেন তাহার বাসনা বোদচ্চধর্শ্ম বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া বাজহংসের 
ন্যায় সর্শ্ম গ্রন্থরূপ পছুবলে বিরাজ করুক । 
ধাতুনঞ্জুষা ডন এনড্িশ সিলভিয়া বাতু বাস্তু দেব নামক বৃ্টধশ্মাবলশ্বী পণ্ডিত 
ইহ! সিংহল ও উংরাজী ভাষার অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছেন । 
অভিধান পঙ্গীপি_-একখানি সংস্কৃত অমরকোষের শ্যায় প্রসিদ্ধ পালি 
অভিধান । ইহা অমরকোবষের প্রণালীতে আভোপাস্ত রচিত । 
গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ যথা 
তথাপতো করুণ্যকরো করে 
প্যারতো মোসঞ হখাপ পদান্‌ পদান্‌ 
অক পবাধান কাঁলসম্‌ ভাব ভাব 
নবাষি তাল্‌ কেবল দুঃখ করণ, করণ, 
অর্থাৎ আমি দয়ার সিন্ধু তথ।গতকে বন্দনা করি, যিনি নির্ববাণ আপনার 
আয়ত্তাধীন বিবেচনা করিয়াও অন্যের সবধবর্ন্ধন করত স্বয়ং পুনঃ পুনঃ অস্মগ্রহশের 
অপার কষ্ট স্বীকার করিম্'ছিলেন । গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বৃত্তাত্ত যথ। _ 


সপগ কাত্তাচ ভকাতে। 
তথা সামাস্ক কাশুকান্‌ 


১২৮২ ] পলিভাষা! ও তৎসম লে চন ৪৮১ 

কাওাট্রত্তান বিত এস 

অভিধান পদশিপিকা 

তিদীব সাহিয়াল ভূজপ বশ্যাখি 

সকল্াখ সম্যাভাম দিপা নিয়া 

ইহও কুশল মতীম সমারো 

পাতু হোতি মহা মুহা মুনিম বচন 

অর্থাৎ এই অভিধান পদী পিকা ত্রিকাণ্ড বিভক্ত যথা স্বর্গ, পৃথিবী ও সামা 
কাণ্ড । ইহাতে স্বর্গ, পৃথিবী এবং নাগদেশের সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে । 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি এই গ্রন্থ অধ্যমুন করিলে মহামুনির সকল বাক্য অবগত হইবেন । 
এই গ্রন্থ লক্ষাধিপতি পরাক্রমবাকুর রাজ্যকালে মোগগল্রযায়ণ কর্তৃক রচিত । 
পরাক্রমবান্থ ১১৫৩ স্বঃ অঃ ব্রাক্জ্যারস্ত করেন । উপরের লিখিত প্রবন্ধে পালিভাবা 
সম্বন্ধীয় ব্যাকরণ, ধাতৃপাঠ, ছন্দোগ্রস্থ, এবং অভিধানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত 
হইল, এক্ষণে পালিভাষায় অশ্যাম্য সাহিত্য গ্রন্থের বিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে 
সারোদ্ধত হইল । আনর! পালি ভাষায় সুপণ্ডিত নহি এজন্য স্থবিজ্ঞ পাঠক 
মহোদয়গণ এই প্রস্তাবের অসম্পূর্ণতা বা বর্ণীন্তর্গত বা অনুবাদ ঘটিত দে)ষ 
সাঁজ্্রন। করিবেন । 
মহাবংশ- ইতিপৃবের সংস্কৃত ভাষায় নৃপতি বা কোন মহাস্তার জীবনী কিন্বা 

কোন দেশের ইতিহাস সঙ্কলনের পদ্ধতি ছিল না, কেবল পুরাণ ও বৃহৎ কথার 
হ্যায় অঙ্গীক গল্প পরিপূর্ণ গ্রন্থে আমাদিগের যাহ কিছু পুরাবৃত্ত সন্তলিত হইয়াছে 
তাহাতে অণুমাত্র সত্য আবিষ্কার কর। দূরপরাহত । আমাদিগের সংস্কতে প্রকৃত 
পুরাবৃত্ত মধ্যে কেবল একমাত্র র্াক্ততরঙ্গিপী প্রামাণিক গ্রন্থ, কিস্ক তাহাও 
আধুনিক । রান্তরক্গিণী ১১৪০ শ্বঃ অং সক্কলিত হইয়াছিল । কিন্তু পালিভাবায় 
রচিত সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ ইতিহাসগ্রন্ছনিচয্স তাহা অপেক্ষা অতি প্রাচীন দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । সিংহল দেশীয় পালি বৌদ্ধ ইতিহাস সমূহ প্রকৃত পুরাবৃত্তের 
প্রণালীতে সক্কলিত, তাহা হইতে আমর। সিংহল দ্বীপের অনেক বৌদ্ধ ধশ্ঘসংক্রান্ত 
প্রাচীন বিবরণ জানিতে পারিতেছি। পালি বৌদ্ধ এতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে 
মহাবংশ অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন । মহাবংশ নামে পালিভাষার তৃইখানি 
পুরাবৃত্ত প্রচলিত, কিন্তু হইখানি গ্রন্থের বিবরণে পরস্পর অনৈক্য নাই । ইহার 
মধ্যে প্রাচীন গ্রস্থখানি অনুরাধাপুরের উত্তর বিহারের কোন স্থবিরকর্তৃক রচিত, 
কিন্তু কোন্‌ সময়ে কাহার দ্বারা ইহা সক্কলিত হইয়াছে তাহার কোন বিবরণ 
অবগত হইতে পারা যায় না। সিংহলেশ্বর ধাতুসেন এই গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ 
করিতেন ; তিনি ৪১৫৯-৪৭৭ খ্বঃ অনব্দের মধ্যে রাজ্য করিয়াছিলেল । ইহাতে স্পষ্ট 


শ৩১--৪ 


৪৮২ বঙ্গদর্শন [ মাঘ 


প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাচীন মহাবংশ গ্রন্থখানি ইহার পুবেবের রচিত । এই 
গ্রন্থে মহাসেনের মৃত্যু পর্য্যন্ত (৩০২ খ্বঃ অং) বণিত হইয়াছে । দ্বিতীয় গ্রন্থ 
খানি প্রথম শ্রীন্ব হইতে উৎকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ ৷ ইহাতেও মহাসেনের স্বৃত্যু 
পর্য্যন্ত ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে | এই গ্রন্থ মহানামকৃত । প্রন্থমধো ৫৪৩ প্রঃ 
পুঃ হইতে সিংহল ছ্বীপের প্রাচীন ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। মহাবংশ এক 
প্রকার বৌদ্ধদিগের পুরাণ বলিলেও হয়, এজ্রশ্য তাহাতে আমাদিগের পুরাণের 
স্যায় অনেক অলৌকিক বিবরণ আছে । কিন্তু তাহা হইলেও ইহাতে এতিহাসিক 
বিবরণ সমূহ স্বপ্রশণালী সহকারে বিবিধ প্রাচীন সিংহলদেশীয় গ্রন্থ হইতে সক্কলিত 
হইয়াছে । আনাদিগের সংস্কৃত পুরাণের ম্যায় এ গ্রন্থধানি কেবল ‘কাহিনী’ 
নহে । মহাবংশে এতিহাসিক সত্যের অপলাপ করা হয় নাই। মহানামকৃত 
মহাবংশ ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খ্বঃ অব্দের মধ্য সক্ধজিত । ইহা একশত অধ্যায়ে 
বিতন্ত এবং আছ্যোপান্ত পালি কবিতায় গ্রন্থিত । গ্রন্থকার ইহা টাকাসহ রচনা 
করিয়াছেন । 

মহাবংশের আর এক অংশ আছে, তাহার নাম স্ুলুবংশ । এই অংশে 
পরাত্রমবান্থর (১১৬৬ খ্বঃ অন্দে) রাজ্যশালন পর্য্যন্ত কীন্ডিত হইয়াছে । এই 
গ্রন্থ কীণ্তি ভনহারাজের অন্ুজ্ঞান্থুসারে ও তিবহবয় দ্বারা রচিত । 

জঙ্দ্র টরনার মহেদয় দ্বারা মহাবংশ অনুবাদ সহ ৩৭ অধ্যায় মূত্রিত ও 
প্রচারিত হইয়াছে । 

দ্বীপবংশ-__নহাবংশের ম্যায় এবালিও সিংহলদেসীয় প্রসিদ্ধ পালি ইতিবৃত | 
মেং টরনার সাহেব অনুমান করেন এই গ্রন্থ উত্তর বিহারের বৌদ্ধ স্থবিরগণের 
মহাবংশ গ্রন্থ । দ্বীপবংশ সুপ্রণালী অন্থসারে রচিত নহে, এজ্রস্য কেহ কেহ 
অনুমান করেন এই গ্রশ্থ এক সময়ে এক ব্যক্তির ছার! রচিত হয় লাই ॥ এই 
গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের এরতিহাসিক বিবরণ বিষ্তান্িতর্ূপে লিখিত হইয়াছে । 

পালি ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে অতাঙ্গলু বংশ, 
দাতা বংশ, ব্রক্ষদ্ালহুত, জাতক (পঞ্চ) ক্ষদ্দক পাঠ, স্বত্ত নিপাত, মহাপরিনির্ববাণ 
স্থত্ত, ধশ্পদ, প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ এবং সিংহল দেশে প্রচলিত । - 

পালিভাষা এক্ষণে সিংহল দ্বীপে ও অন্ধদেশে প্রচলিত আছে । এই ভাবার 
অনেক গ্রন্থ চাইল্ডার্শ, ফস্বূল, রুফ, ও কুমারস্বামীর যক্বে মুদ্রিত হইয়াছে । 

শরামদাস সেন । 
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শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । 
( পূর্ববপ্রকাশিতের পু ) 


8a 

বি" বনের সহ, নিক্ষডিলে অহর্হ” 
বালুকায় তৈল পেতেপার। 

পান করি মূগচফ্ণ, সলিল পানের তষ্গ, 
বুঝি কু হইবে সংহার ৪ 

কদাচিৎ পখ্াযটন, কৰিয়া যানবগণ, 
শশশ্রক্ষ পাইতেও পারে। 

ফিন্ক ভাই লিলস্ঘর, মৃর্ধে বাধলে পর, 
কিছু ফল নাই এ সংসারে ॥ 


€ ৯ 

করের ভম়যুক্ত, দষ্ট থেকে করি মূক্র, 
সত্য মণি উচ্থানিয়া লও । 

তরজেতে অনিকার, তরলিত পারাবার, 
লক্বরেঘ্া পার হবে ছও॥ 

কোমযুক্ত বিষধর, ফণা ঘোত্র উল্মকর, 
থর শি] কুহৃম আকারে । 

কিন্ত তাই নিরন্তর, মূর্থে আরাধিলে পর, 
কোন ফল মাই এ সংসারে ৪ 


৫১ 
যঘযধি তব, ছিলছে শৈশব, 
তদবধি ক্রীড়াসক্ত । 
ঘোঁবন রলাল, ছিল যতকাল, 
তক্রণীতে অন্থরন্ত ॥ 


এলো বৃহ্ধকাল, সহ চিশ্নাজ্জাল, 
সতত ব্চছিলে মগ । 
পতন ছশপে, আপন অন্যত্র, 


কতনা কপিলে লগ ॥ 


৫৯ 
দিবস যামিনী আর প্রলোষ প্রভাত । 
(শ[শর বসন্ত সদা করে গতাদ্রাত ॥ 
কালক্রীড়া রত, গত হইতেছে আনু । 
তথাপিও না পর্নিত্যাগ করে আশা-বাদু। 


৩ 
শরীর গলিত, কেশ হইল পাঁলত। 
মুখ থেকে দওলি হইল স্মালত। 
করেতে ঘরিঘা দও কা(পত্রেছে কায় । 
তথাপি তও আশ] লা ছাড়ে আমায় ॥ 


4৪ 
ঘদবধি ধন, কর উপাৰ্জ্জন, 
লিজ পর্রিজন করছে স্রেছ । 
যখন জর্রায়, অর্জর করায়, 


তখন ধথ্রাদ্ মাহিক কেন ॥ 


৫৫ 
অ কুলাচল আর সাতটা শাপর। 
রুদ্র দিনকর আর ত্চ্থা পুবন্পর 7 


৪৮৪ 


আমি তুমি, তারা কেহই না রবে। 
কেন বদ মিছ্বামিছি শোক করু তবে ॥ 


গ্রন 


কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার । 
কেবল সক্ষম কর আস্ত আপনার ॥ 
ছ্যাত্তজ্ঞানহীন যেই, সেইজন মূঢ় । 
তাহাশেই পচাইবে মরক নিগূঢ়॥ 


৫৭ 


দেবতামন্দির কিক্বা! তক্রমূলে বাস। 
ভূমিতল শবযা, আর মপচর্শ্ব বাস ॥ 
সকল প্রকার কর্শতোপ পরিহার । 
বৈরাগ্য হখদ বল মা হয় কাছার ॥ 


খা 


অনর্থের মুল বিত, মনেতে ধেয়াও নিত্য, 
নাহিক তাহাতে সুণলেশ। 

ঘমভাপে পুশ্রপণ, নান! জোহে পত্রায়ণ, 
নীতি শান বপিত বিশেহ । 


৫s 


কে তব ললনা, কে পুত্র বল না। 
কি আশ্চব্য এসংসারে । 

ভূৰি কার ছেলে, কোথা থেকে এলে, 
মনে ভাব ভাই আরে ॥ 


৮১ ও 


থম জন কি যৌবন, মদে মত হরে মন, 
কর মা কর মা অহঙক্ষার । 
এসব যিতবজাল, দেখিতে দেখিতে কাল, 
মিমেষেতে করছে সংহার ॥ 
সাতাম এসংসার, ওরে যম অনিবার, 
ভাবনা করিয়া এই সার । 
অন্থপদে ব্যান হজ, শুক তক্তিভাবে জজ, 
তোরে বল কি বলিব আর । 


বঙ্গদর্শন 


[ মাখ 
৬১ 


কমলের দলে জল, সঙ্গা করে টলটল, 
তার চেকসে জীবন তরল । 

ব্যাধি হোর বিহথর, পাসে গ্রস্ত যত নর, 
শোকানলে প্রতণ্ত লকল ॥ 


ঙ্২ 


তত চিন্তা কর ভাই অবিরত চিত্তে। 
পরিহার করব চিন্তা বিনশ্বর বিত্ে ॥ 
ক্ষণেক সজ্ন লসশ্দ কর ও করি। 
সেই মাত্র ভবসিন্ধু তরিবার তন্বী ॥ 


₹৩) 


মনে অদ্ধবুদ্ধি করি, কর্ণ অবধাত করি, 
তাড়াইছা দেয় মধুকছে। 

তারি গও্ শোভা! হত, ভূক্গ গিশ্রে মনো মত, 
বিকচ কমল বনে চরে ॥ 


৬৪ 


মৃণাল কমল দল যাহার আহার । 
মত মাতঙ্গিনী সহ ঘে কল্রে বিহার ॥ 
গ্বচ্বন্দে স্য়ঘ্রে ঘেই কন্দর নিকব্রে। 
ঘাহার পানীয় পদ্ম পর্বত নির্ক'রে।॥ 
সেই বন্য কর্রী নিপতিত নর করে । 
তৃণরাশি চিবাই ঘর! দেছ বক্ষা করে ॥ 


ৱী 


প্রহ-পীড়া প্রাপ্ত নিশাকর দিনকর । 
অবরুদ্ধ বিষধর আব কর্রিবর ॥ 
মতিষানে ধনহীন করি বিলোকন । 
বিধাতাই বলবান্‌ আানিহু এখন ॥ 


খর 
আকাশ একান্তে চরে, বযিহদ্ম পরিকরে, 
তারাও আপদ ছাড়া নস্র। 
সাপরেতে মীনচয়, অগাধ সলিলে রয়, 
চতৃর চাতরে ন্ট হঙ্ম ॥ 


১২৮২ ] 


কি লাভত উত্তম স্থানে, কিব! কর অদুষ্ঠানে 
বিধি-বিধ কে করে লচ্ণন । 

বিপদ প্রসব করে, বলি কাল দুৱৰা স্বরে, 
সকলেরে করে আকর্দশ ॥ 


রণ 


সিংহ সথে বিদাব্রিত, করিকুস্তট বিগলিত, 
কছিরাক চাক মুক্তা ফলে । 
বনে তিজী দেখি থাক, বদলী ভাবিগ্রা তান, 
উঠাইয়ে নিল করতলে 
দেখি তান শুভ্রতর, সুকঠিন কলেবনু, 
দূরে ফেলি করিল গমন। 
কুস্থামে পড়িলে পর, মনদ্বী মচুন্কবর, 
এইরূপ দশ! প্রান্ত হল ॥ 
তলৈ 
হে অশোক তকুবর, কিবা কারা নস্বতর 
শাখা আর উশ্রত মন্ৰক ৷ 
কিকাজ কোমল দল, লালারসে চলচল, 
কমনীন্ব কদম প্রবক ॥ 
হেতু তোমার তলে, নিষর পথিকদলে, 
খন হবে করি কত স্তব ॥ 
মৃদু মধুযূক্ত ফল, মাপাইদে স্ববিকল, 
অন্কেতে প্রাপ্ত পরিতব ৪ 
চি 
সারছীন হে শিমুল, অতি দূতে তব মূল, 
কণ্টকে আবৃত পুন কাছ । 
ছালাশৃল্ত তব দল, বে আছে তোমার কল 
বামরেও নাহি খায় তায় ৪ 
কুনদুষেতে নাহি গন্ধ, নাহি মাত্ৰ মকরদ্দ, 
কোন ওণ নাছিক তোমার । 
খাঁক.খথাক, আমি বাই, কিছুমাত্র কল নাই, 
তবাজযে থাকাতে আমান ॥ 
be 
পদ্মবন মনে ভাবি ধাছ হংসদল । 
স্ুব্রতির লালসার ভ্রমব চকল ॥ 


লীতিকুন্সমাঞ্লি 


৪৮৮৫ 


পাচ ফল তাবি বাত পথিক সন । 
মাংস ভালি গিপিলী শকুন স্থরবিকল ॥ 
দূরে থেকে দেখি সমুন্রত পুষ্পচস ॥ 
সারহীীন মিথ্যা লে উদ্লতি সনিশ্চদ্র এ 
ওরে বে শিমুল গাছ বল কি কারণ। 
চিরকাল আগতেরে করিহ বঞ্চন এ 


৭১ 


শুকপক্ষীর উক্তি । 

কাঞ্চন [পভরে, থাকি নিরপদ্বপ্রে, 

নুপত্তির করে, মার্জিত কোমল কাছ । 
থাই স্বরলাল, দাড়িস্থ পলাল, 

পান করি তাল, পত্ন:সুদা পিপাসায় & 
সমাষ্দেতে হাম, পাঁড় আর্ট বশ্রাম, 

রাম আম নাম, তপু কেন হায় হাছু। 
কানন ভিভনে, কোন ত্গলরে, 

অনমকোটবে, সদ) মম মন ধাছু ॥ 


৮ 


মিতে কর বশীভূত বিমল ব্যাতারে। 
বিপুঅম কর যুক্ি বল সহকারে ॥ 
লোতভিদ্ন ধননানে, কাব্যেতে ঘঁশ্বরে । 
মুবতীবে প্রেমে, ছিজপণে সমাদরে ॥ 
সমভাবে বশ কর কুঁটুম্বনিকরে । 

র্রাসী প্রতি সশ্বরতি আর তক্রি গকুবনে ॥ 
মূখে” নান! কথা কহে, রসিকেরে রস । 
শ্ূলতা গুণেত্তে কর সকলেরে বশ ॥ 


বত 


প্পতির নীতি আর গষীর বিলতি। 
ধুবতীর লজ্জা, দম্পতির স্থির রতি ৪ 
গ্রহের শোতন শিশু, বুদ্ধির কবিতা ॥ 
তচ্ছর লাবন্য, মতি স্বতি সমন্বিত ৪ 
ভিদ্দের প্রশাস্থি ক্ষমা ক্রোধাসক অনে। 
সতের সুস্থতা, গৃহাশ্রম শোতা ধনে? 


৪৮৬ বঙ্গদর্শন [ মাখ 


৭৪ ঠকেদের বাকৃচল, পণ্ডিতের বিস্য। বল, 
ছিল হইলেও তঙ্ক উঠে পূুনরান্ত । ইন্ডরিঘ্ত নিগ্ৰহ যতি-বল । 
ক্ষয় পেয়ে পূর্ণ হয় শশাক্ষের কায় ॥ কুলে একতা বল, হথা ব্যন্ে বিত্ত ফল, 
এইব্রপ চিন্তা কারি সদ্বাশপ্র্সণ । শান্ম-বল বিবেক (কেবল ॥ 
বিহম বিপদে তথ্য কঙ্গাচ মা হন ॥ 
শী 


be 


দলাছলী প্রিয়, হযে বিদ্ঞাবান্‌ জানী ! 


কমল অ'!করে, কমলনিকরে, 
ঘিমকয় ফুল্পকরে । থ্ম্হীম প্ৃছী, আর পরাধীন মানী ॥ 
কিবা চক্রবাল, কুমুদিনী জাল, পরযশ স্বধী, তথা সন কুপণ ॥ 
বিকাশে বিধুর করে ॥ বৃদ্ধ হুত্রে নাহি করে তীর্থ পর্যটন ॥ 
প্রার্থনা বিহনে, জঅল্বরগণে, হুপতি ঝুমত্ত্র বশ, মূর্খ সুকুলন | 
করয়ে সলিল দান। পুরুষ ছইয়ে ছয় মাবীর আপন ॥ 
বিশ) আবাহন, লরাখে সজ ন, সৎক্রিস্ব। বিছীন ত্ক্বজ্জান পদ পেলে । 
করেন হিত বিধান ॥ কিবা আর হাস্টাম্পদ ইহাদের চেদেঁ॥ 
৭৮৬ রহ 


ফলভ্ত্রে নত হয় বিটপী নিকর । 
নবঞ্জলে ছুমে নাদি পড়ে জলধর ॥ 
অহুসদ্ধত হুত্রলের যদি হয় ধন । স্বতরুণ তরুপণে পোলেন যতনে ! 
স্বতাবত পরহিতে করেন যোজন ॥ প্রোদঘতকে নত উদয়ন নতগণে ॥ 

শখ চছান়াইয়] দেল ঘা কড়া হু । 
বাছির করেন খোর কণ্টক! নিচয় ॥ 
যেখানে দেখেন তর হইতেছে মান । 
সেইখানে অলস্চে করেন প্রদান £ 


উৎপাটিতে খিনি পুন করেন রোপণ । 
প্রফুল্প হইলে পুষ্প করেন চল্পন ৪ 


কুপথ্তা হরে যশ, ক্রোধে গুপচনু । 
ন্ষুধাত্ব মর্ধ্যাদ!, দন্তে সত)নাশ হয ॥ 
বিপদে স্বৈধোযোর নাশ, ব্যসলেতে ধম । 


উবধক্ছ্িয়া পত্রিহারে বিনষ্ট ক্রাক্ষপ ॥ প্রয়োগ নিপুণ হেন মালার শসমান।। 
পচ সৰ্ব্বদা থাকুন সুখে রাজা কীঠিষান্‌ ॥ 

ক্ুুরতায় কুললাশ, মঙ্গেতে বিন) ৫ 

অসাধ্য চেষ্টার হয় পুরুষা্থ ক্ষন্র ॥ 

নিত দশ্বান্র সমাদর পরিপত । ক্ষ শুবকাকার, ছ্িপ্রকার ব্যবহার, 


প্রাণ ছন জ্ঞানবাম মনন নিকরে । 
সৰ্ব্বলোক শিরোপরে, অপত্ূপ শোতাদরে, 
০ অথবা বিশ ছন কানন তিতরে ॥ 
বল বল কারে বল, নার্বীর যৌবন বল 
তোবামোদ পর প্রত্যাশীর । 
প্রতাপ বুূপতিগপণে, সভ্য বল লাধুজনে, 
সুলঞ্চয় সামান্ত ধনীর ॥ 


ব্বতায় অসতস্মোর প্রতাব হয় হত ॥ 


৮ত 


অনল শীতল হুদ, সলিল সম্পাতে। 
ছত্রে ডাদুকর, করী অন্ধুশ আঘাতে ॥ 


১২৮২ ] 


গো পর্দত বশীভূত লাঠী প্রছারে । 
তেষজেতে ব্যাধি, মঙ্গে পরল নিবাজে ॥ 
সর্বত্র গুলধ শাস্সে বিহিত আছে । 
সকল শুহন বাথ মূখ দের কাছে ॥ 

৮9 
সঙ্জন-সক্মমে বালা, পরগুণে প্রীতি । 
পরী প্রতি রতি, আনন অসপবৰশে ভীতি য় 
শুরু ল প্রতি ঘা নআ আচরণ । 
ঈশ্বরের প্রতি তক্তি, বিস্তার বাসম ॥ 
ইচ্জিল্ত দমনে শক্তি, সেই শক্তি সার । 
সেই মুক্তি কপট সংসৰ্গ পরিলার £ 
ধাছাদেয় আচে চেন চাক শুণগ্রাম । 
তাহাদের পদে মম সহন প্রণাম ॥ 


৮ৰ 
ব্রাজ্! ধর্মহীন, শুচিবিহীন ব্রাহ্মণ । 
সতাহীম দারা, জ্ঞানস্বীন যোগিগণ ॥ 
পতিহীন অশ্ব, জ্যোতি বিহ্বীন ভূষণ । 
অ্রতহীন তপ, বীরহীন বোক্ধাগণন ॥ 
চন্দোহীন পান, শ্কেতহীল সহোদর । 
জীশহীন নরে, তাঞ্জে শীগ্র স্থধিবর ॥ 


৮ 
ক্ষীণ কল তক্র ত্যঞ্জে বিহজনিকর। 
সারস ত্যজি শ্রা দাদ শুক সরোবর ॥ 
পর্ঘ,্যঘিত পুষ্প ত]াগ কররে মধুকর । 
কুরঙ্গ ছাড়িয়া বার দ্ ব্ন্ান্তরু ॥ 
ধারবধূ ত্যঞ্কে নর ছইলে নিধন । 
ভ্ৰষ্ট ভূপালে পরিছরে যনহ্রিপণ ॥ 
ফলত সংসারে কেছ কারু বশ মন্স। 
কার্যাবশে সকলেই রমণীর হচ্গ £ 

৮৭ 
ছীনক্ষনে দান নাই তবে কিবা ধন । 
সেকি তেব পরহছিতে অতাব যতদ ॥ 
কি কাজ বিবাছে যদি না ছেরে নন্দনে 
বল্লভা বিরহ বদি কি কাজ যৌবনে 


নীতিকুস্থমাজ লি 


৪৮৭ 


৮৮ 
মিতা ঘমাগম আর নিত্য অরোনিতা । 
প্রিয়তমা প্রিয়স্বদ! সদা পরিশীতা ৪ 
বশীন্ৃত পুত্র, বিদ্তা অর্থকরী ছয় । 
এই ভদ্ব গৃছশ্ছের হাতের নিলয় ॥ 


৮৯ 


হত বলি তারে, যে জন পিতারে, 
সুন্য দেয স্থচবরিতে । 

সেই ত কামিনী, বে দিবা ঘামিনাী, 
চিন্বয্রে পতির হিতে ॥ 

বির সেই হয, সম তাবে বরন, 
সুসযত্র অসমত । 

বহু পুণ্যকলে, এ অগতী তলে, 


এই তিন লাভ হৃদ ॥ 
se 


প্ডোগেতে পোপের ভয়, স্কুলে ভয় ক্ষ । 
বানে দেনা শুদ্ন, আর বলে রিপু ভদ্র ॥ 
যদি কিছু পন থাকে সদ! তত্ব কূপে । 
শিরস্কর তয় আছে তক্রণীর রূপে ॥ 

শাস্বে বাীতন্ব, গুণে থখলত্বনে তয়। 
শরীরের ভয় সদা যম মহাশঘ্র ॥ 

এসংসারে কিছুমাত্র ভত্বশূন্ত লয় ।-_ 
কেবল বৈরাগ্যে দেখি নাহি কিছু তত্ব ৷ 


° ১ 


শন্দাক্ষে কলঙ্ক রেখা, কণ্টক ম্বণালে। 
যুবতী যৌবন ক্ষয়, সিতি কেশক্বালে ॥ 
অলির অল লোপা. পতিত নিধন । 
হা নির্বোধ বিধি ! ধনলোতী বৃদ্ধগণ ॥ 


৯৭ 


দিবসেতে হ্ধাকর, ধূসর বরণ থর, 
বিপলিত ঘোৌৰম ললনা।। 
কছলকুম্থমবর, বিহীন কষল?কর, 


মুখে পদ্ব মিদ্দার কলন। ৪ 


৪৮৮ 

প্রভুধন পরার়েণ, দীন দশ] সর্ম্বক্ষণ, 
প্রান্ত হন যতেক স্ুঞ্জম । 

স্ূপতির সহিতান, ভ্ররন্ত থলের মান, 


এই সাত মনের বেদম ৪ 


Fh) 


দীম যেইজন, শতে আনুঞ্চন, 
শতীর ছাজারে মল। 
হাজারীর লক্ষ্য, হদ্র এক লক্ষ, 
লক্ষেশের রাকা পণ ॥ 
রাজা যেই হয়, তৃষা] করলা লন্ত, 
সম্াট হইতে চায় । 
সম্রাট যেজন, চিনে অঙ্ুক্ষণ, 
ইন্দ্রপদ কিসে পাঘ। 
লহ লোচন. ভাবে যনে সমন, 
ভ্রক্ষত্ব বিলে আম্বারে । 
বিধি পৌবীশ্বর,। ভত্রি পদ ভর, 
কে গিয়াছে আশাপারে ॥ 


58৪ 


পাপ কশ্মে বত দেপি করে নিনারণ । 
হিতকর কার্ধো সদা কবে নিয়োজন ॥ 
‘অতিশয় ওদগণ করছে প্রচার । 
আপদে কদাচ নাচি কনে পরিহার ॥ 
সমস্ত পত্তিলে করে সাতায্য প্রদান । 
সুমিত্ৰ লক্ষণ এই কয় মতিমান্‌ ॥ 


নথ 
শুতাশুভ কর্শ্দম ফল কালেতে উদয় । 
শৱদেই আশু হান, বসন্তে না হয় ॥ 


কও 


নীচের সহংসর্গে লী প্রভা হস দূর | 
তনু দছে লশুনাক মাখিলে কর্পূর ॥ 


বঙ্গদর্শন 


[ মাখ 
৭ 


"বজা তি-সহায়ে সিদ্ধ কর্ঘ সুদুক্ষর ॥ 
জল দিয়ে কণজল বহিষ্কৃত কর ॥ 


a৮ 


উপভোগে তোপ্দীদের ভোগেচ্ছা না বায় । 
হত ছশ থাও তত তধশ বুদ্ধি পা ॥ 


প্ৰভাব-সুন্দত্রে কিবা কাধ্য সংশোধনে । 
সুক্রাত্রে না ঘুড়ে কেহ শাপের ঘর্দণে ॥ 


৬৬ 


ভুবন রগুনকারী স্টলতা পাছার । 
অক্রেতে প্রদীপ আছে নিকটে তাহার ॥ 
বছি হয় জল, জ্বলনিধি হয় কূপ । 
ম্বগপতি সপ, মের শিলার স্বরূপ ॥ 
ভুজঙ্গ হইতে হয় পুষ্পমাল'! শি । 
বিযরস হইতে অমত হয় বহি ॥ 


১৬১ 


বিগ্যা সিভুলিত খলে পরিহাত্র কর । 


যণিযমন্ত কুজগ্ব কি নহে ভত্ৰক্থর ॥ 


১ জ 
খল কুল বটে, আয় কবর বিষধর ! 
কিন্তু খল সর্প চেয়ে হয় ক্ুরতরু ॥ 
মন্ত্র আর ওঘঘিতে সর্প বশ হয়| 
কোনন্গপে জ্ুর খল নিবাত্িত নশ্ন ॥ 


৮] 
অতি দূর পথশ্রমে হইতে শীতল । 
তুর চায়াতে বলে পথিক লকল ॥ 


প্রস্থান ক্রয়ে পুন হইলে শীতল । 
কে কাহার বাথাম বাথিত ভবে বল ॥ 


ইতি প্রথম অঞ্জলি । 





€ পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 
'নারবীয় 


খণ্ডে আরব সাস্রাজ্া সংস্থাপিত হইলে পর, উক্ত জাতি বিশেষ যয ও 
উৎসাহ সহকারে গণিতবিছ্যা, বিশেষতঃ জ্োতিষ শান্দের অনুশীলন করিয়া 
ছিল । খুীম্র অইমৈ শতাব্দ শেষে খালিফা আল্মানন্থর এবং খালিফা হারুন্মাল্‌ 
রাসিদের রাজহ সময়ে আরব দেশে জ্যোতিব্িবদ্যালোচনার স্ত্রপাত হয় । তীভীয় 
নবম শতাব্দারভ্তে আল্মামূলের অধিকার কালে আরবের! সিস্থান্তজ্যোতিষ-শাশ্ে 
বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । ইবু জৌনিস লিখিয়াছেন যে আল্মামুলের 
লাজ কালে আরব জ্যোতিবিবদ্গণ অপমশুল তিষ্যগ ভাবে নিরক্ষবৃুত ছেদ করিয়া 
যে সক্ষম কোণ উৎপন্থ করে তাহা! ২৩? ৩৩, অথবা ২৩০ ৬৩ ৫২৮ পরিনিত 
এবং যাম্যোত্বর বৃত্তের একাংশ পরিমিত গোলীভুত্ধ ৫৬ বা ৫৬২ মাইল (৫ অথবা! 
৬ যবে এক ইঞ্চি, ২৭ ইঞ্চি =) হাত, ৪০০০ হস্ত =) মাইল) নিরূপণ করিয়া 
ছিলেন । 

খুষ্টীয় দশম এবং একাদশ শতান্দে আরব দেশে জ্দ্যোতিধিবগ্ার সবিশেষ 
উন্নতি হইয়াছিল । 

আরব জ্যোতিবঝ্বিদ্গণের মধ্যে আল বাটেগলিয়স অথবা আল বাটলী (খৃষ্টীয় 
নবম শতাব্দ) সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন । আল বাটনী স্যুর্য্ের দুর- 
বিস্ুর গতি আবিষ্কার করেন, সৌর কেন্দ্র-বিভিন্নতার ভ্রম সংশোধন করেন, 
অপমশুল নিরক্ষবৃত্ত ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপাদন করে তাহা ২৩০৩৫" পরিমিত 
এবং বিঘুবত ৬৬ বৎসরে একাংশ মাত্র পুরোগমন করে, নিরূপণ করেন । আল- 
স্রেগেন্স বা আলকফারগানী (স্থবঃ দশম শতাব্দে) একখানি জ্যোতিষিক গ্রন্থ রচন! 
করেন । থাবেট বিন্‌ কোরা খ্বেং দশম শতান্দে)ট অপযগুলের স্বব্থান পরিবর্তন 
বিবয়ক মতের পুনকুন্ভাবন করেন । 


১০২8 






৪৯০ বঙ্গদশন [ মাখ 


ইবন্‌ জুনিল্‌ ( শুঃ দশন শতাকে ) একখানি ত্্যোতিবিববরণ রচনা! করেন, এবং 
কোন স্থির ক্যা তির উত্তি পয্যবেক্ষণ দ্বারা গ্রহপারশ্র ও মোক্ষকালের নির্ণয় 
করেন । kb 

স্পেনীয় মুর আর সেচেল, খ্রীষ্টীয় ১:৮০ অন্দে টলেমি প্রণীত তালিকা অবলন্বন 
করিয়া এক জ্োতিষিক তালিক! প্রস্তুত করেন । 

আর সেচেলের সমসাময়িক আলহাজেন কিরণরশ্মির বক্রীভবল বিষয়ক 
প্রবন্ধ রচনা করেন । 

আবুল হাসেন গ্রীষ্পীয় ত্রয়োদশ শতাব্দারস্তে সিজর জ্যোতিক্কগণের এক 
তালিকা প্রস্থত করেন । 

গ্রীকেরা যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করিতেন, যথা--শঙ্কু, বুতপাদ, গোল ইত্যাদি, 
আরবেরাও সেই সমস্ত ব্যবহার করিতেন । অধিকল্ আরবের! (বোধ হয় ইবন 
জুনিস) কোন নক্ষত্র অথবা গ্রহের উন্নতি পর্যবেক্ষণ ছার] সময় নিরূপণ করিবার 
উপায় উচ্তাবন করেন । 


পারসিক 
আরব খালিফাদিগের হ্যায় ত।তার সম্ত্রাটেরাও সিন্ধান্ত জ্যোতিঘের 
সমাগালোচনা করিয়াছিলেন | গ্েঙ্গিস খার পৌজ্ঞ হুলাকু শা পারস্য দেশে 
একটা পর্যাবেক্ষপিকা সংস্থাপন করেন, এবং তাহার রাজ্ঞসিংহাসন আরোহণ 
কালাবধি যাবতীয় জ্যোতিষিক যন্ত্র নিম্মিত ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, ততসমুদয় 
সংগ্রহ করেন ॥। জ্লাকুর রাজত্ব সময়ে প্রায় ১২৭১ স্বঃ অব্দে:,--নাসীর উদ্দীন 
জ্যোতিবিক তালিক। প্রস্তুত করেন। প্রীন্তীয় চতুর্দশ শতাব্দে জর্র ক্রাসোকাস 


নামক গ্রীক চিকিৎসক ব্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দে প্রণীত কতকগুলি প্রারনত 
জ্যোনতিষিক তালিকা অনুবাদ করেন । চিওনিয়াডেস এই সকল তালিকা রাম 
রাজ্য হইতে ইউরোপখণ্ডে আনয়ন করেন । 


বংশীয়েরাও জ্যোতিধিবন্ার বিশিটরূপ আগুস্ীলন করিয়াছিলেন । 
তৈমুর সচহের পৌজ্র উলুগবেগ আপন রাজধানী সমরকন্দ নগরে পর্য্যবেক্ষপিকা 
সংস্থাপদি করেন ;. এরং গপিতবিদ্ঞা বিশারদ পণ্ডিতগণের সাহায্যে ১৪৪৭ খৃঃ 
অন্দে ( হিজরি ৮৪১ শকে ) স্থির জ্যোতিবিকদিগের এক তালিকা প্রন্তত করেন । 
এই আলিকার কিয়দংশ মাত্র ইউরোপীয় ভাবায় অনুবাদিত হইয়াছে । 


গ্রীক 
উউরোগীয় জাতিদিগের মধ্যে গ্রীকেরাই প্রথম জ্যোতিষ-শান্মের অনুশীলন 
করেন । গ্রীকৃভাবায় প্রথম জ্যোতিথ-শাক্্ প্রণেতা অর্টোলাইক্স সচল-গোলক 


১২৮২ ] জ্যেতিষিক সংক্ষিপ্ত হতিরত্ত ৪৯১ 


এবং জোৃতিক্গণের উদয়াস্ত সম্বন্ধীয় তুইখ।লি গ্রন্থ রচনা করেন । অটোলাইক 
আষ্টাব্দের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

আরিস্ডারস্ণ, শেমস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং প্রায় ২৮০ বৎসর প্রঃ পূহ 
সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি সূর্য্য ও চন্দ্রের আয়তন এবং দূরত! 
পরিমাণ করিবার প্রথম উদ্যম করিয়াছিলেন । আরিস্টারক্স পৃঃ পৃঃ ৪২- অন্দে 
জীবিত ছিলেন । 

খই পুঃ ২৭৬ আন্দে সাইব্রিণী নগরে ইরাটস্থেনিসের জন্ম হুয়। ইরাটস্থেনিস 
আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীর আয়তন নিরূপণে উত্যক্ত হন । প্রবাদ আছে 
যে তিনি অপনশুল নিরক্ষবৃত ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপাদন করে তাহ ২৩৫২০” 
পরিমিত নির্ণয় করিয়াছিল্লেন । খুঃ পৃঃ ১৯৪ অন্দে ইরাউন্ফ্েনিলের মতা হয়। 

লিসিলি দ্বীপে সাইরাকিউস নগরে আকিমিডিলের জন্ম হয় । আফিমিডিল 
অয্পনবিন্দুদ্ধয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন এবং স্ুধ্যের ব্যাস পরিমাণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । ২১২ স্বঃ পুঃ রোমান সেনাপতি মার্দলসের জনৈক সৈনিক 
কর্কক আফ্িনিডিস নিহত হল । 

আকিমিডিসের মৃত্যুর পর হিপার্কস খুঃ পৃঃ ২০০-১২৫ জ্যোি্বিবগ্যার সমধিক 
আলোচনা করেন ॥। হিপার্কস বিখিনিয়ার অন্তর্গত নাইসি নামক নগরে 
জন্মগ্রহণ করেন । হিপার্কল বিষুববিন্দুদ্ধয়ের পুরোগমন আবিক্কার করেন, এবং 
স্থান-সল্লিবেশ নিরূপণার্থ প্রথমতঃ সরল উত্ধান এবং ক্রান্তি এবং তৎপরে অক্ষ 
এবং ভ্রাঘিম! ব্যবহার করেন | তিনি সূর্য্য এবং ইহার দূরবিন্দুর গড়গতি নিরূপণ 
করিয়াছিলেন । হিপার্কস গ্রহণ গণনা করিতে পারিতেন এবং সূর্য বৃত্তকার পথে 
পৃথিবী পরিভ্রমণ করে--এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন । হিপার্কস কর্তৃক 
সৌরবংসরের দৈর্ঘ্য ৩৩৫ দিবস দিবস, ৫ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ১২ সেকেণ্ড নির্ণীত হইয়াছিল । 
এইরাপ পবাদ আছে যে. একটা অপর তারকা দর্শন করিয়া তিনি বক্মত্রগণের 
সংখ্যানির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তদভিপ্রায়ে ১০৮১ নক্ষত্রের অক্ষ 
এবং দ্রাঘিম। নির্ণয় করেন । 

24444 
সিজঅরকে পন্িকা-গত ভ্রম সংশোধনে সাহায্য করেন । 

লুসিয়স্‌ মানলিয়স্‌ সিনেকা স্পেন দেশে কদেশাবা নগরে স্বং পৃঃ ৩ অব্দে 
জন্মগ্রহণ করেন । সিনেক। একখানি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান রচনা করেন 5 এবং 
ধূমকেতুগণের নৈদগিকভাব পর্যাবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে একপ্রকার গ্রহ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছিলেন | গ্রীন্তীয় ৬৫ অন্দে সিনেকার মৃত্যু হয়৷ । 


৪৯২. বঙ্গদর্শন [| হাখ 

ক্লুডিয়স টলেমি খৃঃ প্রথম শতাব্দে মিসর দেশে পিলুসিয়স্‌ নগরে জন্মগ্রহণ 
করেন । ইনি গশিত সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রপয়ণ করেন । খলিফা হারুন আল- 
রাসিদের রাজত্ব সময়ে এই গ্রন্থ আরবী ভাষায় অন্ুবাদিত হয় । আরবের! ইহাকে 
“আল মেজেষ্' কহে । এই গ্রন্থে জ্যোতিযশাস্র বিষয়ক যে সমস্ত মত উল্লিখিত 
হইয়াছে তৎসমূদায় যে টলেমি কর্তক উন্তাবিত এমত লহে । টলেমি যে মতের 
পোবকতা করেন তাহার মর্ম এই । পৃথিবী অপরিচ্ছিল্ন বিস্বের কেন্দ্রীভূত, এবং 
গ্রহগণ বৃত্তাকার পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে । এই অত প্রমাদপুর্ণ হইলেও 
কোপপিকসের সময় পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল । টলেমি প্রীষ্ীয় দ্বিতীয় শতাব্দে 
সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

টলেমি চন্দ্রোলতি এবং আলোকরশ্মির বক্রীভবন আবিক্ষার করেন, ও 
আকাশকক্ষার নিকটবর্তী সূর্য্য অথবা চন্দ্রমগুলের অপেক্ষাকৃত দৃশ্যমান বৃহদাকারের 
কারণ নির্দেশ করেন । তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে গ্রহগণ এক এক অতি 
বৃহৎ স্বচ্ছ গোলাকার বসত, এবং তন্মধ্যে এক এক তারকা সন্ত্রিবেশিত আছে । 
এই মতের সমর্থন জন্যই নিচোচ্চ-বৃত্ত* প্রভৃতি যন্ত্রের স্থম্তি হয়। টলেমি সিচ্ধান্ত 
জ্যোতিষ ব্যতীত ভূগোল, সঙ্গীত এবং ফলিত জ্যোতিষেরও আলোচন! করিয়া- 
ছিলেন । 

টলেজি প্রণীত “আলমাজে্” নামক জ্যোতিযিক গ্রন্থ খুং ১২৩০ অব্দে দ্বিতীয় 
ক্রেড্িকের রাজত্ব সনয়ে গ্রীক ভাষায় অন্যবাদিত হয়।। 

শ্রীষ্টীয় ৬৪০ অন্দে আরবজ্ঞাতি দ্বারা আলিক্জাণ্ডিয়া নগরী ধ্বংস হওয়াতে 
গ্রীক জাতির জ্যোতিষ শাক্্ীলোচন। এক প্রকার শেষ হইয়াছিল । 


এঁই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ আধুনিক ইউরোপ সন্থস্থীয়। লেখক এতদশে 
পাঠ্য করিতে পারেন নাই__এজন্য তাহা আমর! পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 


হইলাম | বং সঃ। 
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ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

» বসন্তের কোকিল ! প্রাণ ভরিয়া ডাক, তাহাতে আবার কিছুমাত্র আপত্তি 
নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া। ডাকিবে । 
সময়ে, অসমযে, সকল সময়ে ডাকাডাকি ভাল নহে । দেখ আমি, বছ 
সন্ধানে, লেখনী মসীপাত্র ইত্যাদির সাক্ষাৎ পাইয়া, আরও অধিক অঙ্গসন্ধানের 
পর মলের সাক্ষাৎ পাইমা, “কৃষ্তকান্তের উইল” ফাদিম়া লিখিত বসিতেছিলাম 
__এমত সময়ে তুনি আকাশ হইতে ডাকিলে, “কুহু ! কুছ ! কুহু 1” তুমি 
স্বকঠ, আমি স্বীকার করি, কিন্তু স্থকঠ বলিয়া কাহারও পিছু ভাকিবার অধিকার 
নাই । হাই হউক, আমার পলিত কেশ, চলিত কলম, এসব স্থানে তোমার ডাকা" 
াকিতে বড় আসিয়া যায় নাঁ। কিন্ত দেখ, যখন নবাবাবু টাকার জ্বালায় 
বাতিবাস্ত হই ঘা! জমাধরচ লইয়া মাথা ঝুটাকুটি করিতেছেন, তখন তুমি হয় ত 
আপিসের ভগ্রপ্রাচীরের কাছে হইতে ডাকিলে, “বুনুঃ”__বাবুর আর জ্রমাখরচ 
মিলিল না! যখন বিরহসন্তপ্তা সুন্দরী, প্রা সমস্তদিনের পর অর্থাৎ বেল! 
নয়টার সময় দুটি ভাত মূখে দিতে বলিয়াছেন, কেবল ক্ষীব্রের বাটাটা কোলে 
টালিয়া লইয়াছেন মাত্র, অমনি তুমি ডাকিলে_ -“কুছ১”- সুন্দরীর ক্ষীরের বাটা 
অমনি রহিল-_হয় ত, তাহাতে অগ্ মনে লুণ মাখিয়া খাইলেন। যাই হউক, 
তোমার কুহুরবে কিছু ঘা আছে--নহিলে, যখন তুমি বকুলগাছে বসিয়! 
ডভাকিতেছিলে--আরু বিধবা রোহিণী কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল 

_ তখন-_কিস্ত আগে জজ আনিতে যাওয়ার পরিচয়টা দিই । 
তা, কথাটা এই । ব্ৰহ্মানন্দ ঘোষ হুঃখী লোক-_দাসী চাকরামীর রূড় বার 
ধারে না। সেটা সুবিধা কি কুবিধ! তা বলিতে পারি লা__স্ৃবিধা হউক, কুবিধ। 
হউক, যাহার চাকরাণী নাই, তাহার ঘরে ঠকামি, মিথ্যা সম্বাদ, কোন্দল, এবং 
মঘ্মলা, এই চারিটি বস্তু নাই । চাকরাণী নামে দেবতা, এই চারিটির স্ভিকর্তা। | 
বিশেঘ যাহার আনেক শুজিল চাকরাণী, তাহার বাজীতে নিতা বুক্ষক্ষেত্রের যুদ্ধ-_ 


৪৯৪ বঙ্গদর্শন [ মাখ 


নিত্য রাবণ বধ । কোন চাকরাণী ভীমকূপিনী, সর্ব্বদাই সম্মার্জ্জনী গদা হক্তে গৃহ 
রণক্ষেত্রে ফিরিতেছেন_--কেহ তাহার প্রতিহ্ন্থী রাঙা হব্যোধন, ভীম্ম স্ত্রোণ 
কর্ণকে ভৎ“সনা করিতেছেন ; কেহ বুক্তবর্ণ রূপিণী, ছয় মাস করিয়া নিদ্রা 
যাইতেছেন, নিড্রান্তে সর্ব্বস্ব খাইতেছেন-_কেহ স্বশ্রীব, গ্রীবা হেলাইয়! কুস্ভকণের 
বধের উদ্ভোগ করিতেছেন । ইত্যাদি । ৬৪৪৫ 

ব্রক্ষানন্দের সে সকল আপদ বালাই ছিল লা স্থৃতরাং জল আনা বাসনঞ 
মাক্ষাটা, রোহিবীর ঘাড়ে পড়িয়াছিল । বৈকালে, অহ্যান্য কাজ শেব হইলে, 
রোহিশী অল আনিতে যাঈত | যেদিনের ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহার পরদিন 
নিয়মিত সময়ে, রোহিণী কলসী কক্ষে জল আনিতে যাইতেছিল । বাবুদের একট! 
বড় পুকুর আছে--নান বারুণী-_জ্রল তার বড় মিঠা-রোহিণী সেইখানে জল 
আনিতে যাইত । আজিও যাইতেছিল । রোহিণী একা আল আনিতে যায়__ 
দল বাধিয়া যত হালকা মেয়ের সঙ্গে হালকা হাসি হাসিতে হাসিতে হালক! 
কলসীতে হালকা জল আনিতে যাওয়া, রোহিনীর অভ্যাস নহে । রোহিণীর কলসী 
ভারি, চাল চলনও ভারি । তবে রোহিণী বিধব।। কিন্ত বিধবার মত কিছু রকম 
নাই । অধরে পালের রাগ, হাতে বালা, ফিতাপেড়ে ধুতি পরা, আর কাধের 
উপর চাক্ুবিনিশ্মিতা কাল ভুজ্বঙ্গিনী তুল্য! কুগুলীকৃতা লোলাযমানা মনোমোহিন 
কবরী । পিতলের কলসী কক্ষে ; চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে সে কলসী 
নাচিতেছে__যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ, ধীরে ধীরে গা দোলাইয়! 
কলসী নাচিতেছে । চরণ ছইখানি আস্টেে আস্তে, বৃক্ষচ্যুত পুস্পের মত, মৃদু মৃত 
মাটিতে পড়িতেছিল-_অননি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল, হেলিয়া 
ছলিয়া, পালভর! জাহাজের হত, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিমী সুন্দরী, 
সরোবর পথ আলো! করিয়া আল লইতে আসিতেছিল- এমত সময়ে, নিশ্বের ডালে 
বসিয়া, বসস্তের কোকিল ডাকিল । 

কুহু: কুহুঃ কুছ ! রোহিণী চারিদিক চাহিয়া দেখিল । আমি শপথ করিয়া! 
বলিতে পারি, রোহিণীর সেই উর্জবিক্ষিণ্ড স্পম্দিত বিলোলকটাক্ষ ডালে বসিয়া! 
বদি সে কোকিল দেখিতে পাইত, তবে সে তখনই-_-ক্ষুদত্র পাখিজাতি_-তখনই 
সে, সে শরে বিদ্ধ হইয়া, উলটি পালটি খাইয়া, পা গোটে। করিয়া, ঝুপ করিয়া 
পড়্িয়। যাইত । কিন্তু পাখীর অদৃষ্টে তাহা ছিল না--কাধ্যকারণের অনস্ত শ্রেণী 
পরম্পরায় একটি গ্রশ্থিবন্ধ হয় নাই__অখ্বা পাখীর তত পূর্ব্বজস্মার্জ্দিত স্ক্ৃতি 
ছিলা ন1। - মূৰ্খ পাখী আবার ডাকিল_ “কুছ ! হে! কুহু!” 

“দূর ছ 1! কালামুখো। !” বলিয়া রোহিণী চলিয়া গেল । চলিয়া গেল, কিন্ত 
কোকিলকে তুলিল না । আনাদের দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে কোকিল অলমমঘে 
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ভাকিয়াছিল । গরীব বিধবা যুবতী একা জল 'মানিতে যাইহতছিল, তখন ভাকাটা 
ভাল হয় নাই) কেন না, কোকিলের ডাক শুনিলে কতক গুলা বিশ্রী কথা মলে 
পড়ে । কি বেন হারাইয়াছি-_যেন ভাই হাত্াইয়া জীবনসব্বন্গ অসার হত্য়! 
পড়িয়াছে-_যেন তাহা আর পাইব না। যেন কি নাই, কে যেন নাই, কি যেন 
- ছইল না, কি যেন পাইব না। কোথায় যেন রত্র হারাইয়াছি-_কে হেন 
ঞকাদিতে ডাকিতেছে । যেন এ জ্রীবন বৃথায় গেল--সুখের মাত্রা যেন পুরিল 
নীঁঁযেন এ সংসারের অনস্ত সৌন্দর্য্য কিছুই ভোগ করা হুইল না । 
আবার কুহু, কুহুঃ, কুলু: ! রোহিণী চাহিয়া দেখিল- নীল, নির্মল, অনন্ত 
গগন_ নিঃশব্দ, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে স্বর বাধা । দেখি লবপ্রক্ষুটিত 
আস্্মুকুল- কাক্ধনূগৌরব, স্তরে স্তরে স্তরে শ্যামলপত্রৈ বিনিজ্রিত, শীতলমপন্ধ 
পরিপূর্ণ, কেবল মধুযক্ষিক] বা ভ্রমরের গুণগুণে, শব্দিত, অথচ সেই কুকহরবের 
সঙ্গে স্বর বাধা । দেখিল, সরোবরতীরে, গোবিন্দলালের পুস্পোগ্ডান, তাহাতে 
ফুল ফুটিয়াছে_ ঝাঁকে বকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, 
পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে ফুল ফুটিয়াছে , কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ 
পীত, কেহ নীল, কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ,__কোথাও ঘমৌনাভি, কোথাও ভ্রমর 
সেই কুহু রবের সঙ্গে সুর বাধা | বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে 
পঞ্চমের বাধা সুরে । আর সেই কুহমিত কুজবনে, ছাক্সাতলে ল্লাডাইয়া-_- 
গোবিন্দলাল নিজে । তাহার অতি নিবিড কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ দাম, চক্র ধরিয়া 
ভাহার চম্পক রাজি নিশ্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে__কুস্থমিত বৃক্ষারধিক সুন্দর সেই 
উদ্নত দেহের উপর এক কুনস্থমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে,--কি স্বর 
মিলিল ! এও সেই কুহু রবের লঙ্গে পঞ্চমে বাধা! । কোকিল আবার এক 
অশোকের.উপর হইতে ডাকিল “কু উঃ” তখন রোহিণী সরোবরসোপান অবতরণ 
করিতেছিল । রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া, 
কাঁদিতে বসিল । 
কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা আমি জানি না। আমি আ্ীলোকের মনের ' কথা 
কি প্রকারে বলিব ? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয় এ ছুই কোকিল রোহিলীকে 
কাদাইয়াছে। | 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


বারুণী পুক্ধরিণী লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলাম__আমি তাহা বর্ণনা 
করিয়। উঠিতে পারিতেছি লা । পুক্করিগীটি অতি বৃহৎ_ নীল কাচের আয়না 
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মত ঘাসের ফ্রেমে আটা পড়িমা আছে। সেই ঘালের ক্রেমের পরে আর 
একখানা ক্রেম__বাগানের ফ্রেম__পুকন্ধরিণীর চারি পাশে বাবুদের বাগান-__ 
উদ্ভানবৃক্ষের এবং উদ্ভান-্রাচীরের বিরাম নাই । সেই ফ্রেমখালা বড় জ কাল । 
লাল, কলা, সবুজ, গোলাপী, সাদা, জরদ, নানা বর্ণ ফুলে মিলে করা- নানা 
কলের পাথর বসান । মাঝে মাঝে সাদা বৈঠকথান! বাড়ীগুল। এক এক খানা বড় 
বড় হীরার মত অন্তগামী স্বর্ঘ্যের কিরণে অরলিতেছিল। আর মাথার উপর 
আকাশ-__ সেও সেই বাগান ক্রেমে আটা, সেও একখানা নীল আয়ন।। আর 
সেই নীল আকাশ, আর সেই বাগানের ফ্রেম আর দাসের ক্রেম, ফুল কল 
গাছ, বাড়ী, সব সেই নীল জলের আয়নায় প্রতিবিম্থিত হইতেছিল ) মাঝে 
মাঝে সেই কোকিলটা ডাকিতেছিল । এ সকল এক রকম বুঝান যায়, কিন্ত 
সেই আকাশ, আর সেই পুকুর, আর সেই কোকিলের ডাকের সঙ্গে রোহিশীর 
মনের কি সন্বগ্ধ, সেইটি বুবাইতে পারিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম যে এই 
বাকুণী পুকুর লইয়া আমি বড় গোলে পড়িলম । 

আমিও গোলে পড়িল, আর গোবিন্দলালও বড় গোলে পড়িল । গোবিন্দ, 
লালও সেই কুস্থমিতা লতার অন্তরাল হইতে দেখিতেছিলেন, যে রোহিণী আসিয়া 
ঘাটের রাপায় একা বসিয়া ধাদিতেছে । গোবিষ্দল।ল বাবু মনে মনে সিদ্ধান্ত 
করিলেন, এ, পাড়ায় কোন মেয়ে ছেলের সঙ্গে কোন্দল করিয়া আসিয়া 
কাদিতেছে। আনর! গোবিন্দলাপের সিদ্ধান্তে তত ভরাভর করি না। রোহিপী 
কাদিতে লাগিল । 

রোহিণী কি ভাবিতেছিল, বলিতে পারি না । কিন্তু বোধ হয় ভাবিতেছিল, 
যে কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল ? আমি অন্যের অপেক্ষা 
এমন কি গুক্ুুতর অপরাধ করিয়াছি যে আমি এ পৃথিবীর কোন শ্বখভোগ 
করিতে পাইলাম ন।? কোন্‌ দোষে আমাকে এরূপ যৌবন থাকিতে কেবল 
শুক কান্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল ? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে 
হ্ধী_ মনে কর এ গোবিদ্দলাল বাবুর শ্রী_তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্‌ গুণে 
গশুপবতী-__ কোন্‌ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ হ্খ_আমার কপালে শুন্য ? 
দূর হৌক_ পরের হ্ুখ দেখিয়া আমি কাতর নই- কিন্তু আমার সকঙ্গ পথ বন্ধ 
কেন ? আমার এ অসুখের জীবন রাখিয়া কি করি? 

তা আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয় । দেখ, এটুকুতে কত 
হিংসা! রোহিদী লোভী, রোহিশী চোর, তা বলিয়াছি_ হন্ললালেত টাক! লইয়! 
উইল চুরি কর্রিল। রোহিনী ব্যাপিকা, তাও বলিয়াছি, হরলালের সঙ্গে অতি 
ইতরের হ্যায় কথ! বার্তা কহিয়াছিল । রোহিপীর অনেক দোষ-_তান কান্না দেখে 
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কীদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ লাই--পন্সের 
কালা দেখিলেই কাদা ভাঙ্গ। দেবতার মেঘ, কন্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্ঘরণ 
করে না। 

তা, তোমরা রোহিবীর অন্ত একবার আহা বল। দেখ, এখনও রোহিশী, 
ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়! কাদিতেছে_ শুল্চ কলসী জলের উপর বাতাসে 
নাচিতেছে । 
_ শেষে সূর্য্য অস্ত গেলেন ; ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালে! ছায়া! পড়িল 
শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল । পাখী .সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে 
লাগিল । গোরু সকল গুহাভিমুখে ফিরিল । তখন চন্দ্র উঠিল__ অন্ধকারের উপর 
মহ আলো ফুটিলস। তখনও রোহিপী ঘাটে বলিয়া কাদিতেছে-_তাহার 
কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে । তখন গোবিন্দলাল উদ্যান হুউতে গৃহাভিমুখে 
চলিলেন- যাইবার সময়ে দেখিতে পাইলেন যে তখনও রোহিশী ঘাটে বসিয়া 
আছে । 

এখন, রোহিণী বড় ব্যাপিক1 বলিয়। বিখ্যাত । খ্যাতিটা অযোগ্য নহে, 
তাহা পাঠক দেখিয়াছেন । ব্যাপিকা হইলেই আর এক অধ্যাতি, সত্য হউক 
মিথ্যা হউক, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া যোটে । রোহিণীর সে গুরুতর অধ্যাতিও ছিল । 
স্বতরাং কোন ভদ্রলোক তাহার সঙ্গে কথা কহিত না । গোবিদ্দলাল কুষ্ঠগ্রস্তবৎ 
তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন । কিন্ত এতক্ষণ অবলা একা বসিয়া কাদিতৈছে 
দেখিয়া, তাঁহার একটু হ্হখ উপস্থিত হইল । তখন ভ্রীহার মনে হইল যে, এ 
শ্রীলোক সচ্চবিত্রা হউক তৃশ্চরিত্র হউক, এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসার 
পতঙ্গ_মামিও সেই ভাহার প্রেরিত সংসার পতঙ্গ_অভএব এও আমার ভগিনী । 
বদি ইহার হাঃখ নিবারণ করিতে পারি__তবে কেন করিব না ? 


গোবিন্দলাল ধীরে ধীরে দোপানাবলি অবতরণ করিয়া রোহিনীর কাছে গিয়া, 
তাহার পার্শ্বে চম্পক নিশ্মিত মুস্তিবৎ সেই চম্পকালোক চম্্রকিরণে দীড়াইলেন । 
রোহিশী দেখিয়া! চমকিয়া উঠিল । 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “ন্রোহিশি |] ভুমি এতক্ষণ একা বসিয়া কাদিতেছ 
কেশ £ 

রোহিণী উঠিয়া দাড়াইল, কিন্তু কথ! কহিল না! । 

গোবিদ্দলাল পুনরপি বলিলেন, “তোমার কিসের তৃংখ, আমাঘ কি বলিবে 
না? যদি আমি কোন উপকার করিতে পারি 1” 


৩ 
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যে রোহিণী হরলালের সম্মুখে অতি ত্বণাযোগা ব্যাপিকার হ্যায় অনর্গল 
কথোপকথন করিম়াছিল-__কত হাসিয়াছিল, কত ঠাট্টা করিয়াছিল, কত জঘহ্ত ল্লোক 
আবৃত্ত করিয়াছিল-_গোবিন্দলালের সম্মুখে সে রোহিণী একটি কথাও কহিতে 
পারিল ন!। কিছু বলিল না গঠিত পুক্তলীর মত সেই সরোবরসোপানের 
শোভা! বৰ্ধিত করিতে লাগিল । গোবিশ্দলাল শ্বচ্ছ সরোবর আলে ভাক্করবীন্তি 
কল্প-মুত্তির ছায়া দেখিলেন, পুর্ণচন্দ্রের ছায়া দেখিলেন এবং কুস্থমিত কাঞ্চনাদি 
বৃক্ষের ছায়া! দেখিলেন । সব সুম্দর-__ কেবল নির্দয়তা অসহ্থম্দর | স্যপ্তি 
করুণাময়ী__মচ্থন্তা অকরুণ । গোবিন্দলাল প্রকৃতির স্পষ্টাক্ষর পড়িলেন । 
রোহিণীকে আবার বলিলেন, “তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে, তবে 
আজে হউক কালি হউক, আমাকে জানাইও । নিজে লা বলিতে পার, তবে 
আমাদের বাড়ীর শ্পীলোক দিগের দ্বারায় জানাইও |” 

রোহিণী এবার কথ! কহিল, বলিল, “একদিন বলিব । আজ নহে । একদিন 
তোমাকে আমার কথা! শুনিতে হইবে ৷” 

কি কথা রোহিণী ? উইল চুরি করিয়া যে গোবিন্দলালের সব্ধনাশ করিয়াছ, 
তাহার সঙ্গে আবার তোমার কি কথা ? 

গোবিন্দলাল শ্ৰীকৃত হইয়া গৃহাভিসুখে গেলেন ৷ রোহিণী জলে ঝাপ দিয়া 
কলসী ধরিয়া, তাহাতে জল পূরিল__কলসি তখন বকৃ্‌--বকৃ- _গল্__গল্‌_ করিয়া 
বিস্তর আপত্তি করিল । আমি জানি, শৃহ্য কপসীতে জল পুরিতে গেলে কলসী, 
কি মৃংকলসী কি মনুষ্য কলসী, এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকে_ বড় গণ্ডগোল 
করে। পরে অন্তঃশ্্য কলসী পুর্ণতোয় হইলে, রোহিশী ঘাটে উঠিয়া, আর বস্তে 
দেহ স্থচারুরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল । তখন 
চলৎ ছলৎ ঠনাক্‌ ! বিনিক্‌ ঠিনিকি ঠিন্‌ ! বলিয়া, কললীতে আর কলশীর 
জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হুইতে লাগিল । আর রোহিহীর 
মনও সেই কথোপকথনে আসিয়া যোগ দিল-_ 
রোহিপীর মন বলিল- উইল চুরি করা কাজটা ৷ 
জল বলিল- ছলাৎ ! 
রোহিণীর মন--কাজ্রটা ভাল হয় লাই। 
বাল। বলিল ঠিন্‌ ঠিনা_ না! তাত না- 
রোহিণীর মন-_-এখন উপায় ? 
কলদসী-_-ঠলক্‌ ঢনক্‌ ঢপ._-উপায় আমি, দড়ি সহযোগে । 
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অয পরিচ্ছেদ 


রোহিনী সকাল সকাল পাককার্যা সমাধা করিয়া, ব্রক্মালম্দকে ভোজন করাই য়া, 
আপনি অনাহারে শয়নগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়! গিয়। শয়ন করিল । নিদ্রার জস্য 
শহে- চিন্তার জ্রশ্য । 

তুমি দার্শনিক এবং বিজ্ঞানবিদ্গশের মতামত ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া, 
আমার কাছে একটা মোটা কথা শুন । স্মৃতি নামে দেবকল্যা, এবং কুমতি 
নামে রাক্ষসী, এই তুই জন সৰ্ব্বদা মন্ুত্যের ন্ৃদয়ক্ষেত্রে বিচরণ কনে ; এবং সর্বদা! 
পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে । যেমন তৃইটা ব্যাস্রী, মৃত গাভী লইয়া পরস্পর যুদ্ধ 
করে, যেমন হই শ্রগালী মৃত নরদেহ লইয়া বিবাদ করে, ইহারা জীবন্ত মন্থন 
লইল় সেইরূপ করে । আজি, এই বিজন শয়লাগারে, রোহিণপীকে লইয়া সেই 
ছইজনে সেইকূপ ঘোর বিবাদ উপস্থিত করিমাছিল । 

হবমতি বলিতেছিল,__“এমন লোকেরও সর্বনাশ করিতে আছে 2 

কুমতি । হাজার টাকা দেয় কে ? টাকায় কত উপকার ॥ 

স্থ। তা, গোবিন্দলালের কাছেও টাকা পাওয়া যায় । তার কাছে এ 
হাজার টাকা লইয়া! কেন উইল ফিরাইয়া দাও ন! $ 

(N.B.—এই কথাট। সুমতি বলিয়াছিল কি কুমতি বলিয়াছিল, তাহা লেখক 
ঠিক বলিতে পারেন না। ) 

কু। টাকা চায় কে? আর গোবিন্দলাল উইল বদল হইয়াছে জানিতে 
পারিলে, টাকাই ব! দিবে কেন? উইল যে বদল হইয়াছে, ইহা জানিতে 
পারিলেই তাহার কার্য্যোদ্ধার হইবে । তখনই সে কৃষ্কাস্তকে বলিবে, মহাশয়ের 
উইল বদল হইয়াছে__নৃতন উইল করুন । সে টাকা দিবে কেল ? 

স্ব। ভাল, টাকাই কি এত পরমপদার্থণ কি হইবে টাকায়? তোমার 
এত দিন ছাজ্জার টাকা ছিল না, তাতেই ব্য কি ক্ষতি হইয়াছিল হাজার টাক! 
কতদিন যাইবে ? হরলালের টাকা হরলালকে ফিরাইয়া দাও । আর কৃষ্ণকান্তের 
উইল কৃষগ্কাস্তকে ফিরাইয়া দাও । 

কু। বাঃ! যখন কৃষ্ণকান্ত আমাকে জিজ্ঞাস! করিবে, “এ উইল তুমি কোথান্ত 
পাইলে, আর আমার দেরাজে আর একখানা জাল উইল বা কোথা হইতে 
আসিল,” তখন আমি কি বলিব? কি মজার কথা! কাকাতে আয়াতে ছুজনে 
থানায় যেতে বল নাকি? 

স্থ। তবে সকল কথা কেন গোবিন্দলালের কাছে খুলিয়। বলিয়া, তাহার 
পায়ে কাদিয়। পড় না? সে দয়ালু অবশ্য তোমাকে রক্ষা করিবে । 
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কু। সেই কথা, কিন্তু গোবিন্দলালকে অবশ্য এ সকল কথ! কৃষ্ণকান্তের কাছে 
জালাইতে হইবে, নইলে উইলের বদল ভাঙ্গিবে লা । কৃষ্ণকান্ত যদি থালায় দেয়, 
তবে গোবিন্দলাল রাখিবে কি প্রকারে ? বরং আর এক পরামর্শ আছে । এখন 
চুপ করিয়া থাক-_ আগে কৃহ্গকাস্ত মরুক, তারপর তোমার পরামর্শ মতে 
গোবিন্দললালের কাছে গিয়া তাহার পায়ে জড়াইল়্া পড়িব। তখন তাহাকে 
উইল দিব। 

সু। তখন বৃথা হইবে__তে উইল কৃষ্ণকাস্তের ঘরে পাওয়া! যাইবে, তাহাই 
সত্য বলিয়া গ্রাহা হইবে । গোবিন্দলাল সে উইল বাহির করিলে, জালের 
অপবাদগ্রস্ত হইতে পারে । 

কু। তবে চুপ করিয়। থাক__য] হইয়াছে ত! হইয়াছে । 

সুতরাং স্নমতি চুপ করিল-__তাহার পরাজয় হুইল । তারপরে ছইজনে সদ্ধি 
করিয়া, সখ্যভাবে, আর এক কার্যে প্রবৃত্ত হইল । সেই বাশীতীরবিরাজিত, 
চত্দ্রালাক প্রতিভাসিত, চম্পকদামবিনিশ্মিত দেব মূর্তি আনিয়া, রোহিণীর 
সানসচক্ষেত্স অগ্রে ধরিল । রোহিণী দেখিতে লাগিল-__ দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, 


কাদিল। রোহিলী সে রাত্রে ঘুমাইল না। 





সান লক্ষ্মীস্বরূপ! পুত্রবধূ-বিয়োগবিধুরা জলনীকে নালারূপ সান্ত্বনা করিয়! 
চৈতন্য যথাবিহিত পরীর শআাদ্ধাদি ক্রিয়া নির্ববাহ করিলেন । বৃন্দাবন দাস 
ঠাকুর প্রভৃতি চৈতহ্তের জীবনচব্রিত লেখকগণ কেহ একথার উল্লেখ করেন না। 
কারণ (কুশ হন্তে করা অথব1 পিগুদান কর! বৈষ্বদিগেহ যারপরনাই মতবিরুজ্ধ । 
অদ্যাবধি অন্মঙ্দেশীয় অনেক বৈষ্ণব নিতান্ত সমাজের অন্যুরোধে আছ্যশ্রাক্ধ 
করিয়াও পারতপক্ষে আছ্ত্রান্ধের নিমন্ত্রণাদি রক্ষা করিতে যায় মা) তথাপি 
চৈতন্য বপিতার যথাশাত্ত্র শ্রাদ্ধার্দি করিয়াছিলেন ইহ! যুক্তিসঙ্গত বলিয়। বোধ 
হয়। কারণ 7৫ 

(১) তৎকাল পৰ্য্যন্ত চৈতন্য কশ্মকাণ্ড ত্যাগ করেন নাই । এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি 
যাক্তিক ক্রিয়ায় ণ' যারপরনাই পক্ষপাতী ছিলেন । বোধ হয় বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ 
আপনাদিগের ভবিষ্যৎ শাশ্ম বিক্জ্ধাচ্পণ এতাবৎ অমেও মনে করেন নাই । 
একাদশ ভাগবতের মতে & বৈষ্ণব তিন ভাগে বিভক্ত-_ উত্তম মধ্যম ও অধম । 
উত্তম অর্থাৎ নিরাশ্রম সন্ন্যাসী বৈষ্ণব, মধ্যম অর্থাৎ গৃহী সাধু বৈষ্ণব, অধম অর্থাৎ 
প্রকৃত সংসারী, কপটাচারী-_বিযুল্ভত্দ । রামানুজ স্বামী প্রতিষ্ঠিত ও্ীবৈষব 
সম্প্রদায়ের বৈষ্বগপও নিরা্রম বৈষ্ণব ও গৃহী এই হই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন । 
বঙ্গীয় বৈষ্$বগণ এতাবৎ গৃহী বৈষ্ণযবই ছিলেন । 


» এই সকল প্রমাণ চৈতন্য চরিতাম্বত ও চৈতস্চ তাগবত হইতে সংগৃহীত । 


1 ছাত্রপণের যধ্যে হদি কেহ কোন দিন সন্ধ্যাদি না করিা। চতুস্পাঠীতে গমন করিত, 
তাহাকে চৈতক্ক যারপরনাই তিরস্কার করিতেন, এবং তৎক্ষণাৎ বাটী ঘাইয়া নিতাকর্ 
করিতে আদেশ করিতেন । 


+ উদ্ধকের প্রতি শ্রক্ষের উক্তি উমন্তাপবত একাদশ ক্ষদ্ধ (ঘোগতত্)। 


৫০২ হজ দর্শন (মা 

(২) চৈতন্যের মাতা সাহার ছ্বিতটখুয় বিবাহ উপলক্ষে ব্টী পুজাদি সমুদায় 
করিয়াছিলেন, এবং চৈতহ্যও যথা বিহিত বিবাহ করিয়াছিলেন । 

(৩) চৈতন্য পহীর আ্রাহ্ধ ন! করিলে, অবশ্যই লমাজচ্যুত হইতেল, স্থৃতরাং 
দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিতেন না । 

পত্নীর আছ্ছাদি সমাপ্ত হইলে, চৈতন্য প্রতিদিন মুকুম্দ সঙ্গয়ের মণ্ডপে শিশ্য- 
গণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । এদিকে শচী পুজের বিবাহের জন্য যারপর নাই 
ব্যস্ত হইয়া! কমা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; একদা গঙ্গান্রান করিতে 
গিয়াছেন, এমন সময়ে উ্রসনাতন রাজ নামক জনৈক সস্রান্ত বংশধর ব্রাঙ্মাণের 
কুমারী কন্যা জক্গমীদেকীর রূপ লাবণ্য ও বালিকোচিত অবলতা দেখিয়া যারপর নাই 
মুড হইলেন, এবং গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কাশীনাথ মিশ্র নামক জ্ঞাতিকে 
আহ্বান কবিযম্বা সনাতন রাজের নিকট সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়। পাঠাইলেন । 
চৈতহ্যের ১ম পত্বীবিয়োগ হওয়া অবধি, সনাতন চেতশ্যকেই তদীয় কন্যা সমর্পণ * 
করিতে মানস করিয়াছিলেন । এক্ষণে বিনা যত্বে রতু লাভ হইবে জানিতে 
পারিয়। যারপরনাই আহলাদিত হইলেন । হা সমারোহে চৈতন্য ও সনাতন- 
রাজের কন্যা লক্ষ্মীর বিবাহ ক্রিম! নির্বাহ হইল । এই ক্রিয়া যথাশান্ত নির্বাহ 
হইয়াছিল ।”* 

চৈতন্যের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পত্নীর নামই লক্ষ্মী । চৈতন্য ভাগবতে ও 
চৈতন্য চরিতামৃতে উভয় গ্রস্থেই ইহ! স্পষ্টত: লিখিত আছে । তথাপি লোকে 
তাহার দ্বিতীয় পত্নীর নাম কিজন্তয বিষ্ণুপ্রিয়া ণ' বলিয়। থাকে । আমাদিগের 
বিবেচনায় হঁহার বিবিধ উত্তর হইতে পারে । 

(১) ১ম হুইতে দ্বিতীয় পত্থীর পার্থক্য রাষার জস্থা বৈষ্ণবগণ প্রথম পত্বীকে 
আধ্য বিবেচনা করিয়া তাহার নাম পরিবর্ত ন) করিয়া দ্িতীয়ার নাম পরিবর্ত 
করিয়াছেন। চৈতন্য বিফ্ুর অবতার স্বতরাং বৈষ্ণবগণ কর্তৃক তাহার পত্নীর নাম 
বিষ্ণুপ্রিয়া রাখা অসম্ভব নয় বোধ ছয় । 

(২) কথিত আছে সনাতন রাজ “বিক্ণুপ্রীতিকামে” কন্যাদান কছিরা" 
ছিলেন। ইহাকেই বৈষ্ণবগণ নিক্ষাম দান বলিয়। থাকেন । চেতম্যের জশ্গের 
পূর্বের বঙ্গদেশ সমধিক কর্ম্মকাণ্ড প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল স্বতরাং, হয়ত, তাৎ- 
কালিক কোন লোকই স্বর্গ কামনা প্রভৃতি কামনাবিরহিত হইয়া কন্যাদান 


= 6চতন্ ভাগবত দেখ । 
1 ধূবতী ভাধ্যা রাধিমা পুল্ভ পরলোকগত হইলে জন্ক-জলনী “বিষপ্রিল্লা রছিল 
হনে” এই বলিয়! খেদ ডক্রি ফরেন । এক্ষপ উক্তি বঙগদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত । 


১২৮২ ] চৈতন্য ৫০৩ 


করিতেন না । পক্ষান্তরে সনাতন স্দীয় কন্যা লক্মমীকে বিশ্ণু-প্ৰীতিকামে দান 
করিলেন, এইজন্য লক্ষ্মীর নামান্তর বিবুঃপ্রিয়া * হইল । 

সে ঘাহাই হউক চৈতন্যের দ্বিতীয় ভার্য্যার প্রকৃত নাম লক্ষ্মী, কিন্ত বঙ্গদেশের 
সকলেই তাহাকে বিষ্ণুপ্রিয়া বলিয়া থাকেন। আমরাও ভাহাকে বিক্ুপিয়াই 
বলিব । 

চৈতন্য এতাবৎ সংসার ত্যাগের অগুমাত্র চিন্তা করিয়াছিলেন লা। হায়! 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনুক্য কি অন্ধ! চৈতন্য যদি একদিন ভ্রমেও মনে করিতেন যে 
চারিবৎসর পরেই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিবেন তাহা হইলে কি তিনি একজন 
অবলাকে অনাথা করিতেন । 

চৈতন্য বিষ্ণুপ্ৰিয়াকে বিবাহ করিয়া কয়েক দিবস মাত্র গৃহে অবস্থান 
করিলেন । এবং মাতৃ অনুমতি গ্রহণ করিয়। পিতৃপুরুষের হণ শোধনার্থ সশিস্যে 
গয়াধামে যাত্রা করিলেল । কয়েক দিবস গয়াথামে শ' অবস্থান করিয়া যথাশাত্ত 
গয়াতীর্থের সমুদয় কাধ্যাদি সমাপ্ত করিলেন । 

একদ। চৈতন্য গদাথরের মন্দিরে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে পূর্বব- 
পরিচিত বেষ্ণবচুড়ামণি ঈশ্বরপুরীকে দেখিলেন । ঈশ্বরপুরী চৈতন্যকে দেখিয়া 
যারপরনাই প্রীত হইলেন । উভয়ে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন । অধুনা 
চৈতন্যের ধশ্মবহ্রি প্রজ্জবলিত হইয়াছিল ঈশ্বরপুরীর ন্যায় ভাগবত শ্রেষ্ঠ 
সন্দর্শনে তাহাতে ঘেন নবীন আহুতি পড়িল । চৈতন্য পুরীবরের সহিত আপন 
গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ধর্শ্মবিযয়ে নানার্ূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন । 
ধর্শ্মে দীক্ষিত হইয়া আশীর্বাদ প্রার্থন। করিলেন 

হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে । 
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে ॥ঃ 

চৈতক্ষ কৃষ্ণমন্তে দীক্ষিত হইয়া! সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণপ্রেমে বিগলিত হইলেন এবং 
কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দারণা ও মণথুর! দর্শন করিতে লালায়িত হইলেন । চৈতস্কের 
পারিযদ্গণ অনেকক্ূপ বুঝাইয়া তাহাকে এ যাত্র। ব্বন্দাবনযাত্র। হইতে নিবৃত্ত করিয়া 
গ্রহে লইয়। গেলেন । পারিযদ্গণ ভাবিয়াছিলেন, হয় ত, চৈতন্য বৃন্দাবন গমন - 
করিলে আর প্রত্যাগমন করিবেন না । 





* (বিক্ণুপ্রিদ্_-বিষ্ণুপ্ৰীতি কামন্াতে দৱা হইয়াছে হে । 
1 অন্ডাবধি হিন্দুধৰ্শ্াবলস্বীদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে । গয়্রাতে পিণ্ড 
দান না করিলে কোন হিন্দু সন্থানই আপনাকে পিতৃক্ষণ মুক্ত বিবেচনা] করেন ন! । 





ই জন্ম সুখের কি হ:খের বলিতে পারি লা, ধশ্বোপদেশক এবং নীতিবেতৃগণ 

তাহা নিন্ধপণ করিবেন, কিন্তু জন্মগ্রহণ করা অতি স্কিন । বিধাতার স্যরি 
যে অসম্পূর্ণ, এবং লোকে যেমন কুশলময় বলে, তেমন কুশলময় নহে, এই কথার 
উদাহরণ প্রয়োগস্থানে মিল, জীবের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় তু:খের বিশেষ করিয়া উল্লেখ 
উত্থাপন করিয়াছেন । প্রথমতঃ, জ্ঠরঘস্ত্রণা। যে জঠরস্ছিত তাহার কত যন্ত্রণা 
তাহ! সবিশেষ বলিতে পারি না, কিন্তু গভিশীত্র যন্ত্রণার শেষ লাই । যত দিন না 
সম্ভান প্রস্থত হয়, তত দিন নিত্য পীড়া, নিত্য বিপদ । যদি কোন ক্রমে নিয়মিত 
কাল অতীত হইল, তব প্রসবের দিন উপস্থিত । 

যদি সুপ্রসব ঘটিল, তবে হয় ত পীড়ার ভয়ানক দৌরাম্ম্য মারস্ড হইল । 
নিত্য পীড়া, নিতা প্রাণ সংশয় । খাহারা সামালিক জন্ম মৃত্যুর হিলাব রাখেন 
ভাহারা জালেন যে, যত মনুয্য, মাতৃগর্ হইতে প্রস্থত হওয়ার অল্রকাল মধ্যে প্রাণ-. 
ত্যাগ করে, এত আর অন্ক কোন বয়সে করে না। 

এই সকল অমঞ্গলের কোন প্রতীকার হইতে পারে না? পারে। এমন কিছুই 
নৈসগিক অমঙ্গল নাই যে, নৈলগিক নিয়ম সকলের আলোচনা করিলে নিতাস্তপক্ষে 
কিয়ংপরিমাণে তাহার প্রতীকার হয় না। এ বিহয়েও নৈসগিক নিয়ম সকল 
অব্পত হইলে পীড়া ও মৃত্যুর লাঘব করা যায় । এবং ইউরোপে এই সকল প্রাক্ব- 
তিক নিয়ম উত্তমরূপে অধীত হওয়ায় প্রস্থতী এবং স্থতের একটি উত্তম স্থচিকিংস! 
প্রণালী উদ্ধৃত হইয়াছে । তৎসাহায্যে বছতর প্রাণীর জীবন রক্ষা এবং পীড়ার 
নিবারণ অথবা! উপশম ঘাটয়া থাকে । 

কিন্তু বে জ্ঞান মনুহ্যমাত্রেরই প্রয়োজলীয়, তাহা কেবল চিকিংসকের অধিকারে 
গুহানিহিত রয়্ের ন্যায় লুক্কায়িত থাকিলে সংসারের মঙ্গল ন্ুনির্ববধাহ পায় ন।। 
প্রায় রমণী মাত্রকেই গর ধারণ করিতে হয়; প্রায় গৃহ মাত্রেই প্রস্ততি এবং সুত ॥ 





বি” রর, রর 





ধাযীশ্িক্ষা এস প্রস্থতিশিক্ষ।। ডাক্তার ্রিবহুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রসীত। 
চুচু ড়া । ১৮৭৫ । 


১২৮২] ধাত শিক্ষা) ৫০৫ 


গৃহমাত্রই চিকিৎসকের অধিকৃত নহে । বিশেষ, পয চিকিংসা একদিনের জন্য নছে, 
যাহা গর্ভাধান কাল হইতে শিশ্তর শৈশবাতিক্রম পর্ধাস্ত অবলন্দিত হওয়া! কর্তব্য, 
তাহা দুৰ্লভ, অবসরবিহীন, এবং বেতনভোগী চিকিৎসকের উপর নির্ভর করিলে চলে 
ন!। বিশেষ অনেক সময়ে, অকম্মাৎ এমত সঙ্কট উপস্থিত হয় যে চিকিৎসক 
ডাকিবার সময় থাকে না! । আর এতদ্দেশে চিকিৎসক পুরুষ জাতি, চিকিৎসনীয়া 
লল্জাস্টল| স্ত্রীজাতি ; চিকিৎসার প্রয্লোজনও লঙ্জাবিধবংসকর । অতএব প্রতি 
গৃহে গৃহে, গৃহী ও গৃহিশীগণ এ চিকিংসা। অবগত না থাকিলে মনুয্যগণের মঙ্গল নাই । 
যিনি গৃহে গৃহে খুহস্থগণের এই চিকিৎসা শিখিবার উপায় বিধান করিবেন, তিনি 
পরম লোকহিতকারী বলিয়া খ্যাত হইবেন সন্দেহ নাই । 

এতদ্ছেশে ডাক্তার যহনাথ মুখোপাধ্যায় এই লোকহিতকর ব্রত সম্পন্গ 
করিয়াছেন । তাহার প্রণীত “ধাত্রীশিক্ষা ও প্রস্থৃতী শিক্ষা” গ্রন্থে, গডিণীর শুজ্ঞবা 
হইতে এ চিকিংলার দমুদায় তব, অতি পরিক্ষাররূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ছু 
বাবু হে প্রণালীতে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে, শিক্ষিতা হউক অশিক্ষিত! 
হউক শ্রীলোক মাত্রেই বিনাগুক্ধপদেশে এই প্রয়োজনীয় তব সকল শিখিতে 
পারেন । যো ভাষায় স্ীলোকেরা। সচরাচর পরস্পরের সহিত কথোপকথন করে, 
সেই ভাষাতেই দুইজন শ্ীলোকের কখোপকপনচ্ছলে ইহা! রচিত হইয়াছে । ইহাতে 
এমন কথাই নাই যে সামান্তা অশিক্ষিতা স্্রীলোকে তাহা বুঝিতে পারে না । 
হরূহ চিকিৎসা তব এইরূপ পরিক্ষার করিয়া যিনি বুঝাইতে পারেন, তিনি চিকিৎসা 
বিদ্যায় অসামান্য দক্ষতাসম্পল্প সন্দেহ নাই । বাস্তবিক ডাক্তার যছুনাথ মুখো- 
পাধ্যায়। একজন বিখ্যাত স্থচিকিৎসক । তিনি এ সকল বিষয়ে যে বিধান 
দিয়াছেন, তাহা! নির্বিবাদে এ্রান্ম । 

গর্ভে বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ কর! কর্তব্য তছ্যতি- 
ক্রমে অনেক শিশুর শরীর তুর্বল এবং অস্বাস্থ্যপ্রবল হইয়। থাকে । ধাত্রীশিক্ষার 
নিয়ম লকল প্রতিপালন করিলে এই একটি মহৎ অনিষ্টের প্রতিবিধান হইতে 
পারে। এমন কি একজন ভদ্রলোকের সম্তান হইয়া অন্পকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইত । 
পরিশেষে তিনি যহ্বাবুর ধাত্রী-শিক্ষ পুস্তক ক্রয় করিয়া, তাহার নিয়ম গুলি প্রস্থতী 
ও সম্ভানগপের দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন । সেই অবধি তাহার সম্ভানগণ বলিষ্ঠ 
ও দীর্ঘজীবী হইতে লাগিল । ইহ! তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন । যে আ্ন্ছের 
এরূপ অপরিমেয় শুভ ফল, তাহা যে কেন বাঙ্গালির গৃহে গৃহে থাকে না, ইহাতে 
আমর! বিস্মিত হই। যদি শুভদিন দেখিবার জন্য, পঞ্জিক! গৃহে গৃহে রাখিবার 
প্রয়োজন আছে, তবে জীবনের শুভবিষয়ক এই গ্রন্থও গৃহে গৃহে রাখিবার আব- 
ম্ুকতা আছে । 


4০৬ বজদর্শন [ মাঘ 


এই স্থলে আমরা সুবিখ্যাত ভাক্তার চাল'প যতুবাবুকে এই এন্ব সম্বন্ধে যে পত্র 
লিখিয়াছেন, ডাহা হইতে উদ্ধত করিয়। ক্ষান্ত হইব । 

“It gives me much pleasure tobe able to inform you that 
after having had the work critically examined, and sslected 
passages either read to me, or translated for me, I have formed a 
high opinion of its merita. I consider that the subjects you have 
taken up are very Judicious and your treatment of thom most 
careful. I am convinced that an extensive circulation of the 
book through the Bengalee districts in the Lower Provinces 
would do that amount of good which 1৪ possible as long as the 
management of women in labor is entrusted to untrained women 


who can neither read nor write.” 


~~ GH 


fd 





6 কালিদাসস্য”__পৃথিবী বিখ্যাত । যেমন হোমরের যুদ্ধ, যেমন ক্রোদ 
লোরানের পৃশ্যচিত্র, ঘেমন পিত্রার্কার চতুর্দদশপদী,__তেননি---ততোধিক 

_-বিধ্যাত, কালিদাসের উপন!। খেমনন বিষ্ণুর চক্র, মহাদেবের ত্ৰিশূল, ইন্দ্রের 
বস, এবং মন্মথের কুস্থনশর-__ততমনি কালিদাসের উপম!-_অব্যর্থসন্ধান | 
পৃথিবীতে এমন উপমা-পটু কবি, আর কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই ৷ সংস্কতানভিন্র 
পাঠককে, সেই উপমাকুন্্রমের একছডা। ক্ষুদ্র হার গাঁপণিয়া অছ্য উপহার প্রদান 
করিব । 

প্রথমে, উপমার প্রক্কতি বিচার করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই । আমাদিগের 
বিবেচনায় উপমা দ্বিবিধ । 

প্রথম সামান্য উপমা । কতকশুলি উপমাতে, কেবল একটি মাত্র বহ্রুর সহিত 
আর একটি বস্তুর সাদৃশ্য নিদ্দিষ্ট হয়, যথা চত্দ্রতুল্য মুখ । ইহার লাম সামান্য 
উপম! দেওয়া যাইতে পারে । 


ছিতীয়, যুক্ত উপমা ॥ যেখানে ছইটি বা তদধিক পদার্থের পরস্পরের 
সন্বন্ধের সাদৃশ্য প্রদশিত হয়, সেখানে উপমার নাম যুক্ত দেওয়া যাইতে পানে। 
মেঘ যেমন বারি বানু করে, রাজ্জ| দশরথ সেইরূপ ধনব্যয় কলিয়াছিলেন | এই 
উপমায়, একদিকে দশরথ ও ধন, একটি বিশেষ সন্ব্ধবিশিষ্ট__দশরথ ধনের 
ব্যয়কারী, ধন দৃশত্থকর্তক ব্যয়িত। অন্যদিকে, মেঘ ও জল সেইরূপ সম্বদ্ধ- 
বিশিষ্ট মেঘ ব্যয়কারী, জল মেঘকর্তক বায়িত । মেঘের সঙ্গে দশরথ, এবং 
আ্রলের সঙ্গে ধন তুলিত ৷ সামাশ্টিত১ মেঘ ও দশরথে বা ধনে এবং জলে কোন 
সাদৃশ্য নাই, কিন্ত এখানে কথিত সন্বন্ধবশতঃই সাদৃশ্য ঘটিল। অতএব এখানে, 
সম্বন্ধই উপমেয়। সন্বন্ধবিশিষ্টের তুলনা আনুহঙ্গিক মাত্র । 


এইরূপ যুক্ত উপমাই সচরাচর অধিকতর মনোহর হুইয়া থাকে; এবং 
কালিদাসে তাহারই প্রাচুর্যা । কালিদাস এরূপ উপমাপটু ঘে, অনেক স্থানে 


০৮৮ বঙ্গদর্শন [ মা 


প্রায় প্রতিশ্লোকেই এক একটি উৎকৃষ্ট যুক্ত উপমা ব্যবহার করিয়াছেন । এবিষয়ে 
রুবংশের প্রথম স্বর্গ বিখ্যাত । আমরা কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি__ 
বাপর্থাবিবসংপৃক্ষৌ বাপর্থ এ্রতিপত্ন্সে । 
জগত: পিততয়ৌ বন্দে পার্ধাতী পরমেশ্বরৌ ॥ 
ক দুধাপ্রহাবো বংশ: সক চাল্লবিধয়া মতি । 
i তিতীযু দস্তরং যোহাঘ্ভূপেনান্ষি সাগরং ॥ 
মন্দ: কবিযশ-প্রার্থী পমিস্তাম্যুপহাস্যতাম্‌ । 
প্রাংশুলতো ফলে লোতাতুদ্ধাছরিয বামন: ॥ 
অথবা ক্রতবাপকারে বংশেংস্মিন্‌ পূর্ব্ব শুরিতিঃ | 
মণে বন্ধ সমূংকীর্ণে সুত্রস্টবাত্তি যে পতি: ॥ 
ভেলায় সাগর পার, এবং “বামন হইয়া চাদে হাত’ এক্ষণে প্রচলিত প্রবাদের 
মধো, কাজিদাসের সময় তাহার উপমা অভিনব ছিল কি লা বলিতে পারি ন1। 
বোধ হয় ছিল, কেননা! কালিদাসের প্যায় উপমা-পটু কবি রাধু মাধুর হ্যায় চর্কিবত 
চর্ববশ করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে । বস্তুতঃ কালিদাসের অনেকগুলি উপমা 
এক্ষণে প্রচলিত প্রবাদের অথ্ হইয়া পড়িয়াছে। নিয়োদ্ধ ত উৎকৃষ্ট উপমা একটি 
ইহার দৃষ্টান্তন্থল-_ 
ভামকাশ্থৈপঞনৈঃ স বড়ুবোপক্জী বিনা । 
আপব্যংশ্চাক্িগম্যশ্চ ঘাছোরতৈঘ্িবার্ণব: ॥ 
সেই রাক্জা ভয়ানক অথচ কমনীয় রাজগুণসমূহ দ্বারা আশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে 
নক্রচক্রসঙ্কুল অথচ রত্রাজি পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় অনভিভবনীয় এবং আত্রয়ণীয় 


ছিলেন । 
জার একটি-__ 
- প্রজ্জানামেব ভূত্যর্খং স ভাক্যো বলিমগ্রন্ধীৎ । 
সহন গুপমুতশ্রউদাদতে। ছি রলং রবি: ॥ 
আর একটি__ 


দ্বেয্যোপি সম্মতঃশিষ্ট স্বন্তার্ডন্ড যখোৌবধম্‌) 
তাজে7] হু: প্রিছোপ্যাসীদজদূলাবোরগক্ষত! ॥ 
তিনি প্রজাদিগের উল্লতি নিমিত্তই তাহাদিগের নিকট হইতে পরাজকর গ্রহণ 
করিতেন । 
সূর্য্য সুন্মগুণ দান করিবার নিমিতই পৃথিবী হইতে রসগ্রহণ করিয়া থাকেন । 
রোগীর ওবধের হ্যায়, শিষ্ট ব্যক্তি শক্ত হইলেও তাহার গ্রহণীয় । কিন্তু দৃষ্ট 
ব্যক্তি প্রিয় হইলেও সপদষ্ট অঙ্গুলির হ্যায় তাহার ত্যাজা ছিল । 


১২৮২ ] কা লিদাসের উপ! ৫০৯ 


বশিষ্ঠাশ্রম গমন সময়ে এক রথাক্ধঢ় রাজদম্পতী _ 
স্বিত্ব পঙ্দীব্প মিখোহ মেকং শ্রন্দমমাস্যিতৌ 
প্রারুঘেণযৎ পরো বাছা বিছা)দৈ রাবতাবিব । 
শ্তিস্থখাবহ অথচ গন্তীর শব্দশালী এক রথারূঢ় সেই দম্পতী, বর্ধাকালীন 
বারিধরাজ্িত বিহ্যাৎও এরাবতের ন্যায় শোভিত হইয়্াছিলেন । 
ততপরে রাক্দোক্তি শ্রবণে বশিষ্টের সচিস্তাবন্থা 
ইতি বিভ্গাপিতো রাজা! ধ্যান্শ্যিমিতলোচলঃ ( 
ক্ষণমাত্ মৃহিত্ৰশ্যৌ স্প্তষীন ইব ভদঃ ৪ 
ওহি, রাজ! কর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া, ধ্যানে স্হিরনেত্র হইয়া কিছুকাল 
মীনাহতিরহিত হ্রদের হ্যায় অবস্থিত হইলেন ) 
কুমার সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে অস্গুর-পীড়িত দেবগণ অঙ্গার নিকট উপস্থিত 
হইয়াছেন 
তেহামাবিরভুপ্ ক্ষা পরিমানদূখশিল্পাং ৷ 
সব্রসাহ স্বপ্তপল্মানাং শ্ৰাতদ্দাথিতেমানিব ॥ 
তারকাস্থুরোৎপীডনে মানস্ুখকাস্তি জেই দেবতাদিগের সম্মুখে, মুদিতপল্প- 
সরোবর সন্বন্ধে বাল সূর্য্যের ষ্যায় বিধাতা আবির্ভ,ত হইলেন । 
ব্রহ্মা দেবগণের তেজোহানি দেখিয়া, বরুণকে বলিতেছেন-__ 
কিঞ্চায় মরিদুর্ববার: পাশোঁ পাশ: প্রচেতলঃ 
মস্েণ হতবীর্য)শ্ত ক্ষাশিলো দৈন্তযাশ্রিতঃ ॥ 
শ্রদ্ধার বরণের হস্তন্থিত এই পাশাস্রে অন্ত্রক্ুদ্ধবীধ্য সর্পের হ্যায় 
শোচলীয়াবস্থা কি জন্য £ 
আমরা অন্যস্থান হইতে অধিক উপম। সঙ্ষলন ন! করিয়া, কুমারের তৃতীয় সর্গ 
হইতে কিছু গ্রহণ করিব । কাব্যাংশে কুমারের তৃতীয় সর্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট রচন! 
সাহিত্যসংসারে বড় দুর্লভ এই সর্গে মদন কর্তক শিবের ধ্যান ভঙ্গ বর্ণিত 
হইয়াছে । ইন্দ্রের উত্তেজনায় মশ্মথ, রভিসহায় হইয়া, বসস্ত সমেত সেই 
মহাসংষমী মৃত্যুজন্সের নিকট উপস্থিত হইলেন । উমাও তথায় শ্েলেন। তপ্ঃ- 
পরায়ণ মহাদেবের বর্ণনা কবিত্বের একশেষ। তাহা হইতে একটি উপহ1 চয়ন 
করিব 
অতষ্ঠিসংবস্কমিবাত্বুবাছং 
অপামিবাধারৰয়ৱরনজং । 
অস্তবশ্চরাপণাং মক্রতাং নিরোদাং 
নিবাত নিছস্লমিব প্রদীপ ॥ 


৫১০ বঙ্গদর্শন [ মাঘ 


অন্তর্গত বায় ( প্রাণাদির ) নিরোধ হেতু বর্ধণহীন মেঘের ন্যায়, শরঙ্গহীন 
সমুদ্রের ন্যায়, বাতাভাবে নিশ্চল প্রদীপের ন্যায় স্থিরভাবাপঙগ । 
উমার বর্ণনা কালে-_ 
আবঞ্জতা কিকিদিব স্বনাভ্যাম্‌ 
বাসে! বসান! তকপাঞ্চ রাগং । 
পর্ঘ/ণ্ত পুম্পন্তবকাবনভ্রা 
সঞ্চারিট্র পল্লবিনী লতেব ॥ 
স্তনভরে শরীর যেন ঈষৎ নত হইয়াস্ছে। বালস্বর্য্যের সস্তায় অরুণবর্দ বস্তা 
পরিধান করিয়াছেন । ঘেন পধ্যাণ্ড পুস্পস্তবকে নত্ম ও নবপল্লবশালিনী লতা 
বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে । 
বসন্ত এবং মদনের কার্ধ্যে, তপস্বী কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন 
হরস্ত কিঞ্চিৎ পরিপুণ্রখের্ঘ]- 
শ্চঙ্সোদছ্রারভ ইবান্থরাশি: । 
চাক্দরোদয়ে জলনিধির স্থায় মহাদেবও কিঞ্চিৎ ধৈর্যচ্যুত হইলেন । 
পরে রতিবিলাপ = 
₹ হা মাং থমবীনআীবিতাং বিনিকীৰ্হয ক্ষপতিন্রসৌহাদত । 
নলিনী: ক্ষতশেতৃবন্ধনো জল সংঘাত ইবালি বিজ্রতঃ ৷ 
তশ্মসেতুবদ্ধ জলরাশি যেমন জ্ঞলাধীন জীবিত! নলিনীকে পরিত্যাগপুর্ববক 
প্রস্থান করে, তজপ তদ ধীনজীবিতা1 আমাকে পরিত্যাগ করিয়! ক্ষণমাজে প্রণয় 


ভগ্পপূর্ববক কোথায় পলায়ন করিলে । 
কামসখ বসন্ত দর্শনে-_ 
গতঞব ন তে মিবর্ততে 
স সথা দীপই যানিলা হত: | 
আমষশ্ঘশেব পন্ড হা 
ববিস ব্যলনেন ধূৰিতাং ॥ 


তোমার সেই সথা ব।যুভাড়িত দীপের চ্ঠায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর 
ফিরিবেন না। আমি নির্ববাপিত দীপের দশাবৎ অসহ দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ। 
পরে অনুকূল আকাশবাপী হইল 
ইতি দেহ বিমুক্তয়ে স্থিতাং 
রতিম্াকাশতব]1 সরস্বতী | 
শঙ্করীং ঘদশোলবিক্রবা 
প্রথা বৃষ্টি [ব্রবাহ্বকম্পয়ং || 


১২৮২ ] কালিদাসের উপমা! ৫১১ 
সরোবর শুষ্ক হইলে বিপন্রা শফরীকে প্রথম বুভি যেমন অঞুকম্প। প্রদর্শন 
করে, সেইরূপ দেহত্যাগে ক্ৃতলিশ্চয় আকাশবাপী রতিকে অনুগ্রহ প্রকাশ করিল । 
পরে '্ষগ্রমনে উমা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়। তপশ্চারণে অভিলাবিনী হইলেন । 
তখন জননী মেনক! ডাহাকে বিরত করিতেছেন-__ 
মনীবিতাঃ সন্টি গৃছেযু দেবতা 
ত্যপহঃ ক বহলসে ক চ কাবকংৎ বু: | 


পদং সহেত আমব্রলয পেলব 
শিরীষপুস্পং নপুল: পতভ্রিণ: || 


ছে বংসে। মনোহভীষ্ট দেবত! গৃহেতেই আছেন । তুমি ভাহাদিগের 
আরাথনে প্রবৃত্ত হও । কষ্টসাধ্য তপস্যা কোথায়, আর তোমার সুকোমল শরীরই 
বাকোথায়। কোমল শিরীধ কুন্থম জমরের পদভর সহ্য করিতে পারে কিন্তু অস্ত 
ক্ষীর নহে । 
এখন মেঘদূত হইতে কয়েকটি উপম! সক্কলন করিব 
তাং আনীঘা: পরিমিত কথাং আশীবিতত মে হিতীল্সং 
দু্রীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকমিবৈকাং । 
পাঢ়োকঠাং গুরুযু দিবসেষেবু পচ্ছত্্ বালাং 
আশতাহ মন্ডে শিশির মঘিতাৎ পদল্মিনীং বাস্তক্তপাং ।। 


আমি প্রিয়ার সদাই সহচর ছিলাম! কিন্তু দৈবনিগ্রহে এক্ষণে দুরবন্ত । 
হৃতরাং সহচর চক্রবাক্‌ বিরহিত একাকিনী চক্রবাকী তুল্য সেই মিতভাবিপীকে 
আমার দ্বিতীয় জীবিততুল্য জানিবে । আমি অসুমান করিতেছি প্রবল উৎকণ্ঠান্বিতা 
সেই স্থকোমলাঙ্গী বিরহমহৎ এই সকল দিবস অতিক্রান্ত হইতে হইতেই 
হিমক্লিষ্টা পদ্মিনীর ম্যায় পুর্ববাকারের বিপরীতাকার প্রাপ্ত হইয়।ছেন । 


নূশং ত্যাং প্রবল ব্রছিতোচ্ছুননেজংপ্রিস্বাহাঃ 
নিশ্বাশা নামশ্িশি ব্রতয্বা ভিল্লবর্ণাঘরোষ্ৎ ( 
হত্যস্তত্ং দুখযলকল ব্যক্তি লব্বালকত্বা 
ঘিন্দোসৈলং ত্বদন্ছুলরশক্লিউকোস্তেবিতত্তি । 
হে মেঘ! প্রবল রোদন হেতু উচ্ছুসিত নেত্র," উষ্ণ নিশ্বাসবশতঃ বিবর্ণ 
অধরোষ্ঠ, সংস্কারাভাবে লম্মমান কুস্তপ হেতু অসম্পূর্ণ প্রকাশিত এবং করতল 
বিন্যস্ত প্রিয়ার বদনটা তোমারই অবরোধে ম্লানকাস্তি চন্দ্রের ম্যায় হইয়াছে । 


আলিক্ষামাং বিত্রহশযনে সন্গিধ নৈকপার্শ্বাং 
প্রাচীযূলে তহুমিব কলামাআ শেহাং হিমাংশো: | 


৫১২ বজদর্শন [ মাথ 
হে মেঘ { মানসিক যন্ত্রণায় কৃশাঙ্গী, বিরহশব্যায় একপার্খ শায়িনী সেই 
শ্রিয়াকে পূর্ববদিকে কলামাত্রাবশিষ্ট চস্দ্রের মুক্তির প্যায় অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুঙ্গশীর 
চন্দ্রের স্যার দেখিবে । 
পাদ্বাসিন্দোরমৃত শিশিরান্‌ জালমার্ণ প্রবিষ্ঠান্‌ 


পূর্ম্ম স্রীতাপতমতিসমূখহ সম্ভিবৃত্বং তথৈব । 
চন্ষু:খেদাৎ্ সলিল গুরুতি: পশ্মতিশ্ছাদন্রস্তীং 


সাভ্রেহাজর স্বলকষলিনীং ম প্রবৃন্ধাং ন স্থপ্তাং |) 
পূর্বববৎ শ্রীতিপ্রদ হুইবে বলিয়া গবাক্ষ পথে প্রবিষ্ট, শীতল চন্দ্ররশ্মির প্রতি 

নিয়মিত কিন্তু অসন্ধা বোধে তৎক্ষণাৎ প্রত্যান্বত চক্ষু, জলভরও্ডরু পদ্ধদদ্ধার! 
আচ্ছাদন করতঃ মেঘাচ্ছম দিনে অবিকসিত অসুূদিত ন্মলনলিনীর অবস্থা প্রাপ্ত 
তাহাকে দেখিবে । 

ক্রন্তথাপাগ্প্রসরমলকৈ রঞ্জনশ্বেহশূস্তং 

প্রত্যাদেশাদপিচ মধুনো বিস্বত জ্রবিলাসং । 

অষ্যাসদ্রেনদ্নমূপর্রিস্পন্দি শক্ষে সবৃপাক্ষ্য। 


মীনক্ষোভাকুলকুবলন জ্রতুলা মেন্যতীতি | 
অবিন্যুন্ত দীর্খালক বশত: অপাঙ্গ প্রসরবিহীন, লিদ্জাজল রহিত, মধুপানাভাবে 
জ্ঞবিলাসবন্দিত মৃগনয়নীর বাম নয়টী তুমি নিকটবত্তাঁ হইলে উপরিভাগে স্পন্দিত 
হইয়া মীনচলন বশত: চধলকমলশে ভার তুলনা প্রাপ্ত হইবে । 
(ক্ৰমশঃ) 





প্রথম অধ্যায় 


প্রাচীন ভারতবর্ধাছছিপের বুদ্ধিবৃতি 
1 8 ভারতবর্ষে নানা বিদ্যার চর্চা ছিল । আধ্য পণ্ডিতের! নান! 
শাস্সে পারদর্শী ছিলেন । গণিতশান্্ তারতবর্ধেই সর্ববপ্রথামে উন্নতি 
লাভ করে । ভারতবর্ধীঘদিগের দর্শনশাস্ত্র ইমুরেোপীয় দর্শনশাস্ম হইত কোন 
অংশেই নান নহে । ইঘুরোপীয়ের! সহস্র বৎসর চিন্তার পর যে সকল তবের 
আবিষ্কার করিতেডেন তাহার অনেক তত্ব প্রাচীন ঝি ও পশ্ডিতদিগের 
গ্রন্থাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল শাস্স আলোচনায় গভীর চিন্তার 
প্রয়েজন, তীক্ষ বুদ্ধির প্রয়োজন ও দীর্ঘকাল্ব্যাসী মানসিক পরিশ্রমের 
প্রয়োজন সে সকল শাস্ত্রই ভারতবর্ষে সমুন্রতি লাভ করিয়াছে । 
তাহাদিগের কজ্রনাশ ক্রি 
আর্ধ্য পণ্ডিতের! শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন! করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই । 
তাহাদিগের কল্পনাশক্তিও বিলক্ষণ তেহ্শ্বিনী ছিল। তাহাদিগের সাহিত্য, 
রয়াকর বিশেষ । উহাতে যে রত্ন চাও তাহাই মিলিবে । কি নৈসগিক লামগ্রী, 
নদ, নদী, পর্বত, কম্দর, কি শিল্প সামগ্রী, প্রাসাদ, বালী, উপবন, ক্রীড়াশৈল : 
কিআন্তরিক গভীরভাব হ্যদয়-বিদারক শোক প্রবাহ, কি আনন্দ নিশ্থন্দিলী প্রণয় 
বর্ণন।, সকল বিবয়েই আর্যাকবিগপ আপনাদিগের কল্পনাশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন 
এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাহার! সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইয্বাছেন। 


কবিত্বশক্রিরর আম্গ্ঘা প্রভাব 
কবিদিগের এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে শীাঈরা যদি কোন জঘন্ বা 
ভগ্গানক বন্ত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন তাহাও সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও 


(০ স্ আজ ত বি আশি জজ আজ » ————— শশা? শা আদ শপ পপি 


এই প্রবন্ধ যহারাঞ আদুক স্ুলকার পারার পুরদ্ধার প্রাপ্ত ছইম্রাছিল। 
অঁহ্র প্রসাদ ভট্টাচাধা বি, এ, প্রণীত ॥ ই 


ও 


৫১৪ বঙ্গদর্শন [ মাঘ 


আমদের আন্তরিক তৃপ্তি হয় । শ্মশান -অগ্ভি ভম্মানক পদার্থ ; কিন্তু ভবসুতি 
সেই শ্মশান বর্ণনা করিথাই তাহার পাঠকবর্গের সীতি উত্পাদন করিয়াছেন । 
অতএব ভাহার। যদি কোন উংকৃষ্ট বস্তুর বর্ণনায় প্রবুত হয়েন, যাহা লোকে ভাল 
বাসে এমন কোন বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হদ্দেন, তাঁহার! যে আরো অধিক প্রীতি 
উৎপাদন করিবেন, আশ্চর্য্য কি? প্রণয় মনুস্যাহৃদয়ের একটি স্মূল্য রয় । নায়ীগণ 
সেই প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী । হ্ছতরাং কবিগণ সকল দেশে ও সকল সময়েই নারী- 
চরিত্র বর্ণনা করিয়া মানৰমণ্ডলীর আনন্দ সমূৎপাদনের জন্য চেষ্টা পাইঘরাছেন। 
আ্হ্যকবি কল্পিত নারীচরিত্র 

আমাদিগের আর্যাকবিগণ আপন আপন কল্পনাশক্তি বলে যে লারীগপ্বু -... 
স্ৰষ্টি করিয়াছেন ভাহার! বিধিনিশ্মিত রসমনশীগণাপেক্ষ। অনেকাংশে অধিকতর 
রমনীয় পদার্থ । তাহাদের কাহার চরিত্র পাঠ করিলে শোকে হাদয়ের দ্রবীভাব 
হয়, কাহার চর্রিত্র পাঠে হৃদয় প্রেমরসে আপ্লুত হয়, কাহার ধর্শপরায়পতা 
দেখিলে আম্মার বৈশগ্ভ সম্পাদন” হয় এবং সকলেরই কথা মনে হইলে 
আনন্দের সঞ্চার হয়। এক্ষণে সেই সকল প্রধান কবিক ল্রনা-সন্তুত-রমণীপণের 
মধ্যে কোন্‌ গুলি স্ব্বোৎকৃ্ট নির্ণয় করিতে হইবে । 

কলনাশক্তির প্রতিদ্বস্বী কারণ 

কবিরা যখন লেখনী ধারণ করেন তখন তিনটি কারণ বশতঃ ভাহাদের 
কল্পলাশক্তির সর্ব্বতে।সমুখী তেজন্থিতা প্রকাশ. পাইতে পারে লা। ১ম। 
কবির] সমসাময়িক অবস্থার বিরোধী কেনে বিষয়ের বর্ণন। করিতে সঙ্কুচিত 
হন। ২য় । তাহার! যে দেশের জন্ঙ লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন সেই দেশের 
ঝাহাতে প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন সে বিষয়েও তাহাদের সচেষ্ট থাকিতে 
হুয়। সুতরাং জাতীয় স্বভাবও কল্পনাশ ক্রিকে সম্যক্‌ প্রকাশিত হইতে দেয় 
ন৷া। তয় । কবিদিগের নিজ স্বভাবও সমরে সময়ে উহার প্রতিহম্দী হয়। এই 
ভিনটীর মধ্যে আব্যর সামাজিক অবস্থাই প্রধান প্রতিত্বন্দী । জাতীয় স্বভাব 
ও কবি স্বভাব সময়ে সময়ে প্রতিত্বন্দী না হুইভেও পারে । মিণ্টনের মহাকাব্য 
যে সময়ে লিখিত হয় লে সময়ে জাতীয় স্বভাব, অতি ঘন্ড ছিল । কি কমিস্ট। 
ভাবিতেন যদিও আমার কাব্য এসময়ে কেহ আদর করিবে না কিন্ত জাতীয় 
স্বভাব ভাল হইলো অবশ্যইস্ইহার আদর হইবে। 

শর্ষোৎকই নারীচরিজ বর্ধন? দুস্থ 

কবিকন্পিত রমণীচরিত্র অবশ্যই বিধিনিশ্দিত রমণীচরিত্র বব নী 

হইবে । কিন্তু কবিদিগকেও আবার পূর্বোক্ত তিনটা কারণের অধীন হুইয়ন 


১২৮২ ] ক্চারত সহিল। ৫১৫ 


কার্য করিতে হয় সুতরাং সংক্বাৎকৃষ্ট র্মণীচরিত্র Highest Ideal চিত্রিত কর! 
ভাহাদিপের পক্ষেও দুরূহ । 


সর্ব্দোংকুষ্ট রমধীর কি কি গুপ থাকা আবশ্যক, নির্ণশ্ব কর! ছায় 


যদি কোন গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি পূর্বেবক্ত প্রতিদ্বন্দী কারণত্রয়কে পরিহার 
করিয়া স্বীয় অলৌকিক কবিবশক্তি বলে কোন অনন্য-সাধারণ গুণসশ্পল্লা 
কামিনীর চরিত্র বর্ণন! করেন তবে সেই রমণীই নারীকুলের প্রধান রণ হইবে । 
সাহার চরিত্রই রমণীচনিত্রের প্রকর্ষ পর্ধ্যস্ত ব। Highest Ide] হইবে । তাহার 
সহিত তুলনায়, কবিকলিত রমমীগণ অনেকাংশে নূন হইবে । কোন কবিউ, 
এপর্ধাস্ত ভাদৃশ রমণী শ্যষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই । কোন কবিই এপধ্যন্ত 
সামান্রিক বন্ধন হইতে আপনাকে সম্যক্রূপে যুক্ত করিতে পারেন নাই । কিন্ত 
যদিও এরূপ রমণী সৃষ্টি কর একান্ত কঠিন, যদিও কোন কবি এরূপ রখনী স্থষ্টি 
করিয়। উঠিতে পারেল লাই, তথাপি চিস্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাদুশ রমনীর 
কোন্‌ কোন্‌ গুণ থাকা আবশ্যক অনুভব করিতে পারেন । তাহার কোন্‌, কোন্‌ 
মানসিক বৃত্তি তেজস্বিশশী হওয়া! উচিত কোন্‌ কোন্‌ বৃত্তি নিত্ডে্র হওয়। উচিত 
তাহাও চিন্তা করিলে অবগত হওয়া! বায় । 


ম্ছয্যের মনোবুতি বিভাগ 

ইয়ুরোলীয় পণ্ডিতের মন্ুষ্যের মানদিকবৃত্তি সকলকে তিন প্রধান শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম বুদ্ধিবৃত্তি ২য় স্সেহ প্রবৃত্তি ৩ম কম্ম্রনিষ্ঠতা । * যে 
শক্তিদ্বার। গণিত ও পদার্থ বিগ্ঠার সমুন্পতি কর! হয়, যে শক্তিদ্বারা আপন 
আপন কর্তব্য কশ্শ নির্দেশ করিয়া লওয়া যায়, হাহ! দারা লাজমস্্রীর! রাজকাধ্য 
পর্যালোচনা করেন, সেনাপতিরা সৈন্যব্যুহ রচনা করেন, দার্শনিকের। কৃটাঙ্থ 
নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হুয়েন, তাহার লাম বুন্ধিবৃত্তি। যে শক্তিদ্ধার! আমরা সামাজিক 
লোকের সহিত সন্তাব করিয়া চলিতে পারি, যাহ! দ্বারা পিতামাভাকে ভক্তি 
করিতে, পুজদিগকে স্মেহ করিতে, ছরবস্থকে দয়া করিতে, বন্ধুগণকে ভাল 
বাসিতে শিখি তাহার লাম স্নেহ প্রবৃদ্তি। স্রেহ প্রবৃত্তি স্ুথ ও হঃখের কারণ। 
মন্থযোর যে কিছু কোমল মানসিক ভাব আছে সে সকলই এই বিভাগের 
অন্তর্গত । বশ্মন্ষমত। ইচ্ছাশক্ষির অপর লাম । শ্রত্ধ মানলিক ইচ্ছা থাকিলেই 
হয় না। যে ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়, যাহা ছারা লোকে অপার সসুদ্র পার 
হইয়া, পর্বত অতিক্ৰম করিয়া, জীবন সন্কটাপন্গ করিয়।, ঈপ্সিত সম্পাদনে 
প্রবৃত্ত হয় সেই যথার্থ ক্শ্মক্ষমতা । sr 
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এই তিনটী প্রবৃতিই মন্ৃষ্যস্থভাবের নিরন্তর সমভিবাছারী । অতি মৃখ” 
কাগজ্ঞানশুক্ত হটেন্টটদিগেরও বৃদ্ধিবৃত্তি আছে । নরমাংসলোলুপ আগুমান- 
বাসী দিগেরও স্রেহপ্রবৃত্তি আছে এবং জড়প্রায়, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া কাফিদিগেরও 
কর্মক্ষমতা আছে । তবে পরিমাণগত ইতর বিশেষ মাত্র । আমর! ঈশ্বর ভিন্ন 


আর কৃআপি এই বৃত্তিত্রয়ের যুগপৎ সমুক্রতি ও প্রকর্ষ পর্যন্ত ( Perfection ) 
কল্পনা করিতে পারি না। কিন্ত এরূপ মনুষ্য কল্পনা করিতে পারি যাহার সকল 


কয়টাই সতেজ এবং একটা মননের পক্ষে যতদৃর সম্ভব, সমুন্রতি লাভ করিয়াছে। 


কাব্যলিখিত পুরুষচরিজের প্রকর্ধা পর্ঘ্যন্ত 

বখন আমরা পুরুষচরিত্রের চরম উৎকর্ষ কল্পনা করি তখন আমন তাহাকে 
যতদূর পারি কর্ম্মক্ষম করি তাহার বুদ্ধিবত্তিকে বিলক্ষণ তেজন্িনী করি । 
সাহার স্নেহ প্রবত্তিকে বিশিষ্টকরপে প্রকাশ করি । কিন্ত তিনি যদি 
কর্তব্যকশ্ম সম্পাদনের জনতা সেই তেক্রন্মিনী স্েহুপ্রবৃত্তিকে বিসম্ন দিতে পারেন 
তবেই তাহার ভূয়সী প্রশংসা করি । রাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন, পরশুরাম 
মাতৃহত্যা করিলেন, দাতাকণ পুজকেও বধ করিলেন ; তিনজনই নেহ প্র বৃত্তিকে 
কর্তব্য কর্শ্মের দ্বারে বলি দিলেন । এবং তিনজনই জগত্বিখ্যাত ও চিরশ্মরণীয় 
হইলেন । 


ভতাদৃশ নারীচরিত্র 

কিন্তু ঘখন আমরা এরূপ নারীচরিত্র চিত্রিত করিতে বসি তখন আমর! 
ভাহাকে পুরুষের ঠিক বিপরীত করিয়া চিত্রিত করি । পুরুষের যেমন, কর্প- 
ক্ষমত] সর্ববস্ম হইবে নারীর শ্রেহপ্রবৃন্তি সেইন্দপ । তাহার স্মেহপ্রবৃত্তি সকল 
সর্ব্বতোভাবে সমুন্তি লাভ করিবে । প্রণয় তাহার জীবন স্বরূপ হইবে । পির 
ভক্তি, মাতৃভক্কি, অপ্ত্যান্দেছ, সর্যবতূতে দয়া, ঈশ্বরপরায়ণতা, প্রভৃতি যাবতীয় 
কোমল সুন্দর এবং মানস-প্রফুল্রক। সী বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে । বুদ্ধি 
বৃদ্ধি ও কর্ঘক্ষমতা সম্ভবমত থাকা আবশ্যক ৷ বুন্ধিবৃতি তেজন্যিনী হইবে ; 
কর্খক্ষমতা তাহা অপেক্ষা নূন হইলেও ক্ষতি নাই। তাহার কষ্টসহিষুঃতা। 
অনেকে প্রধান গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন, অধুনাতন ইয়ুরোগীয় পণ্ডিতের! ' বলেন 
স্ত্রী ও পুরুব সম্পূর্ণরূপে সমান স্বত্বাধিকারী, সুতরাং সহিষুঃতা অপেক্ষা কর্প্- 
ক্ষমতা তাহাদের মতে অধিক প্রয়োজনীয় । কিন্ত যদি স্রেহপ্রবৃত্তির -অন্বীন 
হইয়া স্বামীর জন্য, পুত্রের জন্য, পিতার জ্রচ্ট, পরের উপকারের জন্ফ তাহাকে 
নানাবিধ শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা সহ করিতে হয় তবে সে সহিঘ্ঃততা অবশ্যই 
তাহার পক্ষে প্রশংসনীয় হইবে । 


১২৮২ ] ভারত অনিল! ৫১৭ 
আরীচরিছে শ্রেহ প্রবৃত্তি প্রধান হইবে বলিবার কারণ 

অনেক বলিবেন স্নেহপ্রবৃত্তি প্রবল হইলেই যে নারীচরিত উৎকৃষ্ট হইবে এরূপ 
বলিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই ঘে আনরা দেখিতে পাই ইতর 
জন্তদিগের মধ্যেও নারীর স্থেহপ্রবাতি প্রবল ; মন্গুম্থদিগের মধ্যেও পুরুষের অপ্ক্ষে 
স্রীর স্রেহপ্র ব্বত্তি বলবতী। এবং যে কোন কবিই নারীচনিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া 
ছেন তিনি উহার স্রেহপ্রবৃত্তিকেই অধিকতর প্রকাশিত করিতে যয করিয়াছেন । 
সন্তান লালনপালনের ভার সর্বত্রই স্ত্রীলোকের প্রতি অপিত হয় এই আন্ত 
আলোকের অপত্যন্সেহ বলবান্‌ হইয়া উঠে । স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা 
হুর্ববল এজন স্রীলেোককে পুরুষের আজ্রন্ে বাস করিতে হয় স্থৃতরাং বে সকল 
মলোবত্তি থাকিলে সমাজে সদ্চাবের সহিত চলা যায় ; তাহার পক্ষে সেগুলির 
আপনিই প্রয়োজন হইয়া পড়ে । 


অতএব স্থির হইল যে দেশগত কালগত অবস্থাগত টৈলক্ষণ্য পত্রিহার পূর্বক 
লারীচরিক্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত বা Highest 20981 স্থির করিতে হইলে তাহার 
স্েহপ্রবৃত্িকে যতদূর পার! যায় তেজস্বিশী কর! আবশ্যক । তাহার কর্শ্মণ্যত! ও 
বুদ্ধিবৃন্তিও বিলক্ষণ প্রকাশ পাকা উচিত । কর্তব্যকর্ট্বের প্রতি তাহার বিলক্ষণ 
দৃষ্টি খাকিবে। কিন্ত যদি স্তেহপ্রবৃত্তির অন্থরোধে তাহাকে সমস্ত কর্তব্যকার্শে 


জলাছলি দিতে হয় এবং যারপরনাই শারীরিক যন্ত্রণা তোগ করিতে হয় তাহাও 
স্বীকার করিতে হইবে। 


প্র্থাবের অবতারণা 

পথবীস্থ তাবদ্দেশের কবিগণই এই উৎকৃষ্ট নারীচরিত্রের অনুকরণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সামাজিক নিয়ম জাতীয় স্বভাব ও কবি স্বভাবের 
অনুরোধে প্রায় কেহই এরূপ সর্ববাঙ্ষীন সুন্দর চরিত্র চিত্রিত করিতে সম্পূর্ণহুপে 
কুতকার্ধা হয়েন নাই । আমাদিগের প্রাচীন রুবিগণও পূর্বোক্ত কারণঅরয়ের 
অন্থরোধ এড়াইতে পারেন নাই । কিন্ত শক্রুন্ডলাদি সৌভাগ্যবতী কামিনউগশেন 
ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বোধ হয় তাহার! নায়িকাকুলের মধ্যে সব্বোচ সিংস্কচসনে 
উপবেশন করিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত । ছিন্দুদিগের সাহিত্যমধ্যে যাদৃবশ 
সর্ব গুপুসম্পন্গা পতিপরাঘ্নণ! কা্যকুশল! রমণীগণের বিবরণ পাঠ করা যায় 


পাথিবীর-আর কোন দেশীয় কবিগণের গ্রন্থাবলীতে তাদৃশ রমণীচরিত্র দেখিতে 
পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ । 


এইরূপ উপ্‌ক্রমণিকার পর দেখা যাউক আধ্যকবিগণ লারীচরিত্র বিষয়ে 
কতদূর কৃতকাখ্য হইয়াছেন এবং কতদূর ঁৎকর্ষ লাত করিয়াছেন । 


৫১৮ বঙ্গদর্শন [ হাখ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতের! প্রীলোকের চরিত্র বিষয়ে কতদূর উন্নতি 
কল্পনা! করিতে পারিয়াছিলেন তাহা অবগত হইতে হইলে প্রথমতঃ তৎকালে 
প্রীলোক্দিগের সামাক্তিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার পর্যালোচনা কর! 
আবশ্যক । বে হেতুক কল্পনাশক্তি যতদূর তেলস্বিনী হুউক না কেন, যতই নৃতন 
নূতন পদার্থ নিষ্ঘ(ণে সমর্থ হউক না কেন, উহা! কবির সমসাময়িক সামাজিক 
অবস্থানে আশায় করিমাই লিজশক্কি প্রকাশে সমর্থ হয় । অতি নৈসগিক ঘটন! 
বর্ণনকুশল কবীশ্দ্র মিণ্টনের অলৌকিক কাব্যেও কাহার সমক।লবত্াা কেবালিয়র 
ও পিউরিটানদিগের প্রতিকৃতি চিত্রিত হইয়াছে । অতএব আমরাও এই 
প্রবন্ধের প্রথম ভাশে তৎকালীন স্ীলোকদিগের সামাজিক অবস্থ। নির্ণয়ে প্রবৃত্ত 
হইব । পরে কালিদাস বাল্মীকি বেদব্যাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের গ্রন্থাবলী 
হইতে কতকগুলি প্রসিদ্ধ শ্র'শোকের চরিত্র সমালোচনা করিব । 


সামাজিক অবন্ম! আামিবাত্র উপায় 

সেই সামাজিক অবস্থা জ্বানিবার নানা! উপায় আছে । প্রথনত: বেদ, দ্বিতীয় 
স্মৃতি, তৃতীয় পুরাণ এবং চতুর্থ তন্ত্র। কিন্ত এই সকল গ্রন্থের কোন স্থানেই 
স্রীলোকের সামাজিক অবস্থা একত্র বর্ণনা নাই । নানাস্থান হইতে সংপ্রহ করিয়া 
লইতে হইবে ৷ বিশেষতঃ পুরাণের অধিকাংশ আবার কবিকত্রনালস্তূত । স্মৃতরাং 
উহাকে প্রকৃত সমাজ্জ চিত্র কোলরূপেই বলা যায় না । বেদ ও তন্ত্র উপাসলা 
প্রণালী ও অন্যান্য ধর্শ সংক্রান্ত কথাতেই পুর্ণ, কিন্ত স্মৃতিসংহিতা সকলেই প্রকৃত 
সমাজের ঘথার্থ প্রতিমৃত্তি পাওয়া যায় । বণধর্শ্ম বর্ণন করাই স্মৃতিশান্ত্রের উদ্দেশ্য । 
অতএব উহা। হইতে আমাদিগের প্রমাণ প্রয়োগ অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইবে । 


১ শ্রীলোকফের আছি 

আমাদিগের দেশীয় বৃদ্ধেরা কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলেই জিজ্ঞাস! করেন 
ইহার আদি কি? অর্থাৎ পুরাণ বা স্মৃতিতে কিরূপে ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছে । 
সেইরূপ, প্রস্তাবের প্রথমে আমরা জিত্ভাসা করি আ্ীৌলোকের আদি কি? বাই- 
বেলাদি পাশ্চাত্য শাস্সরে বলে আদামের পক্রর হইতে ইবের উৎপত্তি আর পুরুষের 
সুখের জন্সই স্ত্রীলোকের উৎপত্তি.। ইহাতে স্ত্রীলোক যেন পুরুষের অপেক্ষা 
অনেক নীচ জাতি বলিয়া বোধ হয় । কিন্ত আমাদের শাঁস্তে স্ত্রীলোকের অমর্যাদা 
অনেক অধিক । আমাদিগের স্গি প্রকরণ প্রধানতঃ দুই প্রকার । ১ম। আছডভ্যা- 
শক্তি কইতে জগৎ উৎপস হইয়াছে, তাহা! হইলে শ্্রীলোকই ত্রন্মাণ্ডের মূল । 


১১৮২] ন্ভারত অনিল! ৫১৯ 


দ্বিতীয় নারায়ণ বা ব্রহ্মা আগত সহি করেন, এবং আপন দেহ হইভাগে বিভক্ত 
করেন, একভাগে পুরুষ ও অপরভাগে নারীর উৎপত্তি হয় । 


“দ্বিধা কৃত্বান্থনোদেত্যক্ডেন পুরুষোচবং অর্দ্জেন নারী --মচ্ছুঃ | 
(ও প্রন্োজন ) 


আমাদের শাস্তে স্রীলোক ভোগের অন্ত নহে, মঙ্গ স্বীলোক্চের তিনটি প্রয়োজন 
নির্দেশ করিয়াছেন যথা 


“উৎ্পাদনদপতাশ্ জাতশ্য পরিপালনং | 
শ্রতণহং 'পোকবাত্রাদ্না; প্রতা ক্ষ: শী নিবন্ধনং ॥” 


স্থীলোকের স্বাধীনতা ছিল মা 

যদিও স্রীলোক পুরুবের” পশুর হইতে উৎপল্ন নহে, কিন্তু প্রাচীন স্কষ্গিণ 
স্বীলোককে পুরুষের যাবজ্জীবন অধীন করিয়া গিয়াছেন। স্রীলোকের স্বাধীনতা 
নাই, “ন স্ত্রী স্বাতস্রামহতি” ইহা সকল কুষিই সুক্তকণ্ে স্বীকার করিয়া গিয়াছ্ছেন । 
মনু বলেন, “প্রীলোকের অভিভাবকেরা তাহাদিগকে দিন রাত্রি আপনাদের অধীনে 
রাখিবে । নিয়মমত বিশ্রাম সময়েও স্ীলোকদিগকে ভাহাদিগের রক্ষাকর্জার 
নির্দেশমত কাৰ্য্য করিতে হইবে |” যাজ্ঞবন্ধা বলেন, “পিতামাতা! বাল্যকালে, 
স্বামী যৌবনে ও ব্ৃদ্ধাবন্থায় পুত্রের! স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে । ইহাদের 
অভাব হইলে, আত্মীয় বান্ধবের! উহাদিগের রক্ষা করিবে । স্রীলোক কোন মতেই 
স্বাধীন হইতে পারিবে ন!” বৃহম্পতি বলেন, *শ্বজ্ঞ অথবা অন্য কোন প্রাচীন! 
স্লীলোকে তরুণ-বয়ক্ষ প্রীলোকদিগকে সর্ববদ! পর্যবেক্ষণ করিবে |” নারদ বলেন, 
“হদি স্বামীর বংশ নিন্দ ল হয়, অথবা জ্ঞাতির! উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ 
না হয়, তবে সে পিতৃকুল আশ্রয় করিবে। পিতৃবংশ নিশ্মুল হইলে, রাজ 
শ্রীলেকের রক্ষক হইবেন | বদি এ আ্ীলোক ধর্শ্মবিরুদ্ধ পথপামিনী হয়,- তবে 

রাজ। তাহাকে শাসন করিবেন |” পেঠিনসী বলেন, “ক্রীলোকদিগকে জরর্ধদ। 
সান্তধানে রাখিবে দেখিও যেন সন্ধরবর্ণ উৎপন্ন হয় না” (১) এই সকল 
বন দৃষ্টে স্পষ্টই বোধ হইবে, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা কোন প্রকারেই প্রাচীন 
চ্বিদিগের সম্মত নহে । কিহ্যু মহাভারতে, আমারা এক সময়ের কথ! শুনিতে 
পাই, তখন স্তীলোকে পুরুষের ম্যায় সর্ব্ধপ্রকারে স্বাধীন ছিল । (২) 


পট en সপ 








আট সা আয বর ». জজ 


(>) 7. বৈ. Mitra's decision in the great Unchastity Case. 
(২) শ্বেতকেডুপাথযান । 





বি 


৫২০ বছদর্শনি [ ৰাখ 
হ্ীলোক অবযরোধধর্ত্িনী ছিল না 

যদিও স্রীলোকের স্বাধীনতা বিষয়ে বির! সম্পূর্ণ বিরোধী, কিন্য তাহা। বলিয়! 
প্বীলোক যে অবরোধবরিনী থাকিতেন তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়] যায় না! 
প্রত্যুত দেখা যাইতেছে, সীত! রামের সহিত বলগমন করিয়াছিলেন আআপদীও 
পঞ্চ পাগুবের অদৃষ্টভাগিনী হইয়াছিলেন। ক্রাহ্ধণ কন্যারা ত কখনই অবরুদ্ধ 
ছিলেন ন! ও থাকিতেন না । মহাভারতীয়ে দেববানী উপাখ্যান পাঠ করিলেই 
তাহ! জ্বদয়ক্গম হুইবে | কাব্য গ্রন্থ সকলে যে “শুদ্ঞান্ত,? “অন্ত :পুর? “অবরোধ,” 
ইত্যাদি কথা দেখা যায়, তাহাতে এই বোধ হয় বে, ক্ষত্রিয় রাজাদিগের গৃহিলীরাই 
অবরো ধবস্তিলী ছিলেন । যাহারা ৭৯৮৮০ বিবাহ করিবে তাহাদের অবরোধ 
সুতরাং প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু আধ্যগণ প্রায়ই একটি মাত্র বিবাহ 
করিতেন, এবং নিশ্মল গাহ্স্থা স্থখের অধিকারী ছিলেন । মুসলমানদিগের শ্যায় 
তাহারা শ্রীলোকদিগকে ভোগার্থ মাত্র বলিয়া মনে করিতেন না । শ্্রীলোকদিগের 
প্রতি তাহারা! শর্ধদাই ভাল বাবহার করিতেন । মনু বলিয়াছেন, “যে গৃহে 
স্ীলোকের। অসন্থুষ্ট থাকে, সেখানে কখনই ভদ্রস্থত! নাই । স্ত্রীলোকের! যে 
অবরোধবন্তিনী ছিলেন লা তাহার প্রমাণ এই যে অরুন্ধতী লর্বদাই সন্তবিদিগের 
সমভিব্যাহারিণী থাকিতেন । রাজাদিগের প্রধানা মহিষী প্রায়ই সিংহাসনাধ্ধ 
ভাগিনী হইতেল । আর “সন্বীকে! ধশ্মমাচবেহ এই এক লিয়ম / প্রায় সকল 
ধশ্ঘ কশ্মেই স্রীলোকের! পুরুষদিগের সহিত সভায় উপস্থিত হইতেন । যাজ্ভবক্ষ্য 
লিবিয়াছেন,_ 

“ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সম্বাজ্ধোৎসবদর্শনং । 
ছাশ্যং পরগৃছে বানু ত্যজে প্রোধিততত্ব কা ॥” 

আর্থ স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রী পরের বাটী যাইবে না কোন সমাজ বা উৎসব 
স্থলে উপস্থিত হইবে লা। তাহা হইলে স্বামী গৃহে থাকিলে, স্বামীর অঙ্গমতি 
লইয়া স্ত্রী সৰ্ব্বত্ৰ গতায়াত করিতে পারিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

শকাশাস্্র হইতে এই বিষয়ের আর এক প্রমাণ পাওয়া যায় । স্বৈরিণী 
বলিলেই ব্যভিচারিনী বুঝায়। বে স্ত্রী আপন ইচ্ছামত কাধ্য করিত, তাহাক্রফ 
ব্যভিচারিষী বলিত স্থৃতরাং স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল ন1। কিন্তু কুলটা বলিলে 
পূৰ্ব্বকালে তুষ্ট স্ত্রীলোক বুকাইত না যেহেতু “কুলটার অপত্য” এই অর্থে 


পদ হইত । “ক্ষুজ্রাগোধাভ্যো। বৈরারৌ” এই মুস্ধবোধের সূত্রে ক্ষুদ্র, অর্থাৎ 
নীচাশত্ন। বুঝাইলেই এর বা আর প্রত্যয় হয়! অতএব কৌলটিনেয় এই পদ 


১২৮২] বকারত দহিল! ৫২১ 


প্রয়োগ থাকাতেই বোধ হইতেছে এক সময়ে কুলট| শব্দের অসদর্থ ছিল না 
অর্থাৎ এক সময়ে বাহার! বেডাইয়া বেড়াইত তাহারা নিন্দনীয় হইত ন] ।% 


গ্রীলোকদিগের বিচ্চা শিক্ষা! 

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিয়ত্বত:” যেমন পুত্রের শিক্ষাদান আবশ্যক 
সেইরূপ স্্রীলোকদিগেরও শিক্ষাদান আবশ্যক । এই শিক্ষা কিরূপ ? ত্ল্তহ শান্তর 
বেদ ভিন্ন স্বরীলোকে সকল শাস্রেই অধিকারিলী। কিন্ত আমরা দেখিতেছি পাগ 
প্রভৃতি স্রীলোক বেদেও সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইয়াছিলেন । 

এবং একস্থলে মহষি যাজ্ঞবন্ধ্য স্রীলোকদিগকে বেদে উপদেশ দিতেছেন। 
বেদ ছই প্রকার, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ইহার মধ্যে জ্জানকাণ্ড অতি ছুরহ 
কিন্ত পার্গা যাজ্জবন্ফ্যের নিকট জ্ঞানকাণ্ডেই উপদেশ পাইয়াছিলেন । ভবস্কৃতি 
প্রশীত উত্তরচরিত নাটকেও দেখা যায় যে একজন তাপসী বেদান্ত অর্থাৎ 
বেদের জ্ঞালকাণ্ড অধ্যয়ন করিবার জন্য বাল্মীকি মুনির আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর 
গমন করিতেছেন । উক্ত মহাকবির আর একখানি নাটকে কামম্দকী, ভূরিবপু 
ও দেবরাত নামক হুই জন প্রসিদ্ধ অমাত্যের সহ্াধ্যায়িনী ছিলেন | এন্থলে 
সন্দেহ হইতে পারে যে কামন্দকী বৌদ্ধ ধশ্মীবলস্বিনী ছিলেন । কিন্ত তিনি 
যখন লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন তখন তিনি বৌদ্ধমতাবলশ্থিনী ছিলেন না। 
মালবিকাস্ট্িমিত্র নাটকের পণ্ডিত কৌবিকী শ্বকীয় বিদ্যাবস্তা প্রযুক্ত পণ্ডিত উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তিনি বাল্যকালে হিন্দু ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ 
হইতে পারে না। ম্বতরাং বোধ হইতেছে অতি প্রাচীন কালে শ্ীলোক ও 
পুরুষ উভয়েই সমানরূপে বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিতেন । আমাদিগের দেশে 
যে স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা দৃষ্ট হয় তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। 
পার্বতী বাল্যকালেই নালা বিভ্ভায় পারদশশিনী হুইয়াছিলেন। বিস্তা বিষয়ে 
ভ্রীলোকের!। যে কতদূর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন নিয়্লিখিত তালিক। হইতে .. 
তাহার কতক অবপত হইতে পারা বায় । 

বিশ্বদেবী গঙ্গা বাক্যাবলী নামক একখানি স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন । .জজ্ন। 
দেবীর প্রণীত মিতাক্ষরার টাকা অস্ভাপি প্রচলিত আছে । ভাক্ষরাচার্যের 
পাটীগণিত ও বীন্রগপিত লীলাবতীকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইম্রাছে। 
উদয়নাচার্য্যের কাবো আর একজন প্রসিদ্ধ লীলাবভী ছিলেন । শশ্করবিজয় 


* কুলং গ্যাং অটতি সচ্ছোতি ভ্রদ্যতি ইতি প্রাচীন বাৎপত্তি কুলযটতি ত্যজ্ষতি 
ইতি নৃতন ব্যুৎপত্তি । কুলটাশব্দ সতী অর্থে ব্যবহৃত ছয় রামতর্কবাগীশ মৃত্ধবোধের টীকা 
লিখ্িয়াছেন। 


উড 
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গ্রন্থের শেষভাগে শপ্ররোচার্মা কলিঙ্গদেশে একটি স্ীলোকের সহিত বিচারে 
প্রবত্ত হইয়াছেন । কর্ণাটী দেশীয় রাজার মহিষী কালিদাসের কবিত্ববিষয়ে 
প্রতিত্বন্দিনী ছ্ছালেন। বল্লালমেনের পুক্রবধ্ও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন 
বলিম্রা! প্রসিক্ম আছে । 


স্টী লোকের বিবাহ 
পিতা উপযুক্ত পাত্রে কন্ত। সম্প্ৰদান করিবেন। এইটিই সকল মুনির মত 

কিন্তু কগ্টাকাল উত্তীণ হইলে যদি পিতা বিবাহ দিবার কোন উদ্ভোগ ন! করেন 
তাহা! হইলে কন্যা ইচ্ছামত পাত্র মনোনীত করিয়া লইতে পারিবে । (অনু) 
উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয় নচেৎ নরকে যাইতে হয় 
এই নিয়ম থাকায় অনুপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান প্রায়ই ঘটিত না। বিশেষতঃ 
বরের গুণাগুণ সম্বন্ধে যাজ্ভঞবন্ধ্য যেরূপ কঠিন নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন 
তাহাতেও অপাত্রে কন্তাদান ঘটিয়া! উঠা ভার হইত । তিনি বলিয়াছেন 

এতৈরেব গুইলযূক্িং সবণং আ্োজিদোবর: ৷ 

বত্রাংপরীক্ষিত: পুংত্তে যুব! ধীঘান্‌ জনপ্রিল্: ॥ 


বান্তন্ক্য সংহিতার প্রসিদ্ধ টাকা মিতাক্ষরাগ্রন্থে এই বচনটার বিশিষ্টরূপ ব্যাখ্যা 
আছে যথা, “যুব,” অর্থাৎ পিতা অতীতবয়স্ক ব্যক্তিকে কন্য। সম্প্রদান করিতে 
পারিবেন না “ধীমান্‌” অর্থাৎ জড়মতি বেদার্থ গ্রহণে অসমর্থ বাক্তি' বিবাহের 
উপযুক্ত নহে “জ্রনপ্রিয়” অর্থাৎ কর্কশস্বভাব ব্যক্তিকে কন্যাদান নিষিদ্ধ । 
এই বচন দৃষ্টে তংকালে বর পরীক্ষার নিয়ম ছিল তাহাও জানা যায় । যদি 
বর সর্ব্বপ্রকারে শান্সসম্মত হয় তবেই তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে পিতার 
পুণ্যসক্য় হইবে । মন্গু আরে! বলিয়াছেন যদি মাস্ামু্‌মোদিত বর ন! পাওয়া 
যাক্ত ‘তবে বরং কন্য। যাবচ্জ্রীবন পিতৃশৃহে বাস করিবে তথাপি অনুপযুক্ত বরে 
কন্যাদান করিবে লা। 

অনেকে বলিতে পারেন বর ও কন্থা পরশস্পর মনোনীত না করিয়া টি 
নেক সময়ে পতি পত্নীর অপ্রপয় নিবন্ধন নানাপ্রকার সাংসারিক কষ্ট হইত এবং 
ইরান জাতিমধ্যে ঘেরুপ কোর্টসিপ প্রচলিত এরূপ কোন প্রথা আমাদের দেশে 
প্রচলিত ছিল না। এন্সপ বল! একান্ত ভ্রমের কর্ম । বাস্তবিক আমাদের দেশে 
স্বামী ও স্ত্রী মনোনীত করিবার বে প্রথা ছিল তাহা কোর্টসিপ অপেক্ষাও সুন্দর | 
প্রথমতঃ কম্ঠ/কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কল্তা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারিত এবং 
যদি বাদানের পর বরের মৃত্যু হয় এবং বরের জ্রাতার সহিত সম্বন্ধ হয় তবে কল্যান 
সম্মতি অপেক্ষা করিত । দ্বিতীয় গান্ধর্বব বিবাহ প্রচলিত থাকায় বর ও কম 
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ইচ্ছামত পরস্পর প্রণয় জন্মিলেট বিবাহ করিতে পারিত | ক্রাক্ষণদিশের পক্ষে 
এই বিবাহ অপ্রশভ্ত । ক্ষত্রিয়দিশগের পক্ষে প্রশত্ত । ত্থাক্ষশদিগের পক্ষে 
অপ্রশত্ত হইবার কারণ আছে ত্রাহ্মণদিগের চতুর্রিংশতি বৎসর বয়সের পূর্বে 
বিবাহ নিষিজ্ধ । গাক্ধরর্ববিবাহ ত্রাহ্মপদিগের মধ্যে চলিত থাকিলে উক্ত নিয়মের 
ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে । আর ইউত্দ্রিয়সংষম আক্ষণদিগের প্রধান কর্তব্য । 
ইন্সিয় সংযমও লিরন্তর গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন ভিন্ন হইতে পারে না স্থতরাং 
এ সময়ের মধ্যে ইচ্ছামত বিবাহ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধই ছিল। নিদ্দিষ্ট 
বয়সের পর ভাহারা শান্সসম্মতা কন্যা মনোনীত করিয়া লইতেন । তৃতীয়তঃ অতি 
প্রাচীন কালে বর ও কন্যা! পরস্পর মনোনীত করিবার আর এক চমতকার প্রণালী 
ছিল) কহ্যাব্র পিতা বিবাহযোগ্য কালে কন্যাকে আহবান করিয়া কহিতেন বতাসে 
তোমার বিবাহ সময় উপস্থিত । তুমি আমার বিশ্বস্ত লোকের সহিত গমন কর। 
তোমার যাহাকে ইচ্ছা হইবে সে যদি কুঙম্্রলে আমাদের অপেক্ষা! নীচ লা হয় 
তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব । পতিপরাঘ্ণা সাবিত্রী এইরূপে আপন স্বামী 
মনোনীত করেন । অনেকে মলে করিতে পারেন একূপ দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় 
ন! কিন্তু সাবিত্রীর পিতা অশ্বপ্তি সে আপত্তি খণ্ডন করিয়া! দিয়াছেন ॥। তিনি 
বলিয়াছেন বংদে এইটাই প্রকৃত আগমোক্ত বিধি এবং এইরূপে বছতর কন্ঠ! 
মনোমত পতিঙশাতি করিয়াছেন | বোধ হয় এরূপ স্বামী মনোনীত করিবার প্রথা 
পরিণামে স্বয়ন্বররূপে পরিণত হয় পুকরুষেও ক্যা মনোনীত করিবার জন্য 
বহির্গত হইয়া ইচ্ছান্ুসারে মনোমত কন্যা বিবাহ করিতেন । দশকুমারচরিতে 
তাহার এক ন্বন্দর উদাহরণ আছে। ৪ুর্থ স্বয়শ্বর প্রথা । এরূপ সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর 
প্রণালী বোধ হয় আর কুত্রাপি প্রচলিত ছিল লা । কন্যার বিবাহ সময় উপস্থিত 
হইলে সমান কুলশীল ব্যত্তিমাত্রকেই আহ্বান করা হইত । সকলে উপস্থিত 
হইলে মহসমারোহে এক সভা হইত । কন্যা শিবিকারোহণ পূর্ব্বক সভামধ্যে 
প্রবেশ করিতেল। একজন প্রগল্ভ। স্ত্রীলোক একে একে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে 
শিবিক। লইয়] তাহাদের শুপাশুপ কীর্তন করিত এবং শেষে জিজ্ঞাসা করিত “কেমন, 
খই বর তোমার মনোনীত হয়!” মনোনীত হইলে কন্যা আপন গলদেশ হইতে 
মাল্য লইয়া বরের গলায় অর্পণ করিত ৷ অনেক স্থলে স্বয়ত্বরের পূর্বেই সকলের 
ওুপাগুণ কন্যাকে শুনান থাকিত। বড় বড় স্বয়ন্বরস্থলে যে কোন পরাক্রাস্ত ব্যক্তি 
বিবাহে নিরাশ্বাস হইম্া কোনরূপ উৎপাত করিবেন তাহার যো ছিল না। কারণ 
শ্বক্রপিতি ইন্দ্রের মহিষী স্বয়ন্বরের অনিষ্ঠাত্রী দেবতা । কিন্তু এরূপ হইলেও 
বহুলোক সমাগম প্রযুক্ত নানা! বিশৃস্বলা ঘটিত এজন্য পপপৃবর্বক বিবাহ প্রথার 
সষ্টি হ্ম। উহাতে যে কোন ব্যক্তি কোন একটি নিদ্দিষ্ট ছৃরূহ কার্যা করিবে 
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সেই বিবাহ করিরে এই পণ থাকিত । সধ্যসময়ে ইয়রোপের নাইটের। লেডিদিগের 
সন্তণ্ডির জন্য নানাবিধ তুক্তহ কাধ্য সাধন কল্পিতেন। এইরূপ নানাবিধ বিবাহ 
থাকিতেও সুনি ক্ষবিরা ও রাজার। ইচ্ছামত নৃতন প্রণালী অবলব্বন' করিয়া কন্যা! 
মনোনীত করিতেন । মহত্ধি অগস্ত্য একটি দুই বৎসরবন্পক্ষা কন্যাকে লইয়া! 
একজন রাজার নিকট উপস্থিত হুইয়া কছিলেন তুমি ইহার লালনপালন ও 
শিক্ষাকার্যয স্বম্দরন্রপে নির্ধাহ করিবে ॥ পরে সে কন্য। বিবাহযোগ্াবয়স্কা হইলে 
স্বয়ং আসিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন । অতএব এক্ষণকার অনেকে যে বলেন 
বর কল্যা পরস্পর মনোনীত করিবার প্রথা ছিল না সে কেবল তাহাদের 
ভ্রম মাত্র । 


ডাইতোস” বা পরিত্যাপ 

স্ত্রী যদি শুদ্ধচারিণী ও পভিত্রতা হন, তাহাকে পরিত্যাগ করিলে পতিত 
হইতে হইবে । ব্যাস বলিয়াছেন, “অবুষ্টাং পতিতাং তার্ধ্যাং ত্যক্ত,। পততি 
ধর্্মতঃ'' রঘুনন্দনও শুক্ধচারিণী শ্রী ত্যাগের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থ। করিয়। দিয়াছেন । 
পতিত হওয়ার অর্থ আমরা এক্ষণে ভাল বুঝিতে পারি না, কিন্তু পূর্ববকালে পতিত 
ব্াত্তিল্প সহিত কেহ আলাপ করিত না” কেহ উহার মুখ দেখিত না, উহাকে 
একপ্রকার জীবন্স তের ন্যায় থাকিতে হইত ৷ স্ত্রী ত্যাগ করিলে তাহার এরূপ 
ভল্মানক অবশ্থা হইত । কিন্তু খষিরা নানা কারণে শ্রী ত্যাগের বিশেষ নিয়ম 
করিশ্ন| দিয়াছেন, যথা যানজ্ঞঞবন্ধ্যা বলিয়াছেন 

স্বরাপী ব্যাৰিত! ধূৰ্ত্ত! বদ্ধার্থাঙ্যপ্রিঘস্বনা। । 

7 আ্্রীপ্রহ্শ্গোবিবেতব্যা পুরুবদ্বেষিনী তখা। ॥ 

মভন্পায়ী ব্যাধিত ধুর্তা বন্ধ্যা অমিতব্যয়কারিনী অশ্রিয়বাদিশী কন্যাপ্রসবিনী 
পুরুষছেষিগী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়। অন্য বিবাহ করিতে পারিবে । মন্ুু প্রন্থৃতিরও 
এরপা বচন আছে । এই সক কারণ বশতঃ যাহাদিগকে ত্যাগ কজিন্ব, 
তাহাদিপকে আজীবন প্রতিপালন করিতে হুইবে; হেহেতুক যাজ্বস্ক্য 
বলিম্বাছ্ছেন, “অধিবিষ্ান্ত ভর্তব্যা মহুদেনোস্কথা ভবে” তাহাদিগকে ভরণ ন। 
করিলে বড় দোষ হয়। মিভাক্ষরা বলিয়াছেন, এ সকল স্ত্রী স্বামীর সহিত 
সহবাস করিতে পারিবেন ন। এবং গৃহকর্ত্রী হইতে পারিবেন না। সংস্কৃত 
শাহ্মকারদিগের বিলক্ষণ বোধ ছিল, স্ত্রীলোক নিঃসহায়, এহ জস্ত ভাহাঙ্ন। 
বলিয়াছেন, ব্যভিচারিশীকেও বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ন! দিয়া, উহাকে নানা- 
বিধ প্রকারে কষ্ট দিয়) যাহাতে উহার চরিত্র সংশোধন হম, তাহার চেষ্টা! 
করিবে । 


১২৮২ ] ভারত বহিল! ৫২৫ 
হ্ৃতাবিকারাৎ অলিনাং পিগুমাজোপজ্জীবিনীং । 
পরিস্ততামথঃ বাং ব্যসন্ষেদ্ধ্যভভাবিনীং || 
এটিও যাজ্জবক্ফোর বচন । এই পর্যন্ত পুরুষের পক্ষে । স্ত্রী কিন্তু পতিত 
কুষ্ঠরোগ স্বামীকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কেবল পতিত হইলে হত 
দিন তাহার শুদ্ধি না হইবে, ততদিন উহ্বার সহবাস করিবে না “আশুক্েঃ 
সংপ্রতীক্ষ্যো2হি মহাপাতবদৃষিতঃ 1” এ সকল সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ব্যবস্থা! । 
কলিযুগে স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করিয়া পুরুষাস্তরকে বিবাহ করিতে পারিবে । 
মষ্টে ব্বতে প্রভ্রন্দিতে ক্রীবেচ পতিতে পতে 
পঞ্চস্বাপংস্থ মায়ীপাং পতিরস্তো বিধীছতে। 
অতএব কলিযুগে পুরুষ যেমন কারণ বশত: স্্রীত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে 
পারেন, শ্বীও তেমনি কারণ বশতঃ স্বামীকে ছাড়িয়া অন্ধ স্বামী গ্রহণ করিতে 
পারেন । 


স্বীলোকদিপের প্রতি বাবহার 

“পিতা মাতা ভ্রাভ। পতি দেবর প্রভৃতি আত্মীয় লোকে যদি ইহলোকে সম্মান 
ইচ্ছা করেন, তবে শ্রীলোকদিগকে সম্মান করিবেন । এবং তাহাদিগের বেশ ভূষ! 
করাইয়া দিবেন । যেখানে জ্রীলোকদিগকে সম্মান কর! হয় সেইখালেই দেবতারা 
সন্ত হন । যেখানে স্্রীলোকদিগের অমধ্যদা করা হয়, তথায় সকল কর্শ্মই 
নিশ্ষল ! যে কুলে শ্রীরা শোক করে সে কুল শীত নাশ পায়। যেখানে উহার। 
সন্তুষ্ট থাকে, সেখানে সর্বদাই শ্রীত্বদ্ধি হয়। অতএব ভূতিইচ্ছুক লোকের উৎসবে 
ও সহকার্ষ্যে ভূষণ আচ্ছাদন ও অশন ছার! উহাদিগের “পুজ্জা” করিবে । বে স্কুলে 
ক্কা্মী স্ত্রীর প্রতি স্তষ্ট ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি সন্ত সে কুলে কল্যাণ হয়।” ইত্যাদি। 
মনুর এই সকল বচন পাঠ করিলে, বোধ হয় পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকের প্রতি সকলে 
সগ্াবহার করিতেন । তাহাদিগকে ভূষণাদি ছার সন্ত রাখিতেল | মন্্ আরও 
বলিয়াছেন । মাত! পিতার অপেক্ষা সহস্র গুণে পৃজনীয়া, ভার্ধ্যা আপনার দেহ। 
অতএব ইহাদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ কোনক্কপেই বিধেয় নহে ।. এদেবীর 
“কুলীনদিগের মধ্যে কন্য। হইলে, তাহারা অত্যন্ত অসস্তাষ্ট হন । রাজপুতানার 
রাজ্পুতদিগের মধ্যে বালিকাহত্যা প্রথ। প্রচলিত ছিল । কিন্তু মনু বলিয়াছেন, 
“কন্যাপ্যেবং পালনীয় শিক্ষশীয়াতি যত্বত:ঃ।” আর এক জন বলিয়াছেন, কন্য। 
গুজে কিছুমাত্র ভেদ নাই বরং কন্যা সৎপাত্রে দান করিলে পরলোকে মঙ্গল হয় । 
শ্রীলোকের শারীরিক কষ্ট দেওয়া মহাপাপ বলিয়। আজিও গণ্য হইয়া থাকে । 
গরুড় পুরাণে আছে “অবধ্যাক্চ স্রিয়ং প্রান! ত্তির্য্যক্‌ জাতিগতেম্বপি” মনু 


৫২৬ বজদর্শম [ মাখ 


বলিয়াছেন, পরপক্ীকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিবে । আপস্তম্থ বলিয়াছেন, 
উহাদিগকে মাতৃবহ দেখিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করার প্রথা 
ছিল, তাহার এক প্রকার উল্লেখ করা হইল । 

উপরি লিখিত প্রবন্ধে বোধ হইবে যে, সভ্যঙ্গাতীয় লোকের! শ্রীলোকের 
প্রতি যেরূপ সদ্বাবহার করিয়া থাকেন, আমাদের পুর্ব পিতামহগণও তাহাদিঙের 
প্রতি লেইরুপ ব্যবহার করিতেন । তবে যে নান! স্থানে দেখা যাক্স "ক্রীলোক 
অতি হেয় পদার্থ উহার সঙ্গ সর্ববদ! পরিত্যাগ করিবে । হৃদয়ে ক্ষ'রধারাভ! মুখে 
মধুরভাবিশী স্ত্রীর অন্ত পুরাণাদিতেও পাওয়া যায় না অতএব তাহাকে বিশ্বাস 
করিবে না।” (ব্রহ্মা পুরাণ ) এ সকল সংসারবিরাগ যোগী প্রভৃতি লোকের 
উক্তি; তাহাদের মন অন্য দিকে আসক্ত, শ্রীলোক পাছে তাহাদিগকে সংসারে 
বন্ধ করে, এই ভয়ে তাহারা বনে বাস করিতেন, অথবা ভাহাদিগের কণা শুনিয়া 
পুর্বক।লের মত পুরুষের স্্রীলোকদিগকে ঘ্বণা করিতেন অথবা তাহাদিগের প্রতি 
অসন্যবহার করিতেন এরূপ বল! অন্যায় । বরং নিম্নলিখিত যাজ্জবন্ক্যবচন দৃষ্টে 
বোধ হইবে যে, প্রাচীন কবিরা স্বীলোকদিগকে অতি পবিত্র পদার্থ মনে করিতেন । 
যাহারা সতী তাহাদের ত কথাই নাই, “যেখানে যেবানে তাহাদের পাদস্পর্শ 
হয়, সেইখানে সেইখানেই পৃথিবী মলে করেন যে আমার আর ভার নাই আমি 
পবিভ্রকারিলী হইলার ৷” ( কাশীখঞ্ড ) কিন্তু সামান্যত: পাপচাব্রিনী ভিন্ন অপর 
শ্রীলোকও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন । “সোম তাহাদিগকে শৌচ প্রদান 
করিয়াছেন, গন্ধর্বব তাহাদিগকে মধুরবাক্য প্রদান করিলেন, পাবক তাহাদিগকে 
সর্ধপ্রকারে পবিত্র করিয়াদিলেন। অতএব যোষিদগণ সর্ববপ্রকারে পবিত্র 


হইল ॥” 
ত্রুমশং 


চতুর্থ বর্ম £ একাদশ সংখ্য! 





স্রীলোকের করব) বর্শ্ম 


লাকের পক্ষে কাম়মনোবাকো স্বামীর শুশ্মহ! করাই প্রধান কর্তব্য । 

স্বামী কাণ! হউন খোঁড়া! হউন অকশ্মণা হউন ছষ্ট হউন তথাপি স্ালোকের 
তিনিই পুরু, পুজ্য ও উষ্টদেবতা। তাহার চরণ সেবা করিলেই স্রীলোকের পরকালে 
পরম গতি লাভ হইবে । স্বামীর পর স্বশ্ছজ শ্বশুর পিতামাতার সেব! দেবরাদির 
প্রতিপালন তাহার কর্তব্য । তিনি সমস্ত গৃহকাধ্যে দক্ষ হইবেন । বায়ে সৰ্ব্বদাই 
কুষ্টিত হইবেন, স্বামী পুত্রের বিরহ কখনই কামনা করিবেন লা_আপন ইচ্ছাতে 
কোন কার্য করা তাহার পক্ষে নিন্দনীয় । তাহার ত্রত ধর্শ্ম উপাসনা উপবাস 
কিছুই নাই । শিল্রাদি কার্যে দক্ষা হউন, সে তাহার কর্তব্যের মধ্যে নহে, গুণের 
মধ্যে । কিন্তু তাহা দ্বারা যে ধনসঞ্চয় হইবে তাহাতে ভাহার নিজের কোন 
অধিকার লাই | সে ধন তাহার স্বামীর । পুবের্ই বলা হইয়াছে গৃহকার্য্যে দক্ষ 
হওয়া তাহার প্রধান কর্তব্য । সে সকল গৃহ কর্শ্ম কি বহি পুরাণে তাহার এক 
সংগ্রহ পাওয়া যায় ঘথ।-_ 


“সা শুদ্ধ! প্রাতক্রখায় মমস্বৃত্য পতিং সুত্রং । 
প্রাঙ্গনে মওনং দন্যাৎ, গোময়েন জলেনবা ॥ 
পৃহকৃতাং চ কৃত্বাচ স্বাত্বাপগত্বাপৃহংসতী | 
সুরং বিপ্রৎপতিং নত্ব। পৃজরব়েগদ,হদেবতাং ॥ 
পৃহকৃত্যং হুনিবুত্ত্য তোজ্বরিত্বা পতিং সতী । 
অতিথীন্‌ পৃদ্ধয়িত্বাচ স্বদ্বং ওকে সুখং সতী ॥ 
এইস্থলে সংক্ষেপে আীলোকদিগের অবশ্য কর্তব্য কর্শ্ম উল্লেখ করা হুইল । ইহা 
ভিন্ন অনেক কণ্দী আছে তাহা তাহাদের অবশ্য কর্তব্য নহে অথচ করিলে ভাহাদের 
প্রশংসা হয় । তাহার উল্লেখ তৃতীয় অধ্যায়ে করিব । চ্টীলোকের চরিত্রবিষয়ে 
কতদূর উন্নতি কল্পনা করা হুইয়াছিল জানিতে গেলে তাহাদের কর্তব্য কি কি জানা 


৫২৮" বঙ্গদর্শন [ কান্ধন 


নিতান্ত আবশ্যক । কারণ তাহার! এ গুলি যদি স্ুন্দরজরপে সমাধা করিতে পারেন 
তাহ! হইলেই তাহাদের চরিত্র উত্তম বলিতে হইবে । তাহার পর অমায়িকতা! 
সরলতা প্রভৃতি যে সকল গুণে জগতে মাননীয় হওয়া যায় সেই সকল গুণ 
থাকিলেই তাহাকে অতি উত্রতচরিত্র বলিতে হইবে । অতএব এক্ষণে সামাজিক 
অবস্থা! পর্যযালোচলায় সেই সকল কর্তব্য বিস্তার বর্ণনা লা করিয়! সংক্ষেপে করিস্াই 
জনমত হিলাম । 


স্ত্রীর ধনাথিকার 

ভ্লীলাকের লামান্রিক অবস্থা! যে তত ভাল ছিল না তাহার এক প্রধান প্রমাণ 
এই যে স্ত্রীলোকের ধনাধিকার নাই । নিজে উপাঞ্্ন করিলে স্বামীর হইবে। 
স্বামী যদি দেন, ২০০০ টাকার অধিক দিতে পারিবেন লা। তবে পিতামাতা, 
কল্তার কষ্ট না হয় বলিয়া যে ধন দিবেন তাহা তাহার আপলার । পিতামাতা বা 
স্বামীর ধনে তাহার নিগৃঢ় স্বত্ব নাই অর্থাৎ দালবিক্রয় ক্ষমতা নাই । কেবল 
যাবজ্জীবন ভোগ মাত্র । সে ভোগ আবার সক্ষম বল পরিধানাদি দ্বারা নহে । 
সে ধন কেবল দাবীর পারলৌকিক কার্য্য ও অন্যান্য সংকার্যে নিয়োগ করিবার 
জস্য ॥ পিতার ধন আবার যদি দৌহিত্র থাকে তবেই পাইবেন বন্ধ্যা বা বিধবা 
হইলে সে ধনে তাহার অধিকার নাই । এইরূপে স্বলোক ধনাধিকার ও ধন 
উপাজ্জলে বন্ধিত । তথাপি তাহার পিতৃদত্ত যে নিজ ধন তাহাতে স্বামীরও 
অধিকার নাই । সে ধন স্বামী লইলে তাহাকে স্বাদ দিতে হইবে । লা দিলে 
চোরের ন্যায় দপ্ডগ্রহণ করিতে হইবে । আর সচ্চরিত্র/ বিধবার প্রতি যদি কেছ 
অত্যাচার করে রাজ! তাহার শান্তি দিবেন | শ্রীলোকের ধনাধিকার নাই, কারণ 
তাহার স্বাধীনতা নাই । 


বিধবার কর্তব্য 

মন্থর মতে স্বামীর মৃত্যুর পর প্্রীলোকে অ্রক্ষচর্যয অবলম্বন করিবে | স্বামীর 
ধন পাইলে স্বামীর পারলোৌকিক কাধে নিযুক্ত থাকিবে । ন্বামিকুলে বাস 
করিবে স্বামীর বংশে কেহ থাকিতে পিভত্বশৌরদিগকে ধনদান করিবে লা। স্বামীর 
বংশ নিশ্চল হইলে পিতৃগৃহ আশয় করিবে । সহুমরণ মন্ুর অন্মুমাদিত নহে 
কিন্ত মহাভারতের মধ্যে সহমরণ প্রথার বুল প্রচার দেখা ঘায়। পা মহিষী 
মাদ্রী সহগমন করেন । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, মৃত বীরেন্দ্র বৃন্দের মছিবীর! 
অনেকে স্বামীর অন্থপমন করেন ৷ বিষ্ণু যান্ঞবন্ধ্য ব্যান এমন কি মনু ভির প্রায় 
সকল খবিক্লাই সহমরণের অন্থমোদন করিয়াছেন এবং অন্ুম্থতাদিগের বিস্তর 


১২৮২] ভারত অছিল! ৫২৯ 


প্রশংসা করিয়াছেন । একজন বলিয়াছেন ''যে-্ট্রী সহমৃতা হয় সে স্বামীর সহস্র 
পাপ সব্বেও স্বামী সহিত লসার্দ্ধ ত্রিকোটী বৎসর সর্গ বাস করিবে ।” প্রাশর 
(কেহ কেহ বলেন অক্গির।) আর একজন বলিম্বাছেন যে, সর্পগ্রাহী ব্যাধ যেমন 
বলপূর্ব্বক সর্পকে গর্ব হইতে উত্তোলন করে, সেইরূপ সহমৃতা নারী আপন স্বামীকে 
উদ্ধার করিয়া তাহার সহিত স্বর্গে আমোদ প্রমোদ করে? (দক্ষ ) কিন্তু সহমরণ 
স্বীলোকদিগের অবশ্য কর্তব্য নহে । করিলে পুণা ও প্রশংসা হয় মাত্র । আমরা 
তুতীয় অধ্যায়েও একথার উল্লেখ করিব । সহমব্রণ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন 
দেশে দেখা যায় না । উহা! ভরতবর্ষায় স্্রীলোকদিগের পতিপরামণার পরাকান্ঠা 
প্রদর্শন করিতেছে । সতা বটে সহমরণ পরিণামে অনর্থকর হইয়। উঠিয়াছিল, 
সতা বটে হষ্ট লোকে ষড়যন্ত্র করিয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেককে জলচ্ছিতায় নিক্ষেপ 
করিত । কিন্তু এই প্রথা ধাছাদের দৃষ্টান্তে প্রথম প্রচলিত হয় তাহারা 
নিশ্চয়ই স্বামীর জন্য, পরলোকেও যাহাতে আসামীর সহিত বিচ্ছেদ না হয় সেই 
জন্য, আপনার জীবন স্বামীর চিতায় সমর্পন করিতেন । কলিযুগে বিধবার! 
বিবাহ করিতে পারিবেন বাবস্থা আছে । 


ৃষ্ট চরিআদিপের দণ্ড 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীকে স্বামী সদ্য; পরিত্যাগ করিতে 

পারিতেন । স্ত্রী যদি গৃহকার্ধ্যে অবহেলা করিত বা যুক্ত হস্তে বায় করিত স্বামী 
তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন । স্থরাপায়িনী শ্রী পরিত্যাগার্হা । এই 
সকল স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়। দারাল্গর পরিগ্রহ করার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু 
তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে হইত । স্ত্রীলোক যদি পিতৃধনগবের্ধ গধিবত! 
হয়া! স্বামীর অবহেলা করে এবং পুক্রযান্তরকে আশ্রয় করে তবে রাজা তাহাকে 
কুকুর দিলা! খাওয়াইাবেন এবং তাদৃশ পারদ।রিক পুরুষকে পোড়াইয়া ফেলিবেন । 
সী যদি ব্াযভিচারিণী হয় তবে সে পিতধনে অধিকারিপী হইবে না! 
ব্যাতিচারিণীদিগের ইহ্কালও নাই পরকালও নাই । তাহারা! জারজ পুজ্জ 
উৎপাদন করিয়া উভয়কুল অপবিত্র করে । 

শ্রীন ভুষ্টাহ্ বাকের জায়তে বর্ণসংকর: | 

সংকরে! নরকায়ৈব সুলগ্ামাং কুলশ্যচ ॥ 

প্তন্তি পিতরে! হেবা লুপ্য পিঞক্োদকাক্রহ্া: । শগবদগীতা 


প্রীলোক যদি সমাজনিষিদ্ধ কোন কর্শ্ম করে তাহা হইলে সে ঈহকালে 
পুরুষের শ্যায় দণ্ড পায়। আর পরোলোকে পুক্রুবাপেক্ষা ত্বাবিংশতি গুণ 


8 


৫৩০ বর্জ দর্শন [কান্ত 
অধিক মন্ত্রণ। ভোগ করে ৷ ক্ুত্তিবাস নরক বর্ণনার অবসানে বলিয়াছেন, “এ 
হতে বাইশ গুণ নারীর যন্ত্রণা” | মন্ুস্রীলোকদিগের অনেক স্থানে অভ্র প্রারশ্চিত 
বাবস্থা দিয়াছেন কিন্তু হই একস্লে অধিক বাবস্থাও দিয়াছেল। যাহার! 
আ্লীলোকের প্রতি অত্যাচার করে এবং উহার্দিগকে গ্রলে।ভন দেখাইয়া অধর্শ্ম 
পথে আনয়ন করিবার আন্ চেষ্টা করে ভাহাদিগের “উত্তম সাহস” দণ্ড হয়। 
প্রাচীন কালে যত মস্তি ছিল “উত্তম সাহস” দণ্ডই সর্ববপেক্ষা ভয়ানক । 


তৃতীয় অধ্যায় 
মস্ত্ব্য কথা 


পুর্ববপ্রস্তাবে স্্ীলোকের কর্তব্য কম্মসকল এক প্রকার লংক্ষেপতঃ উক্ত 
হইয়াছে, এক্ষণে বিস্রারক্ধপে এগুলির নির্দশ কর! আবশ্যক । এল্ফিন্ষটোন 
বলিয়াছেন, ব্রাহ্ধণদিণের মধ্যে চরিত্রের বিশুদ্ধিই বিশেষ সমাদরবীয় ছিল। 
কার্ধাকারিনী প্রবৃত্তি অর্থাৎ উন্নতিবিষয়ে তাহাদের তাদৃশ আস্থা! ছিল না। 
সর্ব প্রকারে শাস্বিস্ুখ অন্থভব করা এবং শ্রাণিমাত্রের হঃখবিমোচন করাই 
তাহাদের মতে মন্ুয্যের প্রধান কর্তব্য । শুদ্ধ ব্রা্ষণদিগের মরে] কেন: 
প্রাচীন ধর্শ্মশান্র মাজেরই এই দোব। পাশ্চত্য ঘশ্বশাস্েও স্বদেশোহয় তি, 
সমাজোয়তি প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ নাই । বত্রাহক্মণেরা যে আপনাদিগের মধ্যে 
লির্দোষ নির্মল চরিত্রকেই অধিক আদর করিতেন, হিনস্দুদিগের ধর্শ্মশাস্ত 
পাঠ করিলে তাহার আর কোন সন্দেহ থাকে না। তাহার! যত নিয়ম 
করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই কির্ূপে পাপ স্পশ নাহয় ভাহারই 
জন্য । এখন যেমন সুশিক্ষিত ব্যক্তি মত্রেরই মনে স্বদেশের বা 
সন্ধত্য সমাজের উন্নতি করিব বলিয়া আকাভক্ষা হয়, সেরূপ আকাতক্ষা প্রাচীন 
খমিগণের সধ্যে অতি বিরল ; তাহার! শ্রীলোকাদগের ঘষে সকল কর্তব্য 
কর্শ্ম নিগ্ধারণ করিম। দিয়া গিয়াছেন ভাহাতেও এই দোষ। শ্্রীলোক সর্ব 
প্রকারে পাপশৃশ্য হইবে, ম্বামীপুক্ধের অধীন হুইবে, ইত্যাদি শত শত নিয়ম 
কেবল তাহাদের চরিত্রবিশুদ্ধিকামলায় মাত্র । এই সকল নিয়ম এরূপ কঠিন 
যে তাহা প্রতিপালন কর। নিতান্ত দুর্ধহ । কিন্তু শান্তর দৃষ্টে বোধ হয় ধীহারা 
এই সকল কঠিন নিয়মের অধিকাংশ পালন করিয়া? উঠিতেন তাহাদের গুরুতর 
দোষ সত্বেও প্রশংসা হইত । তাহার এক প্রমাণ অহল্য।। তিনি চিরদিন 
শ্বামিতক্ত। এবং গৃহক।ধ্যে সম্পূর্ণ মনোযোগবতী ছিলেন। তাহার পর ইচ্ছাপুর্বক 


১২৮২ ] ভারত মহিলা ৫৩১ 


ব্যভিচার পক্ষে নিপতিত হন 1* কিন্তু তাহ। হইলেও তিনি এক্ষণে 
প্রতেংশ্মরবীয়াদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইঘাছেন। আবার 
দেখ! যায় অনেকে এই ছকুহ নিয়ম সকল যথাযোগ্য রূপে প্রতিপালন করিয়াও 
স্বীয় বৃদ্ধিমত্তাদিগুণে আনে! অনেক সতকাহ্য করিয়াছেন । ভ্রৌপদী পঞ্চ 
পাগুবের সেব। ও সমস্ত গৃহকার্ধ্য করিয়াও পাগুব দিগকে সর্বদাই নীতি শানে 
পরামর্শ দিতেন । বাক্তবিকও পাগুবদিপের বনবাস সময়ে কৃষ্ণার স্যায় বিচক্ষণ 
মন্ত্রী আর কেছই ছিল লা। 


সাধ্বীদিপের শ্রেণীবিতাপ 


মুনির! যে সকল নিঘ্ম সংস্থাপন করিয়। গিয়াছেন বাহার! সেই সকল নিয়ম 
সুন্দরক্মূপে প্রতিপালন করিয়াছেন ভাহারাই আমাদিগের প্রথন চিত্র । যাহার! 
কোনরূপে প্রলোভনে পতিত না হইয়; যশস্বিনী হইয়াছেন তাহাদের চরিত্রই 
আমর] প্রথম পধ্য।শোচলা করিব । তাহার পরে হাহার। নানাবিধ প্রলোভানে 
পড়িয়াও সম্পূর্ণবূপে আপনাদিগের চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষা! করিয়া গিয়াছেন 
তাহাদিগের জীবনাবলী হর্ণন। করিব । হিম্দুদিগের মধ্যে এই শ্রীস্বভাবের 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন । পাগুববধূ দ্রৌপদী রামগেহিন সীতা এই শ্রেণীর মধ্যে 
প্রধান রূপে গণনীয়া! । সাবিত্রী শকুজ্তল। প্রভৃতি মহিলারা! চরিত্র রক্ষার জন্য 
নানাবিধ কষ্ট পাইয়াছেন সত্য কিন্তু তাহাদের প্রলোভন সামগ্রী অল্পই ছিল । 
সাহার! প্রথনমাক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারেন। 
কিন্ত শেঘোক্ত শ্রেণীর তাহার! কেহই নহেন। গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের একজন 
স্বদক্ষ মন্ত্রী হইলেও উইলিয়ম পিট অপেক্ষা! অনেক নিয় শেণীর লোক ; কারণ 
পিট অনেক প্রলোভনেও ভূলেন নাই । গ্লাডফ্টোনের সময় সে সকল প্রলোভন 
একেবারেই নাই । 


শ্রীলোকদিপের প্রথান কর্তব্য কর্শ্ম পতিসেবা । পতি ভাহাদিগের সব্বস্ব, 
ঠাহাদিগের দেবতা, তাহার সেব।৷ই ডাহাদিগের প্রধান কর্তব্য । ভাহাদিগের 
দ্বিতীয় কর্তব্য গৃহকাধ্য । গৃহস্থের যত কাধ্যা আছে তাহার সসুদয়েরই ভার 
শ্ীলোকের হস্তে । সম্তানপালন স্রীলোকের কর্তবা কর্শ্মের মধ্যে কোন স্থলেই 
উল্লেখ নাই কিন্তু মম বলিয়াছেন 


প্কুঠিবাশস বলিয়াছেন আছলা নির্দ্দেঘী ; সমস্ত ঘোষ উন্দ্রের। কিন্ত বান্দীকি 
তাহা বলেন ন! । হদিও বাল্দীকির কবিতা স্বাথ করা ধায় কিন্তু টীকাকারেরা অছল্যাকেও 
দোষী করিয়া গয়াছেন। 
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উৎপাদনমপত্যস্ক আতঙ্ক পরিপালনং ৷ 
প্রত্যহং লোকহাণত্াকাঃ প্রতাক্ষং শ্রী নিবন্ধ নং ॥ 

অতএব পুত্রের পালনভারও স্ত্রীলোকের হস্তে অপিত হিল। ইহার পর 
কবিদিগের সময়ে স্রীলোকের আরো একটী কর্তব্যকর্শ্ম হইয়। উঠিয়াছিল । 
ক্ষক্িয়াদি সমস্ত ভদ্র পরিবারের মহিলারাই উহা! শিক্ষা করিতেন । উহার 
সাম কলা শিক্ষা । ক্রবিদিগের সময়ে লোক সকল সরল ছিল। বাবুগিরি 
উহাদের তত মনোমত ছিল না। প্রাচীন গ্রস্থাবলীতে স্ত্রীলোকের যে নৃত্য 
প্লিতাদি শিখিতে হইত এরূপ কোন উল্লেখ নাই । কিন্ত কালিদাসাদির সমস্তে 
যখন আধ্যগণ পুর্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিলাসম্থে ময় হইয়াছেন তখন 
নৃত্যগীত ভদ্র মহিলাদিগের নিত্যকশ্ম মধ্যে গণ্য হইয়াছে । তখনই কালিদাস 
লিখিলেল-_ 

গৃহিনী সচিব: সীমিত: প্ৰিয়শিয্যা ললিতে কলাবিধো। 
কক্রপাবিমৃখেন দ্বতুযুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ম্‌ মে হৃতং ॥ বুঘু: 
কিন্তু মহখি ব্যাস স্বকৃত সংহিতায় লিখিয়াছেন-_ 
চাযঘ়্েবাহুগতা শ্বচ্ছা সখীব হিতকর্শ্বম্‌ 
দাসীবাদিই্টকার্ধেষু তাধ্যাতগ্ত.: সদাস্তবেং ॥ 

এই ছুইটী বচনের মধ্যে প্রথমটীতে ‘প্রিয় শিষ্য! ললিতে কলাবিচ্ধী”' এই 
বিশেষণটা অধিক আছে। ইহাদ্বার! বোধ হইল ঝধিদিগের সময়ে নৃত্যগীত 
শিক্ষা চলিত ছিল ন! । আবার ছিতীয়টাতে “ছায়ে বান্ুগত” এই বিশেষণটী 
আছে । তাহাতে বোধ হইতেছে প্রাচীন ঝফিদিগের সময়ে নারীগণ স্বামীর 
সহিত লর্ধজ গমনাগমন করিতেন । 

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল পতিসেব! গৃহকাধ্য, এবং খবিদিগের পর, হৃত্য- 
গীতাদিও, স্ত্রীলোকের কর্তব্যমধ্যে পরিগণিত ছিল । সংক্ষেপতঃ এই স্থির হইল 
কিন্ত বিশেষ পর্যাালো5ন। করিতে গেলে আবার সংহিভাকর্তাদিগের শরণ লইতে 
হইবে। অষ্টাদশ খালি সংহিতার মধ্যে ৮৯ খালি অতি স্বল্পামনতন, তাহাতে 
স্রীচরেত্রের কোন উল্লেখ লাই । আর কযেকখ।লির মধো, মন্থু যেরূপ বৃহৎ গ্রন্থ 
উহাতে স্তীধর্শ্ব তাদৃশ বিষ্তারক্রমে কথিত হয় লাই । যাজ্ঞবন্ধ্য কয়েকটী মাত্র 
কবিতা গৃহস্থ ধ্ম্মের মধ্যে বলিয়। ক্ষান্ত হইয়াছেন । দক্ষ, ব্যাস ও বিষ্ণু বিস্তার 
রূপে স্রীধর্শ্ম কীর্তন করিয়াছেন। এই তিন খানির মধ্যে আবার বিষ্ণুই সর্বাপেক্ষা 
প্রাল । বিষ্ণুর বচনে অর্থ ঘটিত কে(নরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা অল্প । 
দাআভাগকার জীযুতবাহন বিষ্ণু সৃত্র অবলম্বন করিয়াই অতি হছ্র্ধহ অপুজ 
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ধনাধিকার অধ্যায় নিশয় কনিয়াছেন । আমাদেরও সই বিষ্ণুবচনই প্রধান 
আজ্ছয় | শ্রীধশ্ম সম্বন্ধে বিষ্ণুর বচন যথা 


১ম। স্ত্রীলোক স্বামীর সমান ভ্রতচারিপী হছইবেন। বিষ্ণুসূত্রের প্রলিজ্ধ 
টাকাকার নন্দ পণ্ডিত লিখিয়াছেল, স্বামী যে সকল বিষয়ে সং্কল করিবেন 
শ্রীলোকেরও সেই সেই কর্মের অন্থষ্ঠান কর! উচিত । এবং স্মমত সংস্বাপন্দ- 
জশ্য কাণীখণ্ড হইতে “যত্ৰ যত্ৰ কুচি্র্ভূত্ত্র প্রেসবতী৷ সদা” এই বচনটী উদ্ধার 
করিরাছেন । গোতম বলিয়াছেন ধর্শ্ম কশ্টে শ্রী স্বাধীন নহেন । বশিষ্ঠও এই কথ! 
বলিয়াছেন এবং এতৎসমর্থক আনে। এক বচন আছে যথ।, “স্ত্রীভিঃ ভর্তৃবঃ 
কাধ্যমেষ ধশ্মঃ সনাভন$?? ॥ 


২য় । শ্বস্ম শ্বশুর েবতাতিখিদিগের ০সব! । টীকাকার লিখিয়াছেন 
পূর্বেবোক্ত গুরুজনের পাদবন্দনাদি দ্বারা সন্তোষ সম্পাদনই সেবা বা পূজা শব্দের 
অর্থ। দেবতা শব্দে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবত! নহেন কারণ স্ত্রীলোক ইচ্ছামত 
দেবোপাসনা করিতে পারিলে ১ম বচনটার সহিত বিরোধ হয় অতএব উহার 
ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন দেবত। “তসীভাগ্যদাত্রী] গোর্য্যাদিঃ |” সোৌতাগাই 
ল্শলোকেছ গৌরবের বিষয় । যেমন বিদ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণের জোষ্ঠতা ; বলে 
ক্ষত্বিয়ের । সেইরূপ ০সীভাগ্যে নারীর শ্রেষ্ঠতা হয়। যাহার সৌভাগ্য নাই 
সেক্ত্রীর সুখদর্শন করিতে নাই । সৌভাগ্য শব্দের অর্থ স্বামীর ভালবাস! । 
স্বামী যে শ্রীকে ভালবাসেন তিনিই শ্রেষ্ঠ ! 


৩ম । অতিথি সেবা। মনু, গৃহস্থের যে সকল প্রধান কর্তব্য বলিয়া! নির্ণয় 
করিয়াছেন তাহার মধ্যে অতিথি সেবা একটি । উহার নাম ন্ৃযজ্ঞ, উহাতে 
দেবতারাও সন্তষ্ট হন । কিন্তু গৃহস্থ ত নিজে অতিথি সেবা করিতে পারেন লা। 
উহা! ভাহার গৃহিণীর উপর ভার। গৃহিণী যদি সুম্দরকূপে অতিথিসেবা। করিতে 
পারিলেন সে তাহার অল্প প্রশংসার বিষয় নহে । পুর্ববকালে গৃহস্থ মহিলারা 
প্রাণপণে অতিথিলেবায় নিযুক্ত থাকিতেন । কুস্তী বাল্যকালে অতিথিদিশের 
সেবা করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। একদিন হ্ব্ধবাস! খাষি আসিয়। তাহার 
নিকট উত্তপ্ত পায়স ভোজনের ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন । কুন্তী নিতাস্ত অতিথি- 
বৎসল! ; তিনি তেই উত্তপ্ত পাস্থস্পাত্র হন্তে করিয়! ঝবিকে খাওয়াইয়। দিলেন । 
তাহার হত্ত দস্ধ হইয়া শেল তথাপি তিনি কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না) 
দুৰ্ব্বাসা তাহাকে বহুতর প্রশংসা করিয়া তাহাকে অভিলধিত বর প্রদান করিলেন । 


৪র্থ। গৃহসামগ্রীর সংস্কার । কেশব টৈজয়স্ত্ীকার এই স্বত্রের পোষক শংখ 
লিখিত একটা সুদীর্ঘ বচন উদ্ধার করিয়াছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মে তবানীচর্ণ 
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বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্কলিত শংখলিখিত সংহিতার মধ্যে সে বচনটী পাওদা! যায় না। 
বচনের অর্থ এই । 

প্রাত্কালে পাকপাত্রের সংস্কার ৷ গৃহদ্বার পরিফার করা । অগ্নিচর্য্যার আমে 
জন ॥ গ্রাম্যাদি দেবতার পুক্দোপহারোভোগ ॥ স্বামীর পূর্বে গাত্রোদ্খান করিয়া! 
শয়ন সামগ্রীর যত্রপূর্ব্বক রক্ষা । পাকক্রিয়াকৌশল, পরিবারবর্গকে পরিতোষ 
করিয়া আহার করান ইত্যাদি । পূৰ্ব্ব অধ্যায়ে আমর! বহ্তিপুরাপের একটি 
বচনোচ্ধার করিয়াছি তাহার ম শ্মার্থ এইক্লপ । 

৫ম ৷ ৬ষ্ঠ । অভুক্ত হন্ততা ও স্ুশুপ্ত ভাণ্ডতা। পূৰ্ববপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে 
জ্ীলোকের ধনাধিকার নাই । কিন্তু স্বামীর সমস্ত ধনই তাহার । স্বামী সঞ্চিত 
ধন তিনিই রক্ষা করিবেন । আয় ব্যয়ের তিনিই পধ্যবেক্ষণ করিবেন । কিন্তু 
ভাঁহার অনভিমতে কোনক্রপ বায় করিতে পারিবেন না । সকল ঘধষিই বলিয়াছেন 
স্রীলোকে ব্যয়কু৯ হইবেন । "ব্যয়ে চসুক্তহস্তয়া” “বায়বিবঞ্জিতা” ব্যয় 
পরান্মুখী” সকল সংহিতা মধ্যেই পাওয়া যায়। যদি অধিক ব্যয় করেন স্বামী 
তাহাকে ত্যাগ করিয়। অন্য সী বিবাহ করিবেন । লক্ষ্মী বলিয়াছেন আমি ব্যয় 
কুষ্টিতা স্ত্রীলোকের গুহে বাস করি ! স্থৃতরাং ব্যায়কুণ্ঠতা শ্রীলোকের প্রধানতম 
গুণের মধ্যে গনিত হবে ৷ বাত্তবিকও যাহারা অল্প আয়ে সংসারযাত্রী নির্ব্বাহ 
করেন তাহাদের পক্ষে, শুদ্ধ তাহাদিগের পক্ষেই কেন গৃহস্থ মাত্রেরই পক্ষে 
স্ত্রীলোকের ব্যয়কুষ্টতা নিতান্ত প্রয়োজলীয় । 

৭ম । “মূল্য ক্রিম়াস্বনভিরুচিঃ । এই বচনটার প্রকৃত অর্থ অবগত হওয়া 
তুর্ঘট। পণ্ডিতবর নন্দকুমার বলিয়াছেন, মূল ক্রিয়ার অর্থ বশ্টকরণাদি কাব্য 
যাহাকে আমরা এক্ষণে ভাকিনীর কর্মী বলিয়া থাকি । কিন্তু বিষ্ণুর সময়ে কি 
লোকে ডাকিনী যোগিনী বিশ্বাস করিত? ডাকিনী যোগিনী ত তন্ত্র ও পুরাণ 
হইতে উৎপশ্র হইয়াছে । তবে কি উহা দ্বারা অথব্র্ব বেদোক্ত মারণাদি কার্য 
বুঝাইবে? তাহ! হইতে পানে ন।, স্ত্রীলোকের ত বেদে অধিকার ছিল ন1। 
বৃহস্পতি বলিয়াছেন, পান, অটন, দিবাম্বপ্র স্্রীগণের কর্তবা নহে, করিলে দোষ 
হুয়। বিষ্ণুর বচনে হয় ত তাহাই বুঝাইবে । 

৮ম। মঙ্গপাচারতংপরতা । মাঙ্গল্য দ্রব্য হরিদ্র! কুক্কুমাদি ব্যবহার করিবে । 
এবং বৃদ্ধ স্ীৌলোকদিগের নিকট যে সকল আচার শিক্ষা করিবে তাহার পালনে 
সর্ব্বদ! যর্লবতী হইবে ৷ এই আচার গুলি শংখ লিখিত বচনে উল্লিখিত আছে। 
যথা না বলিয়া কাহারও বাটি যাইবে লা! । কোথাও যাইতে হইলে উত্তরীয় 
ছাডিয়! যাইব না, জ্তপাদে কোথাও গমন করিবে না, পরপুরুণের সহিত আলাপ 


১২৮২] ভারত অন্হিল। ৫৩৫ 


করিবে না। বণিকৃ, প্রত্রজিত, বৃদ্ধ ও বৈদ্যাকে নাভি দেখাইবে না। বিস্তৃত বস্র 
পরিধান করিবে । অনাবৃত শরীরে কখন থাকিবে ন। । ইত্যাদি । 

৯ম | স্বামী বিদেশে গেলে শরীরসংস্কার ও পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবে | 
এস্থলে যোগীশ্বর যাজ্ভবন্ধা কহিয়াছেন-_প্রোষিত ভর্তৃক। নারী শরীর সংস্কার 
বিবাহ ও উৎসবদশনি হাম ও পরশৃহগমন পরিত্যাগ করিবে । মন বলিয়াছেন :_ 
যদি স্বামী কোনরূপ বন্দোবস্ত ন! করিয়া বিদেশে গসন করেন, তবে 
স্রীলোক অনিন্দনীয় শিল্প কাৰ্য্য দ্বার। জীবন নির্ববাহ করিবে। এই সূত্রের 
ব্যাখ্যায় টীকাকার সংখলিখিতের একটা স্ুদীর্খবচন উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্ত 


প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে সেটার অনুবাদ করিলাম ন!! পরগৃহ শব্দে টাকাকার . 


লিখিয়াছেল, পিত! মাতা ভ্রাতা শ্বশুরাদির গৃহ ভিসন অন্য গৃহ বুঝায় । স্থতরাং 
স্বামী স্বদেশে থাকিলে স্ত্রীলোকেরা যথা ইচ্ছা! গমন করিতে পারিত তাহার এক 
প্রমাণ পাওয়া গেল । প্রোষিত ভর্তকাদিগের কি কর্ত্ববাকর্ম তাহা যিনি মহাকবি 
কলিদাসের মেঘদূত পাঠ করিয়াছেন তিনিই সম্পুর্ণন্বপে অবগত আছেল । 
প্তিপ্রাণু! যক্ষপত্রী সংবৎসর পর্য্যন্ত একবেশীধরা হইয়! যে কষ্টে সময় যাপন 
করিয়াছিলেন তাহ। পাঠ করিলে সকলেরই মনে করুণ রসের আবির্ভাব হয়। 
যখন যক্ষ পামগিরিতে মেঘকে বলিতেছেন” 


“আলোতে তে নিপততি পুরা! সা বলিব্যাকুলাবা 
মৎ লাদৃন্তং বিরহুতন্থ বা ভাবপম্যৎ লিহ্স্তী । 
পৃচ্ছস্তী বা মধুর বচনাৎ সারিকাৎ পঞ্ররস্থাং 
কচ্চিন্তর্ভ.: প্ররসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ।* 


তথন বোধ হুয় যেন আমরা গবাক্ষ পথে বঙ্গিব্যাকুলা দেহলা-দত্ত-পুষ্প-গণনা- 
তৎপর! আধিক্ষাম! সেই যক্ষপত্রীকে প্রতাক্ষ দেখিতে পাইতেছি । তাহার শরীর 
কৃশ, তিনি বিস্তৃত শয্যার এক পার্শ্বে শয়ানা আছেন, বোধ হইতেছে যেন প্রাচীমূলে 
এক খণ্ড চন্কল! রহিয়াছে । উহাতে আকাশের বিশেষ শোভা হইতেছে না 
কিন্ত দেখিবামাত্র অন্তঃকরণ শোকে আম্নূত হইতেছে । 


১*ম ৷ দ্বারদেশ গবাক্ষ ইত্যাদি স্থানে অবস্থিতি করা হ্ত্রীলোকদিগের 
অন্যায় । কাশীধণ্ডে ইহার বিস্তার দেখিতে পাওয়া! যাইবে । 

১১শ। কোন কৰ্ম্মে ীলোকের স্বাধীনত!| নাই । মন্ত্র বলিয়াছেন, বালিকাই 
হুউক, যুবতীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক, কোন করেই শ্রখিলোক আপন ইচ্ছামত চলিতে 


পারে না। স্ত্রীলোক তিন অবস্থায় পিতা, ভর্তা ও পুজের অধীন হইয়া চলিবে । 
কোন কালেই স্্ীলোকের শ্বাথীনতা নাই | 


। 


৫৩৬ বঙ্গদ পম [ কান্ধম 


১২শ | স্বামীর মৃত্যুর পর জ্রীলোকে হয় কঠোর ত্রক্ষচর্ধযা অবলম্বন করিবে, 
না হয় সহগামিনী হইবে । কেশব বৈজয়ন্তরী প্রণেতা নন্দকুমার এই স্থলে অক্ষ 
চর্ষে!র কঠোর নিয়মগুলি উল্লেখ করিয়াছেন । নন্দকুমার আপন মত সংস্থাপ্‌নার্থ 
কানীখণ্ড হইতে বচন তুলিয়াছেন। কাশীখণ্ডের ব্রক্মচর্ধ্যে ও শ্থৃতিকারদিগের. 
ব্রক্ষচর্যে অনেক প্রতেদ । আবির! ব্রক্মচারীর কর্তব্য কর্্দগুলিকে ভ্রক্মচর্য্য ন্দাখ্য। 
প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ পাঠাবস্থায় ব্রাহ্মপেরা যেরূপ শুদ্ধাচারে থাকে বিধ্বারাও 
স্বামীর মৃত্যুর পর সেইরূপ শুন্ধাচারে থাকিবে, এই তাহাদের অভিপ্রায়।'. কিন্ত. 
কাশীখ শুকার কহেন, বিধবার। ভূমিশয্যা আশ্রয় করিবে । অসময়ে আহার করিবে ॥. 
পরিতৃপ্তি করিয়া আহার করিলে, তাহাদিপের নরক দর্শন হইবে ইত্যাদি । উহার 
নাম অক্ষর নহে । ইহাকে সন্যাস বলিলেও বলা যায়। 
বিষ্ণুসংহিত! প্রায়ই সরল গছ্যে লিখিত ॥ কিন্তু মধ্যে মধ্যে কবিতাও দেখ। 
বায় । শ্রী ধশ্ নির্ণয়ের উপসংহারে নিম্মলিখিত ল্লোকত্রয় দেখা যায়, যথা £ 
নাস্তি স্ীপাং পদক যজ্ঞো ম ব্রত লাপ্ুটপাসনং । 
পতি: শুশঘতে মেন তেন শ্বর্গে মছীয়তে ॥ 
পত্যৌ জ্গীবতি যা যোষিছপবাস ব্রত চরেং । 
আযু: সা হুরতে পডত়ার্ণরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥ 
মতে ভর্কুরি সাধবী স্ত্রী ব্রক্মচর্ছে। ব)নন্যিতা । 
স্বয়ং পচ্ছ ভ্যপূল্রাপি যখ! তে অক্ষচারিণ: ॥ 


এই পধ্যন্ত বিষ্ণুসংহিতার স্রীধর্শ্ব প্রকরণ শেষ হইল । এই প্রস্তাবের মধ্যে 
আমর! জক্ষ ও ব্যাস ভিন্র আর সকল সংহিতারই সমালোচন করিলাম 1 দক্ষ 
সংহিতায় স্ত্রীলোকের কর্তব্য নির্ণয় নাই । কিসে স্বরীালোকের প্রশংসা হায়, তাহ! 
বিশেষকর্ূপে উল্লিখিত আছে । ব্যাস সংহিত! যদিও বিষ্ণুর হ্যায় প্রাঞ্জল নহে, 
তথাপি বিষ্ণুর অপেক্ষা অনেক বিস্তারক্রমে স্্রীচরিত্র বর্ণনা আছে । আমরা এই 
দুই সংহিতার বচনশুলি অনুবাদ করিয়া দিয়া, তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপন করিব । 
পূৰ্ব্ব প্রবন্ধে কাত্যায়্নেরও কোন কথা উল্লেখ করি নাই । কাত্যায়ন সকল 
সংহিতার পরিশিষ্টন্বক্রপ । যে সকল স্থান অস্ক সংহিতায় অস্ফুট, কাত্যায়ন তাহার 
বৈশগ্ক সম্পাদন করিয়াছেন । আর অন্য সংহিতায় বাহার উল্লেখ নাই, কাত্যায়ন 
তাহারহ উল্লেখ করিয়াছেন! প্ন্রঁর কর্তব্যের মধ্যে বিদেশপত স্বামীর অগ্নিরক্ষ! 
একটি প্রধান কার্ধ্য বলিয়া! পরিগপিত করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, সোঁভাপ্য 
দ্বারাই আলোকে জেষ্ট্যত। লাভ করে । সেই-সোঁভাগ্য আবার অগ্নিরক্ষ! দ্বারা লাভ 
হয়। আর মৌভাগ্যবতীর মুখ যদি কেহ প্রাতঃকালে দেখে তাহার সমস্ত দিন 
মঙ্গল হয় তুঙাগার মুখ দেখিলে, সেদিন বিবাদ বিসংবাদে পড়িতে হয়। বিষ্ণু 
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সংহিতার শেষভাগে নারায়ণ জন্বমীকে জিভ্ঞাসা। করিতেছেন, হে লন্মিন ! তুমি 
কোন্‌ কোন্‌ স্থানে বাদ কর? এই প্রশ্বের উত্তর হইলে, তিনি বলিলেন, তুমি 
কীদৃশ স্তীলোকের গৃহে থাকিতে ভালবাস ? তাহাতে লক্ষ্মী উত্তর করিলেন 


মারীধু নিত)ং স্থ(বেকূষিতান্থ পতিত্রতাঙ্থ প্রিশ্নবাদিনীযু 
অমুক্ত হত্তাহ স্ুতাশ্বিতাশ সৃগুপ্ততাপ্ডাহ বলিপ্রিক্সাহ । 
সম্মউবেশ্মান্থ জিতেম্রিন্ৰান্ বলিবাপেতাবু বিলোলুপান্ 
- ঘর্শশব/পেন্ষিতাস্থ দযাক্থিতাহ স্থিতা সদ্বাহং অধুহদেতে তু ॥ 


উত্তমরূপে বিভূষিত, পতিত্রতা, প্রিয়বাদিনী, ব্যয়কুষ্টিতা, পুত্রান্বিতা, অর্থস্ষরে 
যত্ববতী, দেবতাদিগের পুজাপ্রিয়া, গৃহ পরিমাজ্্ঞনতত্পরা, জিতেন্দ্রিয়া, কলহ- 
বিরতা, বিলোলুপা, ধর্শ্ম কর্মে অভিনিবিষ্ট হৃদয়া, দয়াস্বিত৷ নারীতে আমি বাস 
করি। যেমন মধুসুদন আমার প্রিয়, ইহারাও সেইরূপ । অতএব আমরা এই 
লক্ষ্মীর বাক্যে শ্রীচরিত্রের এক অতি সুন্দর চিত্র প্রাপ্ত হইলাম । পূর্বব প্রবন্ধে 
স্রীলোকের যে সকল অতি প্রয়োজনীয় কর্তবা বলিয়া নির্ণাত হইয়াছে, তাহা 
সম্পাদন করিলে ও কলহবিরতা, পুক্রবতী, ইক্দ্রিমসংযমবতী, দয়াশ্িভা হইলে, লক্ষ্মী 
তাহার গৃহে চিরদিন বিরাজ্রমানা থাকিবেন । বাস্তবিক অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ 
যে সময়ে মনু যাজ্ভবন্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ দংহিতাকরণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন 
স্বরীচরিত্র অতিশয় উদ্ভুত ছিল । এ স্বধিগণ সতামাত্র আশ্রয় করিয়াই স্মাতিসংহিতা 
প্রন্তত করিয়াছেন । তাহারা স্রীচর্নিত্র যতদূর উন্নত হইতে পারে, তাহার উত্তম 
উত্তম চিত্র দিয়! গিয়াছেন / কিন্তু পৌরাণিকগণ সত্যের প্রতি তাদশ আস্থা না 
করিয়া$. অতি কঠোর নিয়মাবলী প্রচার করিয়াছেন । পুরাণসম্মত উন্নত চরিত্র 
স্রীলোক কেবল কবিদিগের মানসমধ্ো থাকিতে পারে । রক্ত মাংসময়। সংসারে 
সেরূপ রমনী থাকিতে পারে না। 


শ্বৃতিসংহিতায় আর একটী উৎকৃষ্ট প্রীচরিত্রের 'ববরণ ব্যাসলিখিত গ্রন্থে পাওয়া 
যায় । আমর! এই স্থলে তাহার সবিষ্তার অন্থবাদ করিয়! দিব । 

“পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, পিতৃব্য, জ্ঞাতি, মাতা, বয়স বিভা ও বংশে সদৃশ 
বরে কন্তা সম্প্রদান করিবেন |. পূর্বব পূর্বেরর অভাবে পর পর ব্যাক্তি দান 
করিবেন! সকলের অভাবে কন্যা স্বয়ন্বর করিবেন । + * ৩ পূর্ব্বকালে স্বয়স্ভু 
আপনার দেহকে ত্বধাপাটিত করেন। অর্দ্ধের দ্বারা পত্নী ও অপর অর্দ্ধের দ্বারা 
পতির উৎপত্তি হয়, এই সুতি আছে ।* ষ্ত দিন পর্য্যন্ত বিবাহ না করা যায়, 
তত দিন পুরুষকে অর্দ্ধ কলেবর বলিতে ছইবে। শ্রুতি আছে অঞ্ধ দেহ 
জন্যে না কিন্তু দস্মাইতে পরে । এ ৬ * বিবাহানস্তর অগ্নি ও পত্নীর সহিত, 


৫৩৮ বঙ্গদর্শন [ কান্তন 
গরহনিশ্মাণ করত বাস করিবে। আপনার ধনে জীবিকা নির্বাহ করিব্রে এবং 
বৈতান অগ্নি নির্বাণ হইতে দিবে না। ধর্শ্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গলাভে স্ত্রী 
পুরুষ সর্বদা একমনা হইবে । এবং একরুপ নিয়ম করিয়া চলিবে । আ্ীলোকের 
পক্ষে ত্রিবর্গ সাধনের কোন স্বতশ্্র পথ লাই । শাস্মবিধির ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়া 
অথবা অতি দ্বেষ করিয়াও স্বতশ্ত্র পথের উল্লেখ পাওয়া যায় লা। স্ত্রী স্বামীর 
পৃবেধ শয্যা হইতে গাত্রোখান করিয়া আপনার দেহ শুদ্ধি করিবে । শয্যা 
তুলিয়া রাখিবে এবং গৃহমার্ছন করিবে । অগ্ভিশালা ও অঙ্গনের মার্ল্জন ও 
লেপন করিবে । তাহার পর অগ্নি পরিচর্যযার কার্যা করিবে ও গুহ সামগ্রী 
সকলের তবাবধারণ করিবে * * ও এইরূপে পুর্বাহ্ন কৃত্য সমাপন করিয়। 
গুরুদিগের পাদধন্দনা করিবে এবং গুরুজছন প্রদত্ত বস্সালক্কার সকল ধারণ করিবে । 
কায়মনোবাকো পতিসেবাতংপরা হইবে । নিশ্ঘলচ্ছায়ার হ্যায় শ্বাধীর অনুগত 
থাকিবে । স্বানীর হিতকাধ্যে সখীর হ্টায়। আদিষ্ট কার্যো দালীর গ্যায় নিয়ত 
তৎপরা হইবে | তাহার পর অন্ন প্রস্তত করিয়া, স্বামীকে এবং অন্যান্ত 
ভোক্দবর্গকে ভোজন করাইবে । পরে স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া অবশিষ্ট যে কিছু 
অল্লাদি থাকিবে সয় ভোক্তল করিয়া দিবসের শেষভাগে আয় ব্যয় চিন্তায় 
লিঘূক্তা থাকিবে । এইরূপ প্রত্যহ করিবে । স্বামীকে উত্তমরূপে আহার 
করাইবে । আপনি অনতিতৃপ্তরূপে আহার করিয়া গুহ নীতি বিধান করিবে 
এবং সাধু শয়ন আন্তীর্ণ করিয়া পতির পরিচর্য্যা করিবে । স্বামী শয়ন করিলে, 
ভাহারই নিকটে তাহারই পদে মনোনিবেশ করিয়া শয়ন করিবে |” এই পর্য্যস্ত 
স্রীলোকের নিত কর্ম্ম গেল । ইহাতে পুর্ব প্রবন্ধ হইতে কিছুই নূতন নাই। 
কেবল কিছু বিস্তার আছে মাত্র । ইহার পরে স্ত্রীলোকের কতকগুলি অতি 
প্রয়োজনীয় গুণের কথা উল্লেখ আছে । যথা__শ্রীলোকের যেন কোন বিষয়ে 
অনবধানতা না থাকে । তাহার যেন মনে থাকে তাহার নিজের কোন কামনা 
নাই । ইন্দ্রিয় সংযমে তিনি যেন সব্ধদা যত্রসল। থাকেল । তিনি কখনই 
উচ্চস্বরে কথা কহিবেন না। অধিক কথা কহা। পরুষ বাক্য ব্যবহার ও স্বামীর 
অপ্রিয় কহা তাহার পক্ষে দৃষপাবহ । তিনি যেন কাহার সঙ্গে বিবাদ না করেন 
এবং নিরর্থক প্রলাপ বাক্য ব্যবহার না করেন ব্যম্স অধিক লা করেন এবং 
ধশ্পার্থ বিরোধী কোন কার্য্য ন! করেন । সাহ্বী শ্ীর পক্ষে প্রমাদ, উলদ্মাদ, 
কোপ, ঈর্ধ্যা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ধূর্ততা, নাত্তিক্য 
সাহস, চৌরখ্য ও দন্ত পরিবজ্রলীয়। এই সকল্প পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে 
পতিসেবাতংপর! হইলে ইহকালে যশ: ও পরকালে স্বামীর সহিত ত্রাঙ্ছ সালোক্য 
প্রাণ্তি হয়|” 
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ব্যাস সংহিতায় এই স্রন্দর পরিস্কার দীর্ঘ বর্ণনার পর আনাদিগের আর মন্তব্য 
প্রকাশ বৃথ!। ইহ! পাঠ করিলেই স্মৃতি সংহিতাকারের! স্ত্রীলোকের চরিত্র 
বিষয়ে কতদূর উল্লতি কল্পন। করিয়াছিলেন তাহ! স্পষ্টর্ূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে । 
এক্সপ সর্ব্বগুণসস্পন্প। রমশী অতি বিরল হইলেও ইহার মধ্যে বহুতর শুণশালিনী 
রমণী প্রাচীন ভারতবর্ষে, এমন কি এখনও অনেক দেখা যায়। কতকগুলি 
অধুলাতন বাবুদিগের সংস্কার আছে আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের 
বিভাশিক্ষার নিয়ম ছিল লা স্থুতরাং এতকালঙ স্রীলোকে কেবল দাসীবৃত্তি ও 
কলহ করিয়া সময়াতিপাত করিয়াছেন কিন্ত ঠাহাদিগের একবার অন্ততঃ ব্যাস 
সংহিতার বচন কয়েকটা পাঠ করা কর্তব্য । প্রশিলোকের হস্তে শুদ্ধ দাসীর 
কর্শ্ম মাত্রের ভার ছিল লা তিনি আয় ব্যয়ের চিন্ত! করিতেন তাহার নাম দেশ- 
সানী । ব্যাস সংহিতা পাঠ করিয়া বরং বোধ হয় স্্রালোক যদি দেওয়ান 
হইতে দাসী পৰ্য্যন্ত সকলেরই কার্য্য করিল পুরুষের কাধ্য কি? স্রীলোকের 
মানসিক উন্নতি কিরূপ ছিল তাহারও কতক প্রমাণ স্মৃতি শান্তু হইাতে পাওয়া 
যায়। ব্যাস ম্পরই বলিয়াছেন প্রীলোকে যেন নাস্তিক না হয় এবং আর একজন 
বলিয়াছেন স্ত্রীলোক যেন হেতুবাদ শাস্র শিক্ষা না করে । হেতুবাদ করিতে বারণ 
করায় ও লাস্তিক্য নিষেধ করায় স্পষ্ট অবগতি হইবে যে নারীগণ পূর্ববকালে 
হেতুবাদ করিতে শিখিত এবং অতি হ্রহ ঈশ্বরতত্ব নিরূপণ বিষয়ে সময়ে সময়ে 
চিন্তা করিত । দক্ষলংহিতা সুহ্মমানুস্বহ্মমরূপে স্ীলোকের কর্তব্য বা শুণ নির্ণয়ে 
যত্স করেন নাই । তিনি উহাদের প্রধান প্রধান গুণের প্রশংসা করিয়াছেল । 
এবং সংক্ষেপতঃ উতক্্ শ্রীচরিত্রের একটা উদাহরণ দিম্সাছেন । “পান্দি যদি 
স্বামীর মন বুবিয়া চলেন এবং গাহার বশানুগা হল তবে গৃহাশ্রমের ন্যায় আশ্রম 
আর নাই । তাহ! হইলে সেই স্ত্রীলোক হারাই ধশ্ম অর্থ কাম এই ত্িবর্গ 
ফল লাভ হয়। যদি বর্তমান সময়ে সেেহবশতঃ স্্রীদিগকে স্বেচ্ছাহ্থরূপ 
ব্যবহার হইতে নিবারণ ন! কর! যায় তবে উপেক্ষিত ব্যাধির ন্যায় সে পশ্চাৎ 
কণ্টের কারণ হয়” শ্রীলোকদিগকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিবার কথা! মন্থুতে 
উক্ত আছে আর পুরুষের ন্যায় উহাদিগকে তাড়ন করার কথাও শংখ সংহিতায় 
আছে | যথা-_“লালনীয়া সদ! ভ্যব্যা তাড়নীয়া তথৈবচ । লালিতা তাড়িত! 
চৈব স্ত্রী শ্ৰীৰ্ভবতী নান্যথা।” এবং এই নিমিত্ত দক্ষও বলিলেন প্রথম অবধি 
সশ্রীলোককে শাসন কর! বর্তব্য। ““অস্থকুলকানিনী মিষ্টভাষিনী দক্ষা সাধ্বী 
পতিতব্রতা জিতেক্দ্রিয়! স্বামিভক্তা! নারী দেবতা, সে মান্ছুষী নহে ৷” শযাহার রমণী 
অস্থকুলকানিণী ভাহার এইখানেই স্বর্গ * ৬ ৬ এইরূপ পরস্পর গ।ঢাজুরাগ স্বর্গেও 
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৫৪ বঙ্গদর্শন [ কান্ত 


হলভ। কিন্ত হদি একজন অদুরাগী ও আর একজন অনন্থরাগী হয় তাহ! 
অপেক্ষা কষ্টকর আর কিছুই নাই। গৃহে বাস স্থখের জন্য সে সুখের পত্রীই মুল । 
সেই পত্নীর বিজ্ঞ! বিনয়বতী ও স্বামীর বশান্থগা হওয়া নিতাস্ত আবশ্যক । যদি 
রমণী প্রবর্দ। খিদা! হয় এবং যদি উভয়ের একমন না হয়, তাহা। অপেক্ষা হ্খ 
আর নাই । * * ৬ জলোৌকা কেবল রক্ত শোবণ করে কিন্তু তুষ্ট রমণী ধন, বিত্ত, 
বল, মাংস, বীর্য, স্থখ শোষণ করিতে থাকে। বালাকালে সাশঙ্কা, আর 
যৌবনে বিমুখী হয় এবং আপনার বৃদ্ধ পতিকে তৃপতুল্য জ্ঞান করে। অন্ুকূলা, 
মিষ্টভাবিপী, দক্ষা, সাধ্বী, পতিত্রতা রমলীই লক্ষ্মী তাহাতে আর সন্দেহ নাই । যিনি 
নিত্য হৃষ্টমন হইয়া যথাকালে যথাপরিমাণে স্বামীর শ্রীতিকর কার্ষো নিযুক্ত 
থাকেল, তিনিই ভাৰ্য্যা । ইতরা জরা 1” 


হু ও ছু অধ্যায়ের সংক্ষিল্যার্থ 


এতদূরে শ্মতিশান্রীয় শ্রীধর্শ্ম সমালোচনা! সমাপন হুইল । এই সমুদায় পাঠ 
করিলে প্রাচীনকালে সপ্যালোকদিশের কিরূপ সামাজিক অবস্থা ছিল এবং কি কি 
গুণ থাকিলে শ্রীলোকে প্রশংসলীয়া হইতে পারিতেন তাহা কথন্ধিতৎ অবগত হওয়া 
যাইবে ॥ প্রথমতঃ অতি প্রাচীন কালে বিবাহের নিয়ম ছিল না । বিছ্যাসাগর 
মহাশয়ের বহুবিবাহ ধৃত ম্বেতকেতু ও দীর্ঘতমার উপাখ্যান পাঠ করিলেই তাহা 
জানিতে পার! যায় । আমাদের সে কথার কোন প্রয়োজন ন! থাকায় তাহার 
আলোচনা করি লাই । বিবাহের নিয়ম সংস্থাপন হইলেও অনেক দিন পর্য্যস্ত 
কন্যার উপর বর ননোনীত করিবার ভার থাকিত। এবং যদিও পিতা যাহাঁকে 
হয় কন্যাদান করিতে পাল্লিতেন ভাহাকেও শান্সরকঘিত পুণশালী বরকেই কল্যা 
সম্প্রদান করিতে হইত । অন্যকে দিলে কাহার পাপ হইত ও ইহলোকে অপযশং 
হইত । বর ইচ্ছা হইলেই শ্ীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করিতে পারিতেন 
লা। শ্রীলোকের উপর যে কেবল দাহ্য কাধ্য মাত্রেরই ভার থাকিত এমন নহে 
পৃহ্নস্থের যে গুরুতর কাৰ্য্য, সাংসারিক আয় ব্যয় চিত্ত! ও ধনসঞ্চয় তাহার ভারও 
স্ত্রীর উপর অর্পিত হইত । এবং বিদেশগভ স্বামীর অগ্নি রক্ষায় কেবল দ্র 
অধিকার ছিল। যদিও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল না তাহার! ইচ্ছামত স্মাজাছি 
স্থলে বাইতে পারিতেন । তাহার। যদিও সর্ব্বত্র দায়াধিকারিপী হইতে পারতেন 
না তাহাদের নিজ্দের বন কেহই কৌশল বা বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে পান্নিত 
না; করিলে চোরের ন্যাপ দণ্ডগ্রহণ করিতে হইত | স্বামী যদি শ্তীর ধন গ্রহণ 
করিয়। অন্য স্ীতে আসক্ত হন, গাহা! হইলে সুদশুদ্ধ টাকা রাজা দেওয়াইবেল । 
যদিও শাশ্ে কোনস্থানে স্পষ্ট লেখা নাই যে বহুবিবাহ করিও না তথাপি 


১২৮২] ভারত মহিলা ৫৪১ 


বনু বিহাহের এত নিন্দা আছে যে বজব্বাহ মা করাই যেন ভাহাদের উদ্দেশ্য 
রামায়পের অযোধ্যাকাণ্ড, এক প্রকার বহুবিবাহকারীকে গালি দেওয়ার জন্য 
বলিলেই হয়। কালিক! পুরণে চন্লের রাজ যনক্মম। রোগোংপকি বহুবিবাহ পাপের 
প্রতিফল । ক্রুবোপাখ্যানেও বহুবিবাহের দোষ স্পষ্টক্ূপে দেখিতে পাওক বায় । 
বিধবাবিবাহ যদিও কজিবুগের জন্য মাত্র কিন্ত অন্যান্য যুগে ত্রস্কচর্য্য মাত্র ব্যবন্থ!। 
পৌরাণিক খাবির। এবং সংহিতা সমূহের টাকাকার মহাশয়ের! বিধবাদিগের বে 
কঠোর অ্রত নির্দেশ করিয়। দিয়াছেন প্রাচীন কবিরা তাহার দিক্‌ দিয়াও বান 
নাই ৷ নিষ্ঠুর সতীদাহ মন্ুলংহিতায় পাওয়া যায় লা.যাজ্ঞবন্কা সংহিতায় আছে। 
বোধ হুয় সতীদাহ অনার্বযদিগেন্র মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাজ্দবস্ষোর বাড়ী 
মিথিলায়, ম্থিলাম্ম অদ্ঠাপি অনাধ্য জাতির ভাগ অধিক । তিনি যে দেশের 
জন্য সংহিত। রচনা করেন, তথায় ইহার প্রচার দেখিয়া, উহা! বিধিবদ্ধ করিয়াছেন! 
বিষ্ণুসংহিতায় নারায়ণ লক্ষষীসমেত দেবদেবী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন | মন্থর সময়ে 
বা! বেদে বিষ্ণুর নামও নাই । সুতরাং বোধ হয়, মন্থর অনেক পরে বিষুণসংহিতা 
রচনা কর! হয়, যখন রচন! হয়, তখন আর্যা জাতীয়েরা অনেকাংশে অনার্যাদিপের 
আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন । স্ত্রীলোকের। যে লেখা পড়া শিখিতেন, তাহার 
ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় । শান্সের সর্বত্রই স্্রীলোকদিগের প্রতি সদ্যবহার 
করিতে উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । উহাদের উপর অসন্ধ্যবহার করিলে, সে গৃহে 
লক্ষ্মী থাকেল না । অন্যান্য অনেক ক্রাতিরর মধ্যে যেমন বিবাহ ইন্দ্রিয় স্থথ- 
তোগের জন্য, আধ্যদিগের মতে তাহা! নহে, তাহার! সম্ভান্লাভ মাত্রের জন্য 
বিবাহ করিতেন । লৈষ্ঠিক ব্রহ্ষচারীরা অবিবাহিত থাকিতেন, কিন্তু অগস্ত ও 
অরৎকারু উপাখ্যান পাঠ করিলে বোধ হয়, ইহার। কেবল পিতৃবংশ রক্ষার জন্য 
বিবাহ করিয়।ছিলেন । 


স্বৃতিসস্মত উৎকৃষ্ট মানী চরিজ 


রিবাহ--প্রথ! প্রচলিত হওয়ার পর অবধি স্ত্রীলোকে স্বামী ভিল্ন জন্য 
পুরুষের সহবাস করিতে পারিতেন না । করিলে ভাহার ইহকালে স্বরস্ত শাস্ডি- 
€ভাশ্থ, করিতে হইত, এবং পরকালে অনস্ত নরকের ভয় খাকিত | আ্্রীলোকে 
স্বামীকে দেবতার ম্যায় দেখিতেন ৷ স্বামীর গৃহকাধ্য, অভিথিসতৎকার, দেবগুজ! 
ইত্যাদিতে তাহাদের আসক্ত থাকিতে হইত । শ্বামী পতিত ব। পলাতক হইলে, 
অন্য বিবাহ করিবার যদিও বিধি দেখা যায়, সে শুদ্ধ কজিষুগের জন্য । অন্যান্য 
যুগে স্বামী পতিত কুণষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেও যে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহাকে 
কুক্ুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে । এইরূপ সামাজিক নিয়ন পালন করিয়া 


৫8২. বঙ্গদর্শন [ কান্ধস 


দ্রী যদি সরল ্বভাব। দয়ালু গুরুত্বনে ভক্তিমতী, পুজাদিতে স্মেহশালিনী এবং 
পতিপরায়ণ! হইলেন, তবে তিনি শ্রীলোকদিগের মধ্যে প্রধান! ও পূজনীয়! বলিয়। 
পরিগণিত হইতেন | হেতুবাদ ও নাস্তিক্য স্ত্রীলোকের পক্ষে নিযিদ্ধ। তাঁহার! 
ঈশ্বরপুূরারপ। হইবেন । তর্কে প্রবৃত্ত হইবেন ন! এবং হৈতুকীদিগের অর্থাৎ যাহার। 
ধৰ্ম্ম বিষয়ে হেতুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের ও যাহারা শ্বধর্শ্ম ত্যাগ করিয়। সঙ্গ্যাস 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগের সঙ্গ সাধু স্ত্রী সর্ববতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন । 
কোনক্ূপ সাহসকর্শ্যে হ্ুশিলোক কথন প্রবৃত্ত হইবেন না । স্বামী পুক্তাদির হস্ত হইতে 
আপনাকে স্বাধীন করিতে কখন চেঠা করিবেন ন! । সংস্কৃতে স্বৈরিণী অর্থাৎ স্বেচ্বা- 
চারিণী এবং ব্যতিচারিণী এক পধ্যায়ের শব্দ । কুলট! শব্দ যদিও এক্ষণে হই অর্থে 
ব্যবহার হয়, তথাপি অধুনা উহার অসদথ্‌ই বহুল প্রয়োগ দেখা যায় । 

অত্যস্ত অভিমান, সকল কার্ধো অনভিনিবেশ, ক্রোধ, ঈর্য্যা ত্যাগ করিলেই 
স্ীলোক জগতের মাননীয়। হইবেন। বঞ্চনা, হিংসা, অহঙ্কার। স্ত্রীলোকের 
সর্কপ্রকারে পরিহরণীয় | লজজ্ঞা! স্ত্রীলোকের ভুষণ, পরত্ঃখ দর্শনে কাতর হওয়া 
ও পরের ছন্দাশুবর্্তন কর! শ্ীলোকের প্রধানতম গুণের মধ্যে গণনীয়। পরিকার 
থাকা প্রাচীন কষিরা বড় ভালবাসিতেন । ক্ঠাহাদের কবিপত্রাও সর্ববদ। আপন 
শরীর ও গৃহদ্ধার ও তৈজসপ ত্র পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন। অপরিষ্কার ও অশুচি 
গৃহে লক্ষ্মী কখনই আসেন না এই তাহাদের সংস্কার | শ্রীলোক যে অলঙ্কারপ্র্রিয় 
হয় তাহা কবিরা সমাক্রূপে অবগত ছিলেন । এই জস্য তাহার। বলিয়া গিয়াছেন, 
পিতা, মাতা, শ্বামী প্রভৃতি শ্ীলোকের আস্পীয় বান্ধব ও অতিভাবকের! স্ব্বদা 
তাহাদিগকে অলস্কারাদি দান করিয়া সন্তষ্ট রাখিবেল ৷! কিন্তু তাহার! আরও নিয়ম 
করিয়াছেন যে, স্্রীলোকে নিজে কোনরূপ ব্যয় করিতে পারা.বন না । ব্যয়কুণ্ডত।! 
শ্রীলোকের প্রধান শুপ বলিয়া। ভাহারা নানা স্থানে শির্দেশ করিয়াছেন । ধর্শ্ম 
বিষয়ে স্বামী ও স্রীর একমত্য অতীব প্রয়োজনীয় ॥ যদি স্বামী শাক্ত হন ও স্ত্রী 
বৈষ্ণবী হন, তাহ! হইলে কিরূপ উচ্ছ আ্খল। ঘটে এদেশীয় কাহারই অবিদিত নাই । 
এজস্ক কবির! নিয়ম করিয়াছেন ( এমন কি বিষ্ণুর প্রথম সুত্রই এই ) যে, স্ত্রীলোক 
্বামীর সমান ভ্রতকারিপণী হইবেন 1 তেমন অন্যান্য বিষয়েও আ্্রীলোকের 
'্যাধীনত। লাই, সেইরূপ ধর্শ্ম বিধয়েও তাঁহাদের , স্বাধীনত। নাই ॥ আলির! যেমন 
সৌভাগ্য অর্থাৎ স্বামীর ভালবাস! দ্রীলোকের -শ্রেষ্ঠতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ 
করিয়াছেন সেইন্শ তাহার! নির্দেশ করিয়াছেন যে লক্জ্বাশীলা গৃহকার্য্যতৎপ্র! 
পতিপরায়ণা স্রীলোকের স্বামী হওয়াও আল্্ পুণ্যের বলে হয না । স্ত্রী যদি বাধ্য 
ও বশীভূত হইলেন, তবে স্বর্গে ও মর্্যে প্রতেদ কি? যদিও তাহারা স্রীলোককে 
সংস্বভাব শিক্ষা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাড়না করিতে বলিয়াছেন, কিন্ত সম্গু 
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বলিয়াছেন, সদ্বাবহার দ্বারা, যাহাতে স্ত্রীলোক আপন ইচ্ছায় আপন আপন কাধ্য 
করিতে যত্ব করে তাহাই করিবে । যদি তাহারা আপন ইচ্ছায় না করে, তবে 
তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কে স্বন্ীতি শিক্ষা দিতে পারে? “কায়মনো।বাক্ে বিশুদ্ধ! 
রমণী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অন্ুুগম্ল করিবেন, সখীর ন্যায় হিত কর্মে তৎপর! 
হবেন দাসীর ন্যায় আজ্ঞ| পাললে বত্রবতী হইবেন 1” কেহ ম্বে বলিয়াছেন 
কলহ করা আমদিগের দেশীয় স্্রীলোকের কার্ধা মেটা তাহার অন্যায় বল! 
হইয়াছে, যেহেতু শান্ত কঙ্সহবিরতাদিগের ভুরি ভুরি প্রশংসা শুনিতে পাওয়া হায়। 
প্রিয়ব।দিনশী ও কলহশুন্য! রমণী লক্ষ্মীর আবাস ভূমি । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে আমাদের দেশে অগ্ভাপি ভোগের জন্য বিবাহ কর! 
ছয় মলা; বংশরক্ষাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য । ক্রহিগণ আরা ও স্বামীর সম্বন্ধ 
আরে। দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছেন । জী ও পুরুষ পরস্পর পাপ পুণোর অংশভাগী । 
এক্সপ নিপ্পম আর কোথাও নাই । নারায়ণ ব। ত্রহ্ম প্রথম আপন শরীরকে ছ্বিখণ্ড 
করিয়া! স্ত্রী ও পুরুষ সবি করিমাছেল । বিবাহের পর আবার সেই হই শরীর 
এক হইয়া যাস । “অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসালি” এই শ্রুতি । সানীর 
স্বকৃতিতে শ্রী স্বগগামিনী হয়েন আ্রীও স্বামীকে অপার নরক হইতে উদ্ধার করিয়। 
তাঁহার সহিত সুখে স্বর্গে বাস করেন । 

প্রথম অধ্যায়ে যেরূপ নারী চরিত্রের তুলনা ওঁতকর্ষ বর্ণনা করা গিয়াছে তাহার 
সহিত তুলন। করিলে স্ঘৃতিকারদিগের লারীচন্রিত্র কোন অংশেই নূন নহে। স্মেহ 
প্রব্বত্তির উপর ব্যাসের বিলক্ষণ দি আছে । দয়া, পতিভক্তি, পিতৃতক্কি, অপত্য- 
স্নেহ যতই অধিক থাকিবে ততই তাহাদের চরিত্র অধিক উৎকৃষ্ট হইবে । শ্রীলোকের 
বুদ্ধিবৃর্তির উন্নতি বিষয়ে খষিরা কোন মতেই অসম্মত নহেন। তাহারা 
সংসারের আয্ব্যগ্স চিন্তার ভার আ্পীলোকের হস্তে অর্পণ করিম্নাছেন এবং 
বহুতর উহাদিগের কর্তব্য কর্শ্মের মধ্যে নির্দেশ করিয়া উহাদের কর্শ্মক্ষমত! বিলক্ষণ 
উত্তেজিত করিয়াছেল। কিন্তু শ্রীলোকদিগের স্বাধীনতা নাই । সুতরাং 
স্বাধীনতা থাকিলে যে সকল মনোবৃত্তির আবির্ভাব হয় তাহার একটাও উহাদের 
নাই । এমন কি ধর্ম বিষয়েও প্রীলোকের! আপন আসন মতানুসানে কার্য 
করিতে পার্রে-ন্থা। সুতরাং যে'ধর্্ঘনিষ্ঠতার অন্য বহুতর ইউরোপীয় নারী বিখ্যাত! 
হইয়াছেন সে প্রবৃত্তি উহাদের "প্রবল হইতে পায় নাই। জল হাউর্ডের গৃহিষী 
স্বামীর সহিত দেশে দেশে ভ্রষণ করিয়! যেরূপ পরহিত ব্রতে সমস্ত জীবন যাপন 
করিয়াছেন তাদৃশ রমণী আমাদের দেশে একটাও দেখা যায় লা! । আমাদের দেশের 
আীলোকের। স্বয়ং রাজ্যশাদন করিতে পারেন না । স্ুতরাং যে সকল গুণে কুইন 
এলিজ্ঞাবেথ বিখ্যাত হইয়াছেন আমাদের দেশীয় রমনীদিগের সে শুণ থাক! অসন্তব। 








নগরের সম্লিকটন্ছ কানন মধ্যে শাকাসিংহ মৃত্যাশয্যায় শয়ন করিয়া 
কু হদছেন তাহার বদলমণ্ড প্রশান্ত এবং তাহাতে মৃত্যু ঘন্ত্রণার লক্ষণ 
কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চতুৰ্দ্দিকে স্থবিরমণ্ডলী তাহাকে বেষ্টন করিয়া! 
রহিয়াছেল, সকলেরই যৃণ্তি প্রশাস্ত ও গম্তীর-_দৃশ্টটা দেখিলে বোধ হয় যেন 
দেবতাগণ কোন অলৌকিক কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন । কানন নিশ্তক্ক, চরাচর 
নিস্তব্ধ, চতুদ্দিক গস্ধীরভাবে পরিপূর্ণ, এমত সময়ে বুদ্ধদেব কহিলেন “ভিক্ষুগণ ! 
যদি তোমাদিগের বৃদ্ধ, ধর্ম, সঙ্বঘ এবং মার্গ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা 
এই সনয় ভল্জন করিয়া লও,’ ভগবান বারত্রয় এই কথা বলিলেন কিন্তু কেহই 
তাহার প্রত্বাত্তর করিল না, ভিক্ষুরন্দ নিস্তন্ধে উপবেশন করিয়া ব্রছিলেন । 
বুদ্ধদেব পুনর্ব্বার বলিলেন, “হে ভিক্ষুব্ন্দ! আমি তোমাদিগকে এই শেষবার 
উপদেশ দিতেছি যে পৃথিবীর সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর এজন্য তোমরা নির্ববাণ 
কামনায় জীবলক্ষেপ কর 1” তিনি এই শেষ বাকা বলিয়া ৮৭ বংসর বয়ঃক্রমে 
সংসার পরিত্যাগ করিলেন । ভগবানের মৃত্যুর পর অহ“তগণ কহিলেন বুদ্ধদেব 
নির্ববাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন / ভগবানের মৃত্যুর বহুকাল পর একদ। নাগসেন 
মগলাধিপতি মহারাজ মিনিন্দকে্ কহিলেন “বহুগুপসম্পন্জ ভগবান্‌ জীবিত 
আছেন ।” তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন “তবে তিনি কোথায়?" আচার্য্য 
নাগসেন কহিলেন “জগবান্‌ নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার আর জস্মগ্রহণ 
কিয়! ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ন!। তিনি এখানে, সেধানে বা অন্য কোন 
জ্বানেই বর্তমান নাই | অগ্নি নির্বাণ হইলে তাহা কি এখানে বা সেখানে 
আছে বল! যাইতে পারে? এইরূপ আমাদিগের তগবান্‌ নির্বাণ প্রাপ্ত 


এর সপ: ৪ 





লি বোন বা ঘবন রাজ মিনিন্দ (Bactrian King Menander) ভারতবর্ধীঘ্ঘ কোল 
কোন স্থলে ইনি খ্রাষ্ট জন্মের ২** বৎসর পূর্বে রাজ্য করিয়াছিলেন । দেবামাশবিন্গ 
(Demetrius) ত্রান পান্রিল্গ ছিলেন । যিলিন্দের সহিত লাপলেনের ঘশ্থসন্ন্ধে প্রশ্রোত্তর 
পালিভাহার 'যানন্দপভ্রে লিপিত আছে । 


১২৮২ ]ু নৌজ্জ মত ও ভগুসমালো চন্দ ৫৪৫ 


হইয়াছেন । তিনি চিরকালের জন্য অন্তগত হইয়াছেন, আর উদিত হইবেন না। 
তিনি আর কোন স্থলেই বর্তমান লাই কিন্তু তিনি তাহার ধর্শ্বচত্রে বর্তমান আছেন 
এবং তাহার সেই প্রদর্শিত ধর্শ্মব মধ্যেই তিনি সজীব রহিয়াছেল |” আমর! 
এক্ষণে বুক্ধদেবের সেই পবিত্র ধর্শ্মের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । ইহাতে 
বৌদ্ধধশ্মের সারাংশের আলোচনা করা যাইবে, তৎসদন্দদ্ধে অন্য অন্য বিষয় 
আমাদিশের স্বতন্ত্র প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে । 
ভগবান শাক্যসিংহের প্রধান বিহার স্থান শ্রাবস্তী 1» তথ! হইতে তিনি সকল 

লোককে ধর্শ্মোপদেশ দিয়াছিলেন, এজনা উহার অপর নাম ধর্ম্মপত্তন। এই 
সালেই সকল লোক তাহার উপদেশ-কদন্ব আবণে মুগ্ধ হইয়াছিল, এমন কি 
দেবতারাও তাহার ধর্শ্ম ঘোষণা শ্রবণে আনন্দে মগ্ন হইয়া তাহাকে এইরূপ 
উক্তি দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন । 

“উদ্পহ্ছে! লোক প্রন্মোতো লোকমাখ: প্রতক্ষর: । 

'অন্ধীভৃতশ্ত লোকস্ত চক্ষুাতা বুশগ হু: |, 

“পবাল্‌ ক্র তসং গ্রামঃ পুণো: পূর্ণ মসনোরছ: ।” 

“সম্পূৰ্ণে; ভক্রহশ্ৈশ্চ অপন্তি তর্পদ্িষ্যসি । 

টু “চির্রম্‌ হুপ্তমিমহ লোক তম:স্বন্দাবগুষ্ঠিতং |" 

“ভবান্‌ প্রজ্ঞা প্রদীপেন সমর্ধংপ্রাতিবোধিতুং |” 

''চিরাতুরে জীবলোকে ক্রেশবাবিপ্রলীড়িতে ৮ 

“উনগ্যরাট ত্বং সমু্পণ্রঃ পর্ববযাধি প্রমোচক: ।'' 

*ভবিধ্যন্তাক্ষণা:ঃ শৃন্তাস্বয়ে নামে সমুদগতে ৷" 

“মঙুষ্যাশ্চৈব দেবাস্চ ভবিষ্যস্তি সুখথাল্লিতা: 1” 

“পণ্ডিতাশ্চাপারোগাশ্চ হশ্মশ্রেষন্তি চেপিতে )” ইত্যাদি 


অর্থাৎ “আপনি লোক ভাস্কর, লোকনাথ এবং অঙ্ধীভূত লোক সকলের 
চক্ষুদাত। হইয়! উৎপয় হইয়াছেন । আপনি যড়ৈশ্বৰ্য্য সম্পন্ন, কাজী, পূণ 
মনোরথ, এবং আপনি এই জগৎ শুরুধশ্ঘ ক ছার! পরিতৃপ্ত করিবেন। জগত 








= মৃহাতারতে লিখিত আছে শ্রাবন্তী ইক্ষাকুষংশীত ত্রাজাদিপের- রাজ ধালখ । ব্তপুত্ 
ইক্ষাকু হইতে অষ্টম পুক্রহ শ্রাবন্তক উহার নিশ্মাতা যথা মু _ইক্ষাকু-_নাশক- ককুৎল্য 
-আনমা:- প্রখু- বিশ্বপন্থ--অভি- বুবনাশ্- আব- প্রার্যভ্তক-__ এই শ্রাবস্তক মাজা উহ! 
ব্বনামে বিখ্যাত কিছ! দক্ষিণ দিকে স্বাপম করেন । By 
তেশ্য যূৰনাশ্বন্য শ্ৰাবত্তস্যাস্বজোকবেৎ 1", 
তশ্ট শ্রাবন্তকো জ্ঞেছঃ শ্রাবন্তী বেন নিস্মিতা 1” € বনপর্ক্ব ) 
৯ শুরুবর্শ্য অর্থাৎ অহিংসা ধর্শ্ব। অহিংসা বর্শ্মের শুক্ল সংজ্ঞা বৌদ্ধ তাহা 
অন্তগত নহে। ইহা লংক্কৃত ভাষার অন্তর্্গত। বেদ হইতে আকর্ষণ করিয্য প্রথমত: 
ব্যাল, তংপরে পতজপি, ইহার ব্যবহার করিয্নাহিলেন । 


৫8৬ বঙ্গদর্শন [ফান্তল 


বহুকাল পধ্যন্ত অজ্ঞাত নিদ্রায় অভিস্ৃত আছে, তমঃ রূপ অন্ধকারে আচ্ছম্ 
আছে-__-আপনি ইহাকে জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা প্রবৃন্ধ করিতে সমর্থ । এই 
জীবলোক ক্রেশ ব্যাধিতে প্রশীড়িত আছে দেখিয়া আপনি বৈদ্ভরাজ হইয়। 
উৎপন্ন হইয়াছেন আপনার দ্বারাই এই জীবপলোকের সকল বীড়ার অস্ত হইবে, 
এই জীবলোচ্ষ এতকাল চক্ষুহীন হইয়াছিল, আপনি উদিত হওয়াতে তাহারা 
সচন্ক হইবে, কি দেব, কি সনুষ্য সকলেই স্থথী হইকে। যাহারা আপনার এই 
ধম্মোপদেশ অআববণ করে, তাহার! পণ্ডিত হয় এবং গতব্যাধি হয়। 1” ইত্যাদি 
ধ্যান শিমীলিত নেত্রে উপবিষ্ট শাক্যসিংহ ভাবিলেন, হাম কি কষ্ট) এই 
জীবলোক কেবল কষ্টময় । জন্মাইতেছে__বাচিতেছে- _মরিতেছে__চুাত হইতেছে 
ইত্যাদি-_লোক সকল এই মহ! হঃখ স্বন্ধের মধ্য হইতে লিস্গত হইতে জানে ন1 
এবং জরাব্যাধি* প্রভৃতির অস্ত অর্থাং লাশক্ক্িয়া অবগত নহে । এই গভীর চিন্তার 
পর শাক্যসিংহ ভাবিলেন “কি হেতু জরামরণ হয় । জরামরণং কিং মূলকং ?” এই 
প্রশ্নোদঘের পরক্ষণেই উদয় হইল “জাতিপ্রত্যয়ং হি জরামরণং 1” জ্ঞাতি সত্তাই 
জরানরণের কারণ ॥। “কিং মূলকং জাতি ?” জাতির মূল কি? “কজ্রাতিওবতি ভব 
প্রত্যয়া ৷” ভব অর্থাৎ উৎপত্তিই জাতির মূল । এইরূপ উৎপত্তির বীজ উপাদান, 
( অর্থাৎ পৃথিবী ধাবাদি ) উপাদানের মুল তৃষ্ণা-_তৃষগার মূল বেদনা বেদনার মুল 
স্পর্শ-_স্পর্শের বীচ্চ বড়ায়তন, যড়ায়তনের বীজ নামরূপ-_নামরুূপের বান্দর বিজ্ঞান 
_বিজ্ঞালোত্পত্তির বীজ সংস্কার সংস্কারের বীজ অবিচ্ভা ৬ দুঃখ ক্ষন্দের এই 
হেতু ভাব অবগত হইয়া বোধিসন্ত, এ হেতু ভাবের উচ্ছেদ চিন্তায় নিমগ্র হইলেন 
এবং তহক্ষণাৎ তাহার মনে হইঙ্গ যে “অবিষ্ভায়া মসত্যাং সংস্কার ন ভবস্তি 
অবিভ্যানিরোধাৎ সংস্ষারনিরোধহ । সংস্কার লিরোধাছিজ্ঞাল নিরোধ | যাবজ্ভ্রাতি 
নিরোধাজ্জর! মরণ শোক পরিদেব হঃখ দৌর্মনস্যৌপায়।ংশা। নিরাধ্যন্তে । এবমস্ 
কেবলস্ত মহতে দু:খ স্বন্দস্থ নিরোধো ভবতীতি । ইতিহি ভিক্ষবে। বোধি সত্বস্ত 
পুর্ব মক্রতেযু ধশ্মেষুযোৎনিশো মনশিকো বাছহুলোকারাজ্ঞান মুদপাদি চক্ষু- 
রুদপাদি--বিছ্যোদপাদি ভূবিরূদপাদি-_ মঘোদপাদি প্রজ্জোদপাদি আলোক: 
প্রাহ্বভূব-_অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, সংস্কার 
নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরুজ্ধ হয়; এইরূপে ক্রমে সমস্ত দুঃখ স্বন্দ 


* পালিঘাঘারু দ্বাদশ নিদানের মতও এইনপ ঘথা “অবিজ্য পস্সেয় সঙ্খার, 
সঙ্ঘার পস্সেন্স বিদ্রান্স্‌, বিহ্বানপস্সেম্ন নামরূপদ্‌, নামরূপপসেসয় বড়ান্তনম, বড়ায়তন 
পস্সেয় কাল্‌সো ফাল্সপসেলয় বেদনা, বেদনা পস্সেন্স তবিপা, ভবিণা পন্লেক্স উপদানম্‌ 
উপাদান পস্ন্সয় ভাবো, ভাবপলেল্র জাতি, জাতিপল্সেতড জরামরণম্‌ শোকা পরিদেষ 
দুঃখ” ইত্যাদি । 


১২৮২ ] বৌদ্ধ মত ও ডণসমালোচল ৫৪৭ 


নিরুজ্ধ হইতে পারে । অতএব দু:খ লিরোধের নাম নির্বাণ ) নির্বাণ হইলে সুষ 
ছাখাি থাকে লা, আত্মাও থাকে না, একবারে অভাব হইয়া যায় । শাক্যসিংহ 
এইরূপ চিন্তার চরম যল প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি “জর! মরণ বিঘ্বাতী ভিবন্বরণ্ 
বলিয়। খ্যাত হইলেন । 

ভারতবর্ষায় আর্ধয দার্শনিকদিগের মধ্যে ষেমন জ্বগতের মূল তত্ব কোন মতে 
২৫, কোন মতে ১৬, কোন মতে ৭_-তেমনি পুরাতন বৌদ্ধদিগের মতে জগতের 
মূলতব ২, চিত্ত ও ভুত ৷ চিত্ত হইতে পঞ্চ শ্বচ্ধাত্মক চৈত্রপদার্থ, ভুত হইতে 
ভৌতিক পদার্থ, এট উভয়বিধ পদার্থ দ্বারা বাহ! ও অভ্যন্তর ঘটিত সমস্ত ব্যবহার 
নিষ্পল্প হইতেছে । 

‘“ভুতং ভৌতিকং চিত্তং চৈত্তবৰঞ্চ" ( শক্ষরাচার্ধযকত বুদ্ধ বাকাং ) 
“খর স্রেহোন্রেরণস্বতাবাস্ডে পৃথিবী থাত্বাদদ্বষ্চত্বারঃ” 

বুদ্ধদেবের মতে স্কৃত ৪টী, ইনি মূল পদার্থকে ধাতু শব্দে উল্লেখ করিতেন । 
তদনুসারে পৃথিবী ধাতু, আপ্যধাতু, তেজোধাতু, বায়ুধাতহু । এই চারি প্রকার 
ধাতু অর্থাৎ পরমাণু সত্তা বৌক্ধদিগের মতে হইতেছে। আকাশ কোন পদার্থ 
নহে । আবরণাভাব অর্থাৎ যেখানে কিছু লাই, সেই অবকাশনয় স্থানের লাম 
আকাশ, তাহা! কোনও পদার্থ লহে। 

উক্ত চারি প্রকার ধাতু অর্থাং পরমাণুর স্বভাব ভিন্ন তিন্ন। পৃথিবী ধাতু খর 
অর্থাৎ কঠিন স্বভাব । পৃথিবীর স্বভাবেই বস্তুতে কাঠিগ্ জন্মে । আপ্যধাকু 
স্বেহ স্বভাবাপন্ন তেক্ছোধাতু উষ্ণস্বতাব বায়বীয় পরমাণু ঈরণ অর্থাৎ চলনশীল 
“অস্যদপি স্বভাবামন্তরা শ্রুতেষাম্‌্” উক্ত এ প্রকার স্বভাবাপন্্র ৪ প্রকার ধাতুর 
অন্ত প্রকার স্বভাবও আছে । তাহা আকর্ষণ, বিকর্ষণ, বিক্রিয়া ধর্মবতাদি 
অনেক প্রকার। এই ৪ প্রকার পরমাণু রাশির ন্যুন্াধিক ও তারতম্য ভাবে 
সংহত হুওয়ার লাম থল স্যভি। ইহা ভূত হইতে জন্মলাভ করে বলিয়। ভৌতিক 
নামে অভিহিত হয়। এইরূপে ভূত ভৌতিক সমুদায় জগতের এক অবয়ব । 
অবশিষ্ট অবয়ব পঞ্চ স্বন্ধাত্মক চৈত্ত পদার্থ ছারা পূরণ হুয়। বথা_ 

“ক্ষপ বিজ্ঞান বেদন!| সংজ্ঞা সংস্কার সংজ্ঞকাঃ পঞ্চ স্বদ্ধাশ্চিত্ত চৈত্তাস্মকাই” 

( শক্ষৱাচাৰধ্যধঘৃত বুদ্ধ বাক] ) 

ইন্দ্রিয় দ্বারাই উহার উপলব্ধি) ) বাহ! বস্তু কিছু নাই, সমস্তই অন্তসস্থ্ 


বিজ্ঞান ধাতুর পরিণাম এই মতের উদ্ধান এই স্থান হইতেই 
হইয়াছে । 


৫৪৮ বঙ্গদর্শন [ কান্ধন 
“আহ্‌ মহমিত্যালন্ব বিজ্ঞানং সপাবন্ধ:” 


আমি আমি, আমার আমার, এবং প্রকার অহং ভাবাপন্র সর্ববদ! উৎপন্ন জ্ঞান 
প্রবাহের নাম বিজ্ঞান স্বদ্ধ । সখ তু:ঃখাদির অনুভব হওয়ার লাম বেদল! স্বন্ধ । 
ইহ! গো, ইহা মহিষ, উহা অশ্ব, এই প্রকার ভেদ ব্যবহার সম্পাদক নাম বিশিষ্ট 
বিকল্লাস্বক প্রতীতির নাম সংজ্ঞা স্বক্ক । রাগ, দ্বেষ, “মোহ, ধর্শ্ম, অধর্শ্ম ইত্যাদি 
আন্তরীণ ভাবসমূহকে সংস্কার স্বদ্ধ বলে। ( বৌদ্ধ মতে ধশ্মাধর্শ্ম কেবল চিত্তগত 
সংক্ষার মাত্র ) 


‘শবিজ্ঞানস্বস্কশ্চিত্ত মাসত্মাচ অশ্যচ্চত্বারস্বনদ্ধাল্টৈত্তাচ সকললোকযাত্র। নির্বধাহকা২” 


উক্ত পঞ্চস্কক্ধের মধ্যে যেটী বিজ্ঞান স্কন্ধ, তাহার অপর নাম চিন্ত এবং আত্মা | 
অপর ৪ স্বন্ধের নাম চৈত্ত। 


এই মতে আস্থার নিত্যতা নাই, স্থিরতাও লাই । জগতের সকল ভাবই 
ক্ষণিক, তবে স্থির বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা প্রবাহের শক্তিতে । বর্তমান দেহে 
প্রতিক্ষণেই স্রোতের ন্যায় বিজ্ঞানধাতুর উৎপত্তি বিনাশ হইতেছে । যদি মধ্যে 
ব্যবধানকাল থাকিত তাহা হইলেই প্রতীতি হইত, ব্যবধান নাই বলিম্াই যেন 
বালা হইতে মরণ পর্যাস্্ এক আত্মাই ভোগ করিতেছেন বলিয়া প্রতীতি হয়। 


“আছ়েছেনাৎ সংস্কতৎ ক্ষশিকঞ্ষচ' 
( শক্ষপাচাধ্যপত বোধিচিত বিবরণ ) 


আর্ধাদিগের মতে যেমন ভাব বিকার ৬, বৌদ্ধদিগের নতে ভাববিকার 
বিংশতিরও অধিক ॥। যথা 


“বিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং মামস্তপং 
ড়াদুতনং স্পর্শো বেদনাতফোপাদানং 
ওবোক্ষ পতি জরাষরণৎ শোকঃপরিবেদন! 
তুঃখ ছুমমআআইত্যেবং জাতীদ্কাইতরেতর 
হেতুকাঃ--(শক্কবাচাব্যতবত বোন্ধ পুত্রেম্‌ ) 


ক্ষণিক বস্যতে শ্হিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিভা । জগতের সকল পদার্থ ই ক্ষণিক, 
কিন্তু ও ১০০ বহসর ও ১০ বৎসর আছে বা থাকিবে ইত্যাদি বুদ্ধিই আমাদের 
অবিষ্ভা ( এই আবিচ্ায়। রাগ, দ্বেষ, মোহ আশে _পশ্চাৎ সংস্কার জন্মে । সেই 
সংস্কার বিজ্ঞানকে জন্মায় । গর্ভস্থ আলয় বিজ্ঞান ব|। বিজ্ঞান । এই আলয় 
বিজ্ঞান ক্রমশ: শরীরস্থ ৪ প্রকার ধাতু উপযুক্ত তাপে সংহত করে, তাহারা পরস্পর 
পরস্পন্রের স্বভাব প্রকাশ কপ্রিয়া পরস্পরকে পরিপাক কনে।। তৎপরে রূপ 
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নিষ্পত্তি অর্থাৎ শুক্র শোপিতের নিষ্পত্তি হয় । এইরূপে নামকপ শব্দে গর্ভস্থ 
সকল বুদ্বুদ্প অবস্থ৷ পহ্যন্ত গ্রহণ করিতে হইবে । তৎপনে বড়ায়তম অর্থাৎ 
ইল্জ্রিয় । হন্সিয়, বিজ্ঞান ৪ ধাতু ও কপ এই তুইটির সংযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়। 
ইহার নাম যড়ায়তন । নাম, কপ, ও ইন্দ্রিয় এই তিলের সংযোগ হওয়ার নাম 
স্পর্শ । স্পর্শ হইতে স্থখাকারা বেদনা, বেদনা হইতে বিষয়তৃষণ, বিবয়ুতৃষ্ণ 
হুইতে প্রবৃত্তি, এই প্রবৃত্তি অন্যুসারে ধর্্মাধর্শ্ম, এই ধর্শ্মাধর্শ হইতে জাতি অর্থাৎ 
নালা দেহোৎপত্তি । এতদূরে পঞ্চম্বদ্ষে উৎপত্তির কথা বলা হইল । এই উৎপন্ন 
পঞ্চ স্বক্থের পরিপাক হয়, সেই পরিপাকের নাম বাঞ্ধক্য (ইহাকে জরাস্বস্থ 
বলে।) তৎপরে লাশ হয়। অর্থাৎ যে বলে ক্বহ্ধ সমুদয় সংহত ছিল সে বলের 
লয় হইলে সকল লয় হইল-_থাকিল সেই মূল ধাতু মাত্র! এরূপ নাশ হইলে 
ততপ্রতি স্মরেহ ভাবাপন্ন জীবের অস্তর্দাহ জশ্বে। এই অন্যদ্ণহের নাম 
শোক । শোক উপস্থিত হইলে “হা পুত্র?" বলিয়া বিলাপ করে। এই 
বিলাপের নাম পরিবেদন। ৷ যাহ! ইষ্ট নয়, অর্থাৎ ননের অনুকূল নয়, তাহার 
অন্ুভব হওয়ার নাম দুংখ ৷ এই দছুংখ হইতে দহুননস্ট। অর্থাৎ মনোবাযথ। জন্মে । 
এডন্তিন্ন মান অপমান প্রভৃতি বিকারান্তর জন্মিয়া। থাকে । 

এই সকল গুলি পরস্পর পরস্পরের হইয়া হেতু সদ্ভাবে অবস্থান করিতেছে 
অর্থাৎ যেমন অবিদ্যা সংস্কার উৎপত্তির প্রতি হেতু, তেমনি আবার সংস্কারও 
অবিশ্যান্তর উৎপত্তির হেতু! এইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধগণ জ্রগৎপরীক্ষ। সম্বন্ধে মত 
প্রকাশ করিঘ্বাছেন । 

বিজ্ঞানৰাদী বৌদছ্ধগণের মতে ভোক্তা আত্মা নাই । বিজ্ঞানই আত্মা এবং 
বিজ্ঞানই আত্মার ভোগা । বিজ্ঞান ব্যতীত পদার্থান্তর এজ্গতে নাই । এই 
বিজ্ঞান নিরোধের নামই মুক্তি । ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্ত বৌদ্ধেরা ধ্যান 
করিয়। থাকেন । বৌদ্ধদিগের দর্শন শাস্ত্রীয় ভাষার কতিপয় উদাহরণ নিয়ে 
প্রদশিত হইল ৷ 


বোক্ষদর্শন আর্ঘ্যদর্শন ( গৌতমাদি ) 
খর কাঠিন্য 
ধাতু স্থৃত 
হেতুক প্রকার 
প্রত্যন্স কারণ 
আলয় বিজ্ঞান গর্ভস্থ দ্রীবের 
প্রথম জ্ঞান 


প্রতীত্য 
প্রতীয় ছেতুক | টা 
ভাব উৎপাদ উৎপত্তি 
নিরোধ ধ্বংস 
প্রতিসংখ্যা 

ছনন 
নিরোধ 
অপ্রতিসংখ্য। 

{ স্বয়ং বিনাশী 

নিরোধ 
আবরণাভাব আকাশ 
সম্তানী হেতুক ফলভাব 
সঙ্গি শ্রয় অধিকরণ 
জীব নর 
অজীব ভোগ্য 
আশ্রব বিষয় প্রবৃত্তি 
সংবর যম নিয়মাদি 
ৰ্লির্জছর প্রায়শ্চিত্ত 
বন্ধ কশ্ম 
মোক্ষ কর্শ্মনাশ 
অসত্তিকায় তত্ব ব! পদার্থ 
ঘাতিকম্ম জ্রেয়ঃ প্রতিবন্ধক 
ভঙ্গিনয় যুক্তিরীতি 


ইত্যাদি 

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, ভাহার মৃত্যুর পর (৫৪৩ খৃঃ জন্ম 
গ্রহণের পুর্ব্বে ) তদীয় কাশ্যপ নামক ব্রাহ্মণ শিয্য অভিধর্শ্য, তাহার জ্রাতুম্পুল্র 
আনন্দ স্থপ্র, এবং উপালী নামক শৃূস্ত বিনয় নামক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন । 
এই “রত্ন ত্রয়ে” শাক্যসিংহের সমুদায় বাক্য গৃহীত হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন 
বৌদ্ধদিপের মূল গ্রন্থ এবং ইহাতেই বুদ্ধদেব সংসার মধ্যে সজীব রহিয়াছেন, এই 
গ্রন্থ ত্রিতয়ের প্রত্যেক বাকা ভগবানের মুখনিংস্ত বাক্য বলিয়া সাদরে ভিক্ষু 
মণ্ডলী গ্রহণ করিয়। থাকেন । 

বৌদ্ধাচার্ধ্য বুদ্ধ ঘোষ কহেন “এসকল বুদ্ধবচন, এজন্য ইহার সকল অংশই 
অপরিবর্তনীয় কেন না বুদ্ধদেব ইহার মধ্যে একট! বাক্যও বৃথা ব্যবহার করেন 
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নাই 1৮ এই “'রত্বত্রয়” স্থত্র, নিয়ম, অতিধর্শ্য, ড্রিবিধ গ্রশ্বকে ত্রিপিটক কহে, 
পালিভাষায় উহার নাম “তিপিউকম্‌। ভিল্‌সাম্যপ গ্রন্থকার কনিহাম সাহেব 
কহেন বিনয় ও সুত্রাপিটকে স্রাবক ও সাধারণ বুক্ষমগুসীকে সম্বোধন করিয়া 
উপদেশ দেওয়! হইয়াছিল এজস্য উহ প্রাকৃত এবং অভিধর্শ্মপিটক বোধিসত্ত- 
গণকে বল! হইয়াছিল, উহ! সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়; কিন্তু আমাদিগের 
বিবেচনায় সমুদায় পালেয় ব! পালি ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, কেননা বুদ্ধদেব 
মাগধী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাবায় উপদেশ প্রদান করেন নাই । তিনি 
ভিক্ষুব্বন্দকে সম্বোধন কত্রিয়া কহিয়াছিলেন “আমার বাক্য সকল সংস্কতে অনুবাদ 
করিও না, তাহা হইসে বিশেষ অপরাধী হইবে! আমি যেমত প্রাকুত ভাবায় 
উপদেশ দিতেছি,ঠিক সেইরূপ ভাষা গ্রপ্থাদিতে ব্যবহার করিবে ।” স্থতর্াং ইহ! 
নিঃলশেয় স্থির হইতেছে ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং ইহার 
টাকাকারও কহেন “'বৃসদ্ধবাক্য সকল সকণিরুত্তি অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায় রচিত ।” 
মহাবংশের লিখনাম্ুসারে স্বহুতিনামক সিংহল দেশীয় বোৌদ্ধাচার্য্যা অনুমান করেন 
ত্রিপিটক্‌ আতির হ্যায় পুর্বে সকলের কণ্ঠস্থ ছিল তৎপরে অনুমান খ্ু্টআন্যের 
১০০ একশত বৎসরের পূর্ব্বে ভট্টগমনলীয় রাজ্যকাজে গ্রদ্থবন্ধ হইয়া লিখিত ও 
প্রচারিত হইয়াছিল । ৩০৭ স্বঃ পৃঃ মহারাজ মহেন্দ্র ত্ৰিপিটক ও তাহার অর্থ 
কথা সিংহল দ্বীপে প্রচার করেন এবং তিনি সাধারণ বৌক্ধগণের ছন্য তাহার 
লিংহলীয় অস্থবাদ করিয়াছিলেন | এই সিংহসায় ভাষায় অনুবাদ এক্ষণে হ্থপ্রাপ্য 
নহে । আচার্য বুদ্ধথোধ চারিশত খ্বষ্টাব্দে ইহার পুনরায় পালি অনুবাদ করিয়া” 
ছিলেন, তাহ। সিংহল ও ব্রহ্ম দেশে প্রচলিত আছে । বিলয়পিটকে শাকাসিংহের 
জীবলচরিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুবৃন্দের নিমিত্ত সর্ববসৎক্্ম-পদ্ধতি লিখিত আছে, স্থত্র- 
পিটক বুদ্দধদেবের উপদেশ ও বিবিধ আখ্যান পরিপূর্ণ এবং অভিবর্শ্মপিটকে 
বিজ্ঞানাদি ঘটিত বৌদ্ধধশ্ের নিগৃঢ় তত্ব নিরূপিত হইয়াছে । ত্রিপিটকের গ্রন্থ 
বিভাগ যথা । 


বিনয় পিটকছ্‌। 
পরাজিকা, পাসিত্তি, মহাবগ_গো, স্বলবগ গো, পরিবারপাঠো | 
হুত্তে পিটকম্‌। 
দীঘঘ নিকেয়, মঝি ঝ নিকেয়, সামুত্ত, অঙ্ুত্তর নিকেয়, ক্গুদ্দক নিকেছু। 
শেষোক্ত গ্রন্থ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত খুক্দক পাঠো, ধশ্মপদম্‌ উদানমইাতি- 


বৃত্তকম্‌ স্বত্তনিপাত, বিমানবাপ্ধ' পেট বাখুত থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতকৃম, 
নিদ্দেশো, পতিসমভিদ মাগ গ, আপাদানম,, বুদ্ধবংশ, লানিয়পিটকম. ॥ 


৫৫২ বজদর্শন [ফাব্তন 
অভিথস্ম” পিট কম্‌ । 

ধম্মসক্ষনি, বিভাঙ্গম, কথাবা্, পুগ্গল পামুত্তি থাতুকথা, বমকম,, পাঠনম_॥ 

নির্বধাণ কামনাই বৌদ্ধজীবনের মুখা উদ্দেশ্য । এই নির্ববাণ প্রাপ্তির জস্যই 
তাহারা শারীরিক নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে এবং শাক্যসিংছ পুনঃ পুনঃ 
অন্ম গ্রহণের ক? হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, বৌদ্ধগণকে একমাত্র নির্ববাণ 
লাভ করিতে বিবিধ উপদেশ দিয়াছেন । পৃথিবীতে জনশ্মগ্রহপই কষ্টদায়ক | 
সাংকাৰ্য্যহ্থার! পুনর্জন্ম না হইয়া নিৰ্ব্বাণ লাভ হয় তাহাই বৌদ্ধগণের পরম সুখে । 
বৌদ্ধশাস্র কহে“ জিঘ ঘচা চরম রোগ সভখার পরম তথ । এতম্‌ নত্য যথা 
ভূতম্‌ নির্ববাণম্‌ পরমম্‌ সুখম্‌ $। অর্থাৎ যেমন শ্মুথ। রোগ অপেক্ষাও কষ্টদায়ক 
সেই মত জীবন ছ:খ অপেক্ষাও ক্রেশদায়ক কিন্তু একমাত্র নির্ববাণই পরমন্থুখ । 
নির্বাণ প্রাপ্তির লিমিঝ অহ“তগণকে এই সকল গুপবিশিষ্ট হইতে হইবেক যথ! 
দানশীল, কান্তি, বীর্ধা, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বন, গ্রপিধি, স্বান, ইহাকে পারমিতা 
কহে। বৌদ্ছেরা নাস্তিক, ভাহাদিগের ধর্শ গ্রন্থে ঈশ্বরের নামমাত্র উল্লেখ নাই । 
বৌদ্ধ গ্রস্থমধ্যে আদিবুদ্ধশব্দের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাহার অর্থ ঈশ্বর 
অন্রনাল করেন কিন্তু সেটা ভ্রম, উহার অর্থ পূর্ব পূর্ব কল্পের দীপঙ্ধারাদিবুদ্ধ । 
হয় । তন্ববিৎ কান্ট ও কোমং, যে সকল অভিনব তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, 
তাহার অধিকাংশ শাক্য সিংহের মুখ হইতে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বের বিনির্গত 
হইয়াছে । বৌদ্ধ ধর্শ্মের জ্যোতি ভারতবর্ধ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর অনেক 
সুসভ্য জাতির হাদয় উজ্জল করিয়াছিল । একসময় “ও মণি পল্যেহছ' এই মন্ত্রে 
পৃথিবী কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল । যে যবন জাতি আমাদিগকে এক্ষণে অসভ্য 
অঞ্চশিক্ষিত বলিয়া দবণ। করিয়। থাকেন, সেই জাতির পিতামহ গ্রীকগণ আমাদিগের 
নিকট বোৌদ্ধধর্শ্মে দীক্ষিত হইয়া এই ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতেন ।৬" আমরা 
সেই আর্য জাতি । এবং ভারতবর্ষের মৃত্তিকা হইতে সকল ভ্যান বীজ অক্ধুরিত 
হইয়াছিল, কিন্তু সেদিন কোথায় | “তেহি নো! দিবস! গত: সেদিন গত হইয়াছে । 
আমাদিগের সেই অসীম বুদ্ধিবল কালের তরঙ্গে চিরকালের জক্য বিলীন হুইয়' 
গিয়াছে। প্রাচীন শান্ত আলোচনা করিতে গিয়া হৃদয় শোকে আনত হুইয়া 
উঠিল, স্থতরাং অন্ত এই পর্য্যন্ত '_ 
জ্রামদাস সেন । 


AEE SEES? হাজিরের REE 


< যোনধৰ্শ্ব রক্ষিত অল পেলন্দা নগর হইতে ১৫৭ পৃষ্ট জন্মের পূর্বে সিংহল দ্বীপে খন 
প্রচার ছস্ক সমন করিক্গাছিলেন । খঘখা_মন্ধাবংশ “'তোনান পরল সন্দ ঘোণ মহাধস্ম 
রক্ষিতে!' ৪৯৫ 





মা উপবনে রম্য জলাশয় ধানে কেবলি কুসুম ফুটে, 
ওখ দেখিছ কে ধেন এক! রয়েছে বসিঘ কেবলি স্থবাস ছুটে, 


কেবলি করিয়া পড়ে বনের রতন 
কে করে শৌবুব তারশকে করে যতন । 


পাগলের মত বেশ 
পাগলেন হত কেশ 
পাগলের মত কল ভূতলে পাতিম 


বলি পাণ্দ। ডালে ডালে 
এক্দুষ্টে বারিপানে প্রক্েছে চাহিশ্র1 । 


এক সে এক তালে 
কহু কাদে কহ হাসে মদুর কঞ্ণ কণে পাম অশ্ুস্মণ 
ক বা কক্ণ ভাযে বিচিত্র বিহঙ্গ তারা বন আভরণ '_ 
অশ্ররাপে গলে তেল সন্টানি কাহারে 
বন ছাড়ি লাহি ধায়, 


আপন যনের কবা__ 
বনেতেই হৃখ পায়, 


আপন মরম ব্যপা__ 
কত মতে কত তাবে জানায় তাহারে। বলো মগ রা বা মতন 
সেই তার হখ-ঘাষ_ তেই নিকেতন । 


ফিল তথা সধীর অতি কণ শিশ্ন (--- 
আবার পৃর্দের মত, 

একদৃষ্টে বারিপালে চাহে হেবিবারে”- অবিরত কাপাইছে শুক্কলতা গণ ₹-_ 
মাআালি কিখপিহোনি অবিরত বহছিতেছ, 
অমূল্য বুতল-মণি__ হ্থসৌরতে ভ'রিতেচে, 

না ছানি কি বিধি-নিধি সে জল মাঝারে :-_ শুধ্ধপত্র উড়াতেছে,_ 

সা মিলে ভুবিলে যাহা সংসার পাথায্রে । অবিৱত নাচাতেছে তড়াশ-আীবন ; 


বিজন প্রদেশ সেই বিজ্দন কানন '_ জলজন্ম্দরীদলে দিদা আলিঙ্গন! 


সকলি পাদপময়- অতি সুশোভন !__ জলেবু শবদ তথা, 

বিটপে বিটপী নত, বিহঙ্গ অস্ফুট কথা, 

তাতে পুস্ নালা যত, সমীর নিশ্বন ঘথা_ 
একটীও ফল কিন্ত ন! করে ঘাবুণ লহে ত স্বত্ব কেহ শুনাঘ কথন, 


একটি মুঙুল নাহি হয় কদংচল। এক শস্দে পাঠিণত--চিত পিয়োছহন ৷ 


০ 1 


৫৫৪ 


ভ্রঘা উপবনে এই জ্বলাশম ধারে 
দেখিছ রয়েছে যুব! একাকী বশিচ্ছা ;_ 
ন্বিরভাবে নত শিরে, 
একদৃষ্টে দেখে নীযে,_ 
জগত সংসার বেন জলে পালরিয়! 
পাগলের যত তথ! রয়েছে বিত্ত । 
যড়ই কৌতুক মনে জন্মিল তন 
জিজ্ঞাসিনহু দুবাবরে করি সন্ভাবণ_ 
“কহ কে সুজন তুমি 
“জালি এ বিজন ভূষি 
“একাকী সরসী তীরে বসিয়া এমন 
“একদৃষ্টে দেখিতেছ সরসী-জ্বীবন ?”" 


সুধাইশছু বারম্থার, 

তবু কথা নাহি তার,-- 
তবু না উত্তর মোরে করিল অর্পণ 
তাবিঙ্গু পাগল বুকি হবে সেই জল 


» তাই তাবি পুমরাদ 
িত্ালিহ্ত ডাক তায় 


“কেন এ বিচিত্র ভাব করি বিলোকন 2 


কেন এ নিরর্থ কাধে] মৃত্ধ তব মম 7” 


অমনি ক্রকুটি করি 


উচ্চৈ:দ্বরে ডাকি তারে কহছিচ্গ বচন ; 
জমনি পজ্জিয়া উঠি সরোদে সে জল 


বজদর্শল [ ফাদ্ধন 


ধাইল আমার পানে, 
* অকারণ শত্রু জ্ঞানে ₹_ 
মিটে আইল যবে করি আশ্ফালম 
করিছ তাহারে আমি মিষ্ট সম্ভাষণ-_ 


“মাহি তব ব্রিপু আ মি 


রি জামি তব শুঙকামী-- 


a 


শন্ামি তব অস্কিলাব করিব পূরণ, 


কহ মোরে কিবা তব মানস মনন ৷” 


উচ্চ হালি হাসি ঘূবা কহিল তখন 
‘তুমি মোর অভিলায করিবে পূরণ '= 
‘তুমি সে রতন দিবে ? 
“কহ কত মূল্য নিবে? 
“কোন সিন্ধ যাকে কহ তাহার জনন? 


“কাহার কিরীট পত্রে 
সে রত সুমম! ধনে, 
‘কোন ভাগ্যবান্‌ ধশী-হদঘ শোভন ! 


“সে কত আকাশে জলে 1 

“কিন্বা থাকে বন *লে ?-- 
“অথবা অতল তলে লুকায় বদল ।-- 
“কোন নিধি দিতে তুমি করেছ মনন? 


'গপন সাগরে পশি_ 
“ভুলিয়া প্রগপন শশী-_ 

“কখন কি তুমি মম করে আনি দ্বিবে ! 
“এ মনের সাধ তবু 

“এ বালনানল তবু কু না নিবিবে ৷ 


“লে রর মাহিরা নন্তে, 
“লে রর্ড নাহিক ভবে, 
“সে রর রতমাকরে নাহিক মিলিবে 1 


১২৮২ ] 


পদ এ আখির পাশে 
“ভুবন যোছিনী হাসে” 
“আর ওই জলাশলে বামারে বেরিবে। 


«সে মলি ছলিজে ঘাই 
“জলাশয়ে শোতা তাই ৮ 
“তার অদর্শমে সব আাধ্মর হুইবে __ 
“কুমুদ কহলার ঘত 
“ন্রকপশ্ন শত শত 
“আন এ সরছ্ে নাহি কখন ছাতিবে 
“জাত নামরালকুল কত সম্যব্রিবে" | 


“এত বলি হবি করে 
“লয়ে মোরে সরোেধনে 
কছিলেক, "ওই দেখ সরসী-হালিনী !__ 


“ওই দেখ হালে জলে, 
“ওই বে কি কথা বলে 
“ওই দেখ অশ্রধাবা ফেলে বিষাদিনী” 


বলিতে বলিতে তার 

আখি জল আপনার 
বেগেতে বহিল বক্ষে ঘেন প্রবাহিলী । 
বিষাদে ডুবিল চিত তাধারে মেদিনী! 


“কহ প্ৰিয়ে কিবা দু:খ ৮ 
“কেন আজি ম্রান মুখ 7- 
“কে ভুবালে হুখতন্রী বিবাদ সাগরে? 


প্রেম লিমস্জান 


৫৫৫ 
‘“শ্থনি (দে ভাবে চাই; 
'তথনি দেখিতে পাই? 

“হালির ছিল্লোল সদা খেলে বিদ্বাধয়ে ৷ 


“সে হাসি কোথায় আজি 
কোথা কুন্দ দস্বরাজ' -. - 
“কি জাল! পশিল প্ৰিয়ে অরম তিতরে 14. 


“কহ মোবে ক্রুপা করি 

“এ দুঃখে কেমনে তরি 
“কোন মন্থে আনি তোমা হৃদয় উপরে? 
“জাত লংসার আমি করব্রিচ্ণ ভ্রমণ 
'কফেোণতা মা পেলাম প্রিযমে তব ঘরম্মন ! 


“তবে এ আীবন ভান 

“কি কাত বছিয়া আর 
“আছি এই বারি মাকে দিক বিসর্জন” ! 
এত বলি বুবা জলে হুইল শতন । 


কাপিল প্রকাতি কালা! 
সুন্দর প্রক্কতি মাদ্বা 

দেখিতে দেখিতে সব হুইল স্বপন !__-, 
বন্‌ শোভা লুকাইল, 


আঅবাশক্প শুকাইল, 
মক্ষ সম হ’ল সেই রম্য উপবন! 


'স্রীগোপাল কৃষ্ণ ঘোষ । - 


NE EEG 


স্বিতীয় অঞ্জলি 





লে জানা ঘায় ভত্য-পরিচষ । 


কুটুদ্বের পর্রিচন্র ব্য সন্-সময় ॥ 
মিত্রের পরীক্ষা হুল্ন বিপদ উদয়ে। 
তার্ঘযার পরীক্ষা হুদ বিভবের ক্ষয্রে ॥ 


২ 


চক্ষুত বাহির ছলে কা] স্ষযকার] । 
সন্দুখেতে কথা গুলি মদুমাথ] ভালী ॥ 
গরলেতে ভরা হুম মুখে যা সখ । 
হেন মিত্রে পত্রিভার করিবে হুলীন্র ॥ 


৬ 


অকালে না মরে জ্রীব, শত শরপাতে । 
কাল প্রান্তে মরে, কুশ কণ্টক ব্দাঘাতে ॥ 


B 
বহুগুন সত্যে এক দোবের কারণ । 
নিমজ্জিত শশধর, কছেন ঘে অল 
ক মাহি দেঙখিলেন সে কবি নিশ্চঙ্প । 
দক্রিত্রতা দোষ, গুণরাশি-নাশী হস ॥ 

৫ 
ক্রতকর্শ্দে পুনরায় নাহিক করুণ । 
দত বেই তায় পুন নাতিক মরণ ॥ 
সেইকপ গত বিষসমের নাহি শোক । 
এই তব কন যত সেনশিদ লোক £ 


জন? 


হেহাচল কিন্বা বজতাচল-সম্থৃতি | 
তকুগণ কখন স্বভাব নহে চুত 
প্রশষি মলঘ্রাচলে, খাহান রুপা ৷ 
শেওড়া, সুড়চী, লিম, চন্দনত্ব পাস ॥ 


4 
সম্পদে কোমল চিত, আপদে কর্কশ | 
বলস্বে কোযল পাতা, নিছাষে লীরুস 
৮ 

যদি উচ্চ পদলাভে হয় অভিমত ৷ 
তবে আগে চিন্তা করি হও তুমি নত ॥ 
কেশতরী প্রথমে নত করিয়া শরীর । 

মহা তেছে উঠে গিদা মন্তকে করীর £ 


” 


উদার ছাদর। কাল হয়, 
ক্রোধ ঘবে পর্রিগত । 
বলদ্‌ 'নঙ্গার, বিকৃতি আকার, 


তশ্বে যবে পরিণত ॥ 
ও 
সঙ্ছলের গুপনুদ্ধি সন্দলেই করে । 
কুহ্বম স্বরতি বায়ূ দিগন্তে বিদ্ঞরে ॥ 
১১ 
শীলভাই সদগুণের শোতার ভবন | 
ঘোৌব্লই যোসাছের ভঁলণ শোতন ॥ 


১২৮২ ] 
২২ 


অজড়ের প্রভাবে পায় অ্র:ঃশ সাদনুদলে । 
চন্দের উদদে পদ্ম সঙ্কুচিত জলে ॥ 


ph) 


কারু প্রতি কেহ হুম, বিহিত মঙ্গালমন্প 
কাক প্রতি দুঃংখেত্র আাকত্র । 

দিনকর নিজকরে, কমলে গুদ করে, 
কুমূদের সুখ দ্রানকর ॥ 


৯৪ 


যেখানেই অবস্থিত হোন ওুণবাল্‌। 
স্য্বত্র হবেন তিনি শোতার নিদান ॥ 
দেখ আপি শিরে, গলে, বাহুতে বিরাজে । 
পাদপীঠে থাকিলেও অপহ্থপ সাজে ॥ 


১৫ 


উৎসব আগতে কত প্রমোদ প্রবাহ । 
বিগত হইলে আর না দাকে উৎসাহ ॥ 
কিবা শো] পাদ্ব শল) প্রদোধ সময় । 
প্রভাত জাপত ক্রমে গ্রভাশুক্ত হন্ত ॥ 


১৬ 


গুণ থাকিলেই লোকে করতে পূছ্ছন । 
শুধু বড় আাতি নহে পুজার তান 
স্কাটিকের পাত্র যবে চুরমার হয় । 
পাচগ্ও] দিয়ে কেহ নাহি করে ক্রন্র ॥ 


১৭ 
থাকিলে বিতব, না হয় গৌরব, 
হরদৃষট তদ্বস্কর । 
দেখহ গাম, কমলা আলর, 
কমু নহে দমনোহর ॥ 
১৮ 


যাতে সমুস্তব দোষ, তাতেই নিবারে । 
আঘিতেই অগ্যিদোধ দিশ্োটক মানে ও 


ঘদি ছোট লঙ্লিধাম, 


সিজাশয় যে প্রকার, 


প্রতিমার মৃখশশী, 


বীতিকুস্থমাজ লি ৫৫৭ 


১৯ 


পরবু্ধি লয়ে হান আবিকা-বিলান। 
বৃষ্ষিমান্‌ বলি তার কেন সঅতিযান ॥ 
অজে ঘরি পরের প্রদত্ত অলঙ্কার । 
কঙ্খন কি লমুচিত হয় অহক্ষারু ॥ 


এত 


বড় কত্ভু কিছু চান, 
তাছে তার নাহি যায় মান । 


জআাতাধিয়ে জলনিৰি, কৌশ্বতাদি মানামিখি, 


প্রাণ্ড হুম বিষ্ণু ভগবান? 
> 


সাধুপণ বে ডু, অধ্বযেরা ধনে । 
'ঘথা) ত্ৰোভ্ৰ দেবতার, বলি হৃতপণে ৭ 


ব্‌ 
পরাছে জ্বীবন, করিতে যাপন, 
বিরত অনম্বিচসু। 
বাযশ আবলী, লুটে খায় বলি, 
পিক তাহে ব্বত নয় ॥ 
২৩ 
আকস্মিক ধনে, পুরুষের মনে, 
সসত্যোহ বিলয় পায়। 
সরসীর সেতু, ভাঙ্গিখার হেতু, 
‘চির বর্ধার দায় ॥ 
২৪ 
এই আস্মা কু অক্তো, কস স্বরণে বাম । 
শান উদ্ভান হয়, উদ্ভান শ্মশান ॥ 


নী 


অপরের তদাকার, 
জ্ঞান করে যত লরপণ। 
আপন ফলকে অলী, 
দীর্ঘরূপে করয়ে থাতুন ॥ 


৫৫৮ ঘঙ্গদশন 


বত 
পণ্ডিত সমাজে, কারু নাহি সাজে, 
শুধ্ছীন লোকচয় 
বিগতে ভিযির, আশতে মিহির, 
দীপপ্রতা কহু বুয় ॥ 


০৭ 


২৭ 
দুর্গে প্রবেশিলে পরাভৃত বীরবর । 
গাঢ় পক্ষে মত্ত অজ মাতঙ্গ ফালর ॥ 


২৮ 
ক্বকাধ্য উদ্ধার তরে, অপরের প্রতি নরে, 
স্থনিশ্চর প্রণন্র আচরে । 
প্রচুর লোমের আশে, গাড়লে নবীন ঘাসে 
গাড়লের ছেহ পু? করে । 


নি 
এককালে যেই 9৭ হয় আত মিই। 
সময়ান্তে নহে তাহা পে ব্রস বিশিষ্ট ॥ 
শৈশবের স্বাভাবিক লাবণট) সুন্দর । 
বৌবন্‌ সযত্। কু নহে মনোহর ॥ 


২১৩ 
ইলত বস্কতে কহতু ন! থাকে আদর । 
স্বদার তেছখ্দিয়া পর্রদারে মজে লত্র ॥ 


১ 


যেই ধন আহরণ ধর্শ্মের কারণ। 
কিন্বা পোস্যগপের ভরণে প্রয়োজন ॥ 
আর যেই ঘনে হদ্গ আপদ বারণ । 
সেই সব বণ সদ! হৃত পর্ন ॥ 


তৰ 
রূপ, কুল, বিদ্যা, বল, ঘোৌবন, বিভব | 
জার ইষ্টলাতে হয় অবজ্ঞা উদ্ভব ॥ 
সেই অবভ্জার হন্স পর্ব অভিধান । 


তদানদ্দ মোহ মদ, যদিরা! সমান ॥ 


[ ক্ষাব্তন 


জত 
বীরত্ব বিহীন নীতি ভীরুতা বিষম । 
নীতি-হীন শৌষয হয় পশুত্ব বিক্রম ॥ 


৩৬৪ 


মহৎ বাড়িলে কড় অপথে না যায় । 
সমুদ্রে জোত্তার এলে মদীমুখে ধায় ॥ 
৮৯ 
তীত্রতঘ্র দেখাইয়া সৃদুজ্ধপে সাঙ্গ । 
হেন বুক * দণ্ডপ্রদ হইবেন রাঙ্ছা॥ - 
৬৮৮৬] 
করী জানে কেশরীয় বল কতদূর ! 
সে বল জানিতে ক্ষ না হয ইন্দুর ॥ 
তৎ 
বিচ্চাই নরের হন সমানক রূপ ৷ 
বিদ্যাই প্রচ গুপ্ত থলের দ্বক্কূপ ॥ 
বিদ্যা সুখভোগ প্রদ!, যশোবিধাবিনী ॥ 
বিদ্যাই শুরুর শুর, কলযাণ দাক্সিনী ॥ 
বিস্যা হন বন্ধুঞ্জন বিদেশ পমনে । 
পূজ্জ লীয়া হন বিদ্যা ভুপতি সদনে ॥ 
পর দেবতা বিছ্যা, সর্ববঘন সার । 
বিদ্যাহীন যত নর পত্র আকার ॥ 
খে 
ওহীর বে শগুণ জামে বে গুণপ্রযীণ । 
গুণিগুণ কেমনে জানিবে গুণহীন।॥ 
বলী যেই সেই জানে বলীর কি বল। 
দূর্বল সে বল কিসে জানিবেক বল ॥ 
কোকিল বিশেষে জানে বসন্তে কি রস। 
সেই রস অসুতবে অশক বায়স ॥ 
৩) 
গুণপপ গুণীস্থানে ওণপণ নয় । 
ন্দগ-নীর স্থানে সেই গুণ দোষ হন্থ ॥ 
স্ুসধুর জলে দাত শত্বিৎ মোতলী। 
লে পয় অশেয় হয় সংগর পরশি ॥ 


৬ যুক্রিনিশ্শিষ্ট । 


১২৮২ ] 


Be 
কি কসাশ্চধ্য লসাধুপনণে, দোষকেও গুণপণে, 
ছঙ্জনের মুখে গুণপপ মোষ হুয়। 
সাগরের লোপ! অল, মিট করে যেখ দল, 
ক্ষীর পান করি ফী বিষ বরিধন্ত ॥ 


9৯ 
বিবাদের জন্য বিদ্যা, দর্প হেতু খন। 
“শক্তি প্রয়োজন পরলীড়ার কারণ ॥ 
খলের এ রীতি, বিপরীত সাধুজনে । 
পরিণত জ্ঞান, দান, পর প্রয়োজনে ॥ 


২ 
আাতি ভাজা লছে, চোরে ন! করে হযুণ। 
দানে ক্ষয় হীল বিশ্যা 28 মহাধন ॥ 


ভি) 


সকলেই গুণখুক্রে, ক্ষপ নাহি চার। 
পুষ্পরাজ * মণি বটে গন্ধ নাছি তায় ॥ 


96 
আপমারে ভাবি মনে অন্মর্র অমর । 
বিদ্যা আর ধল চিন্থা করিবেক নর ॥ 
কেশে ধরি বলিম্াচে দৃত্বা ভয়ঙ্কর । 
এই ভাবে ধর্শ্ব সাধে যত স্ুধিবর ॥ 


a 
শরীবুর বল চেয়ে বড় বুদ্ধিবল । 
তদনতডাবে হেন দশা প্রাপ্ত হস্তিণল | 
মাহতে কদাচ কী মারিবারে পারে । 
এই কথা পক্ঘঘণ্ট] ঘোঘে বারে বারে ॥ 


৪৩৬ 
শ্রুতিত্ব শোভন শ্রুতি, কুণ্ডলে না হয় । 
করের ভূঘণ দান, কক্ষণেতে সয় ॥ 
পর প্রতি দক আন্ন হিত আচবলে। 
শরীরের শোভাবুক্ধি, নহে ত চন্দনে ॥ 





2 রা আনি 


» পোখরাদ হিন্দী । 


নাতিকুস্থম। গলি ৫৫৯ 


8 
কুলের কল্যাণে একজনে পরিহর । 


গ্রামের কল্যাণে কুল পরিত্যাগ কর ॥ 
অজনপদহিতে গ্রাম করছ বর্ধন । 


পৃথিবী কন্বহ ত্যাপ 'আব্মার কারণ ॥ 


6৮ 


প্ৰজ্াতীল্প বধে মামুধের বাড়ে রঙ্গ । 
শিক্‌রে বিহুশ্ব মারে, না যারে ভুজজ এ 


9% 


ওক প্রয়োজন, সাধন কারণ, 
পৃর্জ) আলোজন, শুক্িত্র সম্পর্ক নাই । 
দক্ধের কারণ, সহিত হতন, 

গোধন পূজন, ধশ্নছেতু নহে ভাই ॥ 


মত্ত মাতঙ্গের সুন্য নলনে চতুর । 
কিন্বা সিংহ বধে দক্ষ আছে কাত দূর 
কিন্ত সামি বলি, বল৷ আছে হত অন । 
অশ্রু কন্দপ দর্প করিতে দলন ॥ 


৫১ 
ঘার মাম শুনা মাঘ, সন্থাপেতে দহে গাত্র, 
দেখামাত্র উন্মান বা্ডল্র । 
পরশিযশ়া যার কাত, সকলেই মোহ যায়, 
তাহারে দয়বিতা শ কেন কয় ॥ 


৫২ 
তদবধি কতীছের হৃদদ্রকন্দর্রে । 
বিষল বিবেক দীপ চাকু প্রভা ধরে ॥ 
হঘবাব ফুরগ্গনয় ন! বালাগণ । 
চঞ্চল অপাঙ্গ নাছি করে সঞ্চালন ॥ 


৫৩ 


শ্রুতিতে মুখর, পণ্ডিত নিকৱ, 
কেবল বচনে পটু । 


“— ০ পপ a mm. a 


1 দয়াবতী । 


৫৬০ 
কার্ধাকালে (কিন্ত হটু ॥ 
নীলা মঙ্পনা, জ্বঘমু শোভনা, 
রসনা 1 মপিম ওিত। 


বজদর্শল [ফান 
৫৭9 
বিজাতীয় বাছা কু শোভিত না হম্ব। 
বিতর্কে বেদের প্রভা কখন মা রর ॥ 
অধরে অঞ্জন-রেখা কেবল দূষণ । 
নয়নের বয় কিন্তু অপূর্বব ভুষণ ॥ 





গৃহে নামসংকীর্ন 


চন যে সময় পুরীবরের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, তখন তাহার 
বয়ঃক্রম বিংশতি বধ মাত্র । 
শিষ্যদিগের অনুরোধে চৈতন্্যদেব গয়া হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন । 

বন্ধুবান্ধবগণ তাহাকে দেখিয়া যারপরনাই শীত হইলেন । শচী পুক্রকে দেখিয়া 
হাতে স্বর্গ পাইলেন । আত্মীয় বন্ধুগণ তীর্ঘথযাত্রার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 
চৈতন্য আছ্যোপান্ত সমুদয় বৰ্ণন করিতে লাগিলেন । বর্ণন করিত করিতে 
ঈশ্বরপুরীর নাম উল্লেখ করামাত্র ভাবসংসর্গ গুণে কৃষ্কপ্রেমে বিগলিতন্যদয় হইয়া 
উচ্চৈংস্বরে হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া ভ্রল্দন করিয়া উঠিলেন । সকলেই 
বিস্মিত হইলেন । কেহ ভাবিলেন বায়ুর কাধ্য । কেহ ভাবিলেন অপদেবতার 
দৃষ্টি । বৈষ্তবগণ তখনই বুঝিলেন, চৈতম্যোর জীবনসম্থন্দে একেবারে যুগান্তর 
উপস্থিত হইয়াছে। চৈতন্য কৃষ্ণপ্ৰেমাবিষ্ট হইয়া তন্মমত্ব ০ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

আমান পণ্ডিত আদি যত তকগণ । 

দেখেন অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেষের লন্দ্ণ ॥ 

চতুক্দিকে নয্নে বহুত অশ্রধার । 

গঙ্গা ঘেন আসিত্াা করিল! অবতার ॥ 

মলে হনে সবেই চিন্তেন চমৎকার । 

এমন ইহছারে কছু না দেখি যে আর ॥ 

এঁতফের অনুগ্রহ হইল ইহানে । 

কি বিতব পথে বা হইল দরশনে ॥ 


আসর SE: Ew — a tu, 





be শেক — 





আস ০ স্তর সপ সঃ পপ ০ স্্্্্ 


* বেদান্তসারে ইহাকে জ্বীবন্দুক্ত বা জীবিতাবস্থায় কর্থজাল সয় হইতে মুক্ত বলে । 


বৈকবেরা বলেন ইহা! প্রেম তাকতে হয়, পক্ষান্তরে বেদান্ভের মতে ইহা ল্ঞানে হয়। 
শী ২ ০” 


৫৬২ বঙ্গদ লি [কান্তন 
প্রভু প বৈজঃবদিগকে আগামী কল্য শুক্লান্বর চক্রবন্তীর গৃহে সমাগত হইতে 
অনুরোধ করিলেন । 
পরদিন প্রভাতে বৈষ্ণবগণ নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া চৈতন্যদেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে শুক্লান্বর চক্রুবত্রীর গৃহে সমাগত হইলেন ৷ শুক্লান্বর তাহাদিগকে 
বলিলেন, নিমাঞি পণ্ডিত গয়া হইতে পরম বৈষ্ণব হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন। 
ইহ। শ্রবণ করিয়। সকলেই যারপরনাই প্রীত হইলেন । কিয়ংক্ষণ পরে সকলে 
একতভ্র-মিলিত হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্তন আরম্ভ করিলেন । এমন সময়ে দ্বিজরাজ 
চৈতন্য তথায় উপস্থিত হইয়া ভাগবতদিগকে একত্র সমাগত দেখিয়। প্রেমে 
অচেতন হইয়! পড়িলেন। 
প্রভু বলে মোর দুঃখ করছ থণ্ডন । 
আনি দেহ মোরে লন্দঘোষের মন্দন ॥ 
বৈষ্ণবগণ ভীহার প্রেম ও সাত্বিকভাব দেখিয়া মোহিত হইয়। প্রেমাবেশে 
অক্তরুনজ্জল বিলজ্ছন করিতে লাগিলেন | বৈঞ্চবমণ্ডলী বিদায় হইলে, শিয্যগণ 
অধ্যয়ন করিতে আসিল । তাহাদিগের মধ্যে যে যে শ্লোক উচ্চারণ করিল, চৈতন্য 
প্রেম-বিহবল হুইয়া কৃষ্ণপস্ষে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন । 
দেখি কার শক্তি আছে এই নবস্ধীপে । 
খণ্ডক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে ॥ 
পরং ব্রহ্ম বিশ্বন্তর শব্দ মূর্ঠিময় । 
হে শব্দেতে যে বাখানে সেই সত্য হয় ॥ 
চৈত্তন্ততাগবত মধ্য ও পৃ ১১৮। 
ক্ষণেক পরে চৈতন্য বাহাভ্ঞান লাত করিলেন, এবং প্রেমবিহবল হুইয়াছিলেন 
এজন্য লজ্জিত হইলেন ! সে দিবস অধ্যাপনকাধ্য বন্ধ করিয়া সশিস্যে গঙ্গাঙস্গান 
করিতে গেলেন ! স্রানান্তে আহ্নিক সমাপন করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন । 
শচী অন্সক্যাপতল পরিবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস? অস্ত কি বিষয়ের 
ব্যাখ্যা করিতেছিলে ? 
চৈতন্য বজিলেন--মাত ! অন্ত কহ নামের মাহাব্সা ব্যাখ্যা করিতেছিলাম, 
মাতঃ ভাগবতে লিখিত আছে-_ 
যস্ছিন্‌ শাস্তে পুরাণে বা ছত্রিতকিশ দৃশটতে । 
ন শ্রোতবযাং ন বকব্যং হদি ভ্রক্ষা স্বয়ং বছেং ॥ 
ম যত্ৰ বৈকুণঠকথাস্ুধাপগা ন সাধবো তাগযতা স্তদাশরযা: । 
ন যত ঘন্ঞেশকথা-মহোখ্সব!। সুযেশ লোকো>পি স বৈ ন সেবাতাং ॥ 


০৮ ৮ শি শি শী টিসি 





এ বৈষ্ণবদিপের আন্ভকরণে আমরা চৈতন্তদেবকে প্রন অথব। মহা প্রন বালব । 


১২৬৮২] চৈভগ্) ৫৬৩ 


সচ্চঃ সন্তি:পথিপুন: সিক্বোদর কতোত্তমৈ: । 

আ[ন্িতে) মরমতে ব্রেক বিংশত্ি পূর্বাবং ॥ 

অনাঘাসেন মরপং বিন) দৈস্তেন জ্বীযনং । 

অনারাধিতগোবিন্দচরণল্ট কথং তবে ৪ 

মাত । চণ্ডাল ক্ষ্থলাম উচ্চারণ করিলে চপ্ডালক্ব 7 অতিক্রম করে এবং বিপ্র 

কৃষ্চনামবিহীন হইলে বিপ্রব হারায় । কালচক্র কৃষ্ণসেবকের নিকটে যায় না। 
কৃষ্ণসেবক কর্শ্মজ্জাল-সুত্রজনিত পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর যন্রণাতীত ! ককৃষ্ণভক্তি' 
বিহীন মনুষ্য স্বীয় কশ্মীকলে পুনর্ববার গর্ভযন্ত্রন! সহা করে ; গর্তে সন্ত মাসে তাহার 
ভ্বানোদয় হয় এবং তখন বৃথা! দারাস্থুতের জন্য জীবনে পাপানুষ্ঠান করিয়াছে 


এজ্সন্য অদচ্গুতাপ করে ।?' কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইলেই মায়াতে সমুদয় বিস্মৃত হয়, 
Rs HES SCG Ds গর্ভযন্্রণ। সহ! করে 12: 
অতএব মাতঃ 


_শুঅহ কু সাধু সঙ্গ করি । 
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল হরি ॥ 
ভক্তিহীন কর্শ্দে কোন ফল নাহি পাক্স। 


চৈতন্যের মাত! ও শিশ্যুবৃন্দ এইরূপ ভক্তিমমাহাস্প্রা-প্রতিপাদক উপদেশ শ্রবণ 
করিয়া তাদৃশ জান ও কর্মকাণ্ড প্রধান সময়েও ভক্তির পক্ষপাতী হইলেন । এবং 
অনতি দীথকালে চৈতন্যেত্র আলয় এক নবীন বেশ ধারণ করিল । অনবরত 
বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন । কেহ বা ভাগবতাদি গ্রন্থ তাললয়ুবুক্ত 
স্বরে উচ্চারণ করিয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করিতেছেন । কেহ বা হরিনাম 
কীর্তন করিতেছেন। কেহ বা! প্রেমপুলকিত হৃদয়ে লোমাছ্িরত শরীরে নৃত্য 
করিতেছেন । 

এইরূপে বৈষ্ণবগণ ভক্তিরসে বিগলিত হুইয়া হৃদয়ের আনন্দে হরিনাম সংকীর্ত্তন 
করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । চৈতন্য কৃষ্ণ ভক্তিরসে অভিবিক্ত হুইয়া 
তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন । সকল বন্ততেই কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন, সকল 


ক “চশালোণপি ছিজশ্রেষ্ঠং * =" 

এইকূপ শাস্মবাক্য চৈতন্য এতদিনে জীবনে পরিণত কন্সিতে আতস্ত করিদ্বাছিলেন্‌। 

*চৈতস্যের এই বাক্য বেদান্ত বিরোধী বৈষ্ণবদ্বিপের এই মুলমত তাগবতসুলক । 
আকুঞ্ণ উদ্ধবকে বলিতেতেন ‘ভক্তি পরিত্যাগ করিনা যে ভ্রানমাত্ম লইয়া ব্যনু, সে দে 
কক্চ তত্ল পরিত্যাগ করিনা তৃবমার গ্রহণ করে তাহাব তুল্য ।” 

ব' এটী পৌর্লাণিক যত । 

₹ চৈতন্য চরিতামৃত মলা খন্ড! 


৫৬৪ বঙ্গদর্শন [ কান্ধন 


কথারই উত্তর কুদঃ । শিষ্যগণ পাঠ লইতে আসিল, প্রভু প্রতোক শ্লোক ও কথার 
অর্থ কৃুষ্ণপক্ষে ব্যাথ্যা করিলেন । তাহারা ভাবিল প্রভু বাতিকাচ্ছল্প হইয়া এক্সপ 
প্রলাপোচ্চারণ করিতেছেন, ভাবিয়া চিস্তিয়া সকলে সমবেত হইয়া পরম গুরু 
পঙ্গাদাস পণ্ডিতের* নিকট গমন করিয়। সমুদয় নিবেদন করিল | 

গঙ্গাদাস অপরাহে, চৈতন্তকে ডাকাইয়! বলিলেন, বস! অক্ঠানাচ্ছম্প 
ভক্কিতে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। তোমার পূর্ববপুরুষেরা পণ্ডিত অথচ 
পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন । তুমি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্ধভক্তিপরবশ 
হুইয্লাছ, অত্যল বয়সে ব্যাকরণ মাত্র সমাগত করিয়া চতুস্পাঠী পরিত্যাগ করিলে । 
তোমার এক্ষণে জ্ঞানোপাজ্জনের সময় যায় নাই, তুমি অধ্যয়ন কর । চেতঙ্ত 
তাহার ভত্সনে চীবং রুষ্ট হইয়া বলিলেন, “গুরুদেব ! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া! 
বলিতেছি অন্য হইতে জ্ঞনোপাঙ্ছনে মলোতিনিবেশ করিব, দেখিব নবদ্বীপে 
কে আমার শান্সের বাধ্য! খণ্ডন করিতে পারে | 

চৈতলা ক্রমাগত ২।৩ বার একথা! বলিলেন ৷ ইহার অর্থ কি? তিনি 
তরুণ বমক্ক। নবদ্বীপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সমাজ । এক একজন আজন্ম 
বক্ষকাল শাস্মালোচলায় কাটাইয়াছেন । চৈতন্থ কি সাহসে তাদৃশ পণ্ডিতগণের 
সহিত আপনাকে সমকক্ষ মনে করিম্াছিলেন । বোধ হয় ইদানীং তিনি সত্য 
সত্যই আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি মলে করিয়াছিলেন, এবং সেই সাহসে এক্সপ 
অসমসাহসিক উক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন । অজ্ভানাচ্ছন্ন অন্ধ-বিশ্বাসী লোক যখন 
কল্পনাবলে ধশ্মজগ।তি বিচরণ করে) তখন কল্পনা তাহাদিগের নিকট যে চিত্র 
আকে তাহারা তাহাই বিশ্বাস করে । চৈতন্ও হয় ত এইরূপ কল্রনাপরায়ণ হইয়া 
বলিয়াছিলেন “দেখিব লবন্ধীপে কে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন করে।” কিন্তু 
আমাদিগের বিবেচনায় সত্য সত্যই ঈশ্বর ধাশ্মিক লোকদিগকে ধণ্মসন্বন্ধে 
প্রত্যাদেশ করেন ব। ন! করেন, তৎসন্বন্ধীয় চিন্তা ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করিতে 
করিতে ঘলোবৃদ্তি যেরূপ পরিচালিত হয়, তাহাতে অশেষ উন্নতি হয়। (১) 


» পূর্বেই বল] হইয়াছে ইনি চৈতচ্য দেবের শিক্ষক । 
(১) লান্ু কর্ন হেলস্‌ সংসারী লোক (Ann of busines) লৌীধক প্রস্তাবে এইরূপ 
তাব ব্যক্ত করিয়াছেন । 





অবধি: নিত্য কলসী কক্ষে রোহিণী বারুণী পুক্ধরিণীতে জল আনিতে 
যায়, নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য দে গোবিন্দলালাকে পুস্পকানন- 

মধ্যে দেখিতে পায়, নিত্য স্মৃতি কুনতিতে সন্ষিবিগ্রহ উভয়ই ঘটনা হয় । স্মৃতি 
কুমতির বিবাদ বিসন্বাদ নল্ুক্যের সহনীয় ; কিন্যু সুমতি কুনতির সন্কাব অতিশয় 
বিপত্তিষ্জনক । তখন স্থমত কুমতির রূপ ধারণ করে, . কুমতি স্রমতির রূপ ধারণ 
করে। স্বমতি কুমতির কাজ করে, কুমতি স্মৃতির কাল করে। তখন কে স্বমতি 
কে কুমতি চিনিতে পার! যায় না৷ লোকে স্থমতি বলিয়া কুমতির বশ তয় । 

যাই হউক, কূমতি হউক শ্বমতি হউক, গোবিন্দলালের রূপ রোহেণীর হ্ৃযৃদয়- 
পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগল । অন্ধকার চিত্রপট-__উজ্দ্বল 
চিত্র ! দিন দিন চিত্র উজ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল । তখন 
সংসার তাহার চক্ষে যাক আমার পুরাতন কথ! তুলিয়া কাজ নাই । রোহিণী, 
সহস। গোবিন্দলালের প্রতি মনে মলে, অতি গোপনে প্রণয়ালক্ত হইল । 

কেন যে এতকালের পর, তাহার এ ছর্দশ] হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি 
না, এবং বুঝাইতেও পারি লা। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল 
হইতে দেখিতেছে-_কখন তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আক্বষ্ট হয় নাই । আজি 
হঠাৎ কেন ? জানি না। যাহ! যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি-__সেই 
দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, দেই স্থান, সেই 
চিত্তভাব, তাহার পর গোবিদ্দলালের অসময়ে করুণা আবার পোবিন্দলালের 
প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ-__ এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া 
গোবিদ্দলাল রোহিখীর মনে স্থান পাইয়াছিল | তাহাতে কি হয় ন! হয়, তাহা 
আমি জালি না,_আমি যেমন ঘটিম্বাছে তেমনি লিখিতেছি । 

রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী, এক বারেই বুঝিল যে নরিবার কথা । যদি গোবিন্দ- 
শাল বুণাক্ষরে এ কথা জানিতে পারে, তাবে কখন তাহার ছয়; মাড়াইবে না । 


৫৬৬ বদলি [ ক্ষাস্কন 


হয় ত গ্রামের বাহির করিয়া দিবে। কাহারও কাছে, এ কথা বলিবায় নহে । 
রোহিগী অতি যত্রে, মনের কথা মলে লুকাই স্ন রাখিল । 

কিন্তু যেমন লুকায়িত অগ্নি ভিতর হইতে দক্ধ করিয়া আইসে, রোহিণীর চিন্তে 
তাহাই হইতে লাগিল । জীবনভার বহন করা, রোহিনীর পক্ষে কষ্টদায়ক হইল । 
রোহিশী মনে মনে রাতিদিন মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল । 

কত লোকে যে মনে মনে মত্যকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে ? আমার 
বোধ হয়, যাহারা সখী, যাহারা দুঃখী তাহাদের মধ্যে অনেকেই আন্তরিক 
সরলতার সহিত মৃত্যু কামনা করে । এ পৃথিবীর স্ুথ সুখ নহে, স্ুথও হ্ঃখময়, 
কোন হতেই স্বখ নাই, কোন স্থধই সম্পূৰ্ণ নহে, এই জন্য অনেক সুখিজনে মৃতু 
কামনা করে_ আর দুঃখী হ্ঃখের ভার আর বহিতে পারে ন! বলিয়া মৃত্যুকে 
ডাকে । 

মৃত্যুকে ডাকে কিন্ত কার কাছে মৃত্যু আসে ? ডাকিলে মৃতা আসে না । 
যে. সুখী, সে মব্রিতে চাহে না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশ্বাপুর্ণ, যাহার চক্ষে 
পৃথিবী নম্দনকানন, মৃত্যু তাহ।রই কাছে আনে । রোহিনীব্র মত কাহারও কাছে 
আসে লা। এদিকে, মন্ুষ্যের এমনি শক্তি: অল্প যে মৃত্যুকে ডাকিয়। আনিতে 
পারে লা। একটি ক্ষদ্র স্থগীবিহ্ষনে, অগ্বিন্দু উষধভক্ষণে, এ নম্বর জীবন বিলষ্ট 
হইতে পানে, এ চঞ্চল জ্রলবিদ্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে-_কিস্তা আন্তরিক 
যৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক সে সুচ ফুটায় না, সে অর্দ্ধবিন্দু বধ 
পান করে না। কেহ কেহ পারে, কিন্ত রোহিণী সে দলের নহে-_রোহিণী তাহা 
পারিল না। 

কিন্তু এক বিষয়ে রোহিণী কৃতসম্বল্প হইল- _হুরলালের বশীভূত হইয়া! গোবিন্দ 
লালকে দারিজ্র্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সর্ব্বস্থ হরলালকে দেওয়। হইতে পারে 
না জাল উইল চালান হইবে না। ইহার এক সহজ উপায় ছিল- কষ্ঃকাস্তকে 
বলিলে কি কাহারও দ্বারা বলাইলেই হুইল যে মহাশয়ের উইল চুরি গিয়াছে 
দেরাজ খুলিয়া যে উইল আছে, তাহ] পড়িয়া দেখুন । রোহিণী যে চুরি করিয়াছিল, 
ইহাও প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই-__যেই চুরি করুক. কৃষ্ণকাস্তের মনে একবার 
সন্দেহমাজ্র জন্মিলে তিনি সিন্দুক খুলিয়া উইল পড়িয়া দেখিবেন-_ তাহা হইলেই 
জাল উইল দেখিয়া! নূতন উইল প্রন্তত করিবেন। গোবিন্দলালের সম্পত্তি রক্ষ। 
হইবে, অথচ কেহ জানিতে পারিবে না যে কে উঠল চুরি করিয়াছিল । কিন্তু” 
ইহাতে এক বিপদ- কৃষ্ণকান্ত জাল উইল পড়িলেই জানিতে পারিবে ঘে ইহ! 
ব্রঙ্চানন্দের হাতের লেখ।_-তখন ব্রঙ্গানম্দ মহ! বিপদে পডিবেন | অতএব দেরাজে 
যে জাল উইল আছে উহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করা যাইতে পারে না। 


১২৮২] ক্লক উইল ৫৬৭ 


অতএব অর্থলোতে রোহিণী, গোবিন্দলালেন যে গুরুতর অনিইসিদ্ধ করিয়া 
রাখিয়্াছিল, ততপ্রতিকারার্থ বিশেষ ব্যাকুল! হইয়াও সে খুল্রভাতের রুক্ষানুরোধে 
কিছুই করিতে পারিল ন! । শেষ পিচ্চান্ত করিল, যে প্রকারে প্রকৃত উইল চুরি 
করিয়া জাল উইল রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই প্রকারে আবার প্রকৃত উইল ব্রাখিয়! 
তৎপরিবর্ত্তে জাল উইল লইয়া আসিবে । এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া, রোহিঞ্চ 
প্রথমতঃ হরি খানসামাকে হস্তগত করিল । বন 

হরি যথাকালে কৃষ্ণকাস্তের শয়ন কক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়। রাখিয়া যথেস্লিত 
স্থানে সুখানুসন্ধানে গমন করিল । নিশীথ কালে, রোহিণী সুন্দরী, প্রকৃত উইলখানি 
লহয়। সাহসে ভর করিয়া একাকিনী কৃষ্ণকান্ত রায়ের গৃহাভিমূখে যাত্রা করিলেন । 
থিড়কী দ্বার কুদ্ধ ; সদর ফটকে যথায় দ্বারবানের! চারপাইমে উপবেশন করিয়া, 
অঞ্চনিমিলিত নেত্রে দ্ধ রুক্ধকপ্টে, পিলু রাশিণীর পিতৃশ্রা্ছ করিতেছিল, 
রোহিণী সেইখানে উপস্থিত হইল | ছ্বারবানেরা জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুই ?” 
রোহিণী বলিল, “দবী ।” সখী, বাটার একজন যুবতী চাকরাণী, স্থৃতরাং ভ্বারবানের 
আর কিছু বলিল না। রোহিণী নির্বিধিত্থে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্বক, পূর্ববপরিচিত 
পথে কৃষ্ণকান্তের শয়নকক্ষে গেলেন__হরির কৃপায় পথ সর্বত্র মুক্ত । প্রবেশ 
কালে কাণ পাতিয়া রোহিণী শুনিল, যে অবাধে কৃষ্ণকান্তের নাসিকাগঞঙ্ছজল 
হইতেছে । তখন ধীরে ধীরে বিনাশব্দে উইলচোর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল । 
প্রবেশ করিয়া! প্রথমেই দীপ নির্ব্বাপিত করিল। পরে পুর্বমত চাবি সংগ্রহ 
করিল । এবং পুর্ববমত, অন্ধকারে লক্ষা করিয়। দেরাজ খুলিল । 

রোহিণী অতিশয় সাধবান, হস্ত অতি কোমলগতি ! তথাপি চাবি ফিরাইতে 
খটু করিয়া একটু শব্দ হইল । সেই শব্দে কৃষ্ণকান্ডের নিদ্র। ভক্ষ হইল । 

কৃষ্ণকান্ত ঠিক বুঝিতে পারিলেন ন! যে, কি শব্দ হইল । কোন সাড়া দিলেন 
না কাপ পাতিয়। বহিলেন । 

রোহিণীও দেখিল, যে নাসিকা গঞ্জনশবক বন্ধ হইয়াছে । রোহিনী বুঝিল 
কৃষ্ণকান্তের ত্বুম ভাঙ্গিয়াছে । রোহিণী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল । 

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কে ও ?” কেহ কোন উত্তর দিল না। 

সেরোহিণী আর নাই । রোহিণী এখন সপ, ক্রি্টা, বিবশা- বোধ হয় একটু 
ভয় হইয়াছিল-__একটু নিশ্বাসের শব্দ হইয়াছিল । নিশ্বাসের শব্দ কৃষ্ণকান্তের 
কাণে গেল । 

কৃষ্ণকান্ত হরিকে বার কয় ডাকিলেন। রোহিণী মনে করিলে এই অবসরে 
পলাইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে গোবিন্দলালের প্রতিকার করা হয় 
না। কোহিণা মনে মনে ভাবিল, “‘তুক্ধর্শ্মের জন্য সে দিন যে সাহস করিয়াছিলাম, 


৫৬৮ বঙ্গদর্শন [ ক্ষাব্তন 


আজি সৎকর্শ্মের জন্য তাহা করিতে পারি না কেন ?£ ধরা পড়ি পড়িব |” রোহিনী 
পরাহইল না । 

কৃষ্ণকান্ত কয়বার হরিকে ডাকিয়া কোন উত্তর না পাইয়া উপাধানতল হইতে 
অগ্নিগর্ভ দীপশলাকা। গ্রহণপূর্বধক সহসা আলোক উৎপাদন করিলেন । শলাকা- 
লোকে দেখিলেন, গ্রহমধ্যে, দেরাজের কাছে, স্রীলোক । 

হালিত শলাকাসংযোগে কৃষ্ূকান্ত বাতি জ্বালিলেন । আ্ীলোককে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “তুমি কে?" 

* রোহিণী কৃষ্ণকাস্তের কাছে গেল । বলিল , “আমি ব্রোহিশী । 
= কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, “এত রাত্রে অন্ধকারে এখানে' কি 
করিভেছিলে 1 রোহেণী বলিল, “চুরি করিতেছিলাম 1৮ 

কৃষ্ণ । বঙ্গ রহস্য রাখ। কেন এ অবস্থায় তোমাকে দেখিলাম বল । তুমি 
চুরি করিতে আসিয়াছ, একথা সহসা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোরের 
অবস্থাতেই তোমাকে দেখিতেছি। 

রোহিণী বলিল, "তবে আমি যাহা করিতে আসিয়াছি তাহা আপনার 
সম্মুখেই করি, দেখুন । পরে আমার প্রতি যেমন ব্যবহার উচিত হয়, করিবেন। 
আমি ধরা পড়িয়াছি, পলাইতে পারিব না । পলাইব লা )?। 

এই বলিয়া রোহিণী, দেরাজের কাছে প্রত্যাগমন করিয়া দেরাজ্জ টানিয়া 
খুলিল । তাহার ভিতর হইতে জাল উইল বাহির করিরা, প্রকৃত উইল সংস্থাপিত 
করিল ॥ পরে জাল উইলখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ফাড়িয়া ফেলিল । 

“ছা হা ও কি ফাড় ! দেখি দেখি ৷” বলিয়া কৃষ্ণকান্ত চীৎকার করিলেন ; কিন্তু 
তিনি চীৎকার করিতে করিতে, রোহিলী সেই খণ্ডে থণ্ডে বিচ্ছিয় উইল, 
আন্দিমুখে সমর্পণ করিয়া ভশ্মাবশেষ করিল । 

কৃষ্ণকান্ত ক্রোধে লোচন আরুক্র করিয়া বলিলেন, “ও কি পুড়াইলে 1” 

রোহিণী, “একখানি কৃুত্রিস উইল 1” 

কৃষকাস্ত শিহরিয়া উঠিলেন, “উইল | উইল । আমার উইল কোথায় 1% 

রো। আপনার উইল দেরাজের ভিতর আছে আপনি দেখুন না। 

এই যুবতীর স্থিরতা, নিশ্চিন্ততা দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত বিশ্মিত হইতে লাগিলেন । 
ভাবিলেন, “কোন দেবতা ছলনা করিতে আসেন নাই ত।” 

কৃষ্ণকান্ত তখন দেরাজ খুলিয়া দেখিলেন একখানি উইল তন্মধ্যে আছে। 
সেখানি বাহির করিলেন, চসম। বাহির করিলেন ; উইলখানি পড়িয়া দেখিলেন, 
তাহার প্রকৃত উইল বটে । বিস্মিত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি 


পুড়াইলে কি?" 


১২৮২ ] ক্রককান্তের উইল ৫৬৯ 


রো । একখানি জাল উইল । 
কু। জাল উইল! জাল উইল কে করিল! তুমি তাহা কোথা পাইলে ? 
রো । কে করিল তাহা বলিতে পারি নাউহা আমি এই দেরাজের মধ্যে 


কূ। তুমি কি প্রকারে সন্ধান জানিলে যে দেরাক্ের ভিতর কৃত্রিম উইল 


রো। তাহা আমি বলিতে পারিব না। 

কষ্ণকান্ত কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন | শেষে বলিলেন, ““যস্টি, 
আমি তোমার মত হ্ীলোকের ক্ষুত্রবুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে, ন! 
পারিব তবে এ বিষয় সম্পত্তি এতকাল রক্ষা করিব কি প্রকারে । এজাজ্-- 
হরলাজের তৈয়ারি । বোধ হয় তুমি তাহার কাছে টাকা খাইয়া জাল 
রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আনিয়াছিলে। তার পর ধরা পড়িয়া, 
জাল উইলখানি ছিড়িয়৷ ফেলিয়াছ ? ঠিক কথা কি না 1?” 

রো । তাহা নহে । 

কূ। তাহা নহে ? তবে কি? 

রো। আমি কিনু বলিব না। আমি আপনার ঘরে চোরের মত প্রবেশ 
করিয়াছিলাম, আমাকে যাহা করিতে হয় করুন । 

ক। তুমি মন্দ অভিপ্রায়ে আাসিয়াছিলে সন্দেহ নাই । লহিলে এ প্রকারে 
চোরের মত আসিবে কেন? তোমার উচিত দণ্ড অবশ্য করিব। তোমাকে 
পুলিশে দিব না কিন্তু কাল তোমার মাথা সুড়াইয়। ঘোল ঢালিয়া গ্রামের বাহির 
করিয়া দিব । আজি তুমি কয়েদ থাক । 

রোহিপী সে রাত্রে আবদ্ধ রহিল । 





হিন্দুদিগের মূল থশ্মগ্রন্থ এবং তাহা হইতেই অন্ঠাগ্ত শাস্ম সংকলিত 
হইম্াছে। বেদে আৰ্ম্যজ্জাতির অটল বিশ্বাস। আমাদিগের এহিক 
পারত্রিক সকল কাধ্যই বেদমূলক । বেদ অমান্য করিলে হিন্দুধর্শ্মের জীবন নাশ করা 
ছয়, স্ুতরাং সনাতন হিন্দু ধশ্মাবলশ্বিগণের বেদ অমান্য করিবার অধিকার লাই । 
কি জেল্দ আবেস্তা কি বাইবেল, কি কোরাণ, পৃথিবীর সকল প্রকার ধশ্ম্রস্থ 
আব্যে বেদ প্রাচীন এবং শুদ্ধ ভূমণ্ডলের একমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিদেশীয় 
পণ্ডিতগণ ইহার যারপরনাই আদর করিয়া থাকেল । 
বিদ ধাতু হইতে বেদ শব্দ, এজন্য ইহার প্রাকৃতিক অর্থ জ্ঞান্লাভ অথবা 
শ্রেয়োলাভ হয় যপ্দারা তাহাকেই বেদ কহে । বেদের অপর নাম ত্রমী অর্থাৎ 
ভিন বেদ-__ক্কাক, যু, সাম । খম্বেদে এই তিন বেদের উল্লেখ আছে যথা 
আহে বুতিয় মছ:মে গোপান্র ঘ ম্বহস্থ 
স্ক্সী বেদা:বিছুঃ চো হজুংবি শামালি ৷ 
ভগবাল্‌ মনত কহেন 
অ[প্রবাু রবিভ্যস্থ ত্রব্ং ব্রক্ষা সনাতনং । 
দুদোহ হজ শিক্ধাণ্খিপহজুত লামলক্ষ্ষণং ॥ 
অর্থাৎ _“তিনি (ঈশ্বর) ঘচ্ভকার্্য সিদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি হইতে সনাতন ঝাক বেদ, 
বায়ু হইতে যজুব্রেদ, এবং সূর্য্য হইতে সামবেদ উদ্ধত করিলেন । প- 
উপনিষদের সময় চারি বেদ প্রচলিত ছিল, যথা1__ 
“তই্কৈতন্ত মহুতোক্ৃতত্ নিশলিতমেতদ্যদূদেছো 
যচ্ধবেদ: সামবেছেথর্ধবাছ্িরশ ইত্যাদি” 
অর্থাৎ প্রস্তাবিত পরমাত্ম। হইতে নিশ্বাস যেমন পুরুষের প্রযক্ত ব্যতীত বহির্গত 
হয়, সেইরূপ কক্‌, যঙ্গু, লাম, অর্ববাঙ্গিরস প্রভৃতি শাক্মও নির্গত হইয়াছে । 
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শ পণ্ডিত তুর্তচন্দ্র শিত্রোনণি কক অঙ্ুবাদিত। মঙ্গসংহিতা ১২ পৃষ্টা । 


১২৬২ ] বেদ ৫৭১ 


পৌরাণিক কালে কক্‌, যন্তু, সাম, অথর্ব চারি বেদই প্রচলিত ছিল, এজন্য 
মহাভারত, বিষুণপুরাণ, মার্কগেয় পুরাল, ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই চারি 
বেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদসমূহ মন্ত্র ও ত্রাহ্মণাস্মক । মন্ত্েগুলি 
সংহিতা! বন্ধ হইয়া আছে, অবশিষ্ট ব্ৰাহ্মণ ৷ সমন্ত্ৰভাগ পছ্ছে ও ত্রাহ্ষপভাগ গপ্ছে 
রচিত। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদের ব্যাখ্যা যথ! পাপিনি “ক্রাহ্ধণে! বেদম 
ব্যাখ্যানসঃ, এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অগ্রে মন্রভাগ ও তহপরে 
ত্রাক্মণভাগ রচিত হইয়াছিল, কেন না ব্যাখ্য। পরেই হইয়1 থাকে । 

বেদবাক্য সকল তিন শ্রেণীভুক্ত । লৌকিক বাক্য সকল যেরূপ পদ্য, ন্ট, 
গীত, এই তিল প্রকার তিন্ন চার প্রকার নাই ; হেদেও সেইরুপ পগ্ঠ, গঞ্চ, সীত 
এই তিন শ্রেণীর রচনা আছে । পদছ্যগশুলি খুকু, গনক ভাগ যচ্গু:;, ও গত ভাগ সাজ 
যথা জৈমিলী সুত্র “তেঘাম্বগয়ত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা”। “রীতিঘু সামাথ্টাঃ। 
“শেষে যু শব্দ 1” যজুর আর একটি নাম নিগদ অর্থাৎ গছ । অথব্ব বেদের 
স্বতন্ত্র কোন লক্ষণ নাই, অপর ডিন বেদের কোন কোন অংশ লইয়! অথর্ব নামক 
হ্যষি ইহা প্রচার করেন ॥ এই বেদ যাগ যজ্ঞের উপকারী নহে, ইহা সাংসারিক 
ব্যবস্থার উপকারী “অথবেধোা দেবানাং প্রথমঃ সম্ভুব" ইত্যাদি উপনিষৎ চর্চ্চ। 
করিলে প্রতীত হইবেক । 

জৈমিনী বেদকে পৌক্যেয় অর্থাৎ পুরুষ নি্শ্মিত বলেন না, ঈশ্বর নিশ্মিতও 
নহে । তাহার মতে বেদের নিশ্মাতা কেহ নাই । শব্দ অর্থ ও তহ্ভয়ের 
সম্বন্ধ ( বোধ্য বোধক ভাব ) নিত্য । মনুব্যের কণ্টে যে শব্দ হয় তাহা ধ্বনি 
মাত্র, তাহার নিত্যতা লাই । ধ্বনি সকল অনিত্য । আমের! বাস্তবিক শব্দের 
রূপ বিশেষ আবির্ভাব করিবার জন্য ধর্বনিমাত্র. করিয়া থাকি । এই ধ্বনি দেশ, 
কাল, পাত্র ও প্রযত্ত ভেদে, মমুব্যের বাক্‌ যন্ত্রের তারতম্যহেতু, শব্দ প্রকাশক 
সঙ্কেত ধ্বনি ভিন্ন ভিল্প প্রকার হইয়া ঘাক্স) আমি বলিলাম লবণ, একজন বলিল 
লুপ, আর একজন ধ্বনি করিল ডুবণ- লক্ষ্য সকলেরই এক । একজন বলিল 
মাতর্‌, একজন বলিল মা, আর একজন বলি ““মাতারি»”* অপরে বলিল 
“মাদার,” ইহাতে সকলেরই সেই জননীবোধক শব্দ প্রকাশ করিবার প্রয়াস 
পাইল ।॥। এই মর্ে জৈমিনী মীমাংসার প্রমাণ পাদে কহিয়াছেন “ৎপতিকন্ত 
শব্বস্ার্থেন সম্বদ্ধন্ৃস্থাজ্জানমুপদেশোইব্যতিরেকম্চার্থেন্থপলজ্জেততপ্রমাণং বাদরায়ণ- 
স্যানপেক্ষতাৎ” ( ১ম পাদ ৫ সুত্ৰ ) এই সুত্ৰ হইতে ইহার অনস্তর ৩১ স্থত্র 
পর্য্যন্ত সমূদায় সুত্রে শব্দ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন । অপিচ উক্ত প্রকার শব্দের 
রূপ প্রকাশ করিবার জন্য লোকে নানাবিধ সক্ষেত কল্পন। করায়, লৌকিক শব্দ 
অনেক বাহুল্য হুইয়া উঠিয়াছে। এই লোককৃত সাঙ্কেতিক শব্দের প্রামাণ্য নাই । 


৫৭২ বঙ্গদর্শন [ ক্বান্ধদ 


লৌকিক শব্দই পৌরুবেয়, কেন না পুরুষে ইহার সহন্বেত করিয়াছে। বৈদিক 
শক কাহারও সঙ্কেত ত্বা। স্থাপিত হয় নাই, কেন না উহার সক্ষেতবর্তা কেহ দৃষ্ট 
হয় না, অম্ুমিতও হয় না। “বৈদাংশ্চৈকে সল্লিকধং পুরুষযাথ্য!”” (২৭ সং) 
“অনিত্য দর্শনাচ্চ” (২৮ স্থং ) সারম্মতং সুক্তং (অর্থাৎ সরস্বতী প্রণীত ) কঠ 
শাখা_কঠ নামক ববি প্রণীত শাখা, এইজ্ধূপ পৈপপলাদক, মোহুল, প্রন্থৃতি 
বেদভাগের বক্তা বিবেচনা এবং “ববর প্রবাহণী রকাময়ত,”' “ধিদ্দালকি রকাময়ত,” 
এই সকল ব্যক্তি ঘটিত আখ্যাক্সিকা দেখিয়া ব্যক্রি বিশেষের বিশ্বাসের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া উক্ত সূত্র ভ্বারা বেদ, পুরুষনিন্মিত এবং বেদের বিষয় বিশেষ ও 
অনিত্য অর্থাৎ যংকিঞ্চিং ছিল, এখন লাই, এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষ করিয়া পরিশেষে 
“উক্তত্য শব্দ পূর্ব্বতং (২৯) “আখ্যা প্রবচনাৎ” (৩৯) ইত্যাদি সুত্রে জৈমিনী 
তাদৃশ বিশ্বাসের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিয়াছেন । এই বিচারের সংক্ষেপ সম্দদী এই 
যে কাঠক প্রভৃতি আক্ষ্যাণ কেবল কঠক্তযি উহা। প্রথমে বা প্রাধান্য আমে অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ সমাধ্যান.হইয়াছে । সাংখ্যকার কপিল “‘নত্রিভির- 
পৌরুবেয়হাদ্বেদস্থ তদর্থস্যাতীন্দরিয়ত্বাং” (৫ অ ৪১ সু ) এই সূত্রে আর্ত করিয়। 
“ন পৌরুষেয়ত্তং তৎকর্ত: পুরুষস্থ সম্তবাৎ” ( ৫ অ ৪৬ সূ ) এবং অন্যান্য বহতর 
স্ত্রদ্ধারা নানাপ্রকার আশঙ্কা উদ্ভাবন .করিয়! পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
বেদ কোন পুক্ুষ বুদ্ধি দ্বারা নিশ্ঘাণ করে নাই, চিরকালই আছে-_তবে কলাস্ত- 
কালে যে ব্যক্তি প্রথন শরীরী হন অর্থাৎ হিরপ্যগঞ্ঞ ব! ব্রহ্মা প্রকাশ করেন মান্দ। 
সুগ্ড ব্যক্তি প্রতিবুদ্ধ হইলে যেমন পুনর্ববার তাহার জাগতিক পদার্থ ভাপ হয়, 
সেইরূপ বেদ সাহার ভাণ প্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ যেমন শ্বাস প্রশ্বাস উচ্চারণ 
করিতে বুদ্ধি বা যয অপেক্ষা করে না, সেইরূপ বেদ উচ্চারণ করিতেও তাহার 
বুদ্ধি বা যত্ন অপেক্ষিত হয় নাই । বেদাস্তও এইরূপ বলেন । গৌতম বলেন 
বেদ অস্ত বটে কিন্তু তাহা। প্রমাণ অযোগ্য নহে, কেন না ভ্রম প্রমাদাদি রহিত 
আপুরুব ইহার বক্তা । “মন্তরাযূর্ব্ব্দপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাপ্যম্” এই সুত্রদ্থারা। 
বেদের প্রামাণ্য পরিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখান ॥ “মন্ত্র ও আয়র্কেদ” গৌতম যদিও 
স্পর্টিভিধানে ঈশ্বরপ্রমীত বলেন না কিন্তু গতিকে তাহার ঈশ্বর প্রণীত বল! 
হইয়াছে । কাহার মতে তাদৃশ আপুরুষ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই। 
অনু প্রভৃতি ঘবিরও এই মত। আস্তিক আৰ্য্য শ্রন্থকালদিগের মতে 
আশ্পৌরুযেয় বাক্যের নাম বেদ, কেহই তাহ! মন্ুম্যপ্রণীত স্বীকার করেন না। 

এ সকল শান্রীয় তর্ক ত্যাগ করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইবেক বৈদিক 
স্কযিগণই স্তোত্ৰ প্রণেতা ৷ ভাহারাই আপনার অভীষ্ট সাধনের জনা দেবতাদিগের 
নিকট ছন্দোযুক্ত স্তোত্র লইয়া গমল করিয়াছিলেন যথা_“অর্থ পশ্যব ঝঘয়ে। 


৯২৮২ ] বেদে ৫৭৩ 


দেবতাশ্চন্দোভিরভাধাবন্‌ ৷” বৈদিক স্ডোত্রনিচয় এক সমঘের রচিত নহে, তাহ! 
সময়ে সময়ে জবিগণ দ্বারা] এক এক অংশ রচিত হইয়াছে । বর্তমান বেদ যাহ। 
আমরা ব্যবহার করিতেছি, ব্যাসের পূৰ্ব্বে তাহ! এক্সপ ছিল লা। পরাশর 
নন্দন কৃষ্ণ দৈপায়ন কুরু পাশুবদিগের যুদ্ধের পর সমুদায় বেদ স্বপ্রণালী বন্ধ 
করিয়। প্রচার করেন, এজন্য তাহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে । তিনি চারিজল 
শিশুকে চারি বেদ উপদেশ দিয়াছিলেন যথা বহবচ নামক হঘেদ সংহিত। 
পৈলকে, নিগদাখ্য য্দুবেরধেদে সংহিতা বৈশম্পায়নকে, ছন্দোপ নামক সামবেদ. 
সংহিতা জৈমিনীকে, এবং আঙ্গীরেসী নামক অথর্ব সংহিতা স্মন্তকে, শিক্ষা 
দিমাছিলেন । 

শমন্তাগবত ১২ স্বন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে “পৈল স্বীয় সংহিতা। হই 
ভাঙ্গ করিয়া ইন্দ্রপ্রমতিকে ও বাস্কলকে কহিলেন এবং বাস্বল তাহা চতুর্ঘ। 
বিভক্ত করিয়া বোধ্য, যাজ্ভবন্চ্য, পরাশর ও অনিনিজ এই চার্রি শিষ্যাকে উপদেশ 
দিলেন । এবং ইন্দ্র প্রমতি ও স্বীয় পুত্র মাশুকেয় খবিকে ও মাশুকেয়ের শিক 
দেবমিত্র সৌভধ্যাদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। পরে মাগুকেয়ের পুজ সাকল্য 
সেই সংহিতাকে পাঁচতাগ করিয়া বাস্থা, মুগ্দল, শালীয় গোখল্য ও শিশির নামক 
পাচ শিব্যকে প্রদান কন্রিলেন এবং সাকল্যের শিষ্য জাতকর্ণ স্বীয় সংহিতাকে 
পীচভাগ করিয়া নিরুক্তেত্র সহিত বলাক, পৈল, জাবল ও বিরজ এই চারিজনকে 
শিক্ষা দিলেন । পরে বান্ধলের পুজ বাস্কলি উক্ত সর্ধশাধা হইতে সংগ্রহ 
করিয়া এক খানি বালখিল্য নামক সংহিতা প্রস্তুত করিলেন, এবং বালায়নি, 
ভজ্ঞা ও কাশার এই তিল দৈত্য তাহা! ধারণ করিল ” * ঝখেদ সংহিতার লাকল্য 
শাখ। প্রচলিত । উহা! ৮ অষ্টকৈ বিভক্ত এবং তাহা পুনরায় ৬৪ অধ্যায়ে 
বিভক্ত হইয়াছে । ইহার মধ্যে ২০০৬ বর্গ আছে, তাহাতে ১০৪১৭ কচ দৃষ্ট 
হয়। অন্যমতে কথ্বেদ ১০ মণ্ডলে এবং ১৭০ শত অমুবাকে বিভক্ত, তাহাতে 
১০০০ এক স্হত্র স্বক্ত আছে । এই সংহিতায় সর্ববশ্ুহ্ম ১৫৩৮২৬ পদ বর্তমান 
সময়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । শৌনক মুনিকৃত.“চরণ-ব্যুহ” গ্রস্থাম্থসারে বেদের 
অনেক অধ্যায় এসময় প্রাপ্ত হওয়! যায় না, তাহা লোপ হইয়াছে স্থতরাং তাহার 
উল্লেখ এখানে করা গেল না। 

বম্বেদের হই খানি ব্রাহ্মণ এীতরেয় ও শাহ্ধ্যায়ন বা কৌ ষতকী ব্রাহ্মণ 
এতরেয় ব্রাহ্মণ ৮ পদ্ছিকায় বিভক্ত, তাহার প্রতোকে ৫টী করিয়া অধ্যায় আছে । 
এই সমুদায় অধ্যায়ে ২৮৫ খণ্ড আছে। শাষ্ম্যায়ন বা কৌবিতকী ব্ৰাহ্মণে ৩০ 
অধ্যায় আছে । কথ্বেদের সংহিত। ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচাধ্য । 
৷» পশ্ডিতবন্ু “ আনন্দ চক্ত বেদাস্কবাস্ীশের অন্তবাদিত জেমন্তাগবত। 


এর এস 


৫৭৪ বঙ্গদর্শন [ হান্তল 


যজুবের্দ সংহিতা কৃষ্ণ ও শুক্র, এই ছই অংশে বিভক্ত । ইহাকে তৈত্তিনীয় 
ও বাজসেনেয়ী সংহিতা কহে । ইহার শাখার লাম তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন ও 
কাছ ॥ কৃষ্ণ য্ুব্ধেদের ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয়, এবং শুরু যক্গুবেবদের শত পথ ভ্রাহ্মণ । 
কষ, যল্দুর্বেবদের ও ব্রাহ্মণের টীকাকার মাধবাচার্য্য এবং শুকর যচছুবেধেদের 
মাধ্যন্দিনী শাখার টীকাকার মহীধর এবং উবাত, ও উহার ব্রাহ্মণের টাকাকার 
সায়নাচাধ্য । 

স।মবেদ সংহিতা পুর্ব ও উত্তর ভাগে বিভক্ত । ইহার শাখার লাম কৌথুম 
এবং রাক্ডায়ন। সাম বেদের ৮ খানি ব্রাহ্মণ আছে তাহার নাম যথা করো 
বা পঞ্চবিংশ, ষড় বিংশ, সাম বিধান তভ্রাহ্মণ, আ্েয়, দেবতাধ্যায়। বংশ, 
এবং সংহিতোপনিবদ ত্রাহ্মাণ | শায়লাচাধ্য এই ৮ খানি ব্রাহ্মণের উল্লেখ 
করিক্লাছেন। ইহা ভিন্ন সানবেদের অচ্যুত ত্রাহ্মণ নামক আর একখানি ব্রাহ্মণ 
বর্তমান আছে। 


কম স্থাগবতের সপ্তম অধ্যায় ১২ ক্ষক্ছে লিখিত আছে “অধর্কবিং সমস্ত 
কবন্ধ নামক শিশ্যকে স্বীয় সংহিতা অধায়ন করাইলেন, এবং কবন্ধ তাহাকে 
ছইভাগ কিয়া পথ্য ও বেদদর্শ সংজ্ঞক শিশ্া্বয়কে শিক্ষা দিলেন । বেদদর্শের 
চারি শিষ্য সৌক্ষায়নি, ত্রহ্মাবলী, নোদোষ, পিপপয়নি | পণ্যের তিন শিবু) কুমুদ, 
শুনক ও জ্রাজলি ইহারা সকলেই অর্ধববিৎ । পুশ্র শুনক স্বীয় সংহিতাকে তুই 
ভাগ করিয়। বক্র ও শৈঙ্গবামনকে প্রদান করিলেন, সৈগ্ধবায়নের শিক্ু সাবর্ণে 
প্রভৃতিরাও পরে তাহ! গ্রহণ করিলেন । পরে নক্ষত্রকল্র, শাস্তিকম্টপ ও অঙ্গীরস 
প্রস্ততি সকলে অথবর্ধবেদের আচার্য্য হইয়াছিলেন 1” ণ' অথবর্বেদের সৌনক 
শাখ। মাত্র বর্তমান আছে। ইহার ২৯ কাণ্ডে ৬০১৫ শ্রোক প্রাপ্ত হওলা যাম । 
.শোপ ব্ৰাহ্মণ অর্থর্কবেদের ব্রাহ্মণ । 


মহাসুনি যাস্কের নিরুক্ত অনুসারে ৰেদব্যাধ্যা হইয়া থাকে। নিরুক্ত 
বিরুদ্ধ বেদব্যাখ্যা বুধ মণ্ডলীর অপাঠ্য। যাস্ফের পূর্ব্বেও বেদ শব্দের নিরুক্ত 
বর্তমান ছিল, তাহা যাস্কই বলিয়। গিয়াছেন যখা-_“সসুলোষ্টীবীরণক্লপয়তি ন স্মেহয়তি 
_ত্ৰিভ্য আখ্যাতেত্যো! জ্কায়তে ইতি শাক পুৰ্বি্_উপনাভনামকো . সুনির্জ হোতি 
ধাতোরুপন্ো হোতৃশ বেদ। মঙ্টাতে” শ্ুলোঠীবি, শাক পুলি, ধর্পনাভ প্রভৃতি 
নিকুত্তকার যাক্কের পৃরের বর্তমান ছিলেন । আমরা যান্ধ মুনির নিরুক্তের সাহায্যে 
নিয়ে দেবতা ও বৈদিক শব্দ সন্বহ্ে কিঞ্চিৎ বৰ্ণনা করিলাম । 


১.0... বর” ee "লগে রর, এর 


+ শ্রমন্কাপবত। “আনন্দ চচ্ছ বেছান্তবাপী/শের অস্ুবাদিত । 


অঅ. Or রর EE. 


১৯৮২ ] বেদ ৫৭৫ 

ধ্রস্বেদের দেবতা--প্রথমত: দেবতা হই শ্রেণী যাগাঙ্গ দেবতা এবং ভ্ঞোত্রাঙ্গ 
দেবতা । স্তোত্ৰ বা শশ্য * যাহার গুণ সাহাস্ম্যাদি বর্ণনা পুর্কক প্রশংসা করা 
যায়, সে সকল ভ্তোক্সাঙ্গ দেবতা | হজ্ঞককালে দ্বতঃ মধু, দধি, পাশব মাংসল প্রস্কৃতি 
যাহাদের উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহারা ঘাগাঙ্গ দেবতা । প্রস্থ সংহিতা এবং 
যন্দুঃ সংহিতায় বহুতর দেবতার উল্লেখ আছে ইদানীস্তন কালেও বছতর 
অবৈদিক দেবতার নাম রূপ মাহাজ্ত্্য বর্ণনা দৃষ্ট হয়, এ সকল দেবতা না শত্াঙ্গ 
না যাগাঙ্গ, কেবল পু! বা উপাসনার অসুকল্রল্জ প্রভৃতি কার্যের নিমিত্ত 
পৌরাণিক সময়ে কল্লিত হইয়াছে। বৈদিক দেবতার সমন্ত নাম সংগ্রহ করিবার 
আবশ্যক নাই, কতিপয় নাম সংগ্রহ করা যাইতেছে তাহাতেই পাঠকবর্স 
বুঝিতে পারিবেন । 

অগ্নি, প' বায়ু, ইন্দ্ৰ বায়ু, মিত্রাবরুণ, আশ্বিন, এন্দ, বৈশ্বদেব, সারস্বত, মরু 
অগ্নি বিষোষ, ( সুসমিদ্ধ, ইতীধ্ব, সমিন্ধ বাগ্রি, তনুশপাৎ, নরাশংস, ইল, বহি 
দেবী, দ্বার, উজ্্যসে।, নত্তণ, ) দৈবা, হোতৃযুগল, প্রচেতা ছয়, সরস্বতী, লাভারত্য, 
ত্বষ্টা, বনস্পতি, স্বাহকেতি, বৃহস্পতি, মিত্রাগ্নি, পৃষা, ভগ, আদিত্য (সূর্য্য বিশেষ) 
সরুদগণ, ত্রহ্মাণস্পতি, সোম, সদ সম্পতি, নারাশংসী, দক্ষেণা, ক্ষতু, সবিতা, সভ্য, 
বিষ্ণু % অপ, ইন্দ্রাণী, পৃথিবী, অস্থাক্ষী, বরুণানী, বৈষ্বী, প্রজ্ঞাপতি, উলুখল, 
মুষল, হরিশ্চন্দ, অধিধবন, উষঃকাল ইত্যাদি অনেক দেবদেবী আছে । এই 
সুকল দেবদেবীর স্মোর মধুচ্ছন্দ, বিশ্বামিত্র, জেতা, মেধাতিথি, শুনঃশেপ, হিরপ্য 
ভূপ, সব্য, গোতম, অঙ্গিরল, প্রন্বস্থ, কন্ধ, € ঘোর ঝষির পুত্র ) কুংস, প্রভাতি 
ঝবিগণ কর্তৃক গায়ত্রী, উঞ্চিক, অন্ুসুপ, ত্রিফুপ, জগতী, অযুক্তোবৃহতী, প্রস্তার- 
পংক্তি, প্রভৃতি ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে । ধ্রক্বেদের একটী স্তোত্র নিয়ে অনুবাদ 
করিয়া দিলাম । 


* ত্রোআ এবং শত্ব উততন্বের এই মাত্র প্রতেদ্দ, থে গীতের উপতুক্ত মন্ত্র দ্বারা যে স্বামে 
দেবতার প্রশংসাদি করা দ্বার, 'লেই স্থানেই স্রোত্র আর যাহা গীতের অম্পযুক্ত মত্ত 
তাছ! শম্। 

+ “আধির্বৈদেব! তপ্রৈতানি লামান্দি- লর্ব। ইতি. প্রাচ্য অচক্ষত-তব ইতি বৰা বাছিক 
পশৃবাম্পতি কত্রেইছিরিতি তাক হ্তাসন্তানি নামানি জনত্রীতোেব সন্তান্ধ্যম্‌ ইতি শতপথ 
আক্ষণ । 

9 অতো দেবা অবস্থনে। তে? বিজ্ববিচক্রমে পৃথিব্যা সপ্তবাষতি: । ইদং বিষ্ণুবিচক্ৰমে 
ত্রেখা মি্ধথে পৰং । সম্ঢ়যন্য পাংসম্বরে । খ্বকৃবেদঃ ১ম মণ্ডলং । এই ত্র পৌরাণিক 
চতুতুক্ষ বিষ্ণু বুধাইতেছে না । যান্ধ গধি ইহার অর্থ করিতেছেন “বিষ্ণুঃ আদিত্াঃ 
কথমিতি যথাহহঃ ভ্রিঘ] নিহাপ্প পদং নিধত্তে পদং নিধানং প । 





আকাশের জাতি _তীঘ বঙ্ছাধন । 
হাষতি উজ সর্ব গুণাকর ! 
_ তথ সভ্ততিচন্ন মোরা নির্ভর 
বধুর স্বহ্থরে করিব গান । 
কোবল, যণুর, নবীন গাথা - 
ঘাহাতে দেবের যানস কুলার, 
--সহজে যুড়ায় তাপিত প্রাণ । 
৮ 

এস এস দেব ছাড়ি সুর পুর 
শুনিতে এছেন সঙ্গীত মধুর 

যে সঙ্গীতে শোক, তাপ হু্ন দূর 
এহেন সঙ্গীত কর শ্রবণ । 
শুভ্ৰমন্র অভি উৎসের সমাম 
বিমল আনন্দ করিব প্রদ্দান-_ 
শুন_করবোতে করি বন্দন! 

ত 

স্বর্ণম্যা রথে করি আরোহণ 

এস এস ইজ এমজণা ভবন 

করুক সারথি রখ সঞ্চালন 

বেশে বঙ্রমাদে বিষাল পথে । 


বজদর্শন 


{ ফান্ধম 


ইজ 


ভ্রত্ত বাত) হয়ে হরবাল দলে 
বিস্দা উত্ুল্প লোচনে সস্গলে, 
ছেরিবে তোমায় স্থবর্শ রথে ॥ 


বসে! দর্ডালনে লও উপহার 

আজ বাছুনাদি বিবিধ প্রকার 

গন্ধ ভ্রবা নানা লোম- হ্ধাধার-_ 
( দেবের দুর্লভ অপূর্ব ধন ) 
করযোড়ে মোরা তোমারে আহ্বান, 
করিতেছি শুনি এই শ্ববগান 
বিপক্ষের ভম্গ কর ভএ্রন। 


[ ad 


জতীব কাতরে আমরা এখন 
লব্বেছি তোমার চরণে শরণ 
কর দেব কর অভীষ্ট সাধন 
স্থথধা-সোম রস করিনা পাণ । 
জয় জয় দেব বস্মনাদ কর 
বিপক্ষের ভয় আমাদের হর 
তব যশ বোবা করিব পান। 








পু 


এ 
ক্ুপং তদোজস্বি তদের বাধা 
তদের নৈসর্গিক মু্রতত্বম ! 
ম ক র্রেনা২ স্বাত্িতিদে কুমার: 
প্রবহিভোদীপইউব প্রদীপাং ॥ 
সেই উৰ্চ্জস্বশ রূপ, বীর্ঘ্যও সেই, নৈসগিক উন্নত ও সেই, প্রদীপ হইতে 
উৎপাদিত প্রদীপের ম্যায় কুমার পিতা হইতে কোন প্রকারে ভিন্ন লে । 
ইন্দুমতী ন্বয়ন্বরে, দৌবারিকী ইন্দুমতীকে এক রাজ্জার নিকট হইতে অন্য 
ব্লাজার কাছে লইয়। যাইতেছে । 
তাং সৈব বেক্রগ্রহণে ল্িযুক্তা 
ব্রানজ্জা'রং বাক হৃতাং [ন্নাযু। 
পমীরণোখের তবুঙ্গলেখা 
পদ্মাস্তরৎ মালদসরাজহংসী ॥ 


সেই বেত্র গ্রহণে নিযুক্ত ( দৌবারিকী ) ইন্দুসতীকে লমীরণে উদ্দিত তরঙ্গ- 
লথা যেমন রাজ্রহংসীকে পদ্মান্তরে লইয়া যায় তদ্রপ অন্য রাজার কাছে লইজ্জা 
গেঙ্গ। 
সেবার স্থনম্দা ইন্দুমতাীকে অঙ্গেম্বরের নিকটে লইয়। গিয়া তাহার পরিচয় 
দিতে ঙল্গাগিলেন । 
2 অনেন পধ্যালম্থতাক্রবিন্দুন 


ঘুক্তফলস্মূলতমান্‌ নেষু । 
প্রত্যপিতাঃ শক্রাবিলালিনী না 
নুন্সুভ্য স্ুয্রেণ বিণেব হারা: 


9১6 


৫৭৮ বঙ্গদর্শন [ ফাম্তন 


ইনি শক্রবিলাসিনীদিগের স্তনে মুক্তাফলবৎ স্কূলতম অশ্রবিন্দু সকল পাতিত 
করিয়াছেন । যেন তাহাদের মুক্তাহার কাড়িম্না লইয়া স্ুত্রবিনা প্রত্যর্পণ 
করিয়াছেন । 
হুনন্দ! ইন্দ্ুমতীকে যে রাক্রার কাছে লইয়া যায়, ইন্দুমতী তাহাকেই পরিত্যাগ 
করিয়া যান । 
সঞ্চা[রণী দীপশিখেব তাতে) 
যং যং ব্যতী্বায় পতিশ্বরা সা। 
নরেজ্রমার্গা্ট ইব প্রপেদে 
বিবর্ণভাবং স স ভুমিপাল: ॥ 
কেহ রাত্রিকালে প্রদীপ হস্তে রাজপথস্থিত প্রাসাদাবলীর নিকট দিয়া যাইলে 
তখনকার প্রদীপের সহিত ইন্দুমতীর তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন । 
রান্রিকালে সঞ্চারিণী দীপশিধা রাজমার্সম্থিত অট্র।লিকার নিকট দিয়া গমন 
করিলে পরে সেই অট্রালিকা যেমন ম্লান দেখায়, পতিস্বরা ইন্দুমতী যে যে রাজাকে 
অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন, সেই সেই রাজা ভজ্রপ বিবর্ণভাব ধারণ 
করিলেন । 
পরে ইন্দুম তীর সহিত অজের পরিণঝ হইলে, কাহার! অযোধ্যাগমল করিলেন । 
কালক্রমে ইন্দুমতীর নৃত্য সময় উপন্থিত। রাজা অজ এবং রাজ্তী ইন্দুমতী 
পুল্পোগ্যানে বিহার করিতেছিলেন ।  এমত কালে দেবঘি নারদ দক্ষিণ সমুদ্র তীরে 
বীশাযন্ত্রযোগে মহাদেবের জ্বতিগান করিতে গমন করিতেছিলেন । স্বর্গীয় কুস্থম- 
দামে ভোহার বীণামস্ত শোভিত ছিল । দৈবাং পবন চালিত হইয়া সেই দিব্য 
মালা বীণা হইতে স্মলিত হইয়া ইন্দুমতীর স্তনাগ্রভাগে পতিত হইল । সেই 
মাল্যাঘাতই ইন্দ্রমতীর মৃত্যুর কারণ হইল । 
ক্ষণমায় সর্থীং স্ুস্কাতদ্বো:ঃ 
তনয়ে আ্যামবলোকা বিহ্বল] । 
নিমিমীল মনতোত্বমপ্রিয় 
হৃতচত্্রা তমসেব কৌমুদী ৪ 
কুন্দর স্তন যুগলের ক্ষপমাত্র সখ্থী সেই মালা দৃষ্ট করিয়! বিহ্যল। রাজমহিবী 
রাহ্ছগ্রত্ত চন্্রকিরণের স্যায় নিমীলিত হইলেন । 


যপুঘা কতশোজি কতেন সা 
লিপতন্কা পতিমপ্যপা তযৎ 

নম্থ তৈল নিষেক হিন্দুমা 

লছ দীঞার্ছি রুূপৈতি মেদিনীং ॥ 


১২৮২ ] কালিদাসের উপস। ৫৭৯ 


ইম্দুমতীর ইন্দ্রিয়চেষ্টামুন্ত শরীর পতিত হইল এবং স্বামীকেও পাতিত করিল । 
প্ৰদীপ্ত দীপশিখায় নিবিক্তত তৈলবিনস্দু দীপ্যার্চি সহিতই ভূতলে পতিত হইয়। 
থাকে। 


করপাপায় বিরতি বণনা 1 
সমলক্ষ্যত বিভ্তদাবিলাং 
দূগলেখা যুষসীব চন্্রমা ॥ 
প্রাণবিনাশ হেতু মান, ক্রোড়ন্থিত সেই ইন্দুমতী কর্তৃক গজ উবাকালে ম্লান 
সবগচিন্তুধার্রী চল্ল্রের হ্যায় দৃষ্ট হইয়াছিলেন । 
আজ ইন্দুমতী জন্য বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন । 
অথবা মৃত্বন্ধ হিংসিতুং 
ঘহনৈধারভতে প্রস্বাস্বক: | 
ছিষমেক বিপত্তি বত্রমে 
নলিনী পূর্ব নিদর্শনৎ মতা 
অথবা প্রজানাশক কাল কোমলবস্ত হিংসাজশ্য কোমল বহ্ই অবধারিত 
করিয়াছেন । হিমপাতে বিনশ্বর কমলই আমার পক্ষে ইহার প্রথঘোদাহ ব্রণ | 
অথন] মমভাগ্য বিশ্রবাৎ 
দশনিঃ কলিত এছ বেধসা । 
যদনেন তক্ষশপাতিত্তঃ 
ক্ষপিতা তত্গিটপাশ্রয়ালতা ॥ 
কিন্বা আমার হুর্ভাগাবশতঃ বিধাতা এই পুস্পমালাকেই বস্তু কনা করিয়াছেন । 
বে হেতু এই বজ্পদ্বার! আশ্রয় বৃক্ষ পাতিত হইল না কিন্তু তদাত্বিত! লত। বিনষ্ট 
হইল । 
ইন্বমু্ছসিতালকত দমুখং 
তব বিশ্রান্তকথ্খং দ্নোতি মাং । 
নিশি সুপ্ত মিবৈকপক্ষজং- 
বিরতাত্যন্কর ষট্‌পদস্বলং ॥ 
বায়ুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ 
রাক্সিকালে প্রমুদিত স্ৃতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর ওুঞুনরহিত একটা পদল্মের শ্যাসু 
আমাকে ব্যথিত করিতেছে । 
ক্রমশ: 








€ পুঞ্ধপ্রকাশিতের পর) 


মিনির মাতে দেবতা নামক কোনও জ্ফেব পদার্থ নাই । “ইন্দ্র” এই শব্দই 
দেতত1। তদ্ছিন্প “ইজ্দ্র” এই শব্দের অর্থ সহত্রাক্ষাদি যুক্ত কোন জীব 
লাই । যাগ কালের দ্রব্য ত্যাগের উদ্দেশ্য ভূত দেবতার “ন্ডায় স্বাহ!” এই মন্ত্র 
মাত্র ॥ মীমাংসা দর্দালের ্টাধ্যায়ে ইহার একপ্রকার বিচার করা হইয়াছে । 
“ঞফলার্ঘাত কশ্ছিনঃ শান্গাং সর্র্ধাধিকারং স্যাং ইত্যাদি স্তর দ্বারা দেবতা দিগের 
যাগষজ্ঞ করার অধিকার নাই, ইহা প্রতিপাদূন করা হইয়াছে | দেবতাদিগের 
কোন প্রকার বিগ্রহ নাই । এই অংশে জ্ৈমিনী যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহা বলা যাইতেছে । ঘ্ৃত প্রভৃতি দ্রব্য যেনন যাগৈর একটি অঙ্গ, দেবতাও 
তদ্রপ একটি যাগের অঙ্গ । যাগকালে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে হয়, যদি 
দেবতা শরীরী হন, তবে তাহাদিগের আগমকালে যঘজনানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, 
আর যদি তাহারা! মহিমাবলে আম্মদাদির অ প্রত্যক্ষ হইয়া অবস্থান করেন এমত 
হয়, তথাপি এক সময়ে বহু লোক যাগ করিতেছে এবং সকলেই এককালে আছ্বান 
করিয়াছে, তাহাতে তাহার অন্যত্র গমন অসন্ত্রব এবং শাস্সান্ুসারে ভাহাকে সর্বত্রই 
অধিষ্ঠান থাক উচিত কিন্তু তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, আর যদি মন্রই দেবতা! 
হয়, তবে বে যে স্থলে যাগ করুক না কেন, “ইন্দায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিলেই যজ্ঞ সিদ্ধি হইবেক | “বজ্ঞ হত্তো। পুরম্দরঃ”” ইত্যাদি শান্সবাক্য সকল 
গঁতিবাকা মাত্র | জেমিনি এইরূপ দেবতা ও যজ্ঞ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক 
করিয়াছেন, তাহা আধুনিক রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত, এজন্য গ্রহণ করিলাম লা ॥ 
সোনলতার উল্লেখ বেদমধ্যে বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে | ঝবিগণ সোমের 
স্যৃতি করিয়াছেন, তাহার রস স্গয়ং পান করিয়াছেন, ও দেবতাগণকে অর্পণ করত 
পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছেন । বেদে লিখিত আছে সোমলতার রস ত্ৃপ্তিকর, 
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হর্যজনক এবং অতি মধুর | সোমলতা $$ প্ার্ধতীয় লতা বিশেষ । সামবেদীয় 
ষড়বিংশ ক্রাঙ্মণে এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমলতা পৃথিবীমধ্যে আর 
উতপন্প হয় লা, এন্ত সোম যাগ প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা সম্পদ্থ করিতে হইবেক । 
এক্ষণে পুন! প্রভৃতি স্থান হইতে যে সোমলত| আনীত হয় তাহ! বৈদিক কালের 
প্রকৃত সোমলতা নহে কিন্তু সেই জাতীয় বটে। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ হোগ 
সাহেব এই লতার আশ্বাদ অতীব তিক্ত, হর্গন্ধযুক্ত এবং মত্ততাকারক লিখিয়াছেন * 
কিন্তু বেদে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণন। দৃষ্ট হইয়া থাকে । তাহাতে লিখিত 
আছে সোমলতার রস সামি, মাদক ও অত্যন্ত হর্যত্রনক যথা ঝণ্বেদ --“যৎসালো:ঃ 
সালুসারুহতভূর্য্য স্পষ্ট কত্বং। তদিস্ত্রোইর্থ: চেততি যৃথেন বৃহ্ি রেজতি |” 
যৎকালে যজমান সকল সোমবল্লী আহরণের নিমিত্ত এক পর্বতশিখর হইতে 
শিখরাস্তরে আরোহণ করেন, তখনই তাহাদিগের সোম-যাগ আরস্য করাহ। 
ইন্দ্র তৎকালে ঘজমানের প্রয়োজন বুবিয়! তাহাদের যষ্তুস্থলে আগমন করেন । 


"্প্রবে) সিদ্রন্ত ইদং বোষ২সয়া হাদসিফাব: | 
জঞ্না মধ্বষ্চ মূলৰ: |” ( ১ম, ২৬ ব, ৪ অন্বাক্ক ১৪ ল্য) 
হে ইন্দ্র আদি দেবগণ ! আপনাদের নিমিত্ত উৎকৃষ্টরূপে সোন সম্পাদন করা! 

হইতেছে, ইহ! অত্যন্ত তৃশ্তিকর, হর্ষের হেতু, বিন্দু বিন্দু করিয়! নিভাদিত, অতি 
মধুর এবং চমূ অর্থাং পাত্রবিশেষে অবস্থিত আছে । পুনশ্চ “অশ্বিনে) পিবতং 
মধু” অর্থাৎ হে অশ্বিনী কুমার মধু মাধুর্য্য গুণবিশিষ্ট সোম পান কর । এইরূপ 
সর্বত্রই বেদে সোমের মিতা বর্ণনা আছে, বিশেষ ১৯ বর্গ সোমস্থক্ত নামক ঝক্‌ 
সমূহে, সোমের মিষ্টাস্বাদ বর্ণন! করা হইয়াছে । সোমের রস দৃক্ষের শ্যায় ও গাঢ় 
যথা “সমস্তে পয়াংসি সমুচন্ত বাজী” অর্থাৎ হে সোম ! তোনার পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত 
পয় অর্থাৎ ক্ষীর সকল তোমাকেই প্রান্ত হউক । ইহার বর্গ সম্বন্ধে এই মাত্র উত্ত 
হইয়াছে ‘রাচ্যোমুতে বরুণস্ক ব্রতানি বৃহস্পাতবং তব সোম ধাম” অর্থাৎ হে 
সোম । তুমি রাজমান বরুণের হ্যায়, তোমার তেজ অতি বিস্তীর্ণ এবং গান্তীর্ধ্য- 
যুক্ত । ইহাতে এই মাত্র অন্থভব হইতেছে যে সোমের বর্ণ ছলের হ্যায় শুক্র ৷ 
সোমলতার আকার পুতিক। প' (পু ই শাকের মত ) লতার সদৃশ হইবার সন্ডাবন!, 
কেন ন! লোমলতার অভাবে পুতিকা লতার বিধান আছে-__“লাদৃশ্ে প্রতিনিধিঃ” 
শাস্মকারের৷ কোন বস্ত্র অভাব হইলে ভতসদৃশ বস্বন্তরের গ্রহণ বিধান 
করিয়াছেন । দোমাভাবে পৃতিকা বিধি যথা-_ 
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৫৮২ বজদর্শন [ হৈছ 
সোযাতাবে পূর্তিকানভিবুহ্য্াৎ" (শ্রুতি:) 
যড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ক্রাঙ্মাণ গ্রন্থে সোমাভাব স্থলে পৃতিকা বিধানের 
জনেক বাকা আছে । 
সোমতন্ত অর্থাৎ অত্াস্তরে আশযুক্ত লতা যথা 
আপ্যান স্বযন্দিভয় সোম (বিশ্বেতিবংশুতি: । 
ভতরান: সুশ্রু বস্তায়: সধাবষে । (১৪ অ ১০ লুকে) 
অর্থাৎ অতিশয় মদযুত্ত সোম ! তুমি তোমার সমুদায় তন্ত দ্বারা আমাদিগকে 
আপ্যায়িত কর । 
সোমরসের বিবিধ গুণের মধ্যে পুষ্ঠিকারিতা ও রোগ নাশকত্ব গুণ আছে 


যথা 


''লবস্কানেো। অনিহা বহ্বিংপুষিবর্্ধন:’' ( ১৪ অ, 2) লু) 
অর্থাৎ হে সোম ! তুমি ধনের -বৃদ্ধিকারী, রোগ সমূহের নাশক, শরীর ও 
মনের পু্িকারক | 


আৰ্য্য কালের কষিগণই সোনলত। প্রকাশ করেন যথা 
“ত্বং শোষ প্রভিকিতো মনীঘত্বং রজিষ্য সন্ধলেবি পথা:'' 

অর্থাৎ হে সোম! তুমি আমাদের বুদ্ধি দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছ । 

সোমরস কণ্ডন দ্বারা অর্থাৎ কুটিয়া অতিবব অর্থাৎ নিক্কাসন করা হইত । 
ইহা! রাখিবার পাতকে চম্‌ কহে। এই পাত্র কাষ্ঠ বা গোচশ্ নির্মিত হইত । 
উহার রস উঠাইবার পাত্র পৃথক, তাহার নাম গ্রহ । 

ক্রখবেদে পুরুরবা যযাতি প্রভৃতি রাজাদিগের নাম পাওয়া যায় যথা “মনুষ্য 
দণ্ে অক্ষিরস্যদাঙ্গিয়ো যযাতি বংসদনে পূর্বববচ্ছ_ভে |” 

বেদের সংহিতা বিশেষতঃ ক্রাঙ্ষণে অনেক রাজা ও অন্যান্য বাক্তিগণের 
আখ্যাযসিকা আছে, তাহাকে পুরাণ বলা যায়; * ইহা ভিল্ল বৈদিক কালে অন্য 
পুরাণ ছিল না, তবে মহাভারত, রামায়ণ অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি ৰেদম্মিচারী 
অর্থাৎ অলেকাংশের অবলম্বন পীঠ বেদ । পণ্ডিত দয়ানন্দ সরন্দতীর সহিত কাসীর 
পণ্ডিতগণের তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি বৈদিক আখ্যায্মিকাই পুরাণ বলিয়া! 
মান্য করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন তিনি স্বতন্ত্র পুরাণ মাসম্য করেন নাই । 

ভাষা পাধিব অবস্থা, মন্ুস্যগণের প্রকৃতি এবং তাহাদের আচার ব্যবহার 
সমুদয় পরিবর্তনশীল । সুতরাং সহজেই এইরূপ উপলক্ি হয় বে, এখন আমরা 
যাহ! দেখিতেছি ও শুনিতেছি, অতি পূৰ্ব্বকালে এরূপ ছিল না। কিরূপ ছিল, 
তাহাও নিরূপণ করা যায় না। তবে কি না পুরাকালের ভাব মলোমধ্যে আবি“ 
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হইলে অনির্ব্বচলীয় আমোদ উপস্থিত হয় বলিয়া কথঞ্চিং নিরূপণ করিতে ইচ্ছা! 
হয়। 

অন্মসক্ষেয় বিষয় বহুপ্রকার হইলেও প্রধানতঃ ৪টী বিভাগ স্থির করা গেল। 
ভাবা (১) পাধিব অবস্থা (২) লীবপ্রক্কতি (৩) তাহাদের ব্যবহার পদ্ধতি (9) 
ইহার স্পষ্টতার জন্যে চটী কালেরও উল্লেখ হউক-_ বৈদিক কাল (১) আধ্যকাল 
(২) আচাধ্যকাল (৩) পরাভূত কাল (৪) যে কালে সংহিতা ও ভ্রান্মণ সকল প্রচারিত 
হয়, তাহাই বৈদিককালের লক্ষ্য । আধ্যকালের লক্ষ্য মধ্যকাল, (অর্থাৎ যে সমস্ত 
স্মৃতি ও নানাবিধ পুরাণ প্রকটিত হয়।) এই আর্ব্যকাল ও পরাস্ত কাল 
এতছ্ভয়েন্র অন্তরাল কালকে আচাধ্য কাল বলিয়া জ্বানিতে হইবে । পরাভূত 
কাল, বর্তসানকাল ৫০০ বংসর পর্য্যন্ত গ্রহণ করা গেল । এই ৪টা কালের সহিত 
উপরোক্ত ওটা বিষয়ের প্রত্যেক সম্বন্ধ থাকিবে । 

এক্ষণে বৈদিক কালের ভাষাসম্বন্তে লেখ! যাইতেছে । 

ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা সংস্কত । তন্িন্র অন্য ভাষাও দেখা যাইতেছে । 
এইরূপ আদিমকালেও ছিল কিনা? অন্মুসন্ধান করিলে ছিল বলিয়াই প্রতীতি 
হয় । সংস্কৃতের অবস্থা কথ বি” বুঝা যাইতে পারে বটে, কিন্ত অন্য ভাষা কিরূপ 
আকারে ছিল, তাহা! বুঝা যায় ন!। বৈদিক গ্রন্থ সকল পৰ্য্যালোচনা করিলে 
স্পষ্টই প্রতীতি হয়, সংস্কৃত ভিন্ন ভাবষান্তরেরও প্রচার ছিল, এবং তাহা এক্ষণকার 
হ্যায় জেণীবিশ্পেষে বিভিন্ন আকারে ছিল । দেবতার] কিম্বা আম্যের! যাহাকে 
“গো” বলিতেল ; তৎকালে অস্থুরেরা তাহাকে “গাবী” এগোনী” “গোপোংলীল 
ইত্যাদি বলিত । তাহার! শক্র(দগকে “হে অরয় 1” বলিয়া সম্বোধন করিতেন, 
অস্মুরেরা “হে লয়” বলিয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিত ৷ যাহারা আদিমকালের " 
অন্থ্র, তাহারাই মধ্য কালের শ্রেচ্ছ। কেন না, মহৰি জৈমিনি “চোদিতস্ত 
প্রতীয়েত অবিরোধাৎ প্রমাণেন” ইত্যাদি স্ত্রত্বার। ম্লেস্ছ সাংকেতিক পদার্থকেও 
যন্ততত কার্যে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিম! পূর্বোক্ত আস্ুরিক বাক্যকে ম্লেচ্ছ বাক্য 
বলির। উদাহরণ দিয়াছেন) “পিক” “নেম” “দত” পতামব্দ” প্রভৃতি অনেক 
গুলি শব্দ এক্ষণে সংস্কৃত ভাষামধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে, বস্তুত: এ সকল শব্দ সংস্কতই 
নহে। এ সকল শব্দ তত্তৎ অর্থে পুর্বকালের অন্থরের বা ভ্রেচ্ছরাই ব্যবহার 
করিত । তাহারা কোকফিলকে “পিক,” নামকে ও অন ভাগকে “নেম,” পদ্মকে 
“তাম রস” বলিত। সংহিতা গ্রন্থে বাহাদিগকে অস্ত্র বল! হইয়াছিল, ত্রাহ্মণগ্রন্থে 
তাহাদিগকে ম্েচ্ছ বলা হয়, তদ্দ ষ্টে শ্লেচ্ছ ও অস্থবর একপ্রকার অবস্থাত্বিত 
বলিতে হইবে । তবে “ম্েচ্ছ” এই নামান্তর হইবার জন্য অন্য কারণ দৃষ্ট হয় না। 
পুরাকালেও এক্ষণকার ন্যায় সাধারণ ব্যবহাধ্য ভাষান্তর ছিল, তাহার আর সন্দেহ 
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নাই । বিশেষত:, “তেহস্বরাহেলদন্র হেলয় ইতি কুর্ববস্তুঃপরাবভূব স্তন্মাদ্ধ ক্মপেন 
ন মেচ্ছিত বৈ নাপভাঘিত বৈ ম্ৰেচ্ছোহবা যদেষ অপশব্দঃ” ইত্যাদি ত্রাহ্মাঞ্চ বাক্য 
ছারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যাহারা অস্মুর, তাহারাই ম্লেচ্ছ এবং সংস্কৃত ভিন্ন নানা- 
প্রকার অপশব্দ ছিল । “না ঘন্ঞিয়াং বাচং বদেৎ” ইত্যাদি মন্ত্র কাণ্ডে ও যজ্তকালে 
অপশব্দ বলিতে নিষেধ থাকাতে উপরোক্ত সিন্ধান্ত দৃঢ়াডূত হহতেছে। অতগব, 
সংস্কৃত ভিন্ন অনা প্রকার ভাবাও ছিল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই । ৮ 
ফাম্েদের অথবা ততসমক্রাতীয় গ্রন্থের সংস্কৃত আমরা বুঝিতে পানি, না । 
তাহার কয়েকটী নিগৃঢ় কারণ আছে । প্রথমতঃ বর্তমান কালের সংস্কৃত ব্যাকরণের 
অধীন বেদের সংস্কৃত ব্যাকরণের অধীন নয় । (ব্যাকরণই বেদবাক্য অন্গুসানে 
রচিত যেহেতু ব্যাকরণ বেদের অনেক পরে ) দ্বিতীয়তঃ বাক্যের আকার সংস্থান 
এক্ষপণকার অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন ॥ তুূতীসয্নতঃ পূর্বে যে সকল শব্দ দ্বারা বে 
সকল বনস্যকে বুঝাইবার প্রথা ছিল, এক্ষণে আর সেই সকল শব্দ দ্বার সেহু সকল 
বন্ত বুঝান হয় না এবং শব্দ সকলের সম্বন্ধ ঘটনা। এক্ষণকার রীতি বহিস্ভৃতি। মনে 
করুন- “'সভাং তেষ। অমবন্ত ধস্বক্চিদা রুজ্তিয়াসঃ । হিম কৃত্ন্ত বাতাং |” (ঝথ্বেদের 
১ অং, ১ম অষ্টক, ১ম, ২৮ স্ুত্তদ ৭ ঝক্‌ ) এই কক্‌ পাঠ মাত্রে বোধ হয় কেহই 
বুঝিবেন লা. ন! বুঝিবার অগ্ঠ কিছু কারণ নাই, কেবল এ সকল শব্দ ও এরূপ রীতি 
আমরা কখন অনুভব করি লাই । “সতাং” এই শব্দটা আমরা ব্যবহার করি-__উহা! 
বুকা। গেল । তহংপরে “ত্বেষা” বুকিলাম না, আমাদের বুদ্ধি তু + এষা এইরূপ 
গ্রহণ করিতেই প্রথমত: ধাবিত হইবে, কিন্তু তাহ। নহে? আমরা যেরূপ স্থলে 
‘“ত্বিয্‌ '' শব্দের ব্যবহার করি_তেমনি -্থলে “তেষা” শব্দ ব্যবহার হইয়াছে | 
“ত্বেযা” এ বিষ, শব্দই | “আম বন্তঃ” অম শব্দে বল বুকান্ল । “অম”” এইটা বলের 
একটা সলাত, তাহা আমর আর শুনিতে পাই ন! হৃতরাং বুঝিতেও পারি না । 
‘খেত্বঞ্চিদদ!" “ধন্ধন’” মরুভূমি “চিতল প্রায়শং। ইহা বুবিলেও বুঝা! যায় বটে কিন্তু 
‘“চিদ!”’ এই চিৎ শব্দের পরে আকার থাকাতেই শোলযোগ । এ আকারটার সহিত 
“আবাতাং” শব্দের সন্বন্ধ । আ! অবাতাং । আ। সমস্তাৎ। এইরূপ অর্থ হইবে । 
ইত্যাদি পূর্বে ব্যাকরণে ছিল না। 
প্ৰোবাচনাস্তং জগাম ।” এই বেদবাক্য ছারা প্রতীতি হয় বে, পূর্ববকালে চীন 
দেকীয় বর্ণমালার হ্যায় একটা একটী করিয়া শব্দরাশি শিখিয়। গ্রদ্থাধ্যয়ন করিতে 
হই ৷ কিছুকাল পরে কিঞ্চিত কৌশল সম্পল্প প্রণালী নিবদ্ধ হইজ-_অর্থাৎ নাম, 
আখ্যাত, উপসর্গ, লিপাতন, এই ৪ জাতি শব্দ । “চত্বারি শৃঙ্গ। ত্রয়োহস্ত পাদ! ছে 
লার্যে সপ্ত ভুনা সোহস্য | ভ্রিধা। বন্ধো বৃধষভেো। বার বীতি মহো দেবো। মতর্াং 
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আবিবেশ 1৮ শব্দ সমুদ্রের পার প্রাপ্তির নিমিন্ত কতকগুলি স্ুলিয়ন সংস্থাপিত 
হইলে স্ক্ৰু রূপক বাকাটী লোকে আলম্দের সহিত পাঠ করিয়াছিল | বৈয়াকরণিক 
বন্ধগুন্পিকে উহাতে বৃযষরূপে বিত হইয়াছে । যথা--নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, 
নিপাত, এই ৪ প্রকার পদসমূহ এ বৃষের শৃঙ্গ । ৩টী কাল তাহার পদ। স্থপ ও 
তিশ্ত'তাহার মন্তক । ৭টা বিভক্তি তাহার হস্ত । উরঃ কর্ণ ও যুদ্ধা এই তিন স্থানে 
এ সমূদয় গ্রথিত । এই বৃষ জগতে আবির্ভীব হইবামাত্র শব্দকার্ধ্য রব করিয়া 
উঠিল.। যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রকাশ কর! যার বলিয়া উহ! নান প্রকার নামে খ্যাত 
হইল । কিছুকাল পরেই ব্যাকরণ জন্যে । ব্যাকরণ বলিলে যে পাপিলি ব্যাকরণ 
বুবিবে তাহা নহে, কেন না, পাণিনি পুর্ব পূর্বব আচার্যাদিগের অত প্রকাশ 
করিয়াছেন, এবং “ব্যাকরণ” এই নামও পাণিনি ব্যাকরণ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থে 
দৃষ্ট হয়। বর্তমান ব্যাকরণ, বর্তমান নিরুত্ত গ্রন্থ, বর্তমান কোষ গ্রন্থ, এ সকলের 
পূর্বেও এ এ জাতীয় গ্রন্থ ছিল। পাপিনি যেমন পুর্ব ব্যাকরণের উল্লেখ 
করিয়াছেন, নিরুক্তকার যাস্ক মুনিও অন্য নিরুত্তভেদর উল্লেখ করিয়াছেন । মেদিনী 
প্রভৃতি কোষ গ্রন্থের পৃর্ধে “বৃহহৎপলিনী” “উৎপলিনী”, প্রভৃতি কোষ গ্রন্থ ছিল, 
এ সকল এখন আর পাওয়া যায় না। এক্রাহ্মণ সর্ববস্থ” প্রভৃতি বেদ্মন্ত্র ব্যাখ্যা 
গ্রন্থে এ সকল প্রাচীন কোষ হইতে শব্দ পর্যায় উদ্ধত হইয়াছে । অতএব 
পাণিগ্যাদি সম্পূর্ণ আদিন আচাধ্য নহেন | বৈদিকগ্রশ্থে বলের নান ২৮ সংগ্রামের 
নাম ৪৬ অপতোর লাম ১৫ বাক্যের নাম ৫৭ ধনের নাম ২৮ ইত্যাদি দেবা হায়। 
সে সকল নাম এক্ষণে আর ব্যবহার করিতে প্রায় দেখা যায় না । আদিম কালের 
কোন বস্যর নান ১০ ছিল, এক্ষণে তাহার ২০ নাম দেখা যায় । আবার কোন 
বস্তুর নাম ৫০্টী ছিল এখন ৫টীও লাই, এতদূর বিপর্যায় ঘটিয়াছে। কতকগুলি 
শব্দ আদিম কাল হইতে আজ পর্যন্ত সমান চলিয়া আসিতেছে । যথা গো, 
অশ্ব হত্যাদি। কতকগুলি ম্নেচ্ছ শব্দ শুনিলে সাধারণে মনে করে পারসী কি 
ইংরাজী, বস্তুত: তাহা নহে। ষুধিষ্টিরকে বিতর শ্লেচ্ছ ভাষায় গুপ্ত জতুগৃহের 
কথ! বলিয়াছিলেন, এই কথায় সাধারণে মনে করে বিতর ও যুধিষ্ঠির পারসী 
জ্বানিতেন, উহা ভ্রম | 

ফল ম্লেচ্ছভাষ! সম্বন্ধে যেরূপ আধ্য শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা য়ায়, তাহাতে এইরূপ 
অর্থ দীড়ায় যে ম্লেচ্ছভাব! আর কিছু নহে, কেবল প্রকৃতি প্রভ্যয়াদি বৈয়াকরণিক 
সন্বস্কহীন ভাবাই মেচ্ছ ভাষা! । গ্লেচ্ছ ভাষা সম্বন্ধে এইরূপ নির্ণয় আছে। 

শুদ্ধ ভাষ! তিন প্রকারে ক্ূপাস্তর হইয়া ম্লেচ্ছ ভাবায় পরিণত হইয়াছে । কোন 
স্থলে বর্ণাধিক্য বশতঃ কোথাও বর্ণবিপর্য্যয় বশত: কোথাও বা বর্ণ লোপ 
বশতঃ-স্থল বিশেষে বর্ণ শ্বরাদি বিকৃত হইয়। ম্লেচ্ছ ভাষা নামে প্রচলিত 
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হইয়া যায়। কান্বশত পথ ত্ৰাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে উক্তপ্রকার ভাষার 
ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক নাটকাদিতে যেমন ভদ্র 
ও ইতর লোকের কথাবার্তা বিভিন্ন, তক্রপ বৈদিক গ্রন্থেও দেবতাদিগোের ও 
অন্তর শ্লেচ্ছদিগের কথাবার্তা বিভিন্ন। কান্বশত পথ ত্রাহ্মণে ইন্দ্র অস্থরদিগকে 
জিজ্ঞাস৷ করিলেন **ইফাং চিত্রাখ্যাং মদীয়া মিষ্টকামুপধান্সে” ভোমাদিগের 
নিমিত্ত আমি এই আমার ইঠ&টকা অঘিতে নিক্ষেপ করি । অস্থরেরা উত্তর করিল 
“উপহি” এটী উপধেহি হইলে শুদ্ধ হইত কিন্ত বর্ণ লোপ হওয়াতে তাহা না হইয়া! 
মেচ্ছভাষায় পরিণত হইয়াছে । এইরূপ “তেহস্থুরা হেলয় ইতি বদশ্তঃ পরাবন্ডৃবুঃ” 
এস্ছলে “হেলয়” এই শব্দের স্থানে দেবতারা বা আর্ধ্যেরা “তহঅবয়ঠ” প্রয়োগ 
করিয়াছেন । এন্ছলে বন বিপধ্যয়ান্থুসারী জেচ্ছভাব। জানিতে হইবেক । 

এইরূপ বৈদিক ভাষার আলোচন। করিলেও বৈদ্িককাল নিরূপণ কর! সহজ 
ব্যাপার নহে । বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এক সময়ে রচিত হয়নাই । বিডির 
বিভিন্ন সময়ে বিতিল্ল অংশ রচিত হইয়াছে । পণ্ডিতবর হোৌগ সাহেব অনুমান 
করেন বেদের সংহিতা ২৪০০ হইতে ২০০০ খ্ুষ্ট জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে৪ ব্রাহ্মণ ভাগ 
১২০৯ গ্থুঃ পুঃ রচিত হইয়াছে । 


ব্রাহ্মণ ও বিপ্রা শব্দে পূৰ্ব্বে বৈদিকমন্ত্রের বক্তা বুঝাইত, এক্ষণে স্থক্রধারী 
ব্রাহ্মণ ঘেনন এক কাত হইয়াছে, পূর্বের সেরূপ ছিল না। যাহারা যজন যাজন 
অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং ধশ্মের প্রচার করিতেন, 
ভাহারাই ত্রাহ্মণ নানে বাচ্য হইতেন, পরে ক্রমে উহা পুক্ত পৌজ্রাদির একটি 
ব্যবসা অনুসারে ব্রাহ্মণ এক জাতি হইয়া উঠিয়াছে । ক্রাক্গণগণের বৈদিককাল 
হইতেই, শিখা রাখ! প্রসিদ্ধ কিন্ত সে সময় “তরমুজের বোটা সম টাকি শোভে 
শিরে” ছিল, না, তাহা শাস্মাসুসারে মত্যকের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিঘ়া থাকিত, এই 
শাস্ত্রীয় টারিল্র নাম “বেড়ী।" ইহা! ভিন্ন বংশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শিখা 
রাখার পদ্ধতি ছিল যথা 


দক্ষিণ কপ! বাশিষ্ঠা আজেয়ান্ি কপদিন: । 

আছিরসঃ: পঞ্চচুড়া মুণ্ডা ভুগবঃ শিখিমোহস্তে ॥ 
এইরূপ শিখা রাখ! কেবল টুপী বা পাগড়ীর প্রতিনিধি । বৈদিককালে টুপী 
বা পাগড়ী বন্ধন করিতে হইত, তাহা না করিলে লোকসমাজে নিন্দ! করিত বথ! 
-মহধি আপস্তন্থ কহিয়াছেন “নসমা বৃস্তাবপেধু বস্যএ বীহারাদিতোকে | 
তথাপি ত্রাহ্মণং এষ রিক্তোবাণপিহিতত্তন্তেব তদের পিধালাং যচ্ছিমো 1” অর্থাৎ 
গৃহস্থ ত্রাস্মণ মস্তক মুণ্ডন করিবে না, কেন না গৃহস্থ ব্যক্তি মস্তক আবরণ শবশ্য 


১২৬২] বেল ৫৮৭ 


হইলে, সে লোকের নিকট তুচ্ছ হয়। এক্রস্ক যে ব্যক্তি শিখা রাখে তাহার শিখাই 
এ আবরণ স্থানীয় । 

বৈদ্িককালের মার্য্যেরা কৃষিলীবী ছিলেন, তাহারা! কৃষিকাখ্যেই বিশেষ হৃখ 
অনুভব করিতেন । বেদের মধ্যে গ্রাম ও চতুঙ্গিকে প্রাচীরবেহ্িত পুরের উল্লেখ 
আছে। ত্রাঙ্গাপগ্রন্ে দৃষ্ট হয়, যজ্ঞবেদী ইঞ্টকে লিশ্মিত হইত, ইহাতে বোধ হয় 
গৃহাদিও ইষ্টকত্বার। লিশ্মিত হইত $ আদিম কালে অস্সুরেরাও অসভ্যজাতি 
দৌরাত্ম্য করিত এবং আর্ধ্গণ তাহাদিগকে দমন করিবার অন্য সর্বদা যুদ্ধ 
করিতেন, আর কোন কোন সময়ে কোন উপায় না দেখিয়া দেবতাদিশের নিকট 
তাহাদের দমনের জন্ প্রার্থনা করিতেন । রাজার দ্বার! গ্রামাদি শাসিত হইত, 
ভাব্য প্রভৃতি রাজার উল্লেখ ঝথেদে আছে । সে সময় আর্য্জাতির আ্রীহি (ধা) 
যব, মাযকলাই, তিল, ওষধি (শস্য) বীরুং (লত!) করস্ত ফেল) €ত্রীহি মথো যব 
মথে। মাস মথোতিলং") প্রধান আহারের ভ্রবা ছিল সময়ে সবয়ে তাহারা অপৃপ 
অর্থাৎ পিষ্টক এবং যজ্তকার্ধ্য ভিন্পও মেষ, মহিষ, গো প্রভৃতির যাংস ভক্ষণ 
করিতেন । 

সোম ন্রস এবং বিবিধ প্রকার সুরার সে সময় অত্যন্ত ব্যবহার ছিল এবং সুরা 
বিক্রেতারও অভাব ছিল না। ঝখেদ মধো আর্যজাতির নান! প্রকার ব্যবসার 
উল্লেখ আছে । অধিকাংশ লোকেই ব্যবসা কাধ্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ 
করিত । আদিম কালে মন্ৃষ্যের আয়ু ১০০ বৎসরের অধিক ছিল না। সন্গ 
বলেন সত্য যুগে মন্ুব্যের আয়ু ৪০০ বহসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, দ্বাপর ২০০ 
বৎসর, কলিতে ১০০ বংসর ; এদকল কলন! মাত্র; কেন না বেদে দেখা যায় 
পুক্রষের আয়ু শত বহসর--“ধত্তে শতাক্ষরা ভবস্তি শতাম্তুঃ পুরুষ: পুনশ্চ 
ফাক মন্ত্রে দেখা যায় আৰ্য্যগণ প্রার্থনা করিতেন “জীীবেমঃ শরদঃ শতম্» অর্থাৎ 
আমি যেন শত বহসর জীবিত থাকি এবং আশীর্বাদ করিবার সময়েও বলিতেন 
“দাত! শতং জীবতু”_ দাত! শত বৰ্ষ জীবিত থাকুন । ইত্যাদি । ‘ধাৰ্য্য জাতির 
আচার ব্যবহার সম্বন্ধে পুনরায় লেখনী ধারণ করিবার ইচ্ছা! আছে, এজন্য ভংসম্বদ্ধে 
এস্লে বাহুলা আলোচনা করিলাম না। 


আরামদাপ লেন । 





ত ছাড়ি দেও মোরে কলিকাতা | 
তোমাঘ স্থরণ ভালে, অঙ্গ মোর আয় জলে, 
গঙ্গে তুমি নিত্ভারিণী মাতা 
পরমা প্রচ্জতে তুমি, তোমা-কুল পুণ্য ভূমি, 
পাপ ষায় তোমা সরশনে । 
তাঞ্জিব যখন প্রাণ, পাদ্শদে দিও স্বান, 
তোয়া বলে কি তয় মরণে।॥ 
লক্ষ্মী তাছিন্বাছে বঙ্গে, তুমি তাজ লাই গঙ্ছে 

7. তুমি মাভঃ অপতির পতি । 

সম্মান শ্েছের লাগি, দাহ" হুংখের ভাগী, 
বন্দি কৈল কলিত ডুপতি £ 

দোদঘারি তোমারে কুলে, তহ্ুল্রাজী হেলে হলে, 
দেবদিকটীয় শো জরাজীর্ণ । 

ঘাটে ঘাটে দ্বিজগণ, তপ জপে নিমগন, 
ছুই সন্ধ্যা লোকে লোকাকীশ ॥ 

বায়েক পশণ্চাৎ ফিরি, হাটে নামে ধীরি খীরি, 
কুলবালা! সলজ্জ বদনে । 

স্বান করি কেশ কাড়ে, হেলার হৃদনন কাড়ে, 
আড়ে আড় চাহে কতজনে ॥ 

চরশে হৃদয় দলি, যুবতী গেল ত চলি, 
পদচিহ্ন রহিল ঘা পড়ি । 

শত শত মনো অলি, বিরহ অনলে জ্ঞলি, 
তাবে বায় খেদে গড়াগড়ি |) 


রঙ্থী উপৃলে, আছি পো সকল ভুলে, 


ূহ্ঃযরও শুঙ্গিমা টি, মযত্রণ বাচন কাটি, 
দ্‌ হাশি বিষের মিছিরি ॥। 

এসব থাকে লা আর, কলে কলে একাকার, 
হইত্রাছে গঙ্গার দুধার । 

পরঞ্ছানি ঢটোসানি আর, কালো ধূম উদপার 
দশদিক করিল আধার ।। 

এই ত গঙ্গার কূলে, মহোচ্চ পাদপমূলে, 
বশিয়াছি পূর্বে এক কালে । 

ও পারে জলিল দীপ, যেন কলকের টিপ, 
ইশলজানু ভুরু অস্রালে॥। 

সদ্ধা! ঘুলাইন্রা এল, নীল ছ্মরের তেলো, 
বিকু মিক্‌ করিতে লাগিল । 

কুটিত বতেক তরী, সটু সটু সট কাত্রি, 
‘অমনি চলিতে আরুস্যিল || 

সে বে শনিবার রাত্রি যত কুটিঘ়াল ঘাত্রী, 
ছয় দিসে যাপে ভগ বর্ধ । 

পাইয়ে সখের রাতি, বেড়েছে বুকের ছাতি, 
ধরা ধরে না আর হর্ঘ || 

দিব্য তানমান ছাড়ি, স্থথে যাইতেছে বাড়ি, 
দাড় পড়ে কপাল »পাস। 


মনের বেপের কাছে, নৌকাবেগ কোথা আছে 


হাকে মাঝি “সাবাল সাবাস ॥" 


যার গীত । 


কিকাও হতেছে পিছু, জানিতে যদি গো কিছু ওই হে দাড়ায়ে রাই তোমার শ্যাম চাদ । 


কোন প্রাণে না চাহিতে ফিনি। 


ওই সে অধরে হাস মদন ব্যাদের ফাদ ।। 


১২৮২ ] শাক্ত! স্তৰ ৫৮৯ 


আমাপানে কেন ছেরে, আপন সন্মুখে ছেত্, অমিয্রের কবাথাতে, গেল দেশ অধ:পাতে, 


Elle বরিঘা-দদে লাজে ন! লাছের পাপ ॥ হাসি নাই ভাবের ব্দাননে ॥ 
ছে ত কালা, হাতে লয়ে চুল-মাল!, f 
আসিতেম্বে দেখ অই ঘটাইতে পরষাদ ॥ ০০০০ ক নী 
ওদিকে মেঘের খটা, এ দিকে বিজলি ছটা, দুই বেল! পক্ষাস্বান কর্রি। 
মিলনে কি হয় শোতা দেখিতে শিল্পাছে সাথ সেবিলে তোমায় পক্ষে, বল পাই ক্ষীর অথে, 
এ সকল গীত গানে, আর শুনিবনা কাশে, মনলেখদ্বখ সকল পাশরি || 

কযাছেছে সখের বসস্য । তোমার সলিলে নাবি, পৃথিবীকে শ্ব্গ তাখি, 
ছিনিয়ে করাল কাল, এসেছে কলের কাল, 

এমনি শীতল কর দেহ। 

লীত-ন্দবে পড়েছে ছলম্ত ॥ 
'অনিম অক্ষর ছন্দ, রসের কপাট বদ্ধ, তোমার কুলেতে আমি, পোহাই দ্বিবসবাৰ। 

করিক্াছে কৰ্বিত্ব-কান্‌নে । দীন দ্বিজে এই ভিশ্ষ| দেহ || 





চতুর্থ অধ্যায় 

শ্ক্রতীয় অধ্যায়ের প্রথমে ছুই শ্রেনীর প্রীলোকের উল্লেখ কর। গিয়াছে । যাহার! 

কোলরূপ প্রলোভনে না পড়িয়া উন্পমন্ধপে আপনাদিগের কর্মব্যকষ্ম সাবা 
করিক্সা গিয়াছেন তঁ।হাদিগের চরিত্র প্রথমতঃ বর্ণলীয় । আর যাহার। নানারূপ 
প্রলোভনে পড়িয়াও আপন কর্তব্াযকন্মে অঙ্ুমাত্র অনাস্থ। প্রদর্শন করেন লাই 
ভাহারাই সবর প্রধান শ্রেণীর অন্তর্গত । শাহাদের চরিত্র অপর এক অধ্যায়ে বণিজ 
ছইবে। 

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে শ্ীচরিতের একটি উংকষ্ট চিত্র অস্কিত করিবান্ন 
চেষ্টা করা গিয়াছে । সেটী প্রধানতঃ স্মৃতিশাস্বর হইতে সংগৃহীত হইযাছে। 
এক্ষণে তাদৃশ নারীচরিাত্রের কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইবে । সৃতি 
মধ্যে ঝ্রষির! উদাহ বণ স্বরপে একটীও স্ররীলোকের নানোল্েখ করেন নাই । 
স্থতরাং প্রাচীন মহাকাবা কামায়ণ, প্রাচীন ইতিহাল মহাভারত এবং পুরাণাবলি 
হইতেই উদহেরণ সংগ্রহ করিতে হইবে । 

রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন গ্রন্থ । মহধি বাল্মীকি ও বেদব্যা ;_ 
পরাশর, অত্রি প্রভৃতি সংহিতারদিগের সমকালবত্তী। সুতরাং তাহাদিগের 
গ্রন্থেই শ্মৃতিসশ্মত উত্তন উদাহরণ পাওয়া যায় । পুরাণ অনেক পরের লেখা; 
পুরাণ রচনা সময়ে আধ্যগলের সে তেজস্বিতা ও সে রূপ চরিত্রের শঁল্লনত্য ছিল 
ন! । পুরাণ স্বল্্ সৃক্ম আচার ব্যবহার প্রকাশেই অধিক পটু । ক্মবিরা ফেবানে 
বলিল্লাছেন ভ্রহ্মচর্য্য করিবে, পুরাণ সেখানে ত্রক্ষচর্ধ্যের যত নিয়ম পাইলেন তাহা 
ত দিলেন, তাহার পর আবার কতকগুলি লৌকিক আচারও তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া দিলেন। শুদ্ধ তাকাতেই তৃপ্ত নহেন কঠোর )অ্রতধারী ব্রহ্ম- 
চারীর বৈশেষিক চারিত্র ((di০$১n০৮৭০7) ও তাহার মধে! দিয়! ভয়ানক করিয়া 
তুলিলেন । এইরূপ ত্রহ্মচ্য্যের টীকা করিতে গিয়া স্বন্দপুরাশে বৈধব্য আচরণ 


১২৮২ ] ভারত মহিলা ৫৯১ 


যে কিরূপ শোচনীয় ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেল, যাহারা সে পুরাণ পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারা তাহ! বিল ক্ষণ আবগত অছেন। পরঙতিলেএ! ঝসছিদিগের 
বাবন্থা, পুরাণ তাহার বিশেষ করিতে গিয়া, যে কত আগড়ম বাগডুম 
লিখিক্লাছেন ডাহা বলিয়া উঠ! যায় ৭1 । 

যাহ! হউক এস্লে আমবা প্রথমোক্ত শ্রেণীস্থ নারীগণের চরিত্র নির্ণয়ে 
প্রবৃত্ত হইলাম ৷ ইহাদিগের মধ্যে প্রাচীন পুরস্মী (মেট্রন) অধিক । কর্েকটা 
পতিপ্রাণ! যুবতী এই শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত! আছেন। পূুরাণপমতে 
স্রীলোক, প্রকৃতির অংশ, সবপ্যণাস্মিকা। প্রকৃতি হইতে সাধ্বীদিগের উৎপত্তি । 
রজোগুপাস্তিক! হইতে ভোগ্যাদিগের এবং তমোপগুপা্ব্মিক। হইতে কুলটাদিগের 
উৎপত্তি হইয়াছে। শেষোক্ত তুই শ্রেণীর স্বীলোক আন।দিগের বর্ণলীলঘ নহে। 
ভ্রহক্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে কতকগুলি প্রধান! প্রকৃতির* নাম প্রাপ্ত হওয়া 
শিয়াছে । যথা স্ব?ি ক্ষণ! প্রকৃতি অদিতি প্রভৃতির নামে।ল্রেখের পর নারায়ণ 
বলিতেছেন _ 


ভতপযুকা:ঃ স্ুষ্টিবিধোৌ এতাশ্চ প্রক্কতে: কলা: । 
কলাশ্চান্যা: সস্থি বছবাং তাহ কারশ্চিল্নিশামন্র: ॥ 
১। রোহিণী চন্দ্রপস্ণীচ 
২।৷ সংজ্ঞা স্র্যাস্তা কামিনী । 
৩। শতরূপ! অনোভ ধা 
৪B! বশিষ্ঠহ্যাপ্যরুদ্ধতী ॥ 
৫ । অহলা! গোতমক্্সরী চা 
৬। পাঙ্গস্বয়াত্ৰিক।মিনী । 
৭। দেবহাতি কঙ্দমস্ঠ 
৮. প্রস্থৃতি দক্ষকামিলী এ 
৯। পিতৃপাং মানসী কন্া মেনকা সাহিকাপ্রস্থঃ | 
১০ । লোপামূদ্ৰ! তথাহুতী ১১ 
১২। কুবেরকামিলী তথা ॥ 
১৩) বরুণানী ষমন্ত্রীচ ১৪ 





জ্রক্ক বৈবর্তত পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড_১য ও ২ অধ্যান্র । 

(১) কালিকাপুরাণ (২) বিষুল্পুরাণ (৩) আ্রীমস্কাপবত (৪) কালিকাপুরাণ ও রাষায়ণ 
(৫) (৬) বামাক্সণ (৭) ভাগবত (০) (৯) কালিকাপুরাণ (১*) কাশীখণও্ড (১১) মহাভারত 
(১২) রামায্রণ উত্তশ্রাকাণ্ড (১৫) ভাগবত ও রামানণ (১৬) (১৭) মহাতারত। 


৫৯২ বঙ্গদর্শন | চৈত 


১৫ । বলেবিন্ধাবলীতিচ । 

১৬। কুস্তী চ দময়ন্তীচ ১৭ 

১৮ । যশোদা দেবকী তথা ॥ ১৯ 
২০। গান্ধারা দ্রৌপদী শোহ]। 
২১ । সাবিত্ৰী সত্যবৎপ্রিয়া । ২২ 
২৩। বুকভান্ শিয়া সাধ্বী । 
২৪। র্লাধামাত! কল।বতী ॥ 
২৫) মন্দোদর' চ কৌশলা! ২৬ 
২৭। সুভদ্ৰা কৈটভী তথা ২৮ 
২৯ । রেবতী সত্যাভাঙ্কাচ ৩০ 
৩১1 কালিম্দী লক্ষ্মণা তথা ॥ ৩২ 
৩৩1 ভ্রান্থবতী লাগ্রজিতী ৩৪ 
৩৫ । মিত্রবিন্দা তথাপর।1 ! 

৩৬ ॥ লক্ষমাচ রুক্মিণী ৩৭ সাত 
৩৮ । স্বয়ং লক্ষ্মী প্ৰকীত্তিতা ॥ 
৩৯ ॥ কলা যোজন গহ্চাচ 

৪৬ | ব্যাসনাতি] মহাসতী ৷ 

৪১ | বাণপুত্ৰ৷ তথোষাচ । 

৪১ | চিত্ৰলেখা চ তৎসখী ॥ 
৪৩। ধপ্রভাবতী ভান্মমতী ৪৪ 
৪৫ | তথা মায়াবতী সতী । 
৪৩। ব্ৰণ কা চ ভূগোশ্মাতা 

৪৭1 হলিমাতাচ রোহিনী ॥ 


উপরি উত্তর গণনায় সকল সাধ্বীদিগের নামোল্লেখ নাই কারণ শ্রীবৎস পত্নী 
চিন্তা, শকুন্তলা, ও বালীরাজ্রমহিষী তার! প্রভৃতি অনেকের নাম দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে না আর উহাতে দেবতা ও মাম্মুবীর কোন ইতর বিশেষ লাই ॥ এবং 
প্রকৃতিখণ্ডে উছাদের সকলের চরিত্র বর্ণনাও নাই । এ প্রস্তাবে ইহাদের কেক 
জলের মাত্র জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হইবে এবং তিন বা চারি জনের বিষ্ভৃত 
জীবনী সংগৃহীত হইবে । 

অহল্যা! । গোতমের পত্নী অহলা। তিনি পতিপ্র।ণ। ও সকল বিষয়ে 
পতি নিদেশানুগামিনী ছিলেন । ইনি যেরূপে ইন্দ্রের প্রলোভনে পতিত হয়েন 


১২৮২ ] ভারত সঁছিল। ৫৯৩ 


তাহা আমাদিগের দেশে আবালবুজ্ঞজবনিত! সকলেই অবগত আছেন । গোতম 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অন্থপূর্ববিক সমস্ত বৃত্তান্ত ঘথার্থ বর্ণন। করিলেন । 
গোতম বহুকাল উহাকে কষ্ট দিয়! পরে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকারের পর 
উহাকে গ্রহণ করিলেন এবং তদবধি উহার লাম প্রাতংশ্মরণীয়াদিগের মধ্যে 
প্রথম বলিরা পরিগণিত হইয়াছে । অনেকে বলেন, কি আশ্চধা, প্রাতঃকালে যে 
কয়েকটা স্ব্রালোকের নাম করিতে হয সকল কয়েকটিই ব্যভিচারিশী। কিন্তু 
ভহাদিগের বুঝিবার ভুল । পুরাপ-কর্তারিগের হায় বাধ। বাধি করিতে গেলে 
সব আল্গ! হইয়া পড়ে । মন্ুস্য-স্বভাব হর্ববল, প্রলোভন হইতে উদ্ধার পাওয়। 
অত্যন্ত কঠিন | একবার এইরূপ প্রলোভনে পড়িয়া একটী হৃষম্্ করিয়াছেন 
বলিয়া একেবারে সাহার রাশীকৃত সদগ,ণ বিস্বত হওয়া কি চ্টাক্সান্থুগত কার্য ? 
বিশেষতঃ অহল্যাদির দোষোদ্ধারের পর তাহার! অতি সাধু আচারে কবল 
যাপন করিয়াছেন। ভাহাদের নাম করিলে এইমাত্র বোধ হয় যে যদি মন 
বিশুদ্ধ থাকে কোন কারণ বশতঃ পাপে পড়িলে তাহা হইতে উদ্ধার সন্তাবন! 
আছে । কেহ বুঝিতে ন! পারিম্যা অথব। হঠাৎ কোন দুন্ধর্শ্ব করিয়াছে, তাহার 
প্রতি সদয় ব্যবহার না করিয়া উংদ্দীড়ন করিলে তাহার পাপ প্রবৃত্তি দৃঢ়ীভৃত 
কর! হয় মাত্র । 
লোপাধুত্রা। পৌরাণিক জবির! স্ত্রীলোকের চরিপ্রবিষয়ে কতদূর উন্নতি 
কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা মবগত হইতে হইলে কান্শীখণ্ীঘ লোপ. 
মুদ্রা চরিত্র পাঠ করা কর্তব্য । এজন্য আমরা এই উপাখ্যানটী সবিস্তার অলুসাদ 
করিয়া দিলাম । 
ঝষিরা নৈমিষারণো উপবেশন করিগ্া। আছেন এমন সময়ে মহুর্ধি অগস্ত্য 
তথায় উপস্থিত হইলেন । ভাহাকে দেখিবামায় অশ্যান্কু আষগণ বলিতে 
লাগিলেন “হে মূনে ! তোমার তপোলশ্মী আছে-_তোমার ত্রহ্মতেল্স: আছে, 
তোমার পুণ্য লক্ষ্মী আছে এবং তোমার মনের খঁদার্ধ্য আছে। এই পতিত্রত! 
কল্যাণী সুধর্টিণী লোপামুদ্রা তোমার অঙ্চ্ছায়া তুলা! । ইহার কথা অন্যকে 
পবিআ করে। অরুন্ধতী, সাবিত্রী, অঙুস্থয়|। সাণ্ডিল্য।, সতী, খ্যাতরূপা, লক্ষ্মী, 
মেনকা, স্থনীতি, সংস্ঞা, স্বাহ! প্রভৃতির স্যায় ইনিও অতীব পতিপ্রাপা। কিন্তু 
ইহাকে যেমন শ্রেষ্ট বলিয়া! বর্ণনা আছে এমন আর কাহারও নাই । তুমি 
ভোজন করিলে ইনি ভোজন করেন, বঙ্গিলে উপবেশন করেন, নিদ্রাগত হইলে 
নিদ্রাগতা হুয়েন এবং তোমার অগ্রে শঘ্যা, ত্যাগ করেন। পাছে তোমার আয় 
হাস হয় এই ভয়ে কখন তোমার নাম তিনি গ্রহণ করেন না; পুরুষাস্তরের নামও 
কখন মুখে আনেন ন! । তুমি স্তাহাকে আকর্ষণ করিলে তিনি চীংকার করেন 
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লা। তাড়না করিলে বরং প্রসঙ্গ হন । এট কর্শ্ম কর বলিলে তংক্ষণাত তাহা 
সশ্প।দন করিয়া, স্বামিন ক্ষমা কর বলিয়া; ক্ষমা প্রার্থনা করেন । তুমি আহবান 
করিলে গৃহকাধ্য তাপ করিয়া সন্ধর গমন করেন এবং বলেন, নাথ! কি জঙ্চ 
আহ্বান করিয়াছেন আমার প্রতি প্রসন্ন হুইয়! আজ্ঞ। করুম । দ্বারদেশে 
খধিকক্ষণ থাকেন না। সর্বদা দ্বারে গমন করেন না। তুমি আজ্ঞা না করিলে 
কাহাকেও কিছু দেন লা, তুমি বলিবার অগ্রো সমস্ত পুজার উপকরণ সংগ্রহ 
করেন । অন্জন্ধিগ্র ভাবে অতি হৃষ্ট হইয়া যথাসময়ে অবসর প্রতীক্ষা করিয়া 
সমস্ত সামগ্রী তোমার নিকট উপস্থিত করেন | স্বামীর উচ্ছিষ্ট ফলযূলাদি 
ভোজন করেন । পতিদত্ত সামগ্রী মহাপ্রলাদ বলিয়া হষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। 
দেবতা অতিথি পরিবারবর্গ গে। 9 ভিক্ষকগণকে ন দিয়া কিছুই ভক্ষণ করেন 
লা। সৰ্ব্বদা তৈৱস পত্র পরিষ্কাত্র রাখেন। সকল কম্ঘেই দক্ষ! । সৰ্ব্বদা! 
স্ু্টচিত্ত| ও ব্যয়পরান্মুবী । তোমাকে লা বলিয়! ইনি কখন উপবাসাদি ব্রতাচরণ 
করেন ন! । তোমার অনুজ্ঞাব্যতীত সমাজ ও উৎসব দর্শন ইনি দূর ছইতে 
পরিত্যাগ করেন ॥ বিবাহ প্রেক্ষণাদি এবং ভীর্থ যাত্রাদিতে তোমার অনুমতি 
বিনা প্রবৃত্ত হায়েন না । তুমি যখন স্থখে নিদ্রা যাও বা সন্ধে উপবেশন করিয়! 
থাক ব। ইচ্চান্সারে ক্রীড়া কর তখন অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও তিনি 
তোমাকে কিছু বলেন না । শ্্রীধশ্থিসী হইয়া ত্রিরাত্রি স্বামীকে আপন মুখ 
দেখান না এবং যাবৎ স্বান করিয়! না শুদ্ধ হলেন তাবৎ আপনার বাকাও শ্রবণ 
করান না । (মুলে অনেকক্ষণ হইতে আর লাটের ব্যবহার নাই এক্ষণে 
বিধিলিডের ব্যবহার উঠিয়াছে। ক্রমে লোপামুদ্রার সকল কথাই লোপ হহয়া 
যাইবে শ্রীচরিত্রের নিয়ম উঠিবে | সহমরণের প্রশংসা উঠিবে। এইরূপে এক 
কথা কহিতে কহিতে অন্য কথ! উত্বাপন করা পুরাণ রচনার এক মহদ্দেষ। কবি 
গায়কেরাও এইরূপ এক কথা কহিতে কহিতে অস্য কথ! পাড়িয়া ফেলে । ) 
স্রান করিবার পর ভর্তবদন মাত্র দর্শন করিবে আর কাহারও মুখ দেখিবে না। 
যদি স্বামী নিকটে ন! থাকেন মনে মনে তাহারই ধ্যান করিবে। পতিত্রত! 
নারী হিস কুঙ্কুম সিম্দুরাদি মাঙ্গল্য আভরপ কখন ত্যাগ করিবে না, করিলে 
স্বামীর আম, ত্বাস হইবে । রবজ্জকী হেতুকী আশ্রমত্যাগিনীর সহিত সাধ্বী 
কখন বন্ধুতা করিবে না । যে স্বামীর দ্বেষ করে তাহার সুখ দর্শন করিতে নাই । 
কোন স্থানে একাকিনী থ।কিতে লাই | নগ্ন হইয়া কোথাও স্নান করিতে নাই। 
উদ্খল মৃবল বর্ধনী প্রস্তরদেহলী যন্ত্রক প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ যে যে শ্থালে অনেক 
ুষ্ট স্ত্রীলোক সংগ্রহ হইবার দস্তাবনা যে সকল স্থলে সাধ্বীর উপবেশন করিতে 
লাই । স্বামীর সহিত গ্রগল্ভতা করিতে নাই । যে খে দ্রব্যে স্বামীর অভিরুচি 
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সেই সেই ড্রবেোই সৰ্ব্বদা! প্রেমবতী হইলেন । শ্রীলোকদিগের এই এক বজ্ঞ এই 
এক ভ্রত এবং এই এক দেবপুজ্রা! যে স্বামীর বাক্য কখন লঙ্তবন করিবে না। 
স্বামী ক্লীব হউন তুরব'স্থ হউন ব্যাবিত হউন বৃদ্ধ হউন স্ুন্িত হউন বা ছুংশ্ছিত 
হউন তাহার ব!কা কখন লঙ্ঘন করিবে ন।। স্বামী হৃষ্ট হইলে হব হইবেন, বিষ 
হইলে বিষ হইবেন । সম্পৎ ও বিপদ উভয় সময়েই একরূপ হইবেন.। স্বত 
লবণ তৈলাদি ফুরাইয়া গেলে ও স্বামীকে লাই এক্সপ বলিবে লা । এবং তাহাকে 
আয়াসকর কার্যে লিষুক্ত করিবে না । তীর্থ স্থানের ইচ্ছা হইলে স্বামীর 
পাদোদক পান করিবেন । স্ত্রীর পক্ষে স্বামী শঙ্কর বা বিষ্ণু সকল হইতেই 
অধিক । যিনি স্বামীর আন্া ভিন্র ব্রতোপবাসাদি করেন তিনি স্বামীর আয়, 
পাশ করেন এবং মরিয়া নরক গমন করেন । ভাকিলে যে স্ত্রী ক্রোধাস্থিত। 
হইয়া উত্তর দেয় সে যদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করে তবে কুকুরী হয় এবং বনে 
জন্মগ্রহণ করে তবে শ্রগালী হম্ম। আ্্রীলোকের এই ধশ্দ যে স্বানীর চরণ সব! 
করিয়। আহার করিবে । কখন উচ্চ আসনে বসিবে ন। পরের বাটা যাইবে 
না। লঙ্জকর বাক্য ব্যবহার করিবে ন।। কাহারও অপবাদ করিবে ন।। 
দূর হইতে কলহ ত্যাগ কন্পিবে। যে আপন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গোপনে 
অন্ত পুরুষকে আশ্রম করে সে বৃক্ষাকাটরবাসিনী উলুকী হইয়। জন্মগ্রহণ করে। 
যে তাড়িত হইয়া! স্বয়ং তাড়ন করিতে চেষ্ট! করে, সে ব্যাত্রী হয় ৷” এইন্সপ নান। 
প্রকার শাস্তি ও রূপান্তর বর্ণন। করিয়। পরে মুনি আবার আরস্ত করিতেছেন, 
“দূর হইতে স্বামীকে আসিতে দেখিম( যে নারী [রত গমনে ভুল, খাগ্ঠ* আসন 
তাম্বুল ব্যজ্ন পাদসংবাহনা ও চাটু বচন দ্বার। প্রিয়ের প্রীতি উৎপাদন করিতে 
পারে সেই ত্রৈলোকয জয় করিয়াছে। পিত! অল্প পরিমাণে দেন ভ্রাতাও অল্প 
পরিমাণে দেন পুত্র৪ অল্প পরিমাণে দেন স্বামী যাহা! দেন তাহার পরিমাণ নাই, 
অতএব এমন স্বামীকে কে পুল্পা লা করিবে ? স্বামী দেবতা গুরু, তীর্থ ধর্শ্ম ও 
ক্রিয়া । অতএব সকল ত্যাগ করিয়। স্বামীর সেবা করিবে। জ্রীবহীন দেহ 
যেমন অশুচি হয় শ্বামীহ্বীন স্ত্রীও সেইরূপ অশুচি । সকল অমঙ্গল অপেক্ষা 
বিধব। অধিক অমঙ্গল । বিধ্বকে দেখিলে কখন কযা সিছ্ হয় ন।। মাত৷ 
ভিন্ন অন্ত বিধবার আশীর্ববাদ আশীবিবের শ্যায় পরিত্যাগ করিবে ।” উহার পর 
বিধবার নিন্দ। সহমরণের প্রশংসা ও স্বদয় বহিদারিণী বৈধবা যন্ত্রণার বণ্নি!। 
তাহাতে আমাদিগের কোন প্রয্রোজন নাই ॥ পুনশ্চ “গৃহে গৃহে কি রূপলাবপণ্য- 
সম্পন্থা গর্বিত! রমণী নাই ? তথাপি কেবল বিশ্বশ্বরে ভক্তি থাকিলেই 
পতিত্রত! নারী লাভ হয় যাহ।দের গৃহে পন্তিব্রতা রমণী আছে সেই গৃহদ্ছ ।” 
ইত্যা।দি। 
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লোপামুদ্রার চরিত্র অতি বিশুজ্ঞ ও নিশ্পল এবং গাহাকে এই শ্রেণীর কামিনী 
গণের আদশ স্বব্দপ বলিয়া গপন! করা যায় । তাহ! অপেক্ষা অনেক গুণবতী। রমণী 
এই শ্রেণীর অন্তর্গতা এবং তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প শুণবিশিষ্টাও এই শ্রেণীর 
মধ্যে পরিশগণিতা । কিনস্থ তিনিই আদর্শ (7১175) তাহার চরিত্র রামাম়শেও 
আছে। যেমন পুণাল্লোক শব্দটা যুধিষ্টিরাদি কয়েকটি ভাগ্যবানের বিশেষণ 
হইয়া পড়িয়াছে সেইরূপ যশস্বিনী লোপামূদ্বার বিশেহণ। 

এস্থলে পুরাণ ও শ্মতিকধিত স্ত্রীলোকের চরিত্রগত ভেদ প্রদর্শন কর! 
প্রায়াজনীঘ হইয়া উঠিয়াছে । শ্মৃতি, যত পারেন, অধিক ৭ থাকিলেই প্রশংস! 
করিয়াছেন, পুরাণ গুণ অধিক চান ন! । একটা বা ছইটী গুণ সম্পূর্ণরূপে 
থাকিলেই প্রশংসা করেন । স্মতি অলেক দূর ক্ষমা করেন । পুরাণ দুর্ব্বাস। মুনি, 
ভাহার ক্ষমা নাই । যদি একট্‌ কু ব্যতায় হইল, যদি একদিন রাগ করিয়! স্বামীকে 
মুখ করিলেন অমনি তাহার সহস্র গুণ ভম্মসাৎ হইয়া গেল । পুণ্যের বলে যদি 
গ্রামে জন্মিলেন কুকুরী হইলেন । লা হয় ত শৃগালী হক্টলেন। পুরাণের 
বাধারাধি অনেক অধিক । সামাজিক অবন্থাগত যে কত শ্রভেদ তাহা এই কয় 
পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে । অন্ীনতা বৃদ্ধি হইয়াছে । অবরোধ 
প্রায়ই সুসলমানদিগের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে । শ্রীলোকের স্বামীর সখি আর 
লাই এখন কেবলমাত্র দাসী হইম্মাছে । 


মহাভারত য় শকুম্তল। | 

মহাভাব্রতীয় শকুম্তলোপাধ্যান তৎকালীন শ্রীচরিত্রের একটী উদাহরণ । প্রষি- 
পালিত! শকুন্তলা! রাজার দর্শনীবধি তাহার প্রপয় পাশে বন্ধ হইলেন ৷ রাজাও 
গান্ধর্বব বিধানে তাহাকে বিবাহ করিলেন । রাজার রসে তাহার এক পুক্ত 
হইল । রাজা কিন্তু রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া অবধি শকুস্তলার কোন সংবাদ 
লইলেন না । শকুস্তলা পাচবৎসর সহ করিয়! তাহার পর সন্তান ক্রোড়ে রাজার 
বাটাতে উপস্থিত হইলেন । রাজা শকুন্তলাকে চিনিলেন কিহ্য তৃষ্টতা করিয়! 
কহিলেন, তুই কুলট। আমি তোকে কখন চিনি ন।। শকুত্তল। তখন রাজাকে 
আনুপূর্ব্বিক ঘটনা স্মরপ করাইয়া দিলেন । যে প্রতারণা করিতে বসিয়াছে 
তাহাতে তাহার স্মরণ কেন হুইবে । শকুন্তল! তখন রাজাকে মিথ্যা কথা কহার 
কতকগুলি দোষ দেখাইয়া দিলেন এবং এরূপ সাহসের সহিত বক্ত,তা করিতে 
লাগিলেন যে সভাস্থ তাবৎ লোকেই, তাহার কথায় বিশ্বাস করিল । রাজাও শেষ 
ভাহাকে আপন ধর্শ্ম পত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন । আর প্রতারণা করিতে 
পারিলেন না। মহাভারত ও রানায়ণে সাধ্বীস্মীগপের এরূপ অপুর্ব সাহস দেখা 
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যায় যে তাহা পাঠ করিলে তৎকালীন রমণীকুলের চরিত্র অতি উল্লত ও বিশুক্ধ 
ছিল বলিয়। হৃদয়ঙ্গম হয়। শকুস্তল।, দেবযানী, দৌপদী, সীতা সকলেই সাহস 
সহকারে স্বামীর সহিত তর্কবিতর্ক করিয়াছেল । তাহাকে পরামর্শ দিয়াছেন এবং 
হই লোকদিগকে ভৎ“সন! করিয়াছেন। এরূপ সাহস দূষণাবহ নহে বরং ইহাকে 
একটা গুপের মধ্যে গণনা করা উচিত । আমার চরিত্রে পাপ স্পর্শ নাই এবং 
পাপে আমার অন নাই একূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই ওরূপ সাহস জন্মে। 
মহাভারতে পাতিত্রতোপাখ্যান বলিয়া একটী অধ্যায় আছে স্ত্রীলোকের চরিত্র 
বিশুদ্ধ হইলে তাহার যে কিরূপ সাহস হইত উহাতে তাহার একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 
আছে । পাভিত্রততাপাখ্যান দেখ । 

সাবিত্রী । এক্ষণে আমরা এই জ্রেণীর সর্বপ্রধানা রমণীর চক্রিত্রবর্ণনা করিব । 
ভাহার নাম সাবিত্রী । ইনি অস্বপতি রাজার কম্যা । মহারাজা অশ্বপতি কন্যাকে 
বিবাহের উপযুক্তবয়স্কা দেখিয়া! বলিলেন, সাবিত্রি ! তোমার বিবাহযোগ্য বয়স 
হইয়াছে অতএব তুমি আমার এই বিশ্বস্ত সারধির সহিত গমন কর । তুমি যাহাকে 
আপন পতিত্বে বরণ করিবে তাহারই সহিত তোমার বিবাহ দিব । তুমি ইহাতে 
লজ্জিত হুইও না, ইহাই আগমোক্ত বিধি, এবং এই ব্রপেই অনেক রমনা অভিলবিত 
পতিলাভ করিয়াছে । সাবিত্রী সেই সাপ্থির সহিত লালাদেশ পরিএমণ করতঃ 
রাজাভষ্ট ত্যমংসেলের পুত্র সত্যবানকে তপোবন মধ্যে দেখিতে পাইলেন । 
হ্যমৎংসেনের শত্রুরা তাহাকে রাজ্য হইতে বহিদ্ধীত করিয়া! দিয়াছে এবং তাহার 
চক্ষুঃ উতৎপাটন করিয়া দিয়াছে । সত্যবানের গুণের পরিচয় পাইয়া সাবিত্রী 
তাহাকে মনে মনে স্বামী বলিয়া বরণ করিলেন । ইতিমধো দেবধি নারদ আসিয়। 
অশ্বপতি রাজাকে কহিলেন, তোমার কন্যা সত্যবান্কে বিবাহ করিবার জন্য মনন 
করিয়াছে । কিহ্য একবৎসরের মধ্যেই উহার মৃত্যু হইবে । শুনিয়া অশ্বপতি 
কন্তাকে বিস্তর বুকাইলেন যে ভূমি স্ত্যবান্কে পরিত্যাগ করিয়। অন্য পতি 
অশ্খেষণ কর । তখন স্থির প্রতিজ্ঞ সাবিত্রী বলিলেন-_ 


ছীর্থাসুরবাল্লাঘুঃ সগুশোনিগুশোহথবা । 
সরুদ্বণতোমধাতর্ড) স ছিতীল্গং বুশোমাছং ॥ 
সরুদংশ্দে। নিপততি সন্ভৎ ক্যা প্রদীরতে । 
সকদাহদদালীতি আীণোতামি লকুৎ সহ ॥। 
তখন রাজা কহ্যার মন ঈপ্লিতার্থে স্থিরনিশ্চয় জানিনা সত্যবালের লহিত 
বিবাহ দিলেন । সাবিত্রী কান্পমলোবাক্যে অন্ধ স্বস্তরের ও তাপোবনগত গুরুজনের 
সেবায় তৎপর! হইলেন । এবং নিরন্তর দেবসেবাজ নিযুক্ত ব্রহিলেন ৷ স্ব্বদা 
প্রার্থনা হয় সত্যবানের মৃত না হউক, না হয় স্বয়ং উহার অন্ুম্বতা উন | কামে 
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সৃত্যুয় তিথি উপস্থিত । পতিপ্রাপা সাবিত্রীর মল আকুল হয়! উঠিল । অতি 
কষ্টে উচ্ছলিত সোকাবেগ সংবরণ করিয়া স্বামীর সহিত ফল মূলাহরণার্থ বনগমনে 
কুতলিশ্চয়া হইলেন । শ্বশ্রা ও শ্বশুরের অন্মমতি লইয়া সত্যবানের বাব! 
অতিক্রম করত: তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমস্ত দিন নিবিড় বনমধ্যে পধ্যাউন 
করিলেন । সায়ংকালে সত্যবান্‌ ফলডার মন্তকে করিয়া গৃহাভিসুখ হইলেন । 
কিন্বুদ্দ,র আসিয়া প্রবল শিরঃগীড়ায় আক্রান্ত হইল) জাবিত্রীকে কহিলেন, পরিয়ে, 
তুমি এই স্থানে উপবেশন করিয়া ফলরক্ষা কর! আমি তোমার উন্ধদেশে মস্তক 
রাখিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করি । শিরঃশীড়ায় আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। তখন 
সাবিত্রী অন্তরে বুঝিলেন সেই নিদারুণ সময় উপস্থিত হুইয়াছে । তিনি দেখিলেন 
স্বামীর অঙ্গ ক্রমশ: পীতল হইয়া আসিল । তখন একাকিনী সেই শব কেড়ে 
করিয়া কত যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তাহ! কে বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারে ॥ 
ক্রমে রজনী অন্ধকারাচ্ছল্গ হটতে লাগিল । সাধ্বীর ক্রোড়দেশ হইতে মৃতদেহ 
আনয়ন করা যমদূতদিগের কার্ধ্য নহে । বমরাজ স্বয়ং আসিয়। উপস্থিত হইলেন 
এবং কহিলেন, সাবিত্রি তোমার স্বামীর দেহে এক্ষণে আমার অধিকার হইয়াছে । 
তুমি আমার কর্তব্যকর্মে কেন বাধা দিতেছ। তোমার ক্রোডদেশ হইতে মৃতদেহ 
গ্রহণ করিতে আমারও সাধ্য নাই । তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। সাবিত্রী! 
তাহাই করিলেন । যমরাজ মৃতদেহ হইতে অন্গুষ্ঠ প্রমাণ লিঙ্গ শরীর সংগ্রহ করিয়া 
দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । সাবিত্রী নিভীকচিবে ভাহার পশ্চাদ্বতিনী 
হুইলেল। কিয়দ্দ্‌র গমন করিলে যমরাজ্র জিল্যাস! করিলেন, সাবিত্রি, তুমি কেন 
আমার অন্থুবর্তন করিতেছ, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র লাভ নাই । বৃথা পরিশ্রম 
হইতেছে মাত্র । তখন সাবিত্রী কহিলেন__ 

“শ্রম: কুতো তঙ্সমীপতো মে 

যতো ছি ভণ্ড) মম সাগ্ৃতিঞ বং । 

হত: পতিং নেক্সতি তত্র যে গতি: সুরেশ” । 

কিয়ন্ছ্‌রে যমরাজ বলিলেন, ভুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন কি প্রার্থন। কর ? 

যদি কোন পৌরাণিক সাবিত্রী চরিত্র লিখিতে বসিতেন তিনি বলিতেন আমার 
আর কোন প্রার্থনা নাই । এবং সাবিত্রীকে আর খালিক কাদাইতেল ; কিন্তু 
সাবিত্রী পৌরাণিকদিগের বর্ণনার অতীত পদার্থ । তিনি বলিলেন, যাহাতে 
আমার শ্বশুরের অন্ধত্ব মোচন হয় করুন! যমরাজ তথান্য বজিলে সাবিত্র৷ 
পুনরায় তাহার পশ্চানপ্তিনী হইলেন । যমরাজ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বরে তাহার 
শ্বক্তরের রাজ্য প্রান্তি ও পিতার শত পুত্র হইবে বলিয়া তাহার প্রীতি উৎপাদন 
করিলেন । সাবিত্রী তথাপি আসিতেছেন দেখিয়! যমরাজ। কহিলেন, তুমি বাটা 
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ফিরিয়া যাও সেখানে তুমি রজ্যাভাগ করিতে পারিবে । তুমি কেন বথা কষ্ট 
পাইতেছ। সাবিত্রী তখন পুনরায় কহিলেন, স্বামীর সহিত গমনে আমার জম 
কোথায় আর আপনি যে রাজ্যভোগণের কথা কহিঢেছেন আনার স্দির প্রতিজ্ঞ! 
শ্রবণ করুন = 

ন কাময়ে ভুর্ৰবিনাকৃতা হে 

স কাষৰে তর্ৃবিম্যক্ষতা শরিক 

ম কামন্তে ভর্থবিন্নারুত। দিবং 

ন তর্থহীন্ৎ বাবসা সে জীবিত: ॥ 

তখন যমরাজ জানিলেল সাবিত্রী সামাস্য। রমনী নহেন । তিনি সাবিত্রীর 
পতিপরায়ণতার বিস্তর গ্রাশংসা করিয়া উহার স্বামীর আীবল উহাকে অর্পশ 
করিলেন (ব্রক্গ বৈবর্থ পুরাপ কর্তা এই স্থযোগে সাবিত্রীকে ব্রহ্মপত্রী সাবিত্রীর 
অবতার বলিয়া লঈয়াছেন এবং বিষ্ুমস্বর প্রচারের পথ করিয়া! লইয্াছেন। তিনি 
বলেন যমরাজ স্থই হইয়া সাবিত্রীকে সাবিত্রীর অবতার জালিয়া উহাকে মুক্তি 
প্রধান উপায় বিষুদ্নন্ত্র প্রদান করেন ।) সাবিত্রী পতিদেহে তাহার আত্মা 
সংযোগ করিয়া দিলে সত্যবান্‌ জীবনপ্রাপ্ত হইলেন, এবং কহিলেন উঃ, অনেক 
রাত্রি হইয়াছে । পিতামাতা আহারীভাবে অত্যান্ত কষ্ট পাইতেছেন | এই 
বলিয়া সত্বর পদে তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । সাবিত্রীও পুণ- 
মলোরথ হইয়া হধন্বিতণিত বেগে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । 

-মহধি বেদব্যাল এই উপাখ্যানটী মহাডার্তীয় বনপর্কের বর্ণনা করিয়াছেন । 
বাছলা ভয়ে সমুদয় প্রবন্ধটী অনুবাদ করিলাম না। সংক্ষেপে সংগ্রহ মাত 
করিয়াই ক্ষান্ত ব্ুহিলাম | কিন্তু যে কেহ" মহধির গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তিনিই 
আনেন উহা অনুবাদ করিতে পার! যায় না এবং সংগ্রহ করিতে গেলে উহার 
সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়। যে সকল স্থানে হাদয়ের গভীর ভাব বাক্ত হইতেছে তাহ! 
অনুবাদ করিতে পারিলাম না” মহবির বাক্যই উদ্ধার করিয়া! দিলাম । 

এক্ষণে দেখা যাউক সাবিত্রী প্রাচীন কালের রমখীচব্রিত্রের একটী উৎকৃষ্ট চিত্র 
কিলা। সাবিত্রী বাল্যকালে পিতার -বস্টভূতা হুইলেন। পরে পিতার 
আদেশামুসারে অভিমত পতিলাভ করিবার জস্ক পিতার একজন সারির সহিত 
ধনে বনে: ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তিনি যে বর অলোনীত করেন তিনি 
অর্বশুণসম্পন্ত । ইহাতে সাবিত্রী লোকব্ত্তাস্ত বিবয়ে বিশেবরধপ পারদশশ ছিলেন 
বোধ হয় । তিনি শুদ্ধ এশ্বধ্য রূপ বা বল দেখিয়া বর মনোনীত করেন নাক্ট । 
সতাবান্‌ তখন একজন অন্ধ মুনির পুজ, নিজে বন. হইতে ফলমুলাহরণ করিয়া 
পিতামাতার ভতর্ণ পোষণ করেন । তাহার অবস্থায় এমন কিছুই ছিল ন! যাহাতে 
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রমণীর মন আকর্ষণ করে। কিন্তু সাবিত্রী এন্‌ জেলিনার ম্যায় পবিত্রস্বভাবা 
ছিলেন। এন জেলিন! বলিয়াছেন, 


‘Tn humble simplest habits clad 
No wealth or power had he ; 
Wixlom and worth were all he had 
And these were alf to me." 


একবার সত্যবানকে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া সাবিত্রী তাহাকে চিরদিলের 
ভ্রক্চ পতিরূপে বরণ করিলেন ৷ দেবখি নারদ ও মহারাজ অশ্থপতি কত বুঝাইলেন 
শুনিলেন না। বলিলেন, এসকল কাজ একবার ছাড়! তুইবার হয় না । বিবাহের 
পর শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া অন্ধ শ্বশুরের সেবায় ও গৃহকার্ধ্ে ব্যাপৃতা। হইলেন । 
তিনি যে স্বামীর ম্বতাতিথি জানিতে পানিয়াছিলেন তাহা এক দিনের তরেও 
কাহাকে আালিতে দিলেন না। কিন্তু সর্বদাই ইঞ্টদেবের আরাধনা করিতে 
শ্লাগিলেন এবং নানাবিধ কঠোর নিয়ম ও জ্রত পালন করিতে লাগিলেন । ম্ৃতার 
দিবস উপস্থিত জানিয়! কাহারও কথা না শুনিয়া স্বামীর সহিত বলে গেলেন। 
সেখানে যাহা যাহা। ঘটিল পূর্বের উক্ত হইয়াছে। যমরাজকে শব দিয়া অবধি ভাহার 
অন্ুগমন করিতে লাগিলেন । যমরাজ্জ বর দিতে আসিলে চতুর! সাবিত্রী এই 
সুযোগে পিতা ও শ্বশুরের শুভ বর প্রার্থনা করিলেন । তিনি স্বামী বিয়োগে 
অধীর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞান ছিল । ওরুপ ভয়ানক সময়ে বর দিতে 
আদিলে প্রাকৃত রমনীরা কখনই সাবিত্রীর শ্যায় দক্ষতার সহিত কাধ্য করিতে 
পারেন ল1। স্বামী তাহার সর্ববন্ধ, তাহার জন্ট প্রাণ দিতে প্রস্তুত । কিন্তু তাহা 
বলিয়া পিতামাতার প্রতি কর্তব্য কশ্ঘ তিনি একবারও বিস্মৃত হয়েন নাই ( পুরাণ 
মতে পরলোকেরও উপায় করিয়া লইয়াছিলেন ) তিনি যদি শুদ্ধ পতিত্রত! 
হুইতেন, সেই খোর রজনীতে স্বামীর ম্বতদেহের উপর স্বয়ংও প্রাপত্যাগ করিতেন । 
তাহা ছইলেও তিনি রমণীকুলের শিরোক্তুবণ বলিয়া গণ্য হইতেন না । কত শত 
পতিপরায়ণ। রমণী স্বামীর জলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন কিন্তু সাবিত্রীর 
চৰায় কেহই আগতীতলে মাননীয়! হয়েন লাই । সাবিত্রী পতিপ্রাণা ছিলেন তাহার 
সন্দেহই নাই । কিন্ত তাহার অনন্পনান্রীসাধারপূ,অনেক গুণও ছিল । এবং সেই 
অন্ই এতদ্দেশীয় রমণীর) জোষ্ঠ মাসে সাবিত্রী ত্রভ করিয়া থাকেন। কোন্‌ 
রমণী এক বৎসরের মধ্যে পতির মৃতা হইবে জানিতে পারিলে তাহাকে বিবাহ 
করেন ! কোন্‌ রমণী বংসরাবধি সেই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিতে পারেন? 
কেই বা তাদৃশ খোর বিপংপাত সময়ে হতচেতনা না হইয়া অভিলধিত সিদ্ধিতে 
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দৃঢ় নিশ্চয়| হইতে পারেন এবং কেই বা তাদৃশ সময়ে আপনার সকল কর্তব্য 
কশ্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারেন? 

স্মৃতি সংহিতাদিতে যত শুন থাকা প্রয়োজন বলে সাবিত্রীর তাহা সকলি 
ছিল। তাহার উপর স্তহার পুরুষের শ্যায় নির্ভীকতা সত্যনিস্ঠতা দৃঢ়প্রাতিজ্ঞতা 
প্রভৃতি নানা গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সাবিত্রীর অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন । 
সত্য বটে তাহাকে সীতা জৌপদী প্রভৃতির হ্যায় নানা প্রলোভনে পড়িতে হর 
নাই । কিন্তু তাহার চরিত্র দৃষ্টে বোধ হয় সেরূপ প্রলোভনে পড়িলে তিনি 
ভাহাদিগের অপেক্ষাও অধিক বশস্বিনী হইতে পারিতেন। তিনি এই শ্রেণীর 
রমপীগণের মধ্যে সর্বেবোতকর্টস্বভাবা তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই । দমন্রন্তী 
সীতা প্রভৃতি রমণীগণাপেক্ষাও অনেক বিষয়ে তাহাকে উদ্লতচরিত্রা বলিয়া! বোধ 
হয়। কিন্তু আমরা তাদৃশ উৎকৃষ্ট স্বভাব! কামিনীগণের মধ্যে কে প্রথম ও কে 
দ্বিতীয় তাহা! বলিয়া দিতে পারি ন! । মেকলে তাদৃশ কাধ্যকে জঘন্য কর্ণ বলিয়া! 
উল্লেখ করিয়াছেন ( Invidi০॥u5 ০1০8. ) আমরাও তাহাই বলি। আমর! 
দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিলাম প্রথম শ্রেণীরও একটা উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ দিব । কিন্তু ইহাদের মধ্যে ছোট বড় বাছিয়া উঠা নিতান্ত কঠিন । 

সাবিত্রী চরিত্র বোধ হয় মহবি বেদব্যাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়া 
উঠিতে পারেন না। সীতা দ্রৌপদী দময়ন্তরী লইয়া কত কাব্য কত নাটক লেখা 
হইয়! গেল কিন্তু কেহই সাবিত্রী চরিত্র বণলে প্রবৃত্ত হয়ে লাই । বাম্সীকির 
পর সীতার চরিত্র বর্ণনে কেহই সম্যক করুতকাধ্য হয়েল লাই বলিলে বোধ হয় 
অত্যুক্তি হইবে না। ইহা সীতা চরিত্রের প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই । যদি 
তাহাই হয় তাহা হইলে সাবিত্রীচরিত আরো অধিক প্রশংসনীয় হইবে । যে 
হেতুক কোন কবিই এ পর্য্যন্ত সাবিত্রীচরিত্র অনুকরণে আপনাকে সমর্থ বিবেচ্ন! 
করেন নাই। 


a 
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কৃতীয় শোষোক্ত, শ্রেণীর কামিনীগণের মধ্যে জ্বৌোপদী দময়ন্তী ও সীতা 
স্ববপ্রধান । বহল মহিষী চিন্ত ধৃতরাট্ট্র মহিষ গান্ধারী প্রভৃতি লারীগণ এই 
স্রেণীর অস্তর্ভতা। ইহাদের চরিত্রের মধ্যে পতিপরায়ণতাহ বিশেষ গুপ । 
গান্ধারীর স্বামী অন্ধ হইলেও তিনি যাবজ্লীবন স্বামীশুশ্রুধ। করিয়াছেন এবং তিনি 
চিরদিন সাদ্বী বলিয়া বিখাত হইয়াছেন । শঅকৃষ্ণ স্বয়ং তাহার শাপে কষ্ট 
পাইয়াছেন ! তিনি পুত্রাদির মৃত্যুর পর ভাহাদিগের রমণীবর্গকে অনেক করিয়। 


খপ 


৬, বিজন [ নে 


বুঝাইয়াছিলেন । তাঙ্কাছের সকালেই সহগমশ করিল । শোকজজ্ঞরিত হইয়াও 
তিনি স্বামীর সেবার জন্য জীবিত রহিলেন । এবং পলিশেষে আশ্রমে যাইয়। পাতির 
সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । 

দময়দ্বী স্বঘংবরে দেবতাদিগকে অতিক্রম করিয়াও নলকে বিবাহ করিলেন 
এবং বনমধধ্যে তিনি নানাবিধ কষ্ট পাইলেন, এই তুই কারণেই তিনি আমাদিপেন 
দেশে আদরলীয়া হইয়াছেন । তাহার উ্টতিষ্বন্ত পাঠ করিতে কলি স্পর্শ করিতে 
পারে না। আহধি বেদব্যাস তাহাকে প্রিয়বাদিনী বলিয়া পরিচয় দিয়ান্ধেন 
এবং তাহার অস্ত কোন ওুণের কথা উল্লেখ করেন নাই । কিন্ত উপরিউক্ত 
সইটি কার্যা দ্বারাই তাহার চরিত্রের ওন্নত্য বৈশুদ্ধয প্রতিপন্গ হইতেছে অহল্য। 
বিবাহিতা এবং পুত্রবতী হইয়াও যে প্রলোভন অতিক্রম করিতে না পারিয়। 
নানা কষ্ট পাইলেন, দময়ুন্তী অবিবাহিতা বালিক! হইয়াও দেই লকল প্রলোভন 
অতিক্রম করিলেন । 

বৎস রাজার শ্রী চিন্তার চরিত্র অনেক অংশে দময়ন্রীর সত। তাহার 
চরিত পাঠ করিলে শনির দশা হয় লা। 

ভ্রেৌপদন লংস্কত গ্রপ্থাবলী মধো একটি প্রশংসনীয়! কামিনী তাহাতে সন্দেহ 
নাই | তিনি যাগাদিগকে বিবাহ করিলেন তাহাদের রাজ! লাই । ভীছার। 
অতি হুী, ক্ষত্রিয় হইয়ও আক্মাববেশে ভিক্ষা করিগ্া বেড়ার । তিনি তাহাতেই 
সন্তুষ্ট! বিবাহের পর এক কুন্তক্গারের গুছে উপস্থিত । এই তাহার শ্বশুরালমু। 
শেষে ডা হরর স্বানীরা রাজা পাইল | তিনি রাজমহিষী হইলেন । রাজস্থয় যজ্ঞ 
হইল | ইহাতে তিনি লোকের সহিত এরূপ ব্যবহার করিলেন যে সকলেই তাহাকে 
সুখ্যাতি করিতে লাগিল | শেষে যুধিষ্টিরের দোষে রাজ্য গেল ধন গেল। 
বুধিষ্টির দ্রৌপদী পর্য্যন্ত হারিলেন। সভার মধ্যে তুরাস্মার। ডাহার ঘারপর মাই 
অবমাননা করিল । এনন কি কেশাকর্ণ করিল বস্ত্রহরণ করিল শেষে কুরুবুদ্ধেরা 
তাহাকে ছাড়াইয়া লইলেন । পরেু-তিনি স্বামীদিগের সহিত বনগানিনী হইলেন । 
অর্জনের আরও ভার্ধ্যা ছিল, ভীমের ছিল। সকলেই আপন আপন বাটী 
রহিল কেবল দ্রৌপদীই স্বামিভাগ্যে আপন ভাগ্য মিশাইলেন । বনেও তাহার 
কষ্টের একশেষ ৷ তিনি স্বামীদিগের সেবা করিতেন । ঘুধিষ্টিরের সহশ্র শ্াতক 
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন ও অনেক 'রাত্তিতে ব্ৰয়ং ভোজন করিতেন । সর্ব 
লীতিশাঙ্ে পরামর্শ দিতেন। তিনিই পরামর্শ দিয়া অফর্ডুনকে হন্্রসর্িধানে 
প্রেরণ করিয়া পাণ্ডব সৌভাগ্যের স্ত্রপাত করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর অত্যন্ত 
প্রশংসা করিতেন । দ্রৌপদী সর্বদা ধশ্মকথা আবণ করিতেন ।) এক দিন 
যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় মুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন দ্রৌপদীর ম্যাম ধর্ণ্মপরাদ্নণা 


১২৮২ ] ভারত অছিল। ৬০৩ 


ও লর্বাতুপসম্পন্র। কানিনী কি আর আছে ? হদিও কোনরূপে অসম্ছ বনবাস 
যন্ত্রণা সহ্য করিলেন তাহার পর আবার দাসত্ব । বনে যেমন জয়দ্ৰথ তাহার প্রতি 
অত্যাচার করে বিরাটরাজভবনে কীচকও সেইরাপ অত্যাচার করল । ছুই বারই 
ভীম তাহাকে রক্ষ। করিলেন । তাহার পর যুদ্ধের উদ্যোগের সময় তিনি একজন 
প্রধান উদ্ভোগী। ঘুছ্ডের পর আর ভাহার উল্লেখ পাওয়া! যায় ন।। বজ্ঞবাহন 
হস্তে অর্জ্জুনের বিনাশ হইলে তিনি অত্যন্ত পরিতাপ। করিতে লাগিলেন এবং 
শ্রীকুষ্ণচকে প্রেরণ করিয়া উহার পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন । পরে স্বামীদিগের 


সহিত মহ! প্রন্থালে গমন কলিয়। সব্ব প্রথমেই স্বামীদিগের সমক্ষে দেহত্যাগ 
করিলেন । 


“হৌপদী সতীলন্মমী ছিলেন । মাতৃ আচ্হায় তাহার পঞ্চন্বানী হইয়াছিল । 
তিনি সেই পঞ্চন্বানীরই মনোরম হইয়া সতীর মধ্যে অগ্রগণ্য। হইয়াছিলেন । 
ইহ! ভিন্ল তিনি অতি ধ্্মপরায়ণ। পতিত্রত! দয়াশল! ছিলেন এবং অধীনগণকে 
মাতার হ্যা প।লন করিতেন । রাজকন্যা। ও রাজতাখা! হহইম্বাও তিনি পতিগলের 
সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে জনবণ করিয়াছিলেন । এই সকল গুণে তাহার নাম 
প্রাতঃম্মরণীম্ হইয়াছে । ইহা অপেক্ষা! আর কি আবশ্যক ৷” 


সীতা । বাল্মীকির সীতা একটা স্থশীল! ও শাস্তস্বতাবা বালিকা তিনি 

বিবাহের পর সর্ব্বদ! শ্বানীশুক্রঘণে ব্যাপৃত! থাকিভেল । রামচন্দ্র এই সময়ে 
সীতার সহবাসে যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন তিনি সর্বদাই সেইরূপ বিশুদ্ধ 
আমোদ লাতের জণ্য উৎস্থক থাকিতেন। রাম কেকৈয়ীর গৃহ হইতে পরত্যাবৃত্ত 
হইয়। যখন সীতাকে বনগনণের কথ! বলিলেন তথন সীতাও তাহার সহগামিনী 
হইতে উৎসুক হইলেন । এই সময়ে তাহাদের যে কথাবার্তী হয় তাহ পাঠ 
করিলে সকলেরই হৃদয় করুণরসে আপ্লুত হয় । সীতা বনবাসে যাইবেন, রাম 
তাহাকে বাধা দিবেন । রাম কত বুঝাইলেন বন্গমলের নানা কই বর্ণন। করিলেন ; 
গৃহবাসের সুখ বর্ণন! করিলেন ; গৃহবাস করিলে নানাবিধ ধর্শ্ম কণ্ম করিতে পার! 
যায় এবং তাহাছছার। স্বামীর নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিতে পারা যায় ॥ সীতা 
অনেক বাদাস্থবাদের পর বলিলেন, 

“স মানসাদায় বনং ল স্বং প্রস্থিতু মর্হি। 

তপোবা ঘদি বারণ্যং শ্বর্গোব'! স্যাত্বন্বাসহ {৷ 

ন চ যে ত্বিতা কর্চ্চেত্তম্ পথি পত্রিশষঃ । 

পৃঠত স্তব পচ্ছব্তা। বিহারশ্ত্রনেশ্বিব । 

কুশকাশ শরেধীকা যে চ ক্খকিনোতু ১ । 

তুল।জিন শমস্পর্শী মাপে মম সহ তদ্বা।। 


৬০৪ বঙ্গদর্শন এ... 


এই বলিয়। তিনি রামের গলদেশ ধারণ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন । 
রাম তখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না । তিনি উহাকে বনে লইয়/ যাইব 
বলিয়! অঙ্গীকার করিলেন এবং নান! প্রকারে সাত্মন! করিতে লাগিলেন । 

রামের সহিত শ্বঙ্ছ শ্বশুরদিগকে প্রণাম করিয়া পীতা বসন ভূষণ পরিত্যাগ 
করতঃ জটা ও বল্গল ধারণ করিতে গেলেন । তিনি নিতান্ত মুক্জন্মভাবা । বকন্ধল 
কিরূপে ধারণ করিতে হয় জানেন না। তিনি একখানি চীরৰন্ত হন্তে ধারণ ও অপর 
খানি ক্কক্ষে নিক্ষেপ করিয়া শ্রনাদৃগ্িতে রামের দিকে চাহিয়া! রহিলেল এবং 
অপ্রতিভমুখে সাশ্রনয়নে রামকে কহিলেন, স্বামিন ! চীরধারণ কিরূপে করিতে 
হয়? রাম তখন সীতার কৌবেয় বস্রের উপর চীরদ্ধয় সংযোগ করিয়া দিজেন, 
তাহার পর সীতা স্বামীর সহিত বনে বলে নানা কষ্ট পাইয়াছেল । পথগমলে তিনি 
সর্বদাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন । কদর্য বনফল মাত্র তাহার আহার ছিল। পর্ণ- 
শয্যায় শয়ন ছিল । কিন্ত সে সকল কষ্ট কেবল রামমুখাবলোকল করিয়া দূর 
হইত ॥ চিত্রকৃট হইতে পঞ্চবটী গমন সময়ে সীত! রামকে অকারণ ধৈর করিতে 
নিষেধ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্ত তা করিয়াছেন । 

যখন রাবণ তাহাকে হরণ করিয়া! লইয়া গেল, সে রথের উপরে তাহাকে কত 
বুবাইতে লাগিল । সীতে, আমিই তোমার সদৃশ পতি । তুমি আমার স্রী হও । 
দেবভারাও তোনার অধীন হইবে । আমার পাটরাণীরাও তোমার দাসী হুইবে। 
পাচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে । সীতা তাহার কথায় 
কর্শণশাতও না করিয়! তাহাকে বলিলেন, রামের সহিত তুলনায় তুমি শৃগাল স্বরূপ 
দ্রাডকাক স্বরূপ । আসি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি ন!। তুমি আমায় 
হরণ করিতেছ ইহার জন তোমায় সবংশে মরিতে হুইবে। 

যখন রাবণের অন্তঃপুরে তিনি বন্দী, রাবণ প্রত্যহ তাহার উপাসনা করে, 
ডাহার পায়ে পড়িয়। তোষামোদ করে, তাহার প্রীতি উৎপাদনের জম্য চেষ্টা করে, 
সীতা কেবল বলেন 

রামোলাম সধশ্দাব্দা তযু লোকেনু বিশ্রুতঃ । 
দীর্ঘবধাছ বিশালাস্ষো দৈযতং স পতিম্ম ॥ 


"অনেক দিন এইরূপে গেলে একদিন রাবণ বলিল তুমি যদি আর বার মাসের 
মধ্যে আমায় স্বামী বলিয়া স্বীকার না কর তোমার মাংস ভোজন করিয়া মনস্কামন! 
পূর্ণ করিব। তখন পতিপরায়ণা সীতা অণুমাত্র ভীত ল। হইয়া বলিলেন, 


ইদং শরীরং নিঃলংজং বক্ষ বা ধাতাযস্বব! । 
লেদং শরীরং বুক্ষ্যং মে আবিতক্ষাপি রাক্ষস ॥ 
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হনুমান আলিয়া অশোকবল মধ্যে সীতাকে দেখিলেন । সীতা মজ্জনোন্দুখ 
নৌকার দ্যায় শোকভারে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত অশ্রপাত- করিতেছেন, রাবণ 
তাহার নিকট বহুসংখ্যক রাক্ষসী রাখিয়া দিয়াছে । তাহার! দিন রাত ধরিয়। 
তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেছে ভল্ল দেখাইতেছে কখন বা তাহাকে মুখব্যাছান 
করিয়া গ্রাস করিতে আনদিতেছে । কিন্তু তিনি আপন গুণে সেই ভয়ানক রাক্ষস 
পুরী মধ্যেও ত্রিজট। ও সরম! নামী ছুই রাক্ষসীকে সী পাইয়াছেন । তাহার! 
অবসর পাইলেই ভাহাকে সান্তনা করে । হনৃমান্কে দেখিয়! সীতা অনেক দিনের 
পর আনন্দ প্রকাশ করিলেন । তিনি হনৃমানকে আশ্মর্বধাদ করিলেন, রামকে আপন 
মলের কথা বলিলেন । তখন তাহার ভল্ললা হইল রাদ তাহাকে অবশ্য উদ্ধার 
করিবেন । 

রাবণবধের প্র বিভীষণকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে 
আনয়ন করিবার ভ্রস্থয লোক পাঠাইলেন | সীতা উপস্থিত হইলে বলিলেন, শীতে 
আমি তোমার উদ্ধাব্রসাধন করিয়াছি শক্রনাশ করিয়াছি এবং কলঙ্ক অপনয়ন 
করিয়াছি । আজি বিভীষণাদির আম সফল হইল । এই সকল কথা শুনিয়! 
সীতার মুখ বিকসিত হইল ; আনন্দাশ্রাতে তাহার মূখ ভাসিয়া গেল । তখন রাম 
কর্কশ স্বরে কহিলেন, জানকি ! আমার কর্শ্ম আমি করিয়াছি । কিন্ত তোমাকে 
আমি গ্রহণ কত পারি না। তুমি পরগৃহে অন্বেক দিন বাস করিয়াছ । আমি 
সতকুলপ্রত্রত হইয়া তোমাকে গ্রহণ করিলে কেবল নিন্দাভাগী হইব মাত্র । অতএব 
তোমায় অঙ্গমতি দিতেছি তোমার যাহাকে ইচ্ছা। হয় আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষ! 
কর। সীতা এই পরুষ বাক্যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বাস্পমোচন করিতে 
লাগিলেন এবং কহিলেন, স্বামিন্‌ আপনি আমাকে প্রাকৃত রমণীর হ্যায় ভাবিলেন । 
আমি লক্ষ! পুরীর মধ্যে কি অবস্থায় বাস করিয়াছি তোমার দৃত হনৃমান্‌ সম্পূর্ণ 
ক্থপে অবগত আছে । অতএব এক্ষণে আমাকে এন্ধপে পরিত্যাগ করা কি 
যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে । 

নগ্রমাণীরতঃ পাবি বাল্যে ময় নিপীড়িত: । 
যম তক্রিঞ্চ শীলঞ্চ সর্ববন্তে পৃষ্ঠত: কৃত: ॥ 


এই বলিয়া লক্ষমণকে চিতাসজ্জা করিতে. কহিলেন এবং সর্ববসমক্ষে বহু মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । বন্িপ্রবেশ সময়ে দেবতা! ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া কতাঙ্খলি 
পুটে বলিলেন, 
যথা মে হৃদদ্বং নিতাং নাপসর্পতি রাঘবা২ । 
তথা লোকত সাক্ষী যাং সর্ব্বত:পাডু পাবক « 


৬০৬ ঘজদরশন ( তৈত 
যথায়াং কুন্ধচারিম্াং দু জানাতি রাহ: । 
তথ্যলোকলা সাক্ষীযাং সর্বতঃপাতুপাব কঃ ৪ 
কির্দণাম লা বাচা ঘখা না(ভচবাম্যহং । 
কাঘবং লর্ড যথাসাং পাতু পাবকঃ ॥ 
অগ্নি প্রবেশ করিলে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। সকলে ধন্য ধল্য 
বলিক্স। তাহার সাধুবাদ করিতে লাগিল । 
সীত! বহুকাল রামগুহে অবস্থ।ন করিলে পর ভদ্রক নামে একজন লোক পসঙ্গ 
ক্রমে সভামধ্যে বলল রাবণগৃহে বহুকাল থাকিলেও রাম সীতাকে গ্রহণ 
করিয়াছেন বলিয়া প্রজ্ঞার অনেকে তাহার নিন্দা করে। রাম ক্ষত্রিয়পুকুষ, 
তাহার ধমনীতত বিশুক্ষ ক্ষত্রিয়শোণিত প্রধাবিত, তিনি ততক্ষণাং সীতা পরিত্যাগে 
সংকল্প করিঘা লন্মমণকে বলিলেন, “তুমি আশ্রন গমন ব্যপদেশে সীতাকে 
ভাগীরথী তীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস ।” লম্মমণ৪ সীতাকে লইয়া গেলেন । 
সীত! নিদারুণ পরিত্যাগ সংবাদ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল হতচেতনা হইয়া রহিলেন, 
পরে লক্্বণকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন, পবংস, নিতান্ত্র নিরশ্রর হঃখভোগের 
জন্যই আমার দেহ স্বতি হইয়াছিল, আনি পূর্বছলন্সে যে কি পাপ করিরাছিলাম, 
কোন পতিপরায়ণা লারীকে সহ পাতিবিরহ যন্ত্রণা দিয়াছিলান বলিতে পারি ন! 
নচেৎ নৃপতি আমায় কেন পর্রিত্যাগ করিবেন ।” 
পুনশ্চ বলিলেন, লক্ষণ তুনি আধ্যপুত্রকে বলিও যে তিনি আমার প্রতি 
যেরূপ ব্যবহারই করুন ন! তিনিই আমার পরম গতি । তাহাকে সব্ধদা আপন 
কশ্ম অবহিত হইতে বলি । এরূপ সময়েও সমস্ত অস্তঃকরণের সহিত 
প্ররতিকল্যাণ কালা কর। প্রাকৃত রনণীর কাধ্য নহে। সীতার বাক্যের প্রত্যেক 
অক্ষরেই তাহার হৃদয়ের গভীর ভাব এবং ত্বরপনেয় অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ. 
পাইতেছে। 
অনাথিনী সীতা আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিলেন এবং ঝবিরা আবার 
রামকে শাহীর পুব্গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রামও আবার সর্ববসমক্ষে 
সীতার পরীক্ষা! লইতে সংকল্প করিলেন । এবার অন্লিপরীক্ষা। নহে-__ এবার শপথ । 
সীতা যখন সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন তাহার নয়ন স্বপদে অপিত ॥ তাহার 
মলের ভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা করা হুরূহ । তাহার অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় 
প্রণয় পূর্বববই আছে কিন্তু সভামধো পুনঃ পুনঃ পরীক্ষ। দেওয়ায় তাহার 
জআত্মত্মানি উপস্থিত হইয়াছে ; প্রাচীন রমণীস্থলভ তেজও বিলক্ষণ আছে । তিনি 
সভামধ্যে প্রবেশ করিয়। কোনদিকে দৃপ্ডিনিক্ষেপ করিলেন লনা কিয়ৎক্ষণ 
নিস্তন্কভাবে থাকিম। কক্ণ'্বরে স্বীয় জনন মাধবীদেকীর নিকট প্রার্থনা করিতে 
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লাগিলেন । তাহার তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে এবং সাহার শোক দীন 
বচনাবলী পাঠ করিলে পাষণ হ্ৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং সহদয় হৃদয়ে গভীর 
শোকসাগরের উদগ_রণ হয়।। তিনি বলিতে লাশিলেন, 


যথাহং ন্রাঘবাদল্ঞং মসসাপ ন চিন্য়ে। 
ওুথা যে মাধবী দেব বিবরং দাতৃমর্হসি ॥ 
সমল! কর্শ্মণা বাচা শথা বায সমর্চচয়ে । 
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতৃমর্ডসি ॥ 
বখৈতৎ সতামুকং যে বেঙ্গিরাম্বাৎপর:নভ । 
তথা মে মাধব) দেবী বিবরৎ দাতুদষ্াসি ॥ 
লসভাশ্ুন্ধ লোক নিস্তন্দ হইল । কফবিগণ আভ্ঞজঙগ বিশক্ষন করিতে 
লাগিলেন । ব্রামচন্দ্র মু্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন । ভুগর্ভ বিদীর্ণ হইয়। গেল । 
সহসা প্রদীন্তজ্যোতিঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধরণীদেবী আবিভ্ত হইলেন 
এবং লীতাকে সন্ত্রেহে আালক্গন করিয়া পাতাল মধ্যে আস্তহিত হইসেন । 
শেষোক্ত শ্রেণীস্থ কামিনীগণের মধ্যে জনকতনয়া! সীতা সর্কপ্রধান।। সীত! 
সর্ধগুণসম্পন্না ছিলেন হ তাহার ম্যায় পতিপারায়ণা আর কেহ ছিল কিনা 
সন্দেহ । ভাহাকে যানুশ প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল কোনকালে কোন নারী 
তাদৃশ প্রলোভনে পড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ । অদুষ্টের দোষে তাহাকে 
নানা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল । তিনি রাজনন্দিনী ও সসাগর! ধরণীপতির মহিষী 
হইয়াও একপ্রকার জন্মহ্ঃখিলী হইয়।ছিলেল । প্রথমতঃ স্বানীর সহিত বলে 
গেলেন । তথায় রাবণ কাহাকে হরণ করিল ॥। তিনি অসহ্ যন্ত্রণা ভোগ 
করিলেন । তাহার পর স্বামী তাহাকে পুনগ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন । সে দায়ে কোনরূপে উদ্ধার পাইলেন । আবার মিথ্যাপ্বাদভীত 
হইয়া রামচন্দ্র তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবার তিনি বনে বনে একাকিনী 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । তাহাকে প্রায় বাবস্জীবন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল কিন্ত 
শেখ কালে তিনি সশরীরে ভগবর্তী পৃথিবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন । 


তুলনা 

সীত! ও সাবিত্রী দুইজনই অছিতীয় রমণী । প্রথিবীর কোন দেশের কোন 
কবিই স্বীয় কল্পনাশক্তি বলে উহাদের স্যায় সর্বগুণসম্পল্পা রমনী স্বটি করিয়। 
উঠিতে পারেন নাই । সীতার স্স্েহপ্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখহুঃখ বিপদ সম্পৎ 
সকল সময়েই স্বামীর প্রতি তাহার মনোভাব অবিচলিত । দেবর লক্ষণের 
প্রতি তাহার সমান স্রেহ। দেবর তাহাকে বলমধ্যে একাকিনী রাখিস! 


৬০৮ বক্দর্শন ( চত 


আদিলেন তথাপি উহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম 
করিতে লাগিলেন । সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত । তাহাদের 
উভয়েরই বুক্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী । সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী 
যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পর্রিগয় দিয়াছেন। কিন্ত সীত! 
অপেক্ষা সাবিত্রী কশ্দক্ষমতায় অনেক উৎকৃষ্ট । বল্সীকি কোন স্থলেই সীতার 
কশ্ক্ষমতার পরিচয় দেন নাই । তিনি উহাকে শান্ত সশ্দল। ও একান্ত 
সুধীর্স্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । সাবিত্রী ধীর্স্বভাব। সন্দেহ নাই কিন্তু 
সময় উপস্থিত হইলে তিনি কোন আমকেই আম জ্ঞান করেন না এবং এমন কষ্ট 
নাই যে তাহা সহ করিতে পারেন না। তাহাদের দুইন্সনেরই মনের তেম্রস্বিতা 
আছে। মমরাজও সাবিত্রীর তেজন্বিত। স্বীকার করিয়াছেন । সীতাও দ্বিতীয় 
বার পরীক্ষার সময় উহার পরিচয় দিয়াছেল । কর্মক্ষমতা বিষয়ে সাবিত্রী সীত। 
অপেক্ষা উল্লতন্বমভাবা হইলেও তাহার শ্রেহপ্রবৃত্তি সম্যক প্রকাশিত হয় নাই। 
সীতা ও সাবিক্রীকে সর্ববাপেক্ষা উন্নত চরিত্র! বলিবার কারণ এই যে তাহাদের 
মানসিক বৃততিত্রয়ের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


আমরা এ পর্যন্ত যে সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছি সমূদয়ই রামায়ণ প্রসূতি 
আর্য গ্রশ্থাবলী হইতে । কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ প্রণীত শ্রন্থাবলী 
হইতে কতকশুলি উদাহরণ সংগ্রহ ন। করিলে, এ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া 
কখনই ‘বোধ হইবে না । কালিদাস ভবসূতি প্রস্ততি মহাকবিগণ অহিদিগের অনেক 
পরের লোক । শীহাদিগের সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থাগত নান! পরিবর্তন হইয়া 
গিরাছে। বৌদ্ধধশ্মের উৎপত্তি হইয়াছে প্রচার হইয়াছে ও বিনাশ হইয়াছে । 
বেদ ও স্মতিপ্রতিপাদিত ধৰ্শ্মের লোপ হইয়াছে! পৌরাণিকদিগের প্রভাব বৃদ্ধি 
হইয়াছে । আর্য্যগণ বিলাসী হইয়াছেন, কুসংস্কীরাপক্স হইয়াছেন এবং অনেকাংশে 
হীলবীর্্য হইয়াছেন । ব্রাহ্ষণেরা আর ব্রক্মচর্ঘ্যাদি চারি আঙ্মম পালন করেন না, 
াহারাও বানিজ্যাদি নানাবিধ সাংসারিক কার্যো লিপ্ত হইয়াছেন । এক্কপ 
অবস্থায় স্রীপোকেরও চরিত্রগত অনেক ভেদ দীড়াইয়াছে । তাহাদের জন্য 
জেনান। মহল স্থষ্টি হইয়াছে। মহাভারতীয় বমনীপগলের গ্যায় তাহাদের সে নিত্তিকতা 
নাই। স্বাবীর আর তাহার! সখী নহেন কেবল দাসী মাত্র। রাজারা পুর্বে 
নিমিত্তাধীন মাত্র বহুবিবাহ করিতে পারিতেন এক্ষণে তাহারা ইচ্ছামত অসংখ্য 
বিবাহ করিতে পারেন । কতকণ্)লি ভোগা? স্ত্রী তাহাদিগের অন্ত:পুরে স্থানপ্াও 


১২৮২ ] ভারত 'নহিল। ৬০৯ 


হইয়াছে । দশকুমার চরিত পাঠ করিলে খঁতীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে আমাদের 
দেশের বিশেষত; আমাদের দেশের স্ত্রীগলের বকিক্ষপ শোচনীয় অবস্থা! ঘটিয়াছিল 
তাহা বিকক্ষণ প্রতীতি হুইবে । 

কবিগণ যে সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য ও নাটক রচনা করিয়াছেন 
তাহা হই প্রকার ? হয়, তাহাদের স্বকপোলকলিত না হয় মহাভারত বা রামায়ণ 
অথব। কোন প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত; যে সকলগুলি তাহাদের 
'কপোলকলিত, তাহাতে তাহাদিশের সমসাময়িক সমাজ্ধের অবস্থা বিষয়ক 
অনেক কথা পাওয়া যায় । এইরূপ নাটকের মধ্যে রত্কাবলী, মালবিকাপ্লিমিত, 
ম্চ্ছকটিক ও মালতীমাধব প্রধান । দশকুমার চরিত এবং কাদস্বরীও কোন 
শান্তের উপাখ্যান নহ্রে । যে গুলি তাহাদের নিক্ষের নহে তাহাতেও তাহাদের 
আপন সময়ের ভাবই অধিক । বাল্মীকির সীত! ও ভবস্ঠৃতির সীতা ভিন্ন সময়ের 
লোক । বেদব্যানসের শকুভ্তল। ও কালিদালের শকুস্তলায় অনেক অন্তর । খাবি- 
প্রশন্থত এবং কবিপ্রণীত গ্রন্থের রচনাগত কিরূপ প্রভেদ তাহা একজন সাহেব 
এইরূপে প্রকাশ করিয়াছে 1 

eee'The Muhbubharatn tells the story in simple but vigorous 
87] noble language. It চল [ull of powerful description of pussion. 
The poet nowhere pays any undue attention to mere forms of 
words. His chief exertion is devoted to attruct our sympathy 
to the qualities and passions which he describes. Refer for 
erample to the deep pathos in the description of the grief of 
Damnyanti when ০০200070204 by her husband in tho solitude of 
the forest. 

Instead of ennobling the affections and appealing to the 
tenderest and 205৮ sacred feeling of man the love which the poet 
desoribés (poet, one like Shreeharsa) is earth-born in a degree far 
etceeding the lasciviousness of some of the Roinan poets. 

হাহ! হউক আমরা কাব্যগ্রন্থ হইতে কতকগুলি লাধুশীলা! রমণীর চরিত্র বর্ণনা 
করিব । প্রথমতঃ মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন গ্রন্থ । ইহাতে একটি বেশ্যা ও 
একটি পতিপ্রাণা রমণীর চরিত্র বর্ণনা আছে । উভয়েই চাক্রদত্তের প্রতি সমান 
প্রপয়বতী উভয়ের চরিত্রই বিশুদ্ধ নিশ্ল এবং উন্নত । বসন্তসেনা চারুদত্তের 
প্রপয়পাশে বন্ধ হইয়া অবধি কত অত্যাচার সন্ধ করিলেন কত প্রালোভল হইতে 
আপনাকে মক্ত করিলেন এবং শেষ একটা নরাধনের হস্তে ভাহার জীবন পর্যন্ত 


শন 


৬১৪ বক্রদর্শনি [১5৩ 
গেল । তথাপি ভাহার প্রণয় অবিচলিত | তিনি শুদ্ধ নিজেই প্রণয়বতী এমন 
নহেন যেখানে বিশুদ্ধ প্রপয় লেইখানেই তাহার প্রীতি । তিনি শবিবলকের 
প্রণয়িনী আপন দাসীর দাসত্ব মোচন করিয়াছিলেন । আপনার কণ্টক স্বরূপ 
চারুদত্তের মহিষীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভুঁরি ভরি প্রশংসা করিলেন । 
বেশ্টালোকের ওরূপ। অবস্থা হইলে প্রায়ই তাহার! অত্যাচারী ও উদ্ধত হইয়া 
উঠে, কিহ্য বসম্তাসেনা বরাবর আপনাকে বেশ্যা বলিয়। ক্ানিছেন এবং স্পা 
করিতেন, তিনি সাহলপুরক চারুদত্ডের বাটী মধ্যে প্রবেশ করিলেন না, বলিলেন 
সেখানে প্রলয়বতী ধণ্থপতীর অধিকার । চারুদত্ের ত্রাক্ষতীও স্বামীকে অন্যাসক্তঃ 
জানিয়াও তাহাতে অন্থমাত্র তঃখিত হইলেন না বরং যখন শুনিলেন চোরে 
বসম্তনসেনার অলঙ্কার চারুদত্তের গৃহ হইতে অপহরণ করিয়। লইয়াছে এবং 
চারুদত্ত “কথংন্যাসই” বলিয়া মুচ্ছিত হইয়। পড়িয়াছেন, তখন আপনার সমস্ত 
অলঙ্কার বসম্ভলেনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন । এবং স্বামী যখন মিথ্যা হত্যা 
পরাধে বধ্যস্থানে নীত হইলেন, তখন তাহার সহুগামিনী হইলেন । তাহার শ্যায় 
বিশদ্ধন্বভাবা কামিনী অতি বিরল । 

মালবিকা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিগণের অতিশয় পিয়পাত্রী। তাহার 
চরিত্র অপবিত্র নহে। তিনি র।জ্জনন্দিনী, একজন সেনাপতি ভাহাকে দস্ম্যহস্ত 
হইতে উদ্ধার করিয়া রাজপরিবারে প্রেরণ করেন । তিনি রাজার সংসারে থাকেন 
এবং নৃত্যগীত শিক্ষা করেন । তৎকালের লোক অতান্ত বিলাসপ্রিয় সুতরাং বিলাস- 
প্রিয় রাজা বা ব্রাজকশ্মচ।বীকে প্রীত করিতে হইলে যে সকল শিক্ষা আবশ্যক তিনি 
তাহাতেই নিপুণা । পরে তিনি রাজার প্রণয়িনী হইলেন ৷ কিহ্থা তাহা! তাহার 
অন্তরেই রহিল । রান্তাও যে তাহার প্রতি আসক্ত তাহা তিনি জানেন না! । 
পরে কোন দিন বিদূষকের কৌশলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল । সে আবার 
সভামধ্যে । মালবিক! ট্ীতিচ্ছলে এবং অঙ্গভঙ্গির দ্বারা আপন মনের ভাব 
রাজাকে জানাইলেন । পরে গান্ধর্কব বিধানে উভয়ের বিবাহ হইল । মালবিক। 
কবিগণের প্রিয়পাত্রী ; বেন ন! তিনি সুম্দরী, নৃত্যঙগীতাদি কল।ভিজ্ঞা । নৃত্য 
করিতে পারেন, গান করিতে পারেন, অভিনয় করিতে পারেন, কৌশল পূর্ব 
হাবভাব প্রকাশ করিতে পারেন । তিনি চতুর ও প্রপয়িশী_-তিনি অভিলযিত 
লাভের অস্ত কত কষ্ট পাইলেন সসুত্রগুহে বন্দী রহিলেন, মহারানীর বিরাগভাগিনী 
হইলেন তথাপি ভাহার প্রপয় বিচলিত হইল না । আধুনিক কবির! হ্দয়ের গভীর 
ভাব প্রকাশে তাদৃশ সক্ষম নহেন, তাহারা মালবিকার হ্যায় চরিত্র বর্ণনে বিলক্ষণ 
পটু । আালবিকার চরিত্র, নারীগণের উৎকৃষ্ট চরিত্র বর্ণনান্থলে উল্লিখিত হওয়! 
অধ্যায় কিন্তু তিনি একটি শ্রেণীর আদর্শ, এই জন্যই তাহার চরিত্র এখানে উল্লেখ 
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করিলাম ॥ যেমন পুত্রাশকর্তাদিশগের লে।পামুদ্র, কহিদিগের সীতা ও সাবিত্রী 
সেইরূপ কবিদিগের মালবিক। অত্যন্ত আদরণীয়।। যেমন পুরস্ত্রীদিগের লোপা” 
মূদ্রা, বালিকাদিগের শিলা, যুবতীদিশের সাবিত্রী এবং সর্ব্বাবস্থ। লারীদিগের সীত! 
আদর্শশ্বরূপ সেইরূপ মালবিকাও এক সময়ে ও এক অবস্থার নারীগণের আদর্প 
এই জন্যই স্ঠাছার চরিত্র এ স্থলে বর্নিত হুইল ।. 

ধারিপী রাজ্জার মহিষী 1 তিনি বতক্ষণ পারিলেন ততক্ষণ মালবিকার সহিত 
রাজার যাহাতে সাক্ষাৎ না হয় তাহার চেষ্টায় রহিলেন কিন্তু বিদূহকের বড়বঙ্তে 
ভাহার চেষ্টা বিফল হয়৷ গেল । তিনি যখন দেখিলেন রাজ্ঞার মন টলিবার নহে 
তখন তাহার মনে হইল পতিকে কষ্ট দেওয়ার অপেক্ষা নিজে কষ্ট পাওয়া ভাল । 
জঘন্তস্বভাবা ইরাবতীর অন্গুরোধে মালবিকাকে কষ্ট দিলেন কিন্ত অল্প দিন পরেই 
স্বয়ং বিবাহে উদ্যোগী । বক্ষিম বাবুর স্বর্য্যমুখীর সহিত ধারিণীর আনেক সৌসাদৃম্য 
আছে। 

মালতী তবসূতির কল্লনাশক্তির প্রথম অঙ্কুর । ভবূতি তাহার চরিত্র অথব! 
তাহার প্রণয় ব্ণনাম্ম অলৌকিক কবিবশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্তু ঠাহার 
চরিত্রে এমন কিছুই নাই যাহাতে তিনি সীতা সাবিত্রী শকুম্তলার সহিত একত্রে 
স্থালপ্রাপ্ত হন । মালবিকার শ্রেণীর মধ্যে তিনিও এক জল । মালতীমাধবের 
মধ্যে আর একটি অদ্ভুত স্বভাবের স্ত্রীলোক আছেন । ইহার লাম কামন্দকী-- 
ইহার সংসারকাধ্য-চাতুধ্য বুদ্ধিকৌশ্শল শান্ত্রজ্ঞান কর্তব্যকশ্ছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা 
সুহ্বত্বর্গের প্রতি অনুরাগ মালতী ও মাধবের প্রতি স্নেহ অলৌকিক । ইহার 
সাহস পুরুষের ম্যায়, মনের জোর পুরুষের ন্যায় । ইনি হই জন মন্ত্রীর সহাধ্যাস্িনী 
বিদ্যা! বুদ্ধি প্রকৃতিতে তাহাদের সমতৃল্য) । ছুই জনেই তাহাকে সম্মান করেন 
এবং অনেক সময়ে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা কারেন । অথচ তিনি সংসারে 
বিরাগিণী বুদ্ধমঠ আশ্রয় করিয়াছেন । মালবিকামিমিত্রের পণ্ডিত কৌষিকী এবং 
মালতীমাধবের কামন্দকী কালিদাস ও ভবভৃতির কবিক্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় 
প্রদান করিতেছে । পণ্ডিত কৌবকীও সংসার ত্যাগ করিয়া কাবায় ধারণ 
করিস্তাছেন। তিনিও একজন অমাত্যের ভগিনী-_ভাহার মানসিক বল পুরুষের 
ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি পুরুবের হ্যান্স ॥ রাজ! ও ধারিণী সর্বদা তাহাকে পরামর্শ 
জিড্ঞাল! করিয়া! থাকেন । তিনি গণদাস ও হরদত্তের বিবাদে মধ্যস্থ । তিনি, 
যতদিন আপনাদিগের দুরবস্থা ছিল, কাহাকেও আপন পরিচয় দেন নাই । তাহার 
পর যখন শুনিলেন, তাহার ভ্রাতার শত্রগণ পরাভূত হইয়াছে এবং ভ্ডাহারই রাজ- 
কন্যা রাজার প্রণয়ভাগিনী হইয়াছেন তখন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন । 
পণ্ডিত কৌধিকী হিন্দু ও কামন্দকী বৌদ্ধ পণ্ডিত ও 'কৌষিকীচরিত্র বিশুদ্ধ 
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কামন্দকী তাহাতেও আবার কম্মবুশল । তিনি আপন কাম্যে অন্ুমাত্র অনাস্থা! 
করেন না এবং প্রাণপণে কাধ্যসিদ্ধির পন্য যত্মবতী । কৌধিকী কেবল দেৱত! 
দিগের নিকট প্রার্থনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন । কামন্দকী। সাহস সহকারে 
কাল কাপাজিক অঘোরঘপ্টের সহিত বিবাদ করিয়া তাহার দুরভিসন্ধি নিদ্কল 
করিলেন । কৌধিকী দস্মাহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া রাজবাটা আশায় করিলেন, 
সমভিব্যাহারিণী র্লাজকুমারীর কোনরূপ উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন ন! ৷ কিন্তু ইহারা 
ভুইজ্রলেই একশ্রেণীর স্রীলোকদিগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ__সে আবীর প্রীলোক 
এখন নাই, খধিদিগের সময়েও ছিল ন!। বৌক্ষের/ মঠ সংস্থাপন করিলে 
তাহাদের উৎপত্তি হয় । বৌদ্ধধর্ম ভারতড়ুমি হইতে তাড়িত হইয়া! যখন চীন ও 
সিংহল আশ্রয় করিল তখন হিন্দুরাও মঠ করিতে শিখ্িয়াছেন এবং তথাও ছুই 
একটী ঈদুশী সংসারবিরাগিণী রমণী দেখা। যাইত কিন্তু এক্ষণে মঠও বিরল, পণ্ডিত 
কৌবিকীও বিরল । 

শৈব্যা হরিস্চন্দ্ের মহিষী- _শৈব্যা যথার্থ পতিপ্রাণ। ও রমশীকুলের বিভুষপ 
স্বরূপ । যখন বিশ্বামিত্রের সহিত বিবাদে রাজার সর্বস্থ গেল তিনি দশ্ষিণার জস্য 
আত্মদেহ বিক্রয় করিতে প্রহ্থত তখনও শ্ৈব্যা তাহার সহায় । রাজা তাহাকে 
প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন, শৈব্যা উত্তর করিতেছেন, “অক্তজ উত্রো মকৃখু 
অন্রস্ভবো হোহি । তা পদীদ মংজ্ডেবব ইমব্ধিং কচ্জে আরোকবেহি | অবচ্ছিমে। 
দে দানিং পণয়ো ৷” এই বলিয়া হ্বামীর মুখ প্রতীক্ষা করিলেন হরিশ্চস্দ্রের অশ্রু“ 
জ্লল নির্গত হইল । শৈব্যা তখন বলিয়া! উঠিলেন “কিনব কিনবমং অজ্জা পরস্দুরিস 
পজ্ছ পাসনং পরুচ্ছি ট ভোজন অ স্কাবিইস্রিয় সব কম্ম কারিনীত্তি |” যখন এক 
জন ক্রাক্ষণ আাহাকে ক্রয় করিল তখন শৈব্যা হধোৎফুল্র লোচনে বলিলেন, 
“দিট্টির়া অদ্দাবশিউ পভিল্লাভারো দালিং অজ্জভ্রউত্বো কিমদশ্মি |” আর্্যপুজ্ের 
পের অদ্ধেক প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন বলিয়া তাহার হর্ষ হইল । চিরকালের 
জন্য যে দাসী হইলেন সেটী তাহার মনেও হইল ল!। কিন্তু ইহাতেও বিঘাতার 
তৃপ্তি হইল না। শৈব্যার এক মাত্র সন্তানও কিছুদিন পরে সর্পাঘাতে প্রাশত্যাগ 
করিল; শৈব্যা উদ্বন্ধনে দেহত্যাগের উদ্যোগ করিতেছেন এবং উল্চৈচস্বল্রে 
ভ্রস্দন করিতেছেন, সে স্বর প্রস্তর বিদীর্ণ করিতে পারে। বিধাতা সদয় হইগ্। 
ভাহাকে স্বামীর সহিত মিলাইয়া দিলেন! | 

পার্বধতী-__ইনিই পূর্ববজস্মে স্বামীর নিন্দ। স্রবণে আপনার দেহত্যাগ 
করিয়াছিলেন এবং এজন্রেও লেই মহাদেবের প্রতি অন্গরাপব্তী হইয়াছেন। 
মহাদেব মনুষ্য নহেন দেবতা, ভাহাকে সন্ত করিতে হইলে তপস্ত! আবশ্যক করে 
ও পূ) আবশ্যক করে। পাৰ্ব্বতী প্রথমতঃ পুজা আরস্তু করিলেন । নিতাই 
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মহাদেবকে স্বহত্তগ্রথিত পুপ্পমাল! প্রদান করেন এবং নানা প্রকারে তাহাতে 
পরিচর্য্যা করেন। পার্বতী বিস্তাবতী, পিতার প্রিয়পাত্রী এবং রাজ্জার কল? 
রয়সও অল্প কিন্তু তখন হইতেই ভাহার প্রপয় প্রগাঢ় । তাহার প্রণয় তারামৈত্রক 
বা চক্ষুরাশ্গ নহে উহার আবাদন্ডুমি হাদয়ে। একজন প্রধান সমালোচক, 
বলিয়াছেন কালিদাসাদি কবিগণ প্রণয় বর্ণনা করিতে পারেন বটে কিন্তু সে প্রপন 
বাল্্রীকির হ্যায় নহে: কালিদাসের প্রপক্পে গীহিকতাই অধিক । কিহ্য যে কবি 
পাব্ধতীর প্রণয় বর্ণন! করিয়াছেন তিনি যে বিশুদ্ধ প্রণয় বণনা করিতে পারেন ন! 
এরুপ বলা অসঙ্গত । পীর্ধধতী মহাদেবের শ্রপয়বতী ; মহাদেব যোগী ৷ তিনি 
অপর উপাসকের যেরূপ পরিচর্যা গ্রহণ করেন, পার্ববতীর পূজাও সেইরূপ গ্রহণ 
কারেন। তাহার মন টলিবার নহে | আহার চিত্তচাঞ্চলয বিধানের জন্য স্বং 
কাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ভীহার মনও চঞ্চল হইল কিন্ধ সে ক্ষণকালের 
জন্য । তিনি তখনি সে ভাব নিশ্রহ করিয়া কোপ কটাক্ষে মদলকেই ভশ্মঙ্গাৎ 
করিয়া ফেলিলেন । এবং শ্ীসন্গিকট পরিহারের জন্য সেখান হইতে প্রস্থাল 
করিলেন । পার্কতী ভগ্রমনোরথ হইয়া আপন পিতার নিকট তপ:সমাধি 
করিবার অন্রমতি প্রার্থনা করিলেন এবং ঘোরতর তপস্যা করিতে আরম্ভ 
করিলেন । অতি কঠিনশরীর ক্রযিগণ আজন্ম পরিঙাম করিয়াও যেসকল নিয়ম 
পালন করিতে অক্ষম পা্ব্বতী সেই সকল নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন । 
একদিন মহাদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণ বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন । এবং প্রলঙ্গক্রমে 
মহাদেবের বিস্তর নিন্দা করিলেন । যিনি একবার পতিনিন্দা শুনিয়। দেহত্যাগ 
করিয়াছেন তাহার পক্ষে এরূপ নিন্দ। অসহ৷ । তিনি সেখান হইতে উঠিয়! 
যাইতেছেন এমন সময়ে মহাদেব লিগজদেহ ধারণ করিয়া ভীহার সন্মুখে ।!! 
তখন কোপ প্রণয় বিশ্মম্র প্রভৃতি নানা বৃত্তি যুগপৎ সমুদগত হইয়া তাহার যেরূপ 
চিত্তবিকার জশ্মাইয়। দিল তাহা কালিদাস ভিন্ন আর কেহই বর্ণনা করিয়। উঠিতে 
পারেন কি ন! সন্দেহ । সেক্ষপিয়রের মিরম্দা যেমন সরলস্বভাব! পার্ববতীও 
সেইরূপ । তিনিও মিরন্দার ন্যায় পিতার নিকট আপন প্রপয় ঢাকিতে চেষ্টা! 
করেন নাই । কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই বে মিরদ্দা! সামাজিক অবন্থা জানে ন। 
পার্ববত! জ্রানিয়াও ভাবিলেন বিশ্যনদ্ধ প্রপয় প্রখ্যাপপে দেব কি? তিনি বিস্তাবতী 
গৃহকর্শ্ম-ঢডতুর।, নানা বলি কশ্ণে ডাহার নিত্য আমোদ ৷ তিনি আতিতথেয়ী + 
ডাহার প্রণত্র বিচলিত হইবার নহে মন টলিবার নহে । মেনক। কত বুঝাহইুলেন, 
বলিলেন তোমার পিতা দেবতাদের দেশের অধিপতি যদি দেবতা তোমাব কাষন! 
ছয় বল । পার্বতী মৌনভাবেই তাহার উত্তর দিলেন । ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা 
করিলেন মহাদেবেই কি তোমার প্রণয়? পার্ব্বতী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া 
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তাহার জবাব দিলেন ; পিতার নিকট যখন বিবাহের কখ। উঠিল তখন লীলা কমল- 
পত্রের গণনায় তংপরা হইলেন । ॥ডিনি কুলোকের সংসর্গ ভালবাসেন ন! 
গুরুজনের নিন্দা তাহার বিব। সকল ভুূতেই তাহার সমান দয়।। যে সকল 
গুণে রমণীর চরিত্র উৎকৃষ্ট হয় সে সকলই ক্তাহাতে আছে । রষণীকুলের তিনিই 
গর্ববহেতুন্ূূত।। তিনি যেস্থানে তপম্তা করিয়াছেন তাহা এখনও তীর্থ । তাহার 
লিকট সিতশ্ম্ক সবিগণও ধর্শ্ম শ্রবণ করিতেন । তাহার চরিত্র তপস্থীদিগেরও 
উদাহরণন্থল । তাহার চরিত্র প্রলিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলে বিশ্মন্রমি শ্রিত অদ্ভূত 
রূসের আবির্ভাব হয় । বুমারসম্তব গ্রন্থ হইতে আসর! ভাহার বিবাহ পধ্যন্ত জানি । 
ইহার মধ্যে এহিকতার লেশ মাত্রও নাই । তাহার ন্যায় ধন্দে ভক্তি দেবতায় 
ভক্তি মনু প্রন্থৃতি সুনিগণের বচনে আস্থা বিশেষতঃ ভাহ।র সরলতা পিতৃভক্কি 
স্বামীভক্তিঃ দধীগণের প্রতি ব্যবহার আশ্রমের উন্নতি চেষ্টা লৌকিক নারীগণের 
মধ্যে অতি বিরল । নারীচরিত্র বিষয়ে কবিরা কতদূর উন্নতি কল্লন। করিয়াছিলেন 
পাকর্ধতী চরিত্রে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া! বলিলে অতুযুক্তিৎ 
হয় না। 

বঙ্গদর্শনকার স্পষ্টক্রপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন বাল্মীকির রামায়ণ হইতে 
আধ্যায়িক। লইয়া যে সকল কাব্য ও নাটক রচনা কর! হইয়াছে তাহাতে রাম ও 
সীতার চরিত্র উত্তমজণে বণিত হয় নাই | ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিয়াছে, কিন্ুু 
কালিদাসের রাম ও সীতা বাল্ীকির রাম ও সীতা হইতে উৎকৃষ্ট না হউক তাহাদের 
অপেক্ষা কোন অংশেই নৃযুন নহে । বাল্মীকির ন্যায় কালিদাসও সীতার বাল্য. 
কালের কোন কথাই লিখেন লাই, কালিদাস স্পষ্ট জালিতেন ঘে, বাল্মীকির সঙ্গে 
রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলে তাহাকে পরাভূত হইতে হইবে । এই জন্যই 
তিনি অযোধ্যাকাণ্ড বনকাগ্ড কিন্িন্কাকাণ্ড স্বন্দরাকাগু ও লক্কাকাও 
এক সর্গের মধ্যে সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন। এ সর্গও. নীরস কিন্তু তাহার 
বিহ্যবরিত গতি বর্ণন! উহার একটা আশ্চর্য্য শোভ। হইয়াছে । তিনি চতুর্দশ 
সীভাচরিত বণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । বিষ্ডাসাগর মহাশয় এই সর্গ হইতে তাহার 
সীতার বনবালের অনেক ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন । যখন লন্মমণ বশমধ্যে 
রাজার ভয়ঙ্কয় আদেশ সীতাকে অবগত করাইলেন তখন সীত! মূৰ্চ্ছিত হইয়। 
পড়িলেন। কিয়ংক্ষণ পরে সংজ্ঞ) লাভ করিয়! পুনঃ পুনঃ স্থির হঃখভাশ্ী আপন 
অনৃষ্টকে নিন্দা করিতে লাগিলেন । লক্ষাণ বিদায় হইবার জন্য প্রণাম করিলে 
ভাহাকে আশাবর্বাদ করিয়া কহিলেন, “বৎস ! তুমি সেই রাজাকে বলিও যদি 
অস্তন্দেত্তা না হইতাম তোনার সমক্ষে এই মুহূর্তেই জাহুবীজলে প্রবেশ করিয়া 
প্রাণত্যাগ করিতাম । তুমি তাহাকে বলি, 


১৮২২ ] ভারত মহিল। ৬১৫ 


শাহ তং সুধা নিবিষ্ট দষ্টি কত প্রশ্থতেশ্চরিতং ঘতিষ্যে 
ভূল্রো যথা মে জন্নাঞ্রে(পি হযেব তলা নচ বিশ্রহ্বোলং । 
তিনি আবার বলিব্পেন “তাহাকে বিশেষ করিয়া বজিবে যদিও ভার্ঘ্যাভাবে 
আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু যেন সামান্য প্রজ! বলিয়া গণ্য হই। তিনি 
সসাগরা পৃথিবীর ঈশ্বর । যেখানে যাই শাহান অধিকারের বহিষ্ভ্তি নহি |” 
মহপ্ধি বাল্মীকি যখন তাহাকে আপন আশ্রমে লইয়া রাখিলেন তখন তিনি অতিথি 
সেবা নিরন্তর স্রালাদি ধর্ম্মকার্ধ্য করিয়া সমম়াতিপাত করিতে লাগিলেন । তাহার 
যে নিদারুণ কষ্ট হইয়াছিল যখন শুনিলেন আজিও রাম তাহ। ভিন্ন আর কাহাকেও 
জ্ঞানেন- লা এবং তিনি হিরম্ময়ী সীতা প্রতিকৃতি লইয়া! যজ্দ্রকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
তাহার অনেক শমত। হুইল । 
একদিন রামচন্দ্র যত সমাপনান্তে পৌরবর্গকৈ একত্রিত করিয়া! সীতা পরীক্ষার 
কথ! উদ্ধাপন করিলেন ॥ সীতাও আচমন করিয়া কহিলেন, 
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তথা বিশ্বস্তরে দেবি মামস্তক্জাতু মর্ছলি |। 


ভগবতী বিশ্বম্তরা সীতার কথা শুনিলেন এবং তাহাকে লইয়া ভুগর্ভে অস্ত হিতা 


হইলেন । প্রধান কবিরা পুখানুপু্খরূপে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। কালিদাস 
সীতা চরিত্রের তুই একটী অতি বিশুদ্ধ নির্মল ও ভারপুর্ণ অংশের পরিচয় দিয়াই 
ক্ষান্ত হইয়াছেন | 


সংস্কৃতি কাব্য ও নাটকের সংখ্যা অনেক । সেই সমুদয় হইতে স্রীচরিত্র 
সংগ্রহ করিতে হইলে প্রস্থ বিস্তার হইয়া পড়ে। স্বতরাৎ অগতা! নাগানন্দ 
রদ্নাবলী বাসবদত্তা প্রসন্থরাঘব প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেধমাত্র করিয়। সংস্কৃত 
ক ঢামণি কালিদাস ও ভবসভুতির সর্ববস্বভূত অভিজ্ঞান শকুন্তল! ও উত্তরস্বাম 
চরিত হইতে শকুন্তল! ও সীভাচরিত্র সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। এই ছুইটী 
রমলীয় চরিত্র বর্ণনে কবিরা আপন আপন কল্পনা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 
করিয়াছেন । এই ছুইটী রমণীর অবস্থাগত অনেক প্রভেদ । সীতার বিরহ, 
শকুস্তলার পুর্ববরাগ, সীতা যুবতী, শকুম্তলা! বালিকা । সীতা রাজনন্দিনী, 
শকুস্তলা তপোবন প্রতিপাজিতা, কিন্তু উভয়েই প্রত্যাব্যান প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
উভয়েই নানাবিধ অনহলীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, উভয়েরই চরিত্র স্রীচরিত্রের উৎকৃষ্ট 
উদাহরণ স্থল । দেবতা ও ববির উভয়েরই ত্বঃখের সময়ে সান্ত্বনা করিয়াছেন এবং 
হ্বামীর সহিত মিলন করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছেল। উভয়েই অনেক 
কাল বনে বাস করিয়াছেন । বনতরু বনলতা! বনমবুর বনমৃগ উভয়েরই প্রিরপাত্র | 
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উভয়েরই হৃদয় সরল ও প্রপয়প্রগাড়। বনবাস-সখীদিগের সহিত উভয়েরই 
সমান সধ্যভাব । সীতা রাবণ কর্তৃক লীড়িতা হুইয়া এক্ষণে পুনরায় রাজধানীতে 
প্রত্যাগত হইয়াছেন, রান্বরাণী হইয়াছেন কিন্তু তাহার সুগ্ধম্বভাব পূর্বববংই আছে । 
চিত্রদর্শন প্রস্তাবে তাহার সকল ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । তিনি বিবাহ সময়ে 
সখের চিত্র দেখিপ্ল! হৰিত হইলেন । শৃর্ণনিখাঁকে দেখিয়! তাহার হৃদয় কম্পিত 
হইল। আর্যাপুজের হুংখ দেখিয়! তাহার অঙ্রুপাত হুইল । তপোবন দেখিয়! 
পুনবর্থার তথায় ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি রামকে বলিলেন, তোমাকেও 
আমার সহিত যাইতে হইবে । রাম কহিলেন অয়ি মুগ্ধে একথাও কি বলিতে হয় । 
তিনি রামবাহু আশ্রয় করিয়া শয়ন করিলেন কিন্তু তাহার কোমল অনস্তঃকরণে চিত্র 
দর্শন আলিত নান! উদ্বেগ এখনও শান্ত হয় নাই । তিনি স্বপ্রে বলিয়। উঠিলেন 
“আধ্যপুত্র এই তোমার সহিত শেষ সাক্ষাৎ ।” রামচন্দ্র লেখান হইতে চলিয়া! 
গেলে নিঙ্রাভঙ্গানম্তর উঠিয়া বলিলেন, '‘ভোদুকুবিন্মং” তাহার পরই বলিলেন 
“যই অত্তনে। পভবিশ্মং" । লক্ষ্মণ রথ আনয়ন করিলে আর্ধ্যপুত্রের তভুত্রসী প্রশংস! 
করিতে করিতে তাহাতে আরোহণ করিলেন। যখন লক্ষ্মণ প্রস্তরবৃষ্টির তায় 
রাজসন্দেশ অবগত করাইলেন তখন সীতা অসছহা শোকাবেগ সহা করিতে ন! 
পারিয়া গঙ্গাজলে ঝাপ দিলেন। তাহার পুত্রছয়কে পৃথ্বী ও ভাগীরপথী বাল্মীকির 
আশ্রমে রাখিয়! আসিলেন এবং তিনি ভাগীরথীর সহিত পাতাল পুরীতে বাস 
করিতে লাগিলেন । 
এক দিন ভাগীরথীী ছল করিয়। তমসার সহিত সীতাকে পঞ্চবটীর বনে 
পাঠাইয়া দিলেন। যেখানে আধ্যপুত্রের সহিত নান। সুখভোগ করিয়। ছিলেন 
যেখানে '‘সরসী আরুসী”-ভে আধ্যপুত্রের সহিত আপন মুখাবলোকন করিতেন 
আবার সেই স্থানে । রাম্চন্দ্রও কার্য্যোপলক্ষে পুনরায় পঞ্চবটা আসিয়াছেন, 
সঙ্গে কেহই নাই ৷ সীতা রামের গন্তীর স্বর কর্ণকুহুরে প্রবিষ্ট হুইবা মাত্র 
চকিত ও উতকষ্টিত হইলেন । তাহার পর যখন ভ্রানিলেন সত্যই তাহার আর্ধ্য- 
পু পঞ্চবটী আসিয়াছেন তখন সকল কাধ্য পরিত্যাগ করিয়। তাঁহার অবন্থ। 
দেখতে লাপিলেন এবং একতানমনে তাহারই কথা শুনিতে লাগিলেন। বখন 
শুনিলেন রানচন্দ্র তাহাপ্রই জন্তু শোক করিতেছেন তখন বলিলেন, অজ্জ উত্ত 
অসরিসং কৃখু এদং ইমশ্ম বৃত্তন্তন্ম । তাহার পর বলিলেন, আর্য্যপুক্ত ভুমি 
আক্িও সেইই আছ । রামচন্দ্র মুর্ছিত হুইয়া পাড়িলে সীতা, পাছে তিনি স্পর্শ 
করিলে রামচন্দ্র কুপিত হন এই ভয়েই অন্ফির হইলেন । পরে সাহসে ভর করিয়া 
কহিলেন যা হবার হউক আমি উঁহাকে স্পর্শ করিব । যখন রামচন্দ্রকে বাসন্তী 
তিরক্গার করিতে লাগিলেন তখন তিনি কক্ছিলেন, “সখি তুনি ভালর জন্য বলিতেছ 
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বটে কিন্য দেখিতেছ লাকি উহাতে বিহময় ফল ফলসিতেছে । সখি তুমি বিরত 
হও।” ভাহার পিয় হুস্তী বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছে শুনিয়! সীতার মন চঞ্চল হইল, 
উহাকে হদ্ট পুষ্টাঙ্গ দেখিয়! শুক্ধ তাহার হর্ষ হইল এমন নহে ঠাহার কুশ ও লবকে 
মনে পড়িয়া গেল । রামচন্দ্র বিদায় হইলে যতক্ষণ তাহার রথচক্র দেখা যাইতে 
লাগিল ততক্ষণ কাহার সাধ্য সেদিক হইতে তাহার স্থিরদৃ্টি অহ্গত্র নিক্ষেপ করে । 
তাহার পর নমো দমে! অজ্জ্র উত্তা চরণ কমলাণং নমে! অপুবব পুর্ণ জণিত দংশনানং 
বলিয় কষ্টে স্ষ্টে বিলিনৃত্ত হইলেন ! 

দ্বিতীয় বার পরীক্ষার সময় যখন সীতা! সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন তাহার 
নয়ন স্বামীর চরণে অর্পিত । হৃদয়ে নানা উদ্বেগ । কাহার আকৃতিতে স্পষ্টই 
অন্থভব হইতে লাগিল তিনি বিশুদ্ধ চরিত্র! । রামচজ্্র পৌরক্ষানপদবর্গের মত 
লইয়া পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করালেন । 

সীতার চরিত্র । সীতা নিতান্ত সুশীল! ও একান্ত সরলন্গদয়া ভিলেন । শীাহার 
তুলা পতিপরায়ণ রমণী কাহারও দৃর্টিবিবয়ে বা শ্রতিগোচরে পতিত তয় নাই। 
তিনি স্বীয় বিশুক্ক চরিত পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ  পরাকাচ্ঠা প্রদর্শন করিয়া 
গিয়্াছেন যে বোধ হয় বিধাত। মানব জাতিকে পতিব্রতা ধশ্মে উপদেশ দিবার 
জন্যই সীতার স্ঠি করিয়াছিলেন ॥ ভাহার তুল্য সব্বঞ্ুণসম্পন্না কানিনী কোন 
কালে ভূনগুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা কাহার ন্যায় সব্বগুণসম্পন্স পভিলাভ 
করিয়া তাহার মত হ্ঠখভাগিলী হইয়াছেন এরূপ বোধ হয় মা। 

শকুম্তল।ও সীতার ন্যায় যুদ্ম্বভাবা। মুনি ভাহ।কে বননধো কুডাইয়া পান 
এবং সন্তানের ন্যায় তাহার প্রতিপালন কেন । তিনি অল্প বয়সেই গৃহ কার্ষো 
সুশিক্ষিতা হইয়াছেন এবং লিখিতে পড়িতে শিখিম়াছেন, তপোবন তরুদিগের 
পাটী করিতে তিনি বড় ভালবাসেন । শাহার পিতা সোমজীর্থ গনন কালীন 
বৃদ্ধা গৌতমীকে অতিক্রম করিয়া ডাহারই হন্তে অতিথিসেবার ভার দিয়া 
গিয়াছেন। তপোবনবাসী আবালবৃদ্ধবণিত| তাহাকে তালবাসে। ভাহার 
স্খীদিগের তিনিই স্ববস্থ । তাহার! তাহার সেব। করিতেছে ভাহার সহিত ত্রশিড়া 
করিতেছে, তাহ্যুর জনা পুষ্পচয়ন করিতেছে পুল্পবৃক্ষের আল্বাল পূরণ করিতেছ্ছে 

এবং ভীহার ভাবিবিরহ আশঙ্কায় কাদিতেছে। তাহার অদৃষ্টের জন্য ভীাহার 
৭১ তিনি একমনে রাজ্গাকেই ভাবিতেছেন। কিন্ত তাহার 
সখীদিশগেরশ্ব ভাবনা তাহারই জন্য । তাহার! হববধাসার শাপ মোচন করিল, তাহার 
আশছ্িত প্রত্যাখ্যান নিরাকরণের উপায় করিয়া! দিল এবং কত যে দু:খ প্রকাশ 
করিল তাহা বল! যায় না। শকুস্তলাও যাইবার সময় পিতার নিকট প্রার্থনা! 
করিলেন সখীরাও আমার সমভিব্যাহানে চলুক । তিনি তাহাদিগকে আপনার 
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ভাবিতেন, আপন মলের ভাব তাহাদিগকেই বলিতেন এবং তাহাদিগকেই বিশ্বাস 
করিতেন । সরলহৃদয়। গৌতমীও তাহাকে বড় ভালবাসিতেন । তিনি পিতে 
সেবায় তংপরা ছিলেন বলিয়। পিতাও তাহার জন্য কাতর । রাজার প্রথম 
দর্শনদিনাবধি শকুল্তলা তাহার জন্য ব্যাকুলা। তিনি তপোবনবাসিনী, অণয় 
তপোবেনবিরোধী ভাব ; এবং তাহার পক্ষে অস্তুচিত ইহাও তিনি জানেন । তিনি 
নান! প্রকারে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা পাইলেন কিন্তু তিনি সে বিদ্যা শিখেন 
নাই । যতই গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন ততই আরও প্রকাশ হইতে লাগিল । 
ক্রমে অপার চিন্তা ডাহাকে আক্রমণ করিল তিনি জিয়মানা হইলেন । তাহার 
প্রিয় সখিরা তাহার জন্য রাজাকে জানাইতে উদ্ভোগ করিল । রাজা স্তাহাকে 
পান্ধর্বব বিধানে বিবাহ করিলেন এবং অতি সব্রই রাজধানী প্রতিগমন 
করিলেন । তাহার শবুস্তলার প্রতি বাস্তবিক প্রণয় জ্রশ্মিয়াছিল । কিন্তু অলৌকিক 
দৈব ছবিবপাকে শকুম্থলা তাহার হৃদয় হইতে বহিষ্কতা হইলেন । শকুষ্তলার 
কথা তাঁহার আর মনে রহিল লা। কন্বমুলি শকুম্তলার গান্ধর্ব্ব বিবাহে অতান্ত 
প্রীত হইলেন । এবং সমর তাহাকে দুইজ্রন শিষ্য ও সরলম্মভাব! গৌতমীর 
সহিত রাজবাটা প্রেরণ করিলেন । শকুন্তল। আসিবাতরর কালীন আপন হরিণ 
শিশুটিকেও বিস্মৃত হইলেন না । সকলের নিকট বিদায় লইয়া অ শুভক্ষণে আশ্রম 
হইতে বহিগত হইলেন । 

( বেদব্যাস সাধ্বী মারীদিগের যেরূপ সাহস বর্ণনা করিয়াছেন কালিদাস 
সেরূপ পারেন নাই । তাহার সময়ে সেরূপ সাহস লোকে ভালবানিত লা। 
শকুন্তলা মহাভারতে রাজার সহিত যে সকল কথা কহিয়াছিলেন কালিদাস ঠিক 
সেই সকল কহাইবার জন্য তাহার সহিত তুইজন লোক পাঠাইতে বাধ্য 
হইয়াছেন । ) 

রাজ! দুর্ববাসার শাপে সমস্ত বিশ্বত হইয়াছেন । শকুন্তল। আসিয়াছেল 
শুনিয়া তাহার মন উদ্িয হইল। কিন্তু তিনি চিনিয়। উঠিতে পারিসলেন ন! 
এবং শকুস্তলার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন । শকুম্তলা যে সকল 
অভিন্তানের কথা কহিলেন তাহার ভ্যায় সরলস্বভাবার উপযুক্ত বটে । কিন্তু তাহাতে 
কি হুইবে । তিনি রাজাকে হরিণশিশ শ্মরণ করাইম্রা দিলেন । তাহাদের 
মিথ: সংলাপ মনে করাইয়া দিলেন ॥ কিছুতেই রাজার স্মরণ হুইল লা। তাহারে 
পর শাঙ্গরব তিরস্কার করিয়া! উঠিলেন শরকুস্তল! ভীতা ছইলেন । তাহার স্ববাঙগ 
কাপিতে লাগিল ; গৌতমী ভাহার দুঃখে কাতরা হইলেন । সকলে মিলিনু! 
এই পরামর্শ হইল তিনি পুরোহিতের গৃহে প্রসবকাল পর্যন্ত বাস করিবেন । 
তিনি পুরোহিত গৃহ গমন কালীন কেবল আপন তাগ্যকেই নিন্দা করিতে 
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লাগিলেন । এমন সনয়ে প্রী আকারধারী জ্যোতিঃ তাহাকে লইয়া তিরোভূত 
হইল । তিনি তাহার পর বহুকাল হিমালয়শৈলে কশ্ুপ কধির আশ্রমে অবস্থান 
করিলেন । তথায় প্রোষিতভর্তকাবেশে ধশ্দ কৰ্ম্ম করিয়া পতিত্রতা ধশ্ শ্রবণ করিয়া 
এবং নিজ শিশুর লালনপালন করিয়া সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন । 
দৈবান্থুগ্রহে যখন রাজা তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন রাজার শকুস্তলাবৃত্তান্ত 
শ্যরণ হুইয়াছে_-শাপ মোচন হইয়াছে । "তিনি উহাকে দেখিগ্লাই চিনিলেন এবং 
ক্ষমূ! প্রার্থনা করিলেন । তখনও শকুষ্তলা বলিলেন “নৃূরং মে সুচত্রিদ পভিবন্ধ 
অং পূৰ্ব্ব কিদং তেন্থ দিয়লেন্থ পবিণাম্‌ স্ুহং আসী যেন সাশুকোশেহি অজ্জ উত্তে। 
মহ বিবলোসংবুতো ৷” রাজা! যখন পুনরায় তাহার হস্তে অঙ্গুরীয়ক সংযোগ করিতে 
গেলেন তখন ভীরুস্বভাব! শকুস্তল। কহিলেন “লসেবিম্বসিমি” এবং যখন শুনিলেন 
শাপ প্রযুক্তই রাক্ঞা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাহার হবের 
সীমা রহিল না, তাহার আনন্দ, উচ্ছলিত হইয়া! উঠিল । তিনি বলিলেন “দির ট্রয়! 
অআবণ পচ্চদেসীন অজ্ভঞউত্তে |” আধ্যাপুজের নির্দ্দোঘিত। সপ্রমাণ হওয়ায় 
তাহার আমোদ হইল। তার পর খাধিদিগকে নমস্কার করিয়া আর্পুজ 
সমভিব্যাহারে রাকজ্তধালী প্রত্যাগমন করিলেন । - 
কালিদাসের শবুস্তলা ও পার্বতী এবং ভবস্ৃতির সীতা বেদব্যাসের সাবিত্রী 
প্রভৃতি রনণীগণের চরিত্র পাঠ করিলেই প্রাচীনকালের আ্প্রীচরিত্রবিবয্মে ভারত- 
বর্ষায় গ্রপ্থকারের! কতদূর উন্নতিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে 
অবগত হওয়া যাইবে । এই সকল রমণীই নারীকুলের রত । ইহার সকলেই 
চিরদিন ভারতবধীয়দিগের দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া! থাকিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বলিয়াছেন সীত! পতিপরায়ণত!| শুণের পরাকান্ঠ। দেখাইয়া গিয়াহেন । সাবিত্রী 
পাৰ্ব্বতী শকুন্তলা প্রভৃতি কামিনীরাও তাহাই করিয়াছেন । উহাদের মাননিকবৃত্তি 
প্রায় সকলেরই সমান । কেবল ভিল্লরূপে ' প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র । দয়া 
দাক্ষিশ্য সৌজন্য প্রভৃতি যেসকল গুন সকল সময়ে সকল জাতীয় মনুস্যোর 
অলঙ্কার সেই গুণ হুহাদের সকলেরই অধিকপরিমাণে ছিল । যে প্রণয় 
ময়্ন্যন্নদয়ের মহা পত্র ইহারা সেই প্রণয়ের আধার ভূমি । স্মৃতি শাস্্কারেরা 
শ্রীলোকের যেসকল কর্তব্য নির্ণয় করিয়া দিয়াস্েন কবিরা সে নিয়মের অন্ুবন্তা 
হুইয়া চলিতে বাধ্য নাহেন। কিন্তু ্রী-লোকের তাহারা যে সকল গুণ নিত 
করিয়া দিয়াছেন সেই সকল গুণ তাহারা স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করাইয়াছেন । কোন 
নারীরই প্রমাদ, উন্মাদ, কোপ, ঈধ্যা, বচন, অভিমান খলতা, হিংসা বিদ্বেষ অহঙ্কার 
ধুর্তা ছিল না । সীতা একবার মনে করিলেন “ভতু কুবিম্মং” তাহার পরক্ষণেই 
বলিলেন “যদি অতনৈ!পহবিশ্মং” সাধু রমণীর ঈর্ধা থাকে না। কাশী 
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রাজ্জদূহ্বিত। তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত । ধারিণী কৌশল্যা চারুদন্তবণিত। ইতারাও এই 
আেণীভুক্ত । স্বামী ত্যাগ করিলেন বলিয়া সীতা বা শবুস্তুলা কাহারও অভিমান 
হয় নাই । উভয়েই আপন ভাগ্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন। যখন আবার 
স্বামী উপস্থিত হইলেন শকুস্তলা একেবারেই তাহাকে আপনার করিয়া লইলেন । 
সীত। পাছে স্বামী রাগ করেন এই ভয়েই ব্যাকুল! হইলেন । দক্ষ প্রজাপতি 
বলিয়াছেন সাদ্বী রমণী পাইলে প্থিবীই স্বর্গ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাউ । 
অনেক সৌভাগ্য না থাকিলে সাবিত্রী বা শকুম্তলার হ্যায় ভার্য্যা লাভ হয় না। 


উপসংহার 

আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি অত্যন্ত স্রেহপ্রহৃত্তির সহিত যথা পরিমাণে 
বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্শ্মক্ষনতার প্রকাশ থাকিলেই নারীচরিত্রের প্রকর্ষ পর্য্যন্ত ব! 
highest ideal হইবে। এবং আরো! বলিয়াছি যে সামাজিক অবস্থ। জাতীয় 
স্বভাব ও কবিস্সভাব এই তিনটী প্রতিত্বন্থী কারপবশতঃ: কেহই ঈদৃশ উন্নত 
চরিত্র। রমণী স্থতি করিয়া উঠিতে পারেন-নাই । তাঁহার পর সক্ূষযিদিগের পৌরাণিক 
দিগের ও কবিদিগের সমায়ে ভারতবর্ধীয় প্রীলোকদিগের সামান্তিক অবস্থা কিরূপ 
ছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছি । এই সমুদয় বিশেষরূপে পণ্যালোচনা করিলে 
বোধ হইবে বাল্মীকি প্রতি কবিগণ আপন “আপন অদ্ভুত কল্ুনাশক্তি বলে 
যেসকল রমণী স্তি করিয়াছেন পূর্ব্বোলিখিত সামাজিক অবস্থায় তাহা অপেক্ষা 
কৃষ্ট রনণীচব্রিত্র মনে ধারণা! করাও যায় না । সেই সকল নারীগণের মধ্যে সীতা 
সাবিত্রী পার্বতী ও শকুম্তলা সর্ব প্রধানা । শকুস্তল! স্নেহপ্রবৃত্তির মুত্তিমতী প্রতিক্কাতি। 
হার স্সেহপ্রবৃত্তি সর্ববতামূখী,সমুন্রতি লাভ করিয়াছে । শ্রকুস্তল। ও পার্কতীর 
যেমন সর্ববভূতে সমান স্রেহ এক্সপ বোধ হয় জগতের-আর কুত্রাপি দেখা যায় 
নাকি পশু, কি পক্ষী, কি চক্ষিকাক্‌ দম্পতী,. কি মনুয্য, কি সখী, কি স্বামী, 
কি পুত্র সকলের প্রতি ইহাদের স্লেহ যেন উথলিয়া পড়িতছে। কিন্তু পার্বতী 
অপেক্ষাও শকুন্তলা স্সেপ্রবৃত্তি অধিকতর বলবতী_ কালিদাস তাহার বুদ্ধিতবৃত্তি 
ও কম্মক্ষমতা উত্তেজিত করিতে তাদৃশ যত্ব করেন নাই । তাহার হুদয় স্বরূপ 
নন্দনকাননে বতকিছু অস্ৃতময় ফল ব পুষ্প ছিল সমূদয়ই শকুম্তলার অঙ্গশোভা! 
সম্পাদনের অন্য ব্যয় করিয়াছেন । ভবস্তির সীতা শকুন্তলার ছায়া মা । 
যদিও শকুম্তলার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতা তাদৃশ প্রকাশ পায় নাই কিন্তু তাহার 
কোমলতর বৃন্তিদকল এত সুন্দরর্ূপে অক্কিত হইয়াছে যে আমরা পূর্ব্বোক্ত 
অভাবদ্বয় অন্রভব্ট করিতে পারি লা । তাহার সরলতা-মিশ্রিত-সহিষুঃতাই 
আমাদের হৃদয়ে আনন্দ সমুৎপাদন করে । 
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সীতার বুদ্ধিবন্তি ও ন্সেহপ্রবৃত্তি তুইটীই বলবতী, তাহার কর্ক্ষমতা তাদৃশ 
প্রকাশিত হয় নাই। তাহার সহিযুগতা আমাদিগের মনোরঞ্জন করে। কিন্তু 
তাহার পতিপরায়ণত!। সকলের অপেক্ষাই অধিক । সীতা যে আমাদের দেশে 
আবালবুদ্ধবণিতা সকলের প্রিয়পাত্রী তাহার কারণ কেবল তীহাল সরলতা এবং 
ভাহার স্বভাবের গুণ । তিনি নির্দ্দোষী হইয়াও এবং সর্বশুলসম্পন্ন। হইয়াও 
নানাবিধ কষ্টভোগ করিয়াছেন এই জন্যই তাহার চকর্রিত্ম পাঠে আমাদের সহামুভূতি 
উদ্ড্বিক্ত হয় ৷ 

সাবিভ্রীচরিত্রে বৃত্তিত্রদ্রেরই উচিত মত সমুন্ররতি দেখা যায় । তাহার বুদ্ধিবৃণ্তি 
যেমন, স্সেহ প্রবৃত্তি এবং কর্খক্ষমতাও তেমনি ; কিন্তু স্বেহপ্রবৃত্তির যেরূপ প্রথান্ক 
থাক! আবশ্যক, তাহার চরিত্রে তাহ! নাই; আমরা পুর্কেই ভাহার চরিত্র 
সমালোচল। করিয়াছি । 

পার্ববতীচরিজে স্রেহ প্রবৃত্তিই প্রধান মহাদেব তাহার অবিচলিত প্রপয়ের 
অধিকারী । হিমালয় ও মেনক! ভক্তির অধিকারী । আশ্রম বৃক্ষ মৃগ রথাঙ্গ- 
দম্পতী-_জয়া বিজয়া এমন কি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতই তাহার স্থেহের 
অধিকারী । তিনি চুপ করিয়া বসিয়া! থ্ৰকিবার পাত্র নহেন । তাহার হ্যায় 
অবস্থায় শকুস্তলা, অনস্থয়। ও প্রিয়স্বদার সুখ চাহিয়া থাকিতেন । কিন্ত পার্বতী 
অমনি বৃদ্ধি স্থির করিলেন তে তপস্ঠা করিবেন, এবং কালবিজন্ঘ না করিয়া কঠোর 
তপস্ঠায় নিযুক্ত হইলেন । তাহার বুন্ধিবৃত্তি ও কর্্মক্ষম্ত। বিলক্ষণ তেজস্বিন । 
প্রায়ই দেখা যায় আর গ্রন্থাবলী হইতে প্রবন্ধ লইয়া কাব] রচনা করা হইলে 
স্্রীচরিত্র বর্ণন। মন্দ হইয়া পড়ে কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে কালিদাস বরং 
পার্বধতীচরিত্র বর্ণন! করিয়া উহার অধ্রিকতর সৌন্দধ্য সম্পাদন করিয়াছেন । 
পার্ববর্তীর চরিত্র পাঠে আমাদের যেক্প ফিল্ম্নমিত্রিত অদ্ভুত রসের * আবির্ভাব 
হয় সংস্কৃত কবিদিগের আর কোন নানী ছত্রিত্র পাঠে তাদৃশ হয় না। 

এই চারিজ্রন রমপীই আৰ্য্য কবিগণের কল্পুনাবৃক্ষেন অমৃতময় ফল । ইহাদের 
চরিত্রগত যদিও কিছু ইতর রিশেষ দেখ! যায় তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি লাই। 
আর্য কবিকল্পিত নারীচরিত্রের ইহারাই. প্রকর্ষ পর্য্যন্ত ব। highest ideal । 
ইহাদের চরিত্র পাঠে যে কেবল ঝআব্যেপাঠজনিত আনন্দ লাভ মাত্র এরূপ নহে 
উহাতে হাদয়ের প্রশস্ততা হয়, ধর্শ্মে মতি হয়, হঃখের সময় সহিফুত!| জন্মে এবং 
মালা সময়ে নান! বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয় | 

প্রাচীন কালের নারীদিগের চরিত্র বর্ণনা শেষ হইল ৷ স্মৃতিকারেরা যেরূপ 
স্রীচরিত্রের চিত্র দিয়াছেন তাহার অপেক্ষা সুন্দর চিত্র জগন্মধ্যে পাওয়া স্থকঠিল । 


® Sublimity. 


৬২২ বঙ্গদর্শন [চৈত্র 


কোন দেশীয় ম্মতিকারেরই ইহা অপেক্ষা উত্কৃষ্টতর চরিত্র লিখিতে পারেন ও 
ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নিয়মাবলী প্রচার করিতে পারেন এরূপ বোধ হয় না। 
স্বতিকারেরা যাহাই করুন কবিগণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য 
ভাগানে সেরূপ নারীচন্রিত্র অতি বিরল । আমরা হর, ত দময়ন্তী শকুস্তল। 
হএকটা পাইতে প্রারি কিন্তু সীত! পার্বতী ও বাবিত্রী মিলিয়) উঠা ভার । বোধ 
হয় বাল্পীকি ও বেদব্যাস ভিন্ন আর কোন দেশীয় কোন কবিই ওরূপ বর্ণনা করিয়া 
কৃতকাধ্য হইতে পারেন লা । 

যখন আমরা কত্রলারাজ্য ত্যাগ করিয়া এতিহাসিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই 
তখনও আমরা এতদ্দেশীয় রমগীগশের সময়ে সময়ে অসাধারণ ক্ষমতা দেখিতে 
গাই । আমরা দেখিতে পাই ত্বএ্কজন রমণী পণ্ডিতমশুলীর রত্র স্বরূপ । 
তুএকজন সংখ্রান কার্যে ও পারদশিতা প্রদর্শন করিয়াছেন । এবং ছুই চারিজন 
রাজনীতিতে সম্যক দক্ষ ছিলেন । কর্ণাটী রাজমহিবী, বিশ্বদেবী, লক্ষবীদেবী, 
খনা, লীলাবতীশ, প্রথন শ্রেণীর অন্তর্গত । ছর্গাবতী লক্ষবীবাই যশোবন্ত রায়ের 
রমণী-_ স্বয়ং যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । তারাব্যই অহল্যাবাই সাবিত্রীবাই 
তুলসীবাই অনেক দিবস ধরিয়া মহারাষ্ট্রীয় রাজাশাসন করিয়। গিদ্াছেন । ইহাদের 
মধো অহল্যাবাই সর্শুণবিভৃঘিতা। ছিলেন । তাহার দয়া দানশক্তি. রাজনীতি 
চাতুর্ধ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস মাত্রেই মুক্তকণ্টে স্বীকার করে । আনাদিগের দেশে 
রাণী ভবানীও বিখ্যাত রমপীগণের মধ্যে একজন । এবং এখনও আমরা সর্বদা 
সংবাদ-পত্রে নানা প্যপবতী রমণীর নাম শুনিতে পাই । 

মধ্যকাঁলে ভারতবর্ধের যেরূপ হ্রবস্থা হইয়াছিল তাহাতে শ্রালোকদিগের 
সামাজিক অবস্থাগত অনেক ক্ষতি হইয়াছিল ৷ এক্ষণে সেই ক্ষতি পূরণের জন্য 
নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে । বোধ হয় এক শতাব্দী মধ্যে আমরাও আমাদিগের 
দেশে আরও অনেক উৎকৃষ্ট চরিত্র! নারীর শাম শুনিতে পাইব ৷ স্রীলোক যদি 
পুরুষের সহিত মিলিয়া দেশের উল্লতি প্রভৃতি কার্যে লিপ্ত হয় তাহা হইলে অনেক 
উপকার হয়। মহাত্মা মিল বলিয়াছেন তিনি পলিটিকাল ইকালমি প্রপয়নের 
সময় তাহার স্ত্রীর নিকট অনেক সাহায্য- প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । আমরাও ভরসা 
করি অতি অল্র দিলের মধ্যে আমাদের দেশেও অনেক ওকরূূপ গুপবতী দেখিতে 
পাইব । সমাজের স্ত্রী অদ্ধেক ও পুরুব অৰ্দ্ধেক । যদি অৰ্দ্ধেক অকর্মমল্য হুইয়া! 
পড়িয়া থাকে তবে অপর অদ্েকের দ্বার! সমাজের সমস্ত হিতসাধন হইবে এরূপ 
কামনা কখনই করিতে পারা যায় ন! । 





৫৫ 
সংসগে প্রান্ত অসত দুর্জন । 
পতিছায় কনে দুষ্ট স্বভাব আপন ॥ 
দেখহ প্রথনতর দিনকর কর। 
ব্দমৃত ধারাঘ ক্ষরে প্রাণে নিশ্াকর ॥ 


€ ও 
কালক্রমে পরিণামে সব ভাবাম্থর । 
পূর্বতন বুদ্ধি প্রতি জন্মে অনাদর ॥ 
পুর্বে বাল্রিথবে যেই ছিল জলকণ। । 
শুক্িপত্তে মুক হলো, বংশেতে রোচলা। ॥ 


€ এ 
ধণ-শেব অগ্নি শেষ, আর রোগশেষ । 
বিতক্ষণগণ কু না রাখেন লেশ ॥ 
থাকিলেই পুন্র্বার সংব্ন্িভ হনব । 
অতএব শেষরাখা সমুচত নব ॥ঃ 


৫৮ 
পর পরিবাদ, পরস্রবয, পরদার । 
গুরু স্থামে পত্রিহাস কর পরিহার ॥ 


৫2 
যার বশে বাকে দারা, স্বত, তুতাবর্গ । 
বভাবে সন্ডোঘতার থরাতলে স্বগ ॥ 


KY) 


এক পদে রাখি ভক্ব, অন্তুপদে অ গয্সর । 
করেন পাহারা এুছ্জিমান । 


যদবধি পরপ্থাম, 
পর্রিতাজা মহে পূর্ন ॥ 


নাহি হল দৃশ্যমান, 


৬১ 
পানকর্ত্খা দাতাপণ কুতলে বিরল । 
হরে ঘরে পূর্ণ কিস্ক ভিথা ব্রার দল ॥ 
চিন্তামণি আছে কি ন! 'বনাদ বিঘয় । 
পথে পথে ধূলার ত সংখ্যানাছি হদ্ব । 


৬২ 

জাতি বাস রসাতল, শুণগণ স্ববিদল, 
একেবারে অধোগত হয় । 

চুণ শৈলতটে পড়ি, শীল ঘাম পড়াপান্ডি, 
হভাশনে দত বন্ধুচয় ॥ 

শৃরত্ব বীরত্ব হত, বৈরিক্রত্ত সব হত, 
আশু প্রপতিত বক্সানলে। 

এক! ধনাতাব জন্ক, তপস্ষ হু পণ্য, 
লব গুণ (বিগত বিফলে ॥ 


৬ 


বিষ-দস্ত ভগ্র হেতু নাহি তেজ মাত্র । 
লাপুড়ের লাপুড়ীতে সুপীড়িত সাত ॥ 
শুধা্গ মলিন তাহে ছঞ্জিয় নিকর। 
জবিতে মৃতের প্রায় ছিল বিষধর ॥ 
হেন কালে দেখ দেখি কি দৈবের গতি । 
বজনীতে এলো তথা ইন্দুর দুর্শ্মৃতে ॥ 
ক্ষধানলে প্রজ্ববলত তাছার শরীনু । 
সাপুড়ীতে আছে থাণ্ড ইহা করি স্বিত্র ॥ 


৬২৪ 


কাটুর কুটুর রবে গর্ত কাটি তলে । 
একেবারে প্রবেশিল ফণীর কবলে ॥ 
আহার পাইল ফণী প্রাপ্ত ছলো পথ। 
একফ্েবানে সিদ্ধ তার ছুই মনোরথ । 
অতএব ভন তাই কথা সাবধাশে। 
গুভান্ডঙত সকলই বিধির বিধানে ॥ 


শু৪ 
কম্মুকে আছাড়ি মার ভূমির উপরে । 
তখনি লাকায়ে সেই উঠিবে অশ্বরে ॥ 
সেরূপ জ্ানিবে ঘত মহতের হারা । 
বিপদে পরড়িধ) মাত্র সমুখিত তারা ॥ 

ওর 
কন্দুকের প্রায় সব মহৎ ঘীমান্‌ । 
যেমন পতন-প্রাপ্থ, অমনি উত্ধান $ 
মাটিতে মিশায় মাটি, চেলা যদি পড়ে। 
ইতর বিপদে পড়ি নাহি নড়ে চড়ে ॥ 


ত 
বিভবেতে মহতের মানস কযল । 
উৎ্পলের অতন্প বিহিত কোমল ॥ 
আপদ সমন্তে কিন্ত সেই তামরস। 
অন্থাশ্ঙ্গ-শিলখ সম বিষম কর্কশ য় 


৬৭ 


পূর্বব দুন্ধ কুপাধান, 
দুই তন এক তঙ্গ তা! 


তাপে তপ্ত দেখি ক্ষীযে, সহ নাছি ছদ্ব শরীরে 


আলল প্রবেশে ক্রত তান ৪ 


দেখি মীরে ক্ষিপ্ত প্রা, ছদ্ব নাছি ছাড়ে তায়, 


উতক্নেতে, প্রবেশে আনলে । 
এইনপ সদাচার, 
সেই ত মিতা সূখগুলে ॥ 

রি খেতে 


একটুকু পচা নাড়ী বশাতে মলিন । 


ক্িস্ব। একখানি অস্থি মজ্জা মাংস হীন ॥ 
* বল বাচশ্বাদি নিশ্মিত পোলা ( Bull ) 





বজ্জদশনি 


ভদকেরে দিল স্থান, 


যদি হয় স্ুলকার, 


{ চৈত্র 


প্রান্ত হয়ে কুকুরের লব্বিতোঘ কত। 


ললে তার ক্ষুধার 'বধাতর শে পতি ॥ 


কিন্তু দেখ কেশরীর পতি তিন মত । 
ঘন্ডপি জন্তুক তার ছয় অক্ষপত ॥ 


কুগরে দেখিবামাআ তারে পরিহার । 
ফুম্ভ বিঘারিত্বে রক্তধারা পিছে ছানি ৪ 
অতঞব স্বীদ্র সত্ব অচুরূপ ফল | 
কহে অন্বেবিদ্বা লব জীবদল ॥ 


~~ 


শু ৪” 


সুপ সীন আতর সাধু সম্ফন নিকরে । 
তণ, জল, সস্বোযেতে, আীবিক। নির্তরে ॥ 
নিবাদ, ধীবর, আর পিশুন ছঙ্জন। 
অকারশে ইহাদের বৈর-পরায়ণ ॥ 


be Ld 


সন্তাপে বিরত বারি প্রখর অনলে । 


মুক্তাকারে শোভা পাদ নলিনীর দলে ॥ 


সাগরের শুক্ি মধ পতলে তাহার । 
আপন্তপ মুক্তাকপ ফল আবতান ॥ 
কেবল সংস্শঞুণে জানিবে লিশ্চ়। 


খঘদ হধাযমো তুম ওজিপজঞাত হম্র ॥ 


4১> 


মীরবে থাকিলে পরে ধোবা কহে তায় । 


বাচাল বাতুল বলে বাক্‌ পদটুতাদ্র ॥ 
ক্ষমাগুণ যদি থাকে ভীরু সাম হম্। 


নঞ্ গুণ না থাকিলে ছোট লোক কয় 
[খৃষ্ট খ্যাতি বন্ভপি নিকটে সদা বয় | 


অন্তরে থাকিলে পরে জড় সসিস্চর ॥ 

'আতএব সেব। ধর্দ পরদ দুর্গম ! 

বযোগৌয়াও সা সামেন তাছার শনুম ॥ 
a 

লোত বদি হৃদদুন্ব গুণে কিবা হগ্স। 


ক্ররতা ধাকিলে (সই পাতক নিশ্চয় ॥ 


১২৮২) নীতিকুস্থমাঞ্জলি ৬২৫ 


সতা বদি থাকে তপে কেবা প্রশ্মোজন। 


শচিমলে কিবা কাজ তীথ পর্থাটন ॥ 
| 

তঙজ এক দেব বিষ্ণু [কত্বা পস্তপতি । 

মিত্ৰতা ভূপতি কিন্বা তির সংহতি ॥ 

হয় বাস সপরেতে, কিদ্বা বাস বনে । 

বিবাহ হ্থন্দযী সনে, কিন্বা দরীষ সনে? 


পীটি 


তৃষা ত্য, ভতজ ক্ষমা, মদ পরিংর । 
পাপে রতি ছাড়, সভাকথা৷ সার কর? 
সাধুর চত্রণতিক্ধে করছ পদ্বাম । 

সেব হ্থুপতিতগণে, মাকে দেহ মান ॥ 
বিদ্বেবীকে বশ্টভৃত কর অচুময়ে । 
স্মূখে করোনা ব্যক্ত নিজ প্ুণচক্রে ॥ 
ভু:খিতেরে দয়া কর কীঠির পালন । 
এই সব স্ুজনগণের আচরণ । 


খর 


বুদ্ধির জড়তা হবে, সতো দে'র মতি । 
সম্মানে উন্নতি করে কলুষে বিরতি ॥ 
হৃদয় প্রস্র করে কীত্তির সয় । 

সাধুলজে মাচ্ুযের কি না লাত হয় 


৭৬ 


মূকুরে বিদ্বিত মুখ যথা ধুত নয়। 
অমায়ত সেইক্ূপ কুনারী হৃদ ॥ 
পর্বতের সুক্ষ পথ বেজ্তপ বিষয় । 
সেইক্সপ হয় ভার ভাব সুত্ৰ ॥ 
চিত্বটী তরল যেন পশ্মপত্জ জল । 
যায়ে হেরি বিদ্ধামেরেো মানস বিকল ॥ 
কুনারী লতিকারূপ গরল-অন্ধত্র । 
দঘোষকূপ পক্ষে তার অঁবৃদ্তি প্রচুর ॥ 


৭৭ 


স্বার্থ পরিত্যাপ করি পরাথ যোজন] । 
ঘাহার দারাহ্ যশ, সাধু সেই অনা ॥ 
আতস্মলাতে প্রতিকূুলে পরার্থে ঘোজনা। 
সচেষ্ট বে মছে। সেই সামান্ক গপনা॥ 

বাথ হেডু পরহিতে বিস্বকারী যেই । 

মার রাক্ষস দুষ্ট নরাধম সেই ॥ 

নিরর্থক পরচছিত বে জন সংহাৱ্রে । 

সে দে কি পদ্বার্থ আদি ন! জানি তাহারে ॥ 


“iy 
দোবগ্ুণ সব কার্ধে আছে (বিস্যমান | 
পরিণ্যম চিন্তি কাধ্য করেন ধীদান্‌ ॥ 


সম্পদে সহন্থে কৃতকার্য বহুতর । 
বিপদে হৃদয় দছে শেলের শোবন ॥ 

৭৯ 
বনে, বরণে, শক্রষাকে, সলিলে অনলে । 
যহার্ণবে কিন্মা পিরি-মন্তক-মঞুলে ও 
প্রস্থপ্ত প্রমত্ত তথা শিম বিপদে । 
পূর্বাকৃত পুণা রক্ষা করে পদে পদে ॥ + 


৮০৯ 
পূর্ব পুণ্যবল ঘার আ।ছনে হথেষ। 
তার পক্ষে তীয়বম হত পুরত্রেষ্ঠ ॥ 
দুৰ্জ্জন সুদ হয় তাহার সদন । 
নিধি রত পূর্ণ খরা সদা সর্বক্ষণ ॥ 


৮১ 
বরং খোর বঙ্গে জ্রম বনচর সহ | 
হ্থরেআ্তবনে ধূর্ঘ সংসর্গ দু:লছ ॥ 


|- 4" 
ঘনের তৃতথ্ গতি দাম, তোস্ন, নাশ । 
দান তোপ ছান প্রাথ৷ তৃতীর্ন নির্ধাস ॥ 





ও পর্বতের গুছা। 


প' এই নীতি সম্কলনকারীর অস্রমোদন্ীদ নছে। 


0 


৬২৬ বঙ্গদর্শন [ চৈছ 


৮৩৬ 


ধম ঘার আছে সুকুলীন সেই নর । 
সেই বক্তা, সেই মনোহর রপদ্র ॥ 
সেই স্বপণ্ডিত শ্রতবান গুপালয়। 
দর্ণেত্েই সব গুপ করছে আশ্রয় ॥ 


৮৪ 


দ্যা, স্বণী, অসম্ধ্চ, নিত্য ভীত রাগী । 
পরভাগ্যজখবী, এই চহ দু:খ তাগসী। 


৮৫ 


হজ্জে, পরিপয়ে, রিপুক্ষত্রে, কি ব্ালসে । 
বশস্তর কশ্ে আন মিছ লংগ্রহণে ও 
প্রাণ প্রিগ্না নারী তথা বান্ধব কারণ 
এই অষপ্টে অতিবান্র নাহি কৰাচন ॥ 


লেও 


সর্ব্বচ্ুথ নাশে ভফ্ণা, হ্রশ নাশে জবা। 
খললেলা পুরক্লের অভিমান হরা ॥ 
ভিক্ষা গৌরব, আান্তন্টত্রিতাদু গুণ । 
চিন্তা জরে বল, অদয়ায় লক্ষ্মী, নান ॥ 


৮৭ 


অনুচ্যোগী পুরুষের যশ হয় ক্ষণ । 

মৈত্রী কোথা ঘেখাযনেতে এক তায মু ॥ 
ধললুছে। বর্শ্বনাশ, কুকম্মথীর কূল । 
বাসম্ীর বিদ্চাফল ব্যসনে নিশ্ুল ? 
রুপণ বিনষ্ট যদি করে বাবছার । 
মাতাল খঙীর বছোবে রাজ্য ছারখার ॥ 


৮৮ 


অলমিছি আবরণ ছন ধরণীর । 
আব্যসের আবরণ ছছ ত প্রাচীর ॥ 
ব্রাজা ভিঘ্ দেশের কি আবরণ আন । 
ক্ষুচত্রিচ আবরণ হু ললনার « 


৮৭ 


হত্তের প্রতিষ্ঠা ঘদি দামধর্শ্দে ব্রত । 
মম্ভতকেন আধা ঘদি শুরুপদে সত ॥ 
মুখের প্রশংসা সত্যবানী হ্বনেশ্চন্ । 
স্বজের প্রতিষ্ঠা বীধ্যাবিভাত বিস্বয় ৪ 
হছৃদত্রের আাখা ইচ্ছামত আচরণ। 
শ্রুতির প্বৌরব সদ! শ্রুতির অবণ ॥ 
প্রকতি-মহৎ ধারা, সেই সব নরে। 
ধন বিনা এসকল ডভূঘা শো করে ॥ 


PE 


আমাতে তোমাতে অন্যে একই ঈশর । 
তবে বল মম প্রতি কেন ক্রোধ করু।॥ 
একেবাপ্রে পত্রিহার করি জেদজ্ঞান। 
সকলেই দেখ ভাই আপন সমান ॥ 


৮১ 


নৃতম বলন, নুতন ভবন, 
নযছত্র নবনারী রঙন। 
লর্হত্র নুতন, হয় হুশোতন, 


সেবকার পুরাতন ॥ 


rR 
কতু ভূমিশয্যা, কর্‌ পালকে শয়ন । 
কত শাকাহার, কু পন্াহ-তোক্স ॥ 
কয় ছেড়া কাথা, কভু বিনোদ বসম। 
ইখে সখ দুখ জ্ঞানী না করে গণন ॥ 


ন 
তিন লোক দাম করি, অর্চনা করিরা ছয্রি, 
বলি পেল পাতাল তবন। 
ছাতু শর! করি দান, কোন এক তপদ্মান, 
ক্কণপুত্ে করিল পর্ন ॥ 


আবাল অববি যার, কত কত হৈল জার, 
সে কুদ্ভীর স্বর্গেতে বসতি । 


আঘা পতিপ্রাণা সতী, লীতার পাত্যলে গতি, 


মরি কি থর্শ্দের স্বস্থ গতি ॥ 


১২৮২ ] 


নু, 


কালীন আপনি মুনি, পুন পুত্রাতপেতে শুনি, 

ভ্রাতৃযধূ বিশবারমণ । 

গোলক নন্দনশ্পণ, গার মাতি পীচজন, 
কুগুবলি আছে .বিঘোবণ ॥ 

সে পাণডঘ অব্যাহত, এক রমণীতে যত, 
পুপাবলে লাহি কিছু শ্ষতি। 

তাহাদের গুপ গ্রাষ। পান্থ লোক অবিআষ, 
মতি কি ধশ্ধের সুক্ পতি ॥ 


৯ 


আহারেতে শুদ্ধাচার, বচন আধার ধার, 
গ্ৃহাতাবে পর্বে রঘু । 
মমতা! বিহীন মন, 
বাচালত!| বলছ লমন্॥ 
এতক্জণ সেই ধরে, ত্যত্বি হেম পিকবরে, 
[কি কারণ ভক্তি ভাবে অর্তি। 
খজ্রীট কুমিভুজে, মানব মণ্ডলী পৃঞ্জে, 
মাত্র কি ঘশ্ছের লক্ষ গতি ॥ 


কত 


কপোতিনী সকাতনরে কান্গপ্রতি কন্ব। 
আজি নাথ অশ্যকাল ছইল উদম ॥ 

ধচ্ছ শর করে ব্যাধ ভ্রয়ে অধোতাপে। 
উপরেতে শ্যেন পক্ষী ফিরে তাপে তাগে॥ 
হেনকালে ব্যাধেরে দংশিল বিহধব। 
ক্ষেনেরে আহত করে নিহাদের শর ॥ 
উতন্গে তখনি পেল বনের বসতি। 
দেখ দেখি অদৃষ্টের কি বিচিত্র সৃতি ॥ 


Ln 


মীতিকুস্মম।ঞ্জলি 


বনে রস আলাপন, 


৬২৭ 
2৭ 


পারীল্লের পত্রাব্জগ্রে, হবুতীর মাংশ লে 
বাক্ষাইনু কুকুরের কায় । 

দিলাম শালাল দধি, পায়সাদ নিত্রব বি, 

* ফুলিয়া উঠিল তহু তাছ ॥ 

কিন্ত লিংহ রব শুনি, তি তয়াতুর শুমী, 
পভীব গুাদু পলাইল। 

হায় একি সর্বনাশ, হত বত অভিলাঘ, 
লাত মাত্র পোবথ হইল ॥ 


ar 


চন্দন চম্পফ যম, রসাল বসল গণ, 

কাটি কাটা করখরু + রক্ষণ । 
হিংসি হুংস শিখাবল, কোকিল কোকিল! দল, 

কাকলনে ক্রীড়া! আকুঞ্ন ॥ 

করি করি বিনিলন্ন, পর্দত ক্রয্িত তন্ত্র, 
কার্পাস কর্পুনে এক দাম । 

গুণিপক্ফে এ প্রকার, যথা হয় অবিচার, 
সে দেশের পায়েতে প্রশান 1 


কও 


পুরোভালে রেব। পার, শোভিতেছে পরে তার 
হন্াপ্রোহ পর্লসাত শিখন । 
পশ্চাতে সবর বব, ধহুশর যুক্তকর, 
ধাইতেছে অতি ক্রততর ॥ 
দক্ষণেতে লরোবর, বামে দহে ভল়স্বর, 
দাবাদাছ তাহে তণগ্তকাছ। 
পলাইদ্বা যেতে নারে, থাকিতেও নাছি পারে, 
মবুগশিশ কাদে ছান হায় ॥ 


ইতি দ্িতীর অঞ্জলি । 


স্পা 


KE কই ক বৃক্ষ বিশেষ । 
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ঢা" বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয় । যখন ইহাতে আমি 
প্রবৃত্ত হই, ভখন আনার কতক গুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্রস্থচনায় 
কতক হলি বাক করিয়ছিলান, কতকগুলি অব্যক্ত ছিল-। যাহ! ব্যক্ত 
হইয়াছিল, এবং যাহ? অবান্ত ছিল, এক্ষণে ভাহার অধিকাংশই লিচ্ক হইয়াছে। 
এক্ষণে সার বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই । 

যখন বঙ্গদর্শন শ্রকাশারস্ত হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য অথচ উত্তম 
সানয়িক পত্রের অভাব ছিল । এক্ষণে তাদুশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। 
যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এন্গণে বান্ধব, 
আ্্যদর্শন প্রভৃতির দ্বার! ডাহা পুরিত হুইবে । অতএব বঙ্গদর্শন 
রাখিবার আর প্রমোক্তন লাই । আনার আপেক্ষা দক্ষতর ব্যক্তিগণ এই ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়, আনি অত্যন্ত আহলাদিত এবং বঙ্গদর্শনের জন্য 
আনি যে শ্রম ্বীকার করিয়াছিলাম, ভাহা সার্থক বিবেচনা! করি । ভাহ।দিগকে 
ধন্যবাদ পূর্বক, আমি বিদ।য় গ্রহণ করিতেছি । 


এ সম্বাদে কেহ দন্তুষ্ট, কেহ ক্ষক্ধ হইতে পারেন। কেহ ক্ষত্ধ হইতে পারেন 
এ কথা! বলায় আত্ম্রাঘার বিষয় কিছুই নাই । কেনন! এমত ব্যক্তি বা এমন 
বসন্ত জগতে নাই, যাহার প্রতি কেহ না| কেহ অনুরক্ত নহেন । যদি কেহ বঙ্গ- 
দর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে, বঙ্গদর্শলের লোপ তাহার ক্টদাছক হইবে, তাহার 
প্রতি আমার এই নিবেদন যে যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন 
এসমড সঙ্গল্র করি লাই যে, যতদিন ব(চিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব । আত 
বিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহুই চিরদিন, তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে ন! । মনুষ্য 
চীবন ক্ষণস্থায়ী ; এই অল্রকলে নত সকলকেই অনেকগুলি অতাষ্ট সিদ্ধ করাতে 
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হয়; এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আ্বাবস্ধ থাকিতে পারে না। 
ইহসংলারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে, যে তাহাতে এই জীবন 
মৃত্যু কাল পৰ্য্যন্ত নিবন্ধ রাখাই উচিত । কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ 
গুরুতর ব্যাপার নহে, এবং আমিও তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার 
যোগা পাত্র নহি । 

যাহারা বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়! ক্ষুক্ধ হইবেন, তাহাদের প্রতিই, আমার 
এই নিবেদন । আর যাহার! ইহাতে আহুলাদিত হইবেন, তাহাদিগকে একটি 
মন্দ স্বাদ শুল।ইতে আমি বাধ্য হইলাম । বঙক্ষদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম 
বটে, কিন্তু কখনও ঘে এই পত্র পুনজ্জখবিত হইবে না এমত মঙ্গীকার করিতেছি 
না। প্রয়োজন দেখিলে স্বতঃ ব! অন্ততঃ ইহ! পুনজ্জ্থবিত করিব ইচ্ছা রহিল । 


বঙ্গদর্শন সম্পাদন কালে আমি অনেকের কাহে কুতজ্ঞতাপাশে বন্ধ 
হইয়াছি । সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই সময়ে আমর প্রধান কার্য । 
প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেলীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য । তাঁহার! যে 
পরিমাণে বঙ্গদর্শনের প্রতি আদর ও আছ প্রদর্শন করিয়াছেন. তাহা আমার 
আশার অতীত । আমি একদিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষেত আদর ও উংলাহের 
কামলা কার লাই, কিন্ত সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত় ন। দেখিলে আমি 
এতদিন বঙ্গদর্শন রখিতান কি না সন্দেহ । এবৎসর ব্ল্গদর্শানের প্রতি আমি 
ভাদৃশ যয় করি নাই, এবং সন ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শন পুর্ব পুর্ব বৎসরের তুল্য 
হয় নাই, তথাপি পাঠকশ্রেণীর আদরের লাঘব বা অনাস্থা! দেখি নাই । ইহার 
জগ্চ আমি বঙ্গীয় পাঠকগণের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ । 
তত্পরে, যেসকল কৃতবিস্ত স্থুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত 
আদরণীয় হইয়াছিল, ভাহাদিগের. কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঘণ স্বীকার 
করিতে হইতেছে । বাবু হেমচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, বাবু 
মাজকৃক্ৎ মুধোপাধ্যান্ বাবু অক্ষয্চন্দ্র- সরকার, বাব রামদাম সেন, পণ্ডিত 
লালমোহন বিযানিধি, বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় * প্রভৃতির লিপিশব্ত্ি, 
"ত বাহুল্য ভয়ে সকলের নাম লিখিত হইল লা। নিশেষ আমার ভাতৃম বাবু 
সজীবচজ চট্টোপাধ্যান্ন, বাবু পূর্ণচন্দ্র চট্টরোপাধ্যাদ্র, অথব! ভ্রাতবৎ বন্ধ বাবু জপগদীশ্দ নাথ 
রায়ের নিকট প্রকাশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর! যাশ্দাড়স্বর মার । বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যাল্প 
ও বাবু শীরুফ্দাসও আমার ক্রতল্ততাভাত্মন । 


৬৩ বঙ্গদর্শস ( তৈঙ্জ 


বিস্যাবত্তা, উংসাহ, এবং শ্রমশী লতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ । ঈদৃশ 
ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইছা আমার অল্প শ্রাঘার বিষয় 
লহে। 


আর একজন আমার সহায় ছিলেন__সাছিত্যে আমার সহায়, সংসারে 
আমার সুখ দুঃখের ভাগী- গাহার লাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ 
করিতে পারিতেছি ন।। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে লা হইতেই 
দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়।ছিলেন । তাহার জচ্চ তখন বঙ্গসমাজ 
রোদল করিতেছিল, কিন্তু এইট বঙ্গদর্শনে আমি তাহার নাম উল্লেখও করি নাই। 
কেন, তাহা কেহ বুঝে ন! । আমার যে ছঃখ কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার 
কাছে দীনবন্ধুর জন্চ কাদিলে প্রাণ জুড়াইবে ? অন্ঠের কাছে দীনবন্ধু স্থলেখক 
- আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধ আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠাকের সচ্ছদমুতা 
হইতে পারে লা বলিয়া তখনও কিছু বলি নাই এখনও আর কিছু 
বলিলাম না। 


তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা 
দিগকে আনার শত শত ধন্যবাদ । ইহাতেও আমার একটা স্পদ্ধার কথ! 
আছে.। উচ্চ শ্রেণীর দেশী সশ্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গদর্শলের অনুকূল ছিলেন, 
অধিকতর স্পদ্চার কথ। এই যে নিয়জ্দীর সম্বাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতি 
কূলত! করিয়াছিলেন । ইংরেজের! বাংলা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন 
না; কিন্তু এক্ষণে গতান্থু ইণ্ডিয়ান আবজর্ধর বঙ্গদশনের বিশেষ সহায়ত! 
করিতেন & আমি ইয়ান অবজর্বর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ 
উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, একস আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত 
হই নাই । অবজর্বর এক্ষণে গত হই য়াচ্ছেন, কিন্তু ০সীভাগ্যবশতঃ মিরর 
অভ্ঠাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন । এবং 'ঈশ্বরেচ্ছায় 
বহুকাল তদ্ৰূপ মঙ্গল সাধন করিবেন ; ডাহাকে আমার শত সহজ ধম্যবাদ । 
বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাহার মতভেদ থাকাতেও তিনি হে 
এইরূপ সন্ধদয়ত। প্রকাশ পূর্ব্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাহার উদারতার 
সাবান্য পরিচয় নহে । 
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সঙ্গদয়তা এবং, বল, মামি কেবল আঅবজ্র্বর ও মিররের কাছে প্রাপ্য 
হইছি এমত নহে ! দেশী সগ্বাদ পত্রের অগ্রগণা হিন্দু পেটি,ম্সট এবং স্হিরবুদ্ধি 
ও দেশবৎলজ সহুচরের স্বারা আমি তক্রুপ উপকৃত, এবং ঠাহাদের কাছে আমি 
সেইরূপ কৃতজ্ঞ । নিরপেক্ষ সদ্বি্থান এবং যখ্খ।থবাদী ভারতসংস্কারক' বিজ্ঞ 
এডুকেশন গেজেট, ও তেজন্থিলী, তীক্ষ দৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্য প্রিয় 
সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আন্ুকূলোর জগ্, আমি শত শত 
ধন্যবাদ করি । 


চারি বৎসর হুইল বঙ্গদর্শনের পত্রসুূচন।য় বঙ্গদর্শনকে কালস্বোতে জলবুছ্ছদ 
বলিয়াছিলাম । আজি সেই জলবুদ্ধদ জলে মিশাইল । 


সীবস্কিমচনস্দ্র চ’ট্রোপাধায় । 


পে 
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